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মহাত্মা 
ল্লাজ। স্লাহ্ম্মোত্হত্ম স্মাম্স 


এবং 


ধন্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাহার 
উপদ্দেশ ও মতামত । 


(সচিত্র ) 


ও্নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


ধর্মজিজ্ঞাসা, বিবিধ সন্দর্ভ, ও ধিওডোর পার্কারের জীবনচরিত 
ইত্যাদি পুস্তকের রচয়িত|। 





চতুর্থ সংস্করণ । 
পরিবর্টিত ও পরিবর্ধিত। 
মূল্য তিন টাকা। 


প্রকাশক 
শ্রীগরুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইত্ডিয়ান্‌ পাব্রিশিং হাঁউম 
১২, কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, কলিকাতা । 





কান্তিক প্রেস 
২০ কর্ণওয়ালিদ্‌ সীট, কলিকাতা 
শ্রীহরিচরণ মানা দ্বার! ফু্রিত। 


বিজ্ঞাপন । 


মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত গ্রকশিত হইল। এ কাল 
পর্ধান্ত পুস্তক বাঁ পত্রিকাঁদিতে তাঁহার জীবনী সম্বদ্ধে যাহা কিছু প্রকাশ 
হইয়াছে, এবং প্রাচীন ব্যক্তিগণ ও তাহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে 
যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকে যত্্র সহকারে সঙ্কলিত হইল। 

আমর! যথাসাধ্য অনুসন্ধান, পরিশ্রম, ও ফত্ব করিয়াছি। সত্বরে 
প্রকাশ কর! একান্ত আবশ্তক হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে ক্রটি লক্ষিত 
হইতে পারে; সাধারণের নিকট উত্সাহ লাঁভ করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে 
সে সকল সংশোধিত হইবে। 


৪ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায়। 


১১ই মাঘ, ১২৮৮ সাল। 


দিতীয় বারের বিজ্ঞীপন। 


তিন বৎসরের অধিক কাল হইল, মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের 
জীবনচরিত সমুদ্রায় বিক্রয় হইয়! গিয়াছে । নান! কারণে ইহার দ্বিতীয় 
সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইগ্নাছে। এক্ষণে ইহা 
পরিবন্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে পুনঃগ্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে 
রামমোহন রায় সত্বন্ধীয় অনেক নৃতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি অনেক 
মদাশয় ব্যক্তির নিকটে সাহ্]য্যলাভ করিসাছি। মহর্ষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়, দ্বগগীম অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়, 
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শ্রীযুক্ত রাক্নারায়ণ বনু মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকটে রামমোহন 
রায়ের জীবনীপন্বন্ধীয় কোন কোন ঘটন! অবগত হইয়াছি। রাম্ষৌহন 
রায়ের জ্ঞাতি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত প্রণেতা, 
যুক্ত মহেস্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আমি সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

রামমোহন রায়ের জীবনী সধব্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বীয় 
কিশোরীটাদ মিত্রের লিখিত, কলিকাত। রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধ ও কুমারী কা্পেন্টারের লিখিত রাজার শেষ জীবনের বৃত্বাস্ত 
(07018561099 17120610001 070 1২912 1২৩0 101)]) 
[২০%. ) হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহাযালাভ করিয়াছি। 

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম 
ওঘত্ব করিয়াছি। প্রথমবার মুদ্রিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
প্রকাশিত হইলে, উহা! বঙ্গীয় পাঠকের নিকটে যেরূপ আদৃত হইয়াছিল, 
আশ! করি, এই পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতিও সেইরূপ 
তাহাথের অন্ুগ্রহদৃষ্ি পড়িবে। ইতি। 


কলিকাতা, 
ণ ্্ীনগেন্জ্নাথ চট্টোপাধ্যায়। 
৭ই মাঘ, ব্রাহ্মাব্দ ৬ 


তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, 
প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ, পাইকা শক্ষরে, ডিমাই আটপেজী। 
উনবিংশতি ফরম!। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্মল পাইকা, ডিমাই বারপে্িব 
পঞ্চবিংশতি ফরমা। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ দিও 
হইবে । তৃতীয় সংস্করণ, শ্মল পাইকা অক্ষরে,*ডিমাই আটপের্সি প্রা 
সদগ্ততি ফরম! হইয়াছে । ম্ুতন্াং তৃতীয় সংস্কণ খিতীয় সংগ্করণ অপেক্ষা 
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তিনগুণেরও অধিক বড় হইয়াছে। ইহা যেরপ বিশেষভাবে পরিবর্তিত ও 
বধ পরিমাণে পরিবর্দিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে একথানি নৃতন গ্রন্থ 
বলিলে অত্যুঞ্জি হয় না। 

এবারে রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় অনেক নৃত্তন কথা প্রকাশিত হইল। 
এতত্তিম্ন, কি ধর্মনবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে 
রাজার মতামত আমরা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
এই তৃতীয় সংস্করণে রাজার অধিকাংশ গ্রন্থের সারমন্খ্ব দেওয়] হইল। 
রাজার গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং উহার মধ 
যেকি অমূল্য রত্ব রহিয়াছে, তাহা অধিকাংশ লোকেই জানিতে পারেন না। 
আমাদের ভরস| হইতেছে যে, রাজার জীবনচরিত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
রাজার অমূল্য গ্রন্থ সকলের সারমন্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া! অনেকেই তৃপ্তি লাভ 
করিবেন। 

রাজার বাঙ্গল। গ্রন্থ সকলের ভাষা, বর্তমান সময়ের লোকের বোধ- 
স্বলত ও রুচিসঙ্গত নহে বলিয়া এখনকার লোক তাহ! পাঠ করিতে 
ইচ্ছা করেন না। সেইবন্ত অনেকস্থলে, আমর! রাজার রচনা, আধুনিক 
বাহ্গলায় পরিবপিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু ভাষ| পরিবন্তিত করিলেও 
রাজার অভিপ্রায় ও ভাব সম্পূর্ণরূপে অঙক্ষু রাখা হইয়াছে । এ বিষয়ে 
আমরা তিন প্রকারে কার্য করিয়াছি । প্রথম, কোন কোন স্থলে বিশেষ 
মাবহাীক মনে করিয়! রাজার লেখা অবিকল উদ্ধত করিয়াছি। দ্বিতীয়, 
রাজার ভাষা, যে সকল স্থলে আধুনিক বাঙ্গলা হইতে ভিন্ন, কেবল সেই 
সকল স্থল পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । তৃতীয়, কোন কোন 
হলে রানার অভিপ্রায় ও ভাব আমর! নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। 


তৃতীয় সংস্করণ রচনাকালে, স্বগীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনী- 
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লেখক, রাজ! রামমোছন রায়ের জ্ঞাতি, শ্রীযুক্ত মহেস্দ্রনাথ বিস্তানিধি 
মহাশয় রাজার জীবনমন্বদ্বীয় কয়েকটি বিষয় আমাকে অবগত করিয় 
উপকৃত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ লিখিবার সময়েও বিগ্ানিধি 
মহাঁশয় রাঁজার জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয়ঘটনা! আমাকে জ্ঞাত 
করিয়াছেন। তজ্জন্ত তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । 

রাজার জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, রচনাকালে আর একজন 
মহোদয়ের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহ! প্রকাশ না করিয়া 
থাকিতে পারি না। কুচবিহার তিকৃটোরিয়া কালেজের অধ্যক্ষ শ্রমুক্ত 
ব্রজেন্্রনাথ শীল, এম, এ, মহোদয়, রাজার জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন বিষয়ে 
আমাকে যেরূপ সাহয্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমাকে তাহার নিকটে 
চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। ব্রজেনতরবাৰুব বিশেষ 
সাহায্যেই রাজার বাঙ্গল। ও ইংরেজী গ্রন্থ নিচয়ের সারমর্ম প্রদান কর! 
হইয়াছে । এতদ্রিন্ন, এই পুস্তকের সপ্তদশ, উনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে 
রাজ! রামমোহন রায় ও তাহার গ্রন্থাদি বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, 
তাহা সমস্তই ব্রজেন্্র বাবুর অভি ্রার। দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষ! এই 
তৃতীয় সংস্করণের যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ব্রজেন্ত্র বাবুর সাহায্য 
ব্যতীত কখনই সম্পন্ন হইতে পারিত ন!। এজন্ত তাহার নিকটে আমি 
চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম । 

বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ঘেবপ 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভরসা! করি, এই পরিবন্তিত ও পবিবদ্ধিত 
তৃতীয় সংস্করণের প্রতিও, তাহার! সেইরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন। ইতি। 

কলিকাতা, 
৮ই মাঘ, ১৩০৩ নাল শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 
৬৭ ব্রাঙ্গাব্ব 


চতুর্ধ বারেন্ন বিজ্ঞাপন | 
মহাত্মা! রাজ] . রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, চতুর্থ সংস্করণ, 
প্রকাশিত হইল। এবারেও ইহ! অনেক পরিমাণে, পরিবন্তিত ও 
পরিবর্ধিত হইয়াছে । এবার রাজার জীবনবৃত্বান্ত কালাগুসারে শৃঙ্খলাবন্ধ 
হইয়াছে । প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোভাগে, উহাতে কোন্‌ সাল হইতে কোন্‌ 
সাল পর্যান্ত জীবনের ঘটনা সকলের বিবরণ আছে, তাহ! পিখিত হুইয়াছে। 
পূর্ব পূর্বব সংস্করণে রাজার কোন কোন অমূলক অপবাদ খণ্ডনে 
চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্তু এবারে কোন ন্থুবিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে, সে 
ংশ পরিত্যক্ত হইল। সম্পূর্ণ মিথা| অপবাদ ভাবী বংশীয়দিগের নিকট 
পাঠইয়! দেওয়া! কখনই উচিত বলিয়া বোধ হয়না । সমাজ ও ধর্ম 
ংস্কারক মহাপুরুষদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কুসংস্কারাদ্ধ লোকে যে অনেক 
গ্রকার অমূলক অপবাদ রটনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না, ইতিহাসন্ত ব্যক্তি 
মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মার্টিন লুখারের পবিজ চরিজে, 
তাহার বিরুদ্ধবাদীগণ কলঙ্কারোপ করিতে নিরম্ত হয় নাই। আমর! 
পূর্ব পূর্ব সংস্করণে প্রদর্শন করিয়াছি যে, রাজার নামে যে অপবাদ ঘোষণ! 
কর! হইয়াছিল, বাস্তবিক তাহার কোন মুল নাই। কিন্তু আর 
প্রয়োজন নাই। 
আমার লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, 
গ্রকাশের পরে, কুমারী কলেটের লিখিত রাজার জীবনী প্রকাশ হইয়াছে। 
কুমারী কলেট যখন উক্ত পুস্তক লিখিতেছিলেন, তখন রাঞ্জার জীবন- 
ৃত্বাস্ত সম্বন্ধে তাহার সহিত আমার পঞ্জ লেখ! চলিত। তিনি আমাকে 
লিখিয়াছিলেন যে, আমার পুস্তক হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতেছেন। 
এরূপও গিধিয়াছিলেন যে, কোন কোন স্থান অনুবা করিতেছেন। 
তাহার পত্রের উত্তরে আঁমি লিখিয়াছিলাম যে, তাহার গ্রন্থ গ্রকাশ হইলে, 
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তাহাতে রামমোহন রায় সব্ঘন্ধে যে' কিছু নূতন কথা থাকিবে, আহা! 
আমিও আমার গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে, অবস্ঠ গ্রহণ করিব। তাহার 
গ্রন্থ হইতে অনেক কথ! লইয়াছি। 

আক্ষেপের বিষয় যে, কুমারী কলেট তাহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। পুস্তকের কতক অংশমাত্র লিখিয়া, তাহার 
সংগৃহীত ঘটনা সকল কোন স্ুবিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে অপণধ করিয়! শ্বর্গারোহণ 
করেন। কলেটের সেই সুবিজ্ঞ বন্ধু তাহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। 

কুমারী কলেটের পুস্তক ভিন্ন, কোন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে 
রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োক্রনীয় নৃতন ঘটন| পাইয়াছি। 
“যথা স্থানে তাহার নাম উল্লেখ কর হইয়াছে। 

পরিশেষে সকৃতজ্ত হ্বদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কুচবিহার কলেজের 
অধ্যক্ষ, সুপ্ডিত ও ধার্শিক শ্রীযুক্ত বজেন্ত্রনাথ শীল মহাশয়, তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ সময়ে, যেক্ধপ সাহাষ্য দ্বার এই পুস্তকের উন্নতি সাধন 
করিয়াছিলেন, এই চতুর্থ সংস্করণ স্ধদ্ধেও সেইরূপ পরামর্শ ও সাহায্য 
ঘার! ইছার অনেক উন্নতি করিয়া! দিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে 
বলিয়াছিলাম যে, পুস্তকের সপ্তদশ, উনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে, রাজা রাম- 
মোহন রায় ও তাহার গ্রস্থাদি বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা 
সমস্তই বরজেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায়। ভাষা আমার । বর্তমান সংস্করণে 
অধায় সকলের পরিবর্তন হওয়ায় বলিতে হইতেছে যে, ষোড়শ, অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ অধ্যায়ে যাহ! কিছু আছে, তাহা ্রজেন্্র বাবুর অভিপ্রায়, ভাষা 
আমার। অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণের সপ্ুদশ, উনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়, 
বর্তমান সংস্করণে ষোড়শ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়রূপে পরিণত 
হুইয়াছে। 

রাষমোহন রায়ের জীবন চরিত, তিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ক্রমশঃ উন্নতি 
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ও বৃদ্ধি প্রা্ত হুইয়াছে। কোন কোন অংশ পরিত্যাগ কর! সত্তেও, 
এই চতুর্থ সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ অপেক্ষ। অনেক পরিমাণে বড় হইয়াছে। 

এদেশ রাজার নিকট চিরক্ুতজ্ঞতাধণে বন্ধ। তিণি এ দেশের ষে 
উপকার করিয়াছেন, তাহা অপরিশোধ্য। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন যে, এন্সপ হিতকারী মহাজনের 
একটি কৃতজ্ঞতাগ্রকাশক উপযুক্ত ম্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইল 
না। 

তিনি শ্বদেশীয় গ্রন্থকারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ;-- 
“স্বদেশীয় গ্রস্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক তাহার একখানি 
সর্ধাঙগনুন্দর জীবন্চরিত সঙ্কলন করিয়৷ স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র 
কর1, এবং দ্বারা তাহার খণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ কর! 
কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না?” অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের এই 
আগ্রহপূর্ণ বাক্যেও কোন উপযুক্ত ব্যক্তি রাজার জীবনী লিখিতে যর 
করিলেন না। শুনিয়াছি, এক সমক্কে স্বগীয় গ্রস্নকুমার সর্বাধিকারী 
মহাশয় রাজার জীবনবৃত্তান্ত লিথিবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
₹কল্প কার্যে পরিণত হইল ন1। 

এক দিবস তক্তিতাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় ও ম্ব্গায় 
আননমোহন বসু মহাশয়ের সহিত এক স্থানে বসিয়। আছি; এমন সময় 
কথ,উঠিল যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনচরিত 
প্রকাশিদ হওয়া! একান্ত আবশ্যক। আননামোহন বাবু রাজনারায়ণ 
বাবুকে অনুমেধ করলেন যে, তিনি এই মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। 
গানারায়ণ বাধু বাদধীক্য ও অনুস্থত। অন্ত উহ! অস্বীকার করিলেন; 
তন্ধ আমাকে বিশেষ করিয়া! অনুরোধ করিলেন যে, আমি রানার 
দীন চরিত লিখিবার তার গ্রহণ করি। আমি আপনাকে এই মহৎ 


ডি: 


কার্ধের অনুপযুক্ত জানিয়াও, সেই প্রাতঃম্মরণীয় মহাঁপুরুষের আঁদেশ 
শিরোধার্ধা করিয়া! লইলাম। নখের বিষয় এই যে, রাজনারায়ণ বাবুর 
জীবদশাতেই রাজার জীবনী প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তাহা পাঠ করিয়। 


আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, তীাহার। এই 


গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব সংস্করণের প্রতি যেরপ ক্ৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, 
এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণের প্রতিও সেইরূপ করিলে 
আমি আপনাকে ধন্ত মনে করিব। ইতি । 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 


সূচীপত্র । 


উপক্রমণিকা। 


উপক্রমণিক1 ১) রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের 
মবস্থা ২) রাঢ়ভুমির গৌরব ৩; রামমোহন রারের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত 
জীবনী €। 





প্রথম অধ্যায় । 
পূর্বপুরুষ, মাতাপিতা ও বাল্যকাঁল। 
ংশ ও জন্মবৃত্বাত্ত ৯) মাতার সদ্গুণ ১২) একটা গল্প ১৩) 
রমাকাস্ত রায় ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস ১৪) অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের 
প্রচলিত ধর্মে নিষ্ঠা ১৪7 বাল্যশিক্ষা ও মতপরিবর্তন ১৫) উপধর্থের 
প্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ ১৬) স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ১৯। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


গৃহ গ্রত্যাগমন, শাস্ত্রচর্চা, পুনর্ধর্জন ও বিষয়কর্ম। 
গৃহপ্রত্াগমন ২১) বিবাহ ২১) পিতা কর্তৃক পুনর্কর্জন ২২) 
পিতৃবিয়োগ, পিতৃসম্পত্তি, মোকদম! ও ফুলঠাকুরানমী ২৩; পাঠাসক্তি 
বিষয়ে গন্প ২৫? সতীদ্বাহ প্নবারণের প্রতিজ্ঞা ২৬) ইংরেজীশিক্ষা ২৭) 
গভ্মেণ্টের অধীনে কর্মগ্রহণ ও আত্মপন্নান রক্ষা ২৮) রংপুরে 
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ব্ষন্ঞান প্রচার ৩*) ইংরেজী শিক্ষার, উন্নতি ৩১) কর্ধত্যাগ ৩২) 
পুত্রের বিবাহ ও দলাদলি ৩৩ গ্রামে উৎপাত ৩৩) মাতাকর্তৃক তাড়িত 
হইয়৷ রঘুনাথপুরে গৃহনির্মাণ ৩৩) মুরশিদাবাদে বাঁস ও পারস্ত ভাষায় 


পুন্তক রচন! ৩৩। 


তৃতীয় অধ্যায়। 

কলিকাঁতাবাস। 
কলিকাতা আগমন ও মংস্কার কার্ধে জীবন সমর্পণ ৩৫) হি 
"সমাজের তংকালীন অবস্থা ৩৫) আন্দোলন ৩৮) রামমোহন রায়ের 
সদৃগু ৩৯; রামমোহন রায়ের সঙ্গী ও শিষাগণ ৪৯) শক্রনৃদ্ধি ৪৩) 
প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায় ৪৩। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
বেদান্ত ও বেদান্ত্ত্রের ভাষা প্রকাঁশ। 

বেদান্ত ও বেদাস্তস্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ 8৪) নিরাকার বঙ্গোপাসন! 
বিষয়ে সাকারবাদীদিগের আপত্তি থগ্ুন ৪৬) পূর্বপুরুষ ও আত্মীযগণের 
মতের বিরুদ্ধাচরণ কর! কর্তব্য কিনা? ৪৮; ব্রহ্ষোপাঁগকের লৌকিক 
জ্ঞান থাকে না, স্ৃতরাং গৃহস্থ ব্রদ্মোপাদক হইতে পারেন কিনা? ৪৯) 
শাস্ত্রে নাকার উপাসনার ব্যবস্থা মাছে) অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য 
কিনা 1৫০) বেদের অনুবাদ গুনিলে শূর্র পাপগ্রস্ত হয় কিনা? ৫১) 
ঘ্বারবানের সাহা যেরূপ রাজার কাছে যাওয়া! যায়, মেইরূপ সাকার 
উপাসনান্থারা ব্ধপ্রাপ্তি হয় কিনা? ৫২; হেঁদান্ত ভাষ্যের হিনদস্থানী ও 
ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ ৫৩) বেদান্তসার ও উহার ইংরেজী অনুবাদ 


দত 


প্রকাঁশ ৫৫ ) ব্রহ্ম কি, কেমন, তাহা নির্দেশ কর! যাইতে পারে না ৫৬ 
জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মনির্দেশ হয় ৫৭; বেদ নিত্য নহে ৫৮) 
আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৫৮; প্রাণবামু হইতে জগতের 
উৎপত্তি হয় নাই ৫৮) জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৫৯7 
প্রক্কতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৫৮7 অণু হইতে জগতের 
উৎপত্তি হয় নাই ৬০; জীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৬৯ 
পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৬০) ৃুর্য্য হইতে 
জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৬১) নান! দেবতার জগৎ কর্তৃত্ব কথন আছে, 
কিন্ত জগৎকর্তা এক ৬১) বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ'' 
গ্রতৃতিকে ব্রহ্ম শব্দে বলা হইয়াছে; কিন্ত ব্রহ্ম অপরিচ্ছে্চা ও 
সর্বব্যাপী ৬২ 7 ব্রহ্ম নির্বিশেষ ৬৩) ব্রহ্ম চৈতন্ময় ৬৩) ব্রহ্ম কোনমতে 
সবিশেষ নহেন ৬৩) ব্র্ধ অরূপী নিরাকার ৬৪7 ব্রহ্ধকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ 
দ্বারা নির্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্র শক্তি ৬৪) 
দেবতার! আপনাদিগকে জগতের কাবণ ও উপাস্ত কহিয়াছেন, সেইক্প 
মমুষাও আপনাকে বলিতে পারে ; কিন্তু উহার! কেছই জগতের কারণ ও 
উপাস্ত নছে ৬৫) ব্রহ্ম রগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদানকারণ ৬৬) 
বক্ষ আপনি নামরূপার্দির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাহার 
আত্মসস্কম্নই কারণ ৬৯) নশ্বর নামরূপের শ্বতন্ত্ব ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা 
দায় না ৭7) এই ব্রঙ্গোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা 
উপাসনাতে অধিকার, কিন্তু তাহার! আপনার কিছুই করিতে পারে না, 
তাহার! সেই নকল উপানিত দেবতার তুষ্টিধাধক, ভোজ্য অননস্থরূপ ৬৭) 
বেদে এককেই উপানন| করিতে বলে ৬৮7 বঙ্ধোপাসন! ব্যতিরেকে অন্ত 
উপাসনা কর্তব্য নয় ৬৮) “ব্রন্মোপামনায় মমুষোর ও ঘেবতার তুল্য 
অধিকার ৬৮ ; ব্রক্মোপাসক মন্থুযয দেবতার পুঞ্্য ৬৯) শ্রবণ, মনন, 


নিদিধ্যামনাদি দারা ব্রঙ্গোপাসনা হয় ৬৯) মোক্ষ পর্যস্ত আত্মার 
উপান| করিবে ৭* ) শমদমাদির অনুষ্ঠান অবগ্ত কর্তব্য ৭ ) ব্রন্মোপামন! 
দ্বার সকল পুরুযার্থ সিদ্ধ হয় ৭০7) যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ 
্র্মবিগ্তায় অধিকার ৭১) ব্রদ্দোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, ন! 
করিলে পাপ নাই ৭১ জ্ঞানলাভের পূর্বে যে কর্ম করিতে হয়, তাহ! 
কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য ৭১) বর্ণাশ্রমাচার ন1 করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ৭২ 
অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ৭২) যেখানে চিত্তস্থির হয়, 
সেইখানে উপাদন! করিতে পার! যায় ৭২) মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই ৭৩7 
্রন্ধজ্ঞানী জন্মমৃত্যু হাঁস বৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন ৭৩) ব্রন্ধত্বূপ বিষয়ে 
বেধাস্ত মতের ব্যাখ্যা! ৭৩) 'বেদাস্ত প্রবেশ”, ও রামমোহন রায় ৭৬) 
উপনিষদ্‌ প্রকাশ ৭৭) সাকার উপানন! কাহাদের জন্ ? ৮১) ব্রঙ্গজ্ঞান 
অসম্ভব কিনা ? ৮৪) ব্্ধা। বিষুঃ প্রভৃতি দেবতার! জনুমৃত্যুর অধীন, 
হৃতরাং পরমাত্মার উপাসন! কর্তব্য ৮৪) ব্রঙ্গোপাসনায় গৃহস্থের 
অধিকার ৮৬) শাস্ত্রে ব্রচ্ষোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার উপাদন। 
এদেশে কেন পরম্পরায় চলিয়া আমিতেছে ৮৯) বিশ্বাস থাকিলেই 
উৎকৃষ্ট ফললাত হয় কিন1? ৯*) পুরুষান্ুক্রমিক প্রথা বিষয়ে রামমোহন 
রায়ের মত ৯১) পঙ্ক চনান, চোর সাধু ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান করনা 
কেন? ৯২) তোমা ব্র্ভ্ানীর মত কি কর্ম কর? ৯৩) হিন্দুসমান্জে 
আন্দোলনের গ্রবলতা ৯৮। 
পঞ্চম অধ্যায় । 
পপ্ডিতগণের সহিত বিচার। 

শঙ্করশান্ত্রীর সহিত বিচার ১০০) সমগ্র ঈমুযুজাতির জন্য শাস্ত্রে কি 

ৃ্তপুজার ব্যবস্থা হইয়াছে? ১০২) ভর্টাচার্যের সহিত বিচার ১৯৩) 


।/৬ 


পরমাত্মার দেহ আছে কিনা? ১০৪) সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, ইচ্ছা 
করিলে মুর্তিধারণ করিতে পারিবেন না! কেন? ১৫) সগুণ মানিলে 
সাকার মান! হয় কিনা? ১০৭7 ব্রহ্ষোপামনা কি ভ্রমাত্মক ? ১৮১ 
গ্রতিমাদিতে দেবতার পুজা করন! কেন? ১১০) ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্ত 
নাই) সুতরাং যে কোন বস্তর উপাসনা! করিলে ব্রহ্ষোপাসন! হয় 
কিনা? ১১১) স্বষ্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুর! করিলে প্ররুত ফললা'ভ 
হয় কিনা ? ১১২7 পরমেশ্বর রামকৃষণা্দি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন 
কিনা? ১১৩) যদি মন্দির, মস্ঞিদ্‌ প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের উপানন! হয়, 
তবে প্রতিমায় তাহার উপানন! কেন হইবে না? ১১৪) ব্রহ্ষোপাসন। 
কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য কিন1? ১১৫) দেবতাপৃজ! সন্বদ্ধ 
রামমোহন রায়ের মত ১১৬) গ্লোস্বামীর সহিত বিচার ১২৬) ব্রহ্ষকে 
নিরাকার বলিয়া জ্ঞান, কুজ্তান কিনা? ১২৭; বেদাদিশাস্ত্র প্রাকৃত মনুয্যের 
বোধগম্য হইতে পারে কিনা? ১২৮) শ্রীভাগবত বেধান্তম্ত্রের ভাষ্য 
কিনা? ১৩০) শিব ও শঙ্করাচার্য্য প্রতারণ। করিয়াছেন কিন! ? ১৩৭) 
শাস্ত্রের বিরোধ ও তাহার মীমাংসা ১৩৮) শঙ্করাচার্যোর বেদান্তভাষ্য 
মোহজনক কিনা? ১৩৯) ভগবানের আনন্দনির্মিত সাকার মৃত্তি 
সম্ভব কিন? ১৪০) ঈশ্বর বিষয়ে তক কর! উচিত কিনা? ১৪১) 
শরকঞ্চই কি ত্রদ্ধ? অথবা শাস্ত্রে ধাহাদিগকে ব্রদ্ম বল| হইয়াছে, 
ঠাহার! সকলেই কি ব্রহ্ছ? ১৪২) কতদিন পর্যন্ত প্রতিমা পুজা করিবে? 
১৪৭) জ্ঞান ও তক্তি এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বার! মুক্তি হয়? ১৪৮7 
কবিতাকারের সহিত বিচার ১৫০) রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশ করাতে 
মস্ত ও মারীভয় হইতেছে কিন? ১৫) বথার্থ ব্রহ্গজ্ঞানী নির্জনে 
মৌন থাকেন কিনা? ১৫১) পুস্তক ছাপাইয়! ঘরে ঘরে বিতরণ করা 
দোষ কিন1? ১৫২7 যবনাধির স্তায় বস্ত্র পরিধান কর। দোষ কিন1? ১৫২) 


1৮, 


( কবিতাঁকারের উত্তরের গ্রতাত্বর ) ১৫৩) কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্গজ্ঞানের 
অধিকারী হওয়া যাঁয় কিন? ১৫৩) নিরাকার ব্রন্ষের উপাসনা করিবার 
পূর্ব্ণে সাকার উপাঁসন| আবশ্ঠক কিন! ? ১৫৪) ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার 
উভয়ই কিনা? ১৫৫) গণেশ, বিধু, সুর্য, শিব প্রভৃতি দেবতারা 
বর্ম কিন? ১৫৬) পৌন্তুলিকত| বিষিয়ে স্মার্ত ভট্টাচার্যের মত ১৫৬) 
বন্মোপানকের লৌকিক ব্যবহার ১৫৯) প্রথমভাগ বেদপাঠে অপক্ত 
ব্রাহ্মণের কি করিবেন? ১৬০) বেদান্তভাব্যকার সাকার দেবতার স্তব 
করিয়াছেন কিন? ১৬১) সৃষ্টি করিবার অন্য নিরাকার ব্রদ্ধকে সাকার 
" হইতে হয় কিনা? ১৬২) গুরুবাঁদ বিষয়ে রামমোহন রামের মত ১৬৩) 
সন শাস্তীর মহিত বিচার ১৬৪ 7 শৃদ্র ও স্ত্রীলোক এবং বেদাধ্যয়নহীন 
ব্রা্মণের বরঙ্গবিদ্ভায় অধিকার আছে কি্গী? ১৬৪ 


মষ্ঠ অধ্যায়। 


হিন্দুপান্ত্র বিষয়ে জনৈক পার্রিসাছেবের সহিত বিচার । 


'বাঙ্ষণ সেবধি। ও 13181012110] 017092100, প্রকাশ ১৬৬) 
বর্ম প্রচার বিষয়ে রাঁজার একটা অভিপ্রায় ১৬৮) জাতীয় পরাধীনতার 
কারণ বিষয়ে রাজার একটী অভি ্রায় ১৭১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদয়ে 
রাজ্জার একটী কথা ১৭১) বেদদান্তদর্শন ১৭২) পরমেশ্বর ও মায়ার লমান 
্রাধান্ত কিনা? ১৭২) ব্রন্ধ ও ভীব যখন এক, তখন ঘীব একাকী কেন 
কর্মফল ভোগ করে? ১৭৩) জগৎ ত্রান্তিমান্র এ কথার অর্থ কি? 
১৭৪) স্থায়দরশন ১৭৪) পরমেশ্বয়ের ইচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক্‌ পৃথক কালে 
কেমন করিয়! পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়? ১৭৪) আকাশ ও কানা? 


] 
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কেমন করিয়। পরমেশ্বরের গ্ঠায় নিত্য হইতে পারে? ১৭৫) জীবের ন্যায় 
ভ্রড়ের সাহায্যে ঈশ্বর কার্ধ্য করেন বলিলে, ঈশ্বর ও জীব, বড় ঈশ্বর ও 
ছোট ঈশ্বর হয় কিনা? ১৭৬) পরমাণুবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় কি? 
মীমাংসাদর্শন ১৭৭) কর্মফল কেমন করিয়া! ঈশ্বর হইতে পাবে? ১৭৮) 
পাতঞজলদর্শন ১৭৯) মীমাংসামতে যে আপত্তি, পাতঞ্ুলমতেও সেই 
আপত্তি খাটে কিন! ? ১৭৯) সাংখ্যদর্শন ১৮০; প্রকৃতি ও পুরুষমতে 
রঙ্গের একত্ব রক্ষিত হয় কিনা? ১৮০7 পুরাণ ও তন্ত্র ১৮১) পুরাণ ও 
তন্ত্াদিশান্ত্রে সাকার উপাঁপনার উপদেশ আছে কেন? ১৮১) কিরূপ 
পুরাণ ও তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়! গ্রাথ করিতে হইবে? ১৮২) ঈশ্বরের 
সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ পুরাণের ন্যায় বাইবেলেও আছে কিনা ? ১৮৩) 
পাদ্রিসাহেবেরা যদি বলেন যে, ুর্ববশক্তিম।ন্‌ ঈশ্বর সাঁকার প্রভৃতি হইতে 
পারেন, তাহা হইলে সেকথা লাকারবাদী হিন্দুরাও বলিতে পারেন ১৮৪) 
সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃত পক্ষে বাইবেলের, পুরাণের নহে ১৮৫) 
লৌকিক গুরুকরণে ফল কি? ১৮৫) কর্মফল ভোগ ১৮৬) কর্মফলবিষয়ে 
হিন্দুধর্মের মত সকল পরম্পর বিরোধী কিনা ১৮৬) শাস্ত্রানুমারে অন্তান্ত 
দেশবাসিগণের কর্দমফলভোগ আছে কিন1? ১৮৮) পাত্রি সাহেবদিগকে 
কয়েকটা প্রশ্ন ১৮৮) কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? ১৮৯) 
ঈশ্বর সংজ্ঞাশবা, কি জাতিবাঢচক শব? ১৯১) উপমিতিমূলক যুক্তি ও 
বষ্টধর্ম ১৯৩) নিবাস, ক্রিয়া ও সত্তা পৃথক হইলেও তিন ব্যক্তি এক 
হইতে পারে কিনা? ১৯৪) ইন্জিয় ও বুদ্ধির বিপরীত কথা, ঈশ্বরগ্রণীত 
শান্ত থাকিতে পারে কিন| ? ১৯৫) ঈশ্বর যদি কপোতাকার হইতে 
পাবেন, তবে মত্ত ও গরুড়ন্নপ হইতে পারিবেন না! কেন? ১৯৬) যদি 
আত্মা্ূপে ঈশ্বরোপাসন! উচিত হয়, তাহ। হইলে শরীরধারী যীশুর 
উপাসনা কেমন করিয়া হইতে পারে? ১৯৬; এক অনন্ত ঈশ্বর [ক 


বথে্ট নহে? ১৯৮) বাল্যশিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাস ) ১৯৯ ) যীণ্ড মুযোর পুর, 
অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য কি? ২**) ঈশ্বরের দক্ষিণ পার এ 
বাকোর অর্থ কি? ২** ; এদেশীয় ও ইয়োরোপীয়দিগের গারস্থা নীতি ২৯২) 
কছৃত্তির উত্তর ২০37 স্ুুসমাচারের অন্ুবা্ধ ২০৪7 রামমোহন রা, 
আড্যাম সাহেব ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি ২০৫) গ্ষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ 
২০৫) মার্সমযান্‌ সাহেবের সহিত বিচার ২১৩) নূতন মুদ্রা স্থাপন ও 
ার্সম্যান্‌ সাহেবের পরাভব ২১৩) টাইটলর সাহেবের সহিত তর্কযুদ্ধ ২১৫) 
রামমোহন রায়ের দ্বারা পাদ্রি আড্যাম সাহেবের মত পরিবর্তন ২১৫) 
পার্দরি ও শিষ্যসংবাঘ” ২১৬) এক ীষ্টিয়ান্‌ পাদ্‌্রি ও তাহার 
তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, ইহাদের পরস্পর কথোপকথন ২১৭। 


৬. 
উর হাাসিহযে 


সপ্তম অধ্যায় । 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২২১) মহাঞ্জন কাহাকে বলে? ২২৩ 
পাবগুগীড়ন ও পথ্যপ্রদ্ধান ২২৯ মহাভারত উপন্তাস কিন1? ২৩১) 
পাঁপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত ২৩৩) বিভিন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ ২৩১) 
শানানুষারী বিভিন্ন গ্রকার ব্রহধনিষঠ গৃহস্থ ২৪২ ) জ্ঞান ও তক্তিসাধন ২৪৪; 
প্রীচতন্তের অবতাঁরত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? ২৪৬) শান্ীয় বিচারের 
কতকগুলি নিয়ম ২৪৮) অধিকারীভেদ ২৫০) তত্শান্্ানহ্ুমারে আহার- 
পানাদি ২৫০) নিবেদিত থান্তগ্রহণ ২৫৪) সদাচার ও সন্ধ্যবহার কাহাকে 
বলে? ২৫৫) তর্কে শাস্তভাব ২৫৬) আরও কয়েকখানি গ্রন্থগ্রকাশ 
২৫৮) ব্রক্বনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ২৫৮) গায়ত্যাপরমোপাসণা বিধানং ২৫৯) 
গায়ন্রীর অর্থ ২৬*) অনুষ্ঠান ২৬১) ব্রন্মোপাসনা ২৭২) ধর্মের দুইটি 
মূল ২৭২) ফরামি দেশের ধিওফিল্যান্থৃপিষ্টগণ ২৭৩, প্রীর্থনাপত্র ২৭৫ 
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রঙ্মনিষ্ঠের ছুইটি মাত্র লক্ষণ ২৭৬) প্রচলিত ভাষায় ও সঙ্গীত ঘবারা উপাসন! 
২৭৭ ) বিভিন্ন ধর্ম সকলের শ্রেণীবিভাগ ২৭৯) আত্মনাত্মবিবেক ২৮০ ঃ 
ছুত্র পত্রী ২৮১) ব্রহ্ম সঙ্গীত ২৮১) সংগীতরচয়িতাদিগের নাম ২৯৩) 
নীলমণি ঘোষ ২৯৩) কায়স্থের সহিত মগ্যপাঁনবিষয়ক বিচার; বেদ- 
চর্চার পুনরুদ্দীপন ২৯৬) অসাধারণ পরিশ্রম ২৯৭) পৌত্তলিক মুখ- 
চপেটিক! প্রকাশ,২৯৮। 


অষ্টম অধ্যায় । 


বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ ২৯৯) রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদমা 
৩০০) এক মহা বিচার সভা ও নুত্রন্ষণ্য শাস্ত্রের পরাভব ৩০) 
মোকদমার জন্য ব্যস্ততা ৩০১) উপাসনা সভা! সংস্থাপনের প্রস্তাব ও 
কমলবন্ুর বাটাতে সভা প্রতিষ্ঠা ৩০৩ বর্তমান সমাজমন্দির প্রতিঠা ৩০৪) 
সমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ৩৯৯) রামমোহন রায়ের 
প্রধান ভাব ৩১১7 সার্বভৌমিকত| ও গ্রাতীয়তাব ৩১২ ) ব্রহ্মজ্ঞান গ্রচার 
ও সামাজিক অশাস্তি ৩১৪; ধর্দসভা, বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় সংবাদ 
পত্র ৩১৫ ) ব্রহ্মসভা ও ধর্মসদভার আন্দোলন ৩১৫) রামমোহন রায়ের 
কাধ্য ও হিন্দুমাজের তৎকালীন অবস্থা সন্ধে মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের উক্তি ৩১৮। 


অক | জরে 


নবম অধ্যায় । 


সামাজিক আন্দোলন ৩২২ ) সতীদাহ ৩২২ ) রাজ! রামমোহন রায়ের 
পূর্বে স্তীদাহ বিবয়ে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছিলেন ৩২২; সতীদাহ বিষয়ে 
থ 
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পুলিশ রিপোর্ট ৩২৯) সতীদাহ নিবারণে নিশ্চে্টত। ৩৩৩) রাঙ্মোহন 
্নায়ের জোঠা ভ্রাতৃপত্ীর সহমরণ ৩৩৪) সতীদাহ ও বলগ্রয়োগ ৩৩৪) 
বল গ্রয়োগ বিষয়ে পেগস্‌ সাহেবের সাক্ষ্য ৩৩৫) বলগ্রয়োগ বিষয়ে 
রামমোহন রায়ের উক্তি ৩৪*) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার ৩৪২; 
সতীদাঁছ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আনোলন ৩৪৩) সতীদাহ সম্বন্ধে তিনটী 
কথা ৩৪৩) কিরূপ কর করিবে ৩৪৪) সকাম কর্ণের বিধি কি 
প্রতারণা ? ৩৪৫) রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদ্গীতা ৩৪৬; কোন 
ধর্মবিরুদ্ধ কার্য, দেশাচার বলিয়া কি কর্তৃবা হইতে পারে? ৩৪৬; 
ভগবান গীতায় কাম্যকর্ের নিন্দা করিয়া, আবার যুধিষ্টিরা্দির কাম্য 
কর্মে কিন্ূপে আনুকূল্য করিলেন ৩৪৮) শ্রী ও অর্জনাদির দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ কর! কর্তব্য কি না? ৩৪৯) সংসারে সকাম লোক অধিক, কি 
নিফাম লৌক অধিক 1 ৩৫১) স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া 
কামন! দূর হইতে পারে? ৩৫১) ্তানী ব্যক্তি অন্তানী ব্যক্তিকে সকাম 
কর্মে প্রবৃত্তি দিবেন কিনা ? ৩৫২ ) সন্কল্ন বাকো ফলের উল্লেখ না কবিয়া 
কাম্য কর্ম করিলে, চিতশুদ্ধি হয় কিনা? ৩৫৩) সহমৃতা ন! হইয় 
জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত! হইলে, বিষয়ামক্তা বিধবার উভয় দিক ত্র হয় 
কিন! ৩৫৫) সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সমন্ধে একটী গল্প ৩৫৭) 
রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক ৩৬৩) সতীদাহ নিবারণ ৩৬৫) 
বিদ্বেষবৃদ্ধি ও আন্দোলন ৩৬৫) লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ককে অভিননামপত্র 
প্রদান ৩৬৬; নারীজজাতির প্রতি সহানুভূতি ৩৬৮ ) এ দেশীয় রমণীগণ সমদ্ধে 
রামমোহন রায়ের উক্তি ৩৬৯ ) রামমোহন রায় 'ও ডেভিড. হেয়ার ৩৭৩) 
রামমোহন রায় ও বহুবিবাহ প্রথা ৩৭৪ ; রামমোহন রায় ও হিন্দু নারীর 
দায়াধিকাঁর ৩৭৬; কন্তাপণ ও কন বিক্রন্থ ৩৭৮ ; জাঁতিভেদ, বজ্তসথচী গ্রন্ 
গ্রকাশ। ৩৭৯ বিধবা! বিবাহ ৩৮৩। 


0১, 


দশম অধ্যায়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্যের 
উন্নতি ৩৮৫) ইংরেজি শিক্ষা! বিষয়ে গবর্ণর জেনেরালকে পত্র ৩৮৬) 
রামমোহন রায়ের বেদবিগ্ভালয় ৩৯১) ইংরেজি পক্ষের জয়; রামমোহন 
বায়ের হিন্দুকলেজের কমিটি ত্যাগ ৩৯৩) ডফ. সাহেবকে সাহাষ্দান 
৩৯৪ ) রামমোহন রায়ের ইংরেজি স্ুল ৩৯৬) বাঙ্গাল! গদ্ভসাহিত্য ৩৯৭ 
গৌড়ীয় ব্যাকরণ ৪*১; ব্যাকরণের ভূমিকা ৪০৩) বাঙ্গালা গদ্যে “কমা” 
প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার ৪০৩) সংবাদ কৌমুদী ৪০৪; মিরাট আল 
আকবর ৪০৬; ভূগোল খগোল ও জ্যামিতি ৪০৭) 


পাাহ১-8-এট 


একাদশ অধ্যায় । 

এদেশে রাজনৈতিক ও আইনসংক্রান্ত আন্দোলন, সংবাদপত্র 
প্রকাশ, মুদ্রযেস্ত্রের স্বাধীনতা ৪৯৮) রামমোহন রায় ও রাজনৈতিক 
আন্দোলন ৪০৯) সংবাদপত্র প্রকাশ ৪১১) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ৪১১) 
বকিংহাঁম সাহেব ও গবর্ণমেণ্ট ৪১২; উত্তরাধিকার সন্বদ্ধে স্থপ্রিমকোর্টের 
নিপত্ির বিরুদ্ধে আন্দোলন ৪১৪) অসিদ্ধ লাখরাজভূমি বিষয়ক 
আইনেব বিরুদ্বে আন্দোলন ৪১৫) বৈদেশিক রাজনীতির সহিত গাঢ় 
মহানুভূতি ৪১৬ , বকৃল্যাগ্ড সাহেবকে পত্র ৪১৭) টাউনহলে সভ| ও 
রামমোহন রায়ের বক্তৃতা ৪১৯1 





ঘাদশ অধ্যায়। 
পারিবারিক ঘটন! ও বিল্মৃত গমনের উদ্ভোগ ৪২১) পৈতৃক সম্পত্তি 
শা, মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ, রামমোহন রায়ের জো পুত্রের 


৮০ 


বিপদ, বিলাত গয়নের সন্কল্প 8২৩৭) তাহার বিলাত গমনের কারণ ৪২৩) 
'রাজা উপাধি লাভ ৪২৪) বিলাত গমন সম্বদ্ধে দেশবাসীগণ ও 
আত্মীয়গণ ৪২৭; বিলাতগ্রমনের পূর্বে তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি 
৪২৮) তাহার বিলাঁত গমনের পূর্বে তাহার সপ্ধত্ধে কোন কোন 
ইয়োরোপের মত ৪২৯) রাজারাম ও রামরত্ব ৪৩৫। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


ইংলও যাত্র! ও ইংলও বাস, জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ ৪৩৭) 
লিভারপুল নগরে পৌছান ৪৪২; উইলিয়ম রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ ৪৪২; 
লিভারপুল হইতে লগ্ন ৪৪৭) ম্যানচেষ্টারের কলদর্শন ৪৪৮) লগ্নে 
উপস্থিতি ৪৪৮ ) জেরিমি বেনথ্যামের সহিত সাক্ষাৎ ৪৪৯; বড়লোকদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ ও যশঃবিস্তার ৪৫০; ইংলগুাধিপতির সহিত সাক্ষাং ও 
রাঁজসন্নান লাভ ৪৫০) ইষ্টইত্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক রামমোহন রায়ের 
সম্মানের জন্ত প্রকান্ত ভোজ ৪৫১) হেয়ার সাহেব ও তাহার ভ্রাতৃগণ 
৪৫৩) তাহার সম্মানার্থ প্রকাশ্ঠ সভা ৪৫৪ রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক 
৪৫৯) পর্লেমেণ্টের কমিটার সমক্ষে সাক্ষ্যদান ( জমিদার ও প্রজা) ৪৬) 
সিভিল সর্বিম্‌ ৪৬১ ) ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি ৪৬৪) ইংলণে পুস্তক 
প্রকাশ ৪৬৫) রা্ধনৈতিক দল সকলে তাহার গ্রভাব ৪৬৬) ফরাসী 
ঘেশে গমন ) সম্রাটের সহিত একত্রে ভোজন, টমার মুরের রোজ নাম্চা 
৪৬৬ ) রামমোহন রায় ও ইংলতীয় সমাজ ৪৬৮) ব্রিষ্টল গমনের 
সন্কর ও ভারতবর্ষীয় রাজনীতি । 


৮/ 


চতুর্দশ অধ্যায়। 
স্বর্গীরোহণ। 
ব্রিষ্টল নগরে আগমন ৪৭৭) কুমারী কার্পেন্টার ৪৮১) ব্রিষ্টলের 
সভায় তাহার অসাধারণ গ্রতিভ। প্রকাশ ৪৮১) রাজার গীড়া ৪৮২; 
চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি ৪৮৩) তাহার সমাধি ও সমাধিমন্দির ৪৯৩। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
রাজা! রামমোহন রায়ের সর্বাঙ্গীন মহত্ব) শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল ৪৯৪) 
বিস্তাবুদ্ধি ৪৯৭ ) মেধাশক্কি বিষয়ে একটা গর ৫**) তর্কপ্রণালী বিষয়ে 
একটী গল্প ৫** 7 হৃদয় ও ধর্শভাব ৫৬7; রামমোহন রায় সম্বন্ধে স্বর্গীয় 
অক্ষয়কুমার দত ৫১৯। 
ষোড়শ অধ্যায়। 
রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্মাবিষযয়ক মত, শান্ত নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ 
৫২৬) প্রচারার্ধ অবলদ্বিতত ভাষা ৫২৬) 'তহফাতুল মওয়াহিদ্দিন, 
প্রকাশ ৫২৮) প্রচান্জার্থ বাঙ্গল! গদ্য অবলম্বন ৫২৯) বর্তমান যুগের 
মূলমন্ত্র ৫৩১) অষ্টাদশ শতাবীর ডিয়িষ্টগণ ৫৩৭) ফরাসিদেশীয় এনসাই- 
ক্লোপিডিষ্টগ্রণ ৫৪১) ম্ুপ্রসিদ্ধ দ্রার্শনিক ছিউম ৫৪৪) আরব দেশীয় 
মতাজল! সম্প্রদায় ৫৪৫) মোয়াহ্‌ হেদী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ৫৫; 
বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাম ৫৫২7 প্রচলিত ধর্দ সকল কিসত্য? 
৫৫৪) কোন একটা বিশেষ ধর্ম কি সত্য? ৫৫৫) যথেষ্ট হেতুবাদ ৫৫৫) 
প্রচলিত নকল ধর্মই কি মিথ্যা ? ৫৫৯) কিরপে সত্যান্ুসন্ধান করিবে 
৫৫৭) কেন লোকে সত্যান্সন্ধান করে না €€৭) জনসমান্ ও ধর্ম 
৫৬০) নুগ্রলিদ্ধ দার্শনিক হিউঙ ৫৬৩) ঈশ্বর ও পরলোক ৫৬৭) 
সত্যাসত্য বিচার ৫৬৯) বিশেষ বিধান ৫৭%) চ্ইপ্রকার ধর্মবিশ্বাস ৫৭১; 
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অলৌকিক ক্রিয়া ৫৭৩) গ্রতিহাদিক ঘটনার প্রমাণ ৫৭৯ 
মধ্যবর্ডিবাদ ৫৮৩) খধিদিগের বক্্ঞান স্বাভাবিক ৫৮৫) সকল ধর্মই 
কি ইশ্বরপ্রেরিত ৫৮৩; অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস সম্বন্ধে চারিশ্রেণীর 
লোক ৫৯১) ধর্মাবিধান ৫৯৩) রাজ্জা কিভাবে শাস্ত্র স্বীকার করিতেন 
৫৯৪) ব্যক্তিগত জ্ান ও শাস্ত্রের সামন্ত ৫৯৫) সার্ববতৌমিকত| ও 
জাতীয়তা ৫৯৭) আত্মজ্ঞানের মধ্যদিয়! ব্রন্ষজ্ঞান লাভ ৫৯৭। 
সপ্তদশ অধ্যায়। 
রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মাবিষয়ক মত ৬৭১ 
অষ্টাদশ অধ্যায়। 
ধর্মততব। ৰা 

রাজ! রামমোহন রায়ের সার্বতৌমিক ও জাতীয় ভাব ৬২৯) ব্রহ্ধতব 
বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত ৬২১) সংসার ত্যাগ কর! উচিত 
কি না? ৬২২) বেদ, কোরাণ ও বাইবেলের সাধারণ সত্য কি? 
২২২) কুসংস্কার ও উপধর্থের মূল কারণ কি? ৬২৩) রাজা 
রামমোহন রায় কি ভাবে শাস্ত্র মানিতেন? ৬২৩) মুল শাস্ত্রের পর- 
বত্তী শাখা গ্রশাঁধা বিষয়ে রাজার মত ৬২৪) শান্ত্রনির্য়ের নিয়ম 
৬২৫: ভারতে ধর্মের উন্নতি ৬২৫) সার্বভৌমিক ধর্মের সমাজ 
৬২৬) জাতীয় ভাবে সংস্কার ৬৬ ) রাঞ্জার গ্রস্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ 
৬২৮) রাজার প্রকৃত ধর্মমত ৬৩২) বিতিন্ন ধর্প্রণালী মন্বস্ধীয 
জ্রান ৬৩৩) ভারতে ধর্মের এরতিহা্িক বিকাশ ৬৩৬) বিভিন্ন 
ধর্মপ্রণালীর জ্ঞান সন্বদ্ধে রাজ] নূতন কি করিয়াছেন ? ৬৩৭) বিডি 
ধর্ম প্রণালী সম্বদ্ধে রাজার সিদ্ধান্ত ৬৩৯) মানবজাতির শ্বাভাবিক ও 
সাধারণ ধর্মভাব ৬৩৯) আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধর্মভাব ৬৪৪) 
একেস্বরবাদমূলক ধর্শা এবং বিভিন্ন সম্পরদায়ে তাহার বিভিন্ন আকার ৬৪০) 
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কুসংস্কার ও উপধর্মের কারণ এবং উহ নিবারণের উপার, ৬৪২; ্রীষটধর্ঘ 
ও প্রচলিত হিন্দুধর্শের সাদৃশ্ত, ৬৪৩) ধর্মের শ্রেণীবিভাগ, ৬৪৩) 
জড়োপাসনা, ৬৪৪) বহু দেবোপামনা। ৬৪৪) দেবোপামনার রূপক 
ব্যাখ্যা ৩৪৩) রামমোহন রায় ও দয়ানন সরস্বতী ৬৪৬; রূপকল্পনা 
বিষয়ে তিনটী পন্থা ৬৪৭) অব্তারবাদ ৬৪৭) অবতারবাদের প্রকার 
ভেদ ৬৪৭) অনন্তত্রদ্দের আধ্যাত্মিক উপাসনা! ৬৪৮) একেশ্বরবাদের 
তিনটি বিভাগ ৬৪৮; আরও কোন কোন শ্রেণীর ধর্ম ৬৪৯; 





উনবিংশ অধ্যায় । 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা। 
নীতি, ব্যবহারশাস্ত্, লোকশিক্ষা, রাজনীতি । 


নীতির মূলতত্ব, ৬৫১) নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ৬৫১) শিক্ষা 
১৫৩) উকোচ গ্রহণাদি নিবারণের উপায় ১৫৬) মিথ্যাসাক্ষ্য প্রভৃতি 
নিবারণের উপায় ৩৫৭) অসচ্চরিত্রতা নিবারণের উপায় ৬৫৮) হিতকর 
অথচ শান্ত্রনিষিদ্ধ প্রথা প্রচলিত করিবার উপায় কি? ৬৫৮) সাধারণ 
শিক্ষা ৬৬১) মাংসভোজন ৬৩৬) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, এবং জমিদার 
ও প্রজ্ামন্বন্ধীয়, ৬৬৬) কৃষির উন্নতি এবং ইয়োরোপীয় প্রণালীতে শিল্প- 
শিক্ষা ৩৬৬) জোট্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব ৬৬৭) প্রজার সহিত চির- 
বারী বন্দোবস্ত ৬৬৮) বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্ত অংশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ৬৬৯) এদেশে ইয়োরোপীয় বণিকগণের বান ৬৬৯) লোক 
'খ্যা ও শ্রমর্জীবীদ্দিগের আয় ৬৭*; বিবাহাদিতে অন্তার় ব্যয় ৬৭১) 
রাপরশক্তির বিভাগ ৬৭১) ব্যবস্থাপক ও রাজকাধ্য নির্ধাহকগণের শ্বততত্ 
বিভাগ ৬৭১) শাসনকর্তা ও বিচাবকদিগের স্বতন্ত্র বিভাগ ৬৭২) ব্যাবস্থ 


১৭ 

প্রণয়ন, রাজাশাসন ও বিচার, এই তিন বিভাগের দ্বতত্ত্রত! ৬৭২) ক্রাঙ্গণ 
ও ক্ষত্রিয়ের কার্যবিভাগ ৬৭৩; ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ ৬৭৩) 
অরাজকতা ও রাজবিদ্রোহ ৬৭৪) যুক্তরাজ্যের কল্য!গ কিসে হয় ৬৭৪ ) 
কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্কার ৬৭৫) ভারতবধষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর 
পার্লেমেণ্টের শাঁপনের মানশ্তকতা ৬৭৫) ভারতীয় প্রজাদিগের রাঁজ- 
নৈতিক অধিকারের ভিত্তি, ৬৭৭; ইংলওবামিগণ ও তারতব্ষীয় 
রাঁঞ্নীতি, ৬৭৮; আইন প্রচারের পূর্বে দেশীয় প্রতিনিধিগণের পরামর্শ 
গ্রহণ ৬৭৯) বিচারবিভাগ সন্থদ্ধে রাজার পরামর্শ ৬৭৯) আইন সকল 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পুন্তকাঁকারে প্রকাশ, ৬৭৯) হিন্দু ও মুসলমান আতির 
দায়াধিকার ৬৮০) আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ ৬৮* ) জুরির বিচার 
৬৮১) অত্যাচারী বড় লোকের প্রতি স্তাযাবিচার ৬৮২) দেশীয়দিগের 
উচ্চপদ লাভ ৬৮২) িবিলিয়ানদিগের খণগ্রহণ ৬৮২) হিন্দু, মুসলমান 
ও ইংরেজদিগের সময়ে ভূমির উপর স্বত্বাধিকার ৬৮৩) ভূমির উপর 
রাজার দখলী স্বত্ব ৬৮৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা! কি উপকার হইয়াছে? 
৬৮৪) চিরস্থারী বন্দোবস্ত খারা গবর্ণমে্টের ক্ষতি হয় কি না? ৬৮৫) 
অন্ঠান্ঠ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি ৬৮৫) কেবল বিলান সামগ্রীর উপব 
গু নির্ধারণ ৬৮৬) ইয়োরোপীয়ের পরিবর্তে দেশীয়দিগকে রাতকার্চে 
নিয়োগ ৬৮৬; সাধারণ লোকের অবস্থা! বিষয়ে পুষ্ধান্বপু্খ জ্ঞান ৬৮৬) 
প্রজ্জার হুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় ৬৮৭) বহছুদংখ্যক স্থায়ী সৈন্ত 
রাখিবার জনাবঠকতা! ৬৮৮ ) মুমরমান ও বৃটিমগবমেণ্টের তুলনা! ৬৮৮) 
গব্ণমে্টের বায় ত্রান করিবার উপায় ৬৮৯) ইংরেজরাজ্যে এদেশের কি 
উপকার হইয়াছে ৬৯; রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক আঁশ] ৬৯১। 


১/৬ 


পরিশিউ। 


রাজ! রামমোহন রায়ের বংশাবলী ও পূর্বপুরুষ ৬৯৩; রাজ! 
রামমোহন রায়ের জন্ম ৬৯৭; ডফ সাহেবকে সাহাধ্য ৬৯৯) রামমোহন 
রায় ও মহম্মদ, ৭** ) রাজা রামমো€ন রায়ের বিষয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গল্প, ৭০*; গুহদেবতার একত্ব ৭*৫) রাজা রামমোহন রায় ও হরি- 
হরানন্দ তীর্ঘস্বামী ৭৯৬) আন্দোলন ও অত্যাচার ৭৮) রাজ! রাম" 
মোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর, ৭১৯; রাজা রামমোহন রায় ও আর্নাট 
গাহেব ৭১৫) রামমোহন রায় ও হরিহর দত্ত ৭ ৬; সংবাঁদকোদুদী 
৭১৮) একটা অন্তায় আইনের পাঁগুলিপির জন্য পার্লেমেণ্টে আবেদন 
৭২৬ রামমোহন রায়ের দৈনিক জীবন ৭২৭) রাঁজা রামমোহন রান ও 
নহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭২৯। রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ৭৩৯) 
রাজার মন্তকের বিষয়ে ফ্রেনলজিষ্টদের মত ৭৪); রাজার সমধি মন্দির ৭৪৩। 


মহান! রাজা রামমোহন রায়ের 


জীবনচরিত | 
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ভবতভূমি ব্তএ্রসবিনী। তিনি অনেক পুরুষ-রহ্েব জননী । স্বাধীন 
হন্দু-বাজত্বকালের কথ| বলিবার প্রয়োজন নাই; যে সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
মহষিগণ গম্ভীর বেদগানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন, ষে সময়ে ব্যাস 
এ বানীকি, কালিদাস ও ভবভৃতি, বিধাতা-প্রদ্ অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে 
টদজালের স্তায় ভূবন বিমোহিত করিতেন, যে সময়ে কপিল ও গৌতম 
দশনশীস্ত্েব সুক্ষ হইতে সুক্মতর তব সকল তেদ করিয়। মানববুদ্ধির 
মা্স্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন, যে সময়ে আর্ধ্যভট্ট ও তাস্করা- 
টা প্রার্কৃতিক তন্বের জ্ঞান-পিপান্থ হইয়। গগনমণ্ডল পর্যটন কবিতেন, 
যে সময়ে অতুলগ্রতিভ পুরুষদিংহ শাক্সিংহের স্থগভীর গর্জনে বৈদ্বিকধর্্ 
একান্ত সন্থৃচিত হুইয় পড়িয়াছিল, এবং যে সময়ে সেই মহাপুরুষ মুষ্য- 


২ মহাত্ু। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শক্তির অবিনশ্বর কীর্তিস্তন্ত গৃথিবীমণ্লে গ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,সে সময়ের 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সময়ে ভারতের গৌরবরবি 
অস্তগত হইল, যে সময়ে যৃরধিটিরের সিংহাসনে মুসলমানসমাট অধিষ্ঠিত 
হইলেন, যে সময়ে মুসলমানের গ্রতাপে মমগ্র ভারত বিকম্পিত, তখনও 
বিষ্ভাপতি, জয়দেব, চণ্তীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, তুলসীদা প্রভৃতি 
কবিগণ, “এবং নানক ও গুরুগোবিনদ, দা ও কবির, চৈতন্যদেৰ ও 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ছিলেন। 

আবার যখন মুসলমানের প্রতীপন্থ্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া 
গেল, যখন ইংরেজেব বিজয়-নিশান স্ুদূরপ্রসারিত ভাবতক্ষেত্রে উদ্ীন 
হইতে লাগিল, ঘখন বুটিম্সিংহেব ভীদ্ণ কবলে হিন্দু ও মুসলমানের 
গ্রভাব পরাভব মানিল, সেই বৃটিস্-অধিকার কালেও ভারতমাতা পুরুষরপ- 
স্বরূপ পুত্ররত্বলাভে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু এই শেষোল্লিথিত মহাম্মা- 
দিগের মধ্যে নিঃনংশরে সর্বোচ্চস্থানীয় কে? যে অমাধারণ শক্তিসম্পন 
মহাপুরুষের নাম এই প্রবন্ধের শিঝোতূষণ হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই 
তাহাদিগের অগ্রণী। তিনি বৃটিদ্-অধিকাবকালে ভারতাঁকাশের উচ্্পতম 
নক্ষত্র। 


রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থ। 


একশতাবদী পূর্ববে যখন পাশ্চান্যাজ্জানের বিমলরশ্মি অন্ধকাবাচ্ছ' 
হিন্দুসমাজে প্রবেশীধিকার লাঁত করে নাই, যখন একসীমা হইছে 
সীমাস্তর পর্যন্ত ভারতভূমির সর্বত্র অশেষ অনিষ্টকর কুসংস্কার নিচয়ে 
একাধিপত্য লেশমাত্র বিচলিত হয় নাই, যখন ধর্থের সিংহাসনে অধিটি 
আমোদ ও আড়মরপূ্ণ বাহানুষ্ঠানের পরাক্রম প্রতিহত হয় নাই, যখন 
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দরিদ্র, ধনীর অত্যাচার, এবং সরীলোক, পুরুষের অত্যাচার বংশপরম্পরায় 
বহুদিন হইতে বিনা গ্রতিবাদে সহা করিয়া আমিতেছিল, যখন ভাগীরথীর 
উভয় তীর আলোকিত করিয়া! জলস্ত চিতানল, অনাথা বিধবানারীর জীবস্ত 
দেহ ভম্মসাৎ করিত, সেই সময়ে মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়, তিমিরাচ্ছন্ 
্রাস্তরমধ্যবর্তী অনলরাশির ন্তাঁয় আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

যে সময়ে ইংলপ্রীয় মহাসভায় চ্যাথাম্‌, বর্ক» ককৃম্‌ প্রস্ৃতি রাজনীতিজ্ঞ 
বাগ্সিগণের অগ্রিময় বক্তা, স্তায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, 
যে সময়ে আমেরিকানিবামিগণ পরাধীনতাৰপ কঠোর নিগড় ভেদ 
কৰ্বাব জন্য প্রাণগত যত্ব করিতেছিলেন, এবং ফ্রাঙ্ক লিন, ওয়াসিংটন্‌ 
প্রশতি মহাত্মার৷ উক্ত মহছ্দ্দেশ্ঠমীধন জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
যে সময়ে “সভ্যতার রত্রথনি” ফরাসীভূমিত্তে প্রবল ঝঞ্চাঝটিকার পুর্ব- 
লক্ষণস্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইভ্ডেছিল)_-ভল্টেয়ার ও রুশোর 
উন্ত্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণাপূর্ববক জাতীয় 
মহাবিগ্রবের দিন নিকটতর করিতেছিল, ঘে সময়ে ভারতবর্ষে, ওয়ারেণ, 
হেষ্টংসের বুদ্ধিচাতুর্ধ্য ও প্রবল প্রতাপে বৃটিদ্সা্রাঙ্গয দৃটীক্কত হইতেছিল, 
মেই সময়ে মৃহাত্মা রাজ রামমৌহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


রাঢ়ভূমির গৌরব। 


বাটভূমি বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মস্থান । 
চৈতন্যের জন্ম ও ন্যায়দর্শনের গৌরববিকাশের জন্ত যে নবদ্বীপ চির- 
াদদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহ! রাঢুতমির অন্তর্গত। যে সকল মহাত্মা- 
দগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষ| ও সাহিত্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের 
কাশ খ ভাগীরধায পশ্চিমকৃনুবাসী। “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত”*লেখক * 











' কৃষন্গরের মহারাজার দেওয়ান পরলোকগত শুদ্ধাম্পদ কাহিকেয়চন্ত্র রায়। 





৪8 মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বলেন,“আদি কৰি বিদ্যাপতি, প্রাচীন কৰি চণ্তীদাদ, চৈতন্ত চরিতীমৃতরচ- 
ফিতা কষণদান কবিরাজ, চণ্তীকা ব্যরচয়িতা কবিকম্কণ মুকুন্দরাম চত্রবর্তাঁ, 
মহাভারতের অনুবাদক * কাশীরাম দাস, শিবসংকীর্ভনরচয়িত! রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য, এবং রাজা কৃষ্চন্দ্ের সভামদ্‌ অন্নন[মঙলগপরচয়িতা ভারতচন্্র রায় 
গুণাকর প্রভৃতি সকল কবিগণই ভাগীরথীর পশ্চিমপারবাপী। ভাগীরথীর 
পূর্বপারে কেবল চৈতন্তনঙ্গলকা ব্যরচয়িতা বৃন্দাবন দাস, রামায়ণকাব্য রচ- 
মিতা কৃত্তিবাদ, এবং বিদ্যা স্ন্নর,কালী ও কৃষ্ণকীর্ভনরচ়িতা রামপ্রসাদ মেন 
প্রাহভুত হন। কিন্ধ এই তিন জন কবির মধ্যেও প্রাচীন কবি বুন্দাবন 
দাসের পিতাব বামস্তান ভাগারথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবন্বীপনিবানী 
শ্রীনিবাম পর্থিতের দুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। 
বঙ্গভাষায় গগ্ধ লিখিবাব যে বিশুদ্ধ প্রণালী চলিত হইয়াছে, তাহাও 
পরপারব্তী প্রদেশবিশেষের মছোদয়গণ কর্তৃক উদ্ভাবিত। প্রথমে বাজ 
রামমোহন রায় ইহার সুত্রপাত করেন) পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও 
ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরা ইহার বর্তমান উন্নত অবস্থ! করিয়া 
তুলেন। এই প্রদেশবাসীরাই চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্তন, গাছরানাস়ণ 
প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শন করেন। অস্কবিদ্থার জ্যোতিঃও এ পার হইতে 
এই পারে বিকীর্ণ হয়। কারণ এ প্রদেশে যে সকল পাঠশালা ছিল 
তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায়ই পশ্চিমপারবাসী ছিলেন ।* রাজা রামমোহন 
রায় ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবত্তী রাটভূমিব অন্তর্গত রাধানগ্নর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তাহার জনৈক ইংরেঙ্জ বন্ধুকে 





পেশী াাটীপিশিীশপীািীশ্িশি 








*- কাশীরাম দান মহাভারত অনুবাদ করেন নাই | তিনি সংস্কত জ।নিতেন না। 
বোধ হয়, কথক প্রভৃতির মুখে শুনিয়! তিনি পয রচনা! করিতেন। তিনি নিজে 
বলিতেছেন ;--“শ্রুতমাত্র লিখি আমি রচিয়| গয়ার।” 
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একখানি পত্রে, নিতান্ত সংক্ষেপে, আত্মুচরিত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
আমর! নিয়ে সেই পত্রখানি অন্থবাদ করিয়া! দিলাম । 


রামমোহন রায়ের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী । 


“প্রয়বন্ধু, 

"আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়৷ দিবার জন্য 
আপনি আমাকে সর্ধদাই অন্থরোধ করিয়াছেন। তদন্ুারে আমি 
আহলাদের সহিত আমার জীবনের একটী অত্যন্ত সংঙ্গিপ্ব বৃত্তান্ত 
আপনাকে লিখিয়! দিতেছি। 

“আমার পূর্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল 
হইতে তাহারা তাহাদিগের কৌলিকধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্তবাসাধনে নিধুক্ত 
ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতি বুদ্ধ 
গ্রপিতামহ ধর্মসন্বন্বীয় কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্ধ্য ও উন্নতির 
অন্থুদরণ করেন। তাহার বংখধরের1 সেই অবধি তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে 
চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচবাচর যেরূপ হইয়া 
থাকে, তাহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আনিয়াছে; 
কথন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, 
কথন নির্ধন) কথন সফলতালাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বামে কাতর। 
কিন্ত আমার মাতামহ-বংশীয়ের| কৌলিক ধর্মমানুদারে ধর্ধাজক-ব্যবসারী; 
এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর 
পদবীস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাহারা বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে 
ধর্মান্ষ্ঠান ও ধর্চিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের 
প্রলোভন ও উচ্চাকাজ্ষাকক আগ্রহ অপেক্ষা, তাহারা মানসিক শাস্তি 
শ্রেযন্বব জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। 
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«আমার পিতৃবংশের প্রথ ও আমার পিতার ইচ্ছান্ুদারে আমি 
পারস্ত ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুনলমান-রাঁজনরকারে 
কার্ধ্য করিতে হইলে উক্ত ছুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় । আমার 
মাতামহ-বংশের প্রথান্ুদারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাযায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ 
সকল অধায়নে নিমৃক্ত হই) হিনু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্ত্র সকলই 
উক্ত ভাষায় লিখিত। 

“যোড়শ বংসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌন্ুলিকতার বিরুদ্ধে 
একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত 
এবং প্ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়- 
দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনাস্তব উপস্থিত হইলে 
আমি গৃহ পরিত্যাগ পুর্র্বক দেশত্রদণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটদ্শীসনের প্রতি 
অত্যন্ত দ্বণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহিভূতি কয়েকটি দেশ ভ্রমণ 
করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বংসর হইলে, আমার পিতা 
আমাকে পুনর্ধার আহ্বান করিলেন ;_ আমি পুনর্বার তাহার শ্নেহ 
লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ও তাহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি 
শীপ্রই তাহাদিগের আইন ও শীসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাত 
করিলাম । তাহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিকদৃঢ়তা- 
সম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়৷ তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার 
ছিল, তাহ! আমি পরিত্যাগ কবিলাম) তীহাদিগের প্রতি আক 
হইলাঁম। আমার বিশ্বান জন্মিল, তাহাদিগের শাসন, বিদেশী শাসন 
হইলেও, উহাদ্বার! শীদ্র দেশবাদিগণের অৰস্থোন্নতি হইবে। আমি 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বীসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও 
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অন্ঠান্ত কুসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক 
হওয়াতে এবং স্হমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি 
হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাহাবিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও 
ৃদধিপরাপ্ত হইল) এবং আমার্দিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা 
থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্তর্ূপে আমার প্রতি পুনর্ধার বিমুখ 
হইলেন । কিন্ত আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহাধ্য প্রদত্ত হইত । আমার 
পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌন্তলিকতার পক্ষ 
সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম । এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রীবন্ত 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহাষ্য লইয়া তাহাদিগের ভরমায়ক 
নত সকলের বিরুদ্ধে দেণীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক 'ও 
পুস্তিকা প্রচার করিলাম । ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্ুদ্ধ 
হঈয়। উঠিল যে, দুই তিন জন স্বট্ল্যাও বাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই 
আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাহার! ষে 
জাতির অন্তর্গত তাহাঁদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। 

“আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কথন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি 
নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার 
আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম 
নে, ব্রাহ্মণদ্দিগের পৌত্তলিকতা, তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও 
যে দকল শাসন্ত্রকে তাহারা অন্ধ করেন ও যদন্ুারে তাহারা চলেন বলিয়া 
স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ 
ও বিরোধ সত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে 
কয়েক জন অত্যন্ত অন্ত্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ত 
করিলেন। ৪ 


এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রতা 


৮ মহাতব| রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত | 


আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানল(ভ 
করিবাব জঙ্ঠ, স্বচক্ষে মকল দেখিতে বাঁসনা! করিলাম । যাহা হউক, যে 
পর্য্যন্ত না আমার মতাঁবলম্থী বন্ধাগণের দলবল বুদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার 
অভিপ্রায় কার্যে গবিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পবিশেষে আমার 
আশা পূর্ণ হইল। ই ইণ্ডিয়া কোম্পানির নৃতন সনন্দেব বিচারদ্বারা 
ভাঁরতবর্ষেব ভাঁবী রাজশাসন ও ভারতবাসিগণেব প্রতি গবর্ণমেন্টের 
ব্যবহার বহুবৎসরের জন্য স্থিবীক্কৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে 
প্রিভি কৌন্দিলে আপিল শুন! হইবে বলিয়া অমি ১৮৩০ সালের নবেগ্গর 
মাসে ইংলগ্ড যাত্রা করিলাম । এতছ্রির, ই ইত্ডিযা কোম্পানি দিল্লীর 
সমাটুকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকাঝচ্যুত করাতে, ইংলগ্ের রীজবকর্ধুচারী- 
দের নিকট আবেদন করিবার জন্য, তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ কবেন। 
আমি তদনুপারে, ১৮৩১ সালের এগ্রেল মাসে, ইংলণ্ডে আসিয়া 
উত্তীর্ণ হই। 

“আমি আশা করি, এই বৃত্বান্টি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়। আপনি ক্ষমা 
করিবেন) কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লিখিবাঁর আমার অবকাশ 
নাই। 


রামমোহন রায়।” 


কুমারী কার্পেন্টর অনুমান করেন, রামমোহন রায় এই পত্রখানি 
তাহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গঙন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে 
ফরাদিদেশে যাইবার অব্যবহিত পূর্বে ইহা লিখিত হয়। প্রথমে 
ইহা এখিনিয়ম ও লিটারেরি গেজেট পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে উহ 
হইতে অন্ঠান্ত সংবাদ পত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছিলশ 





মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের 


জীজ্বক্মঙ্ল্বিভ্ড। 





প্রথম অধ্যায়। 


পূর্বপুরুষ, মাত পিতা ও বাল্যকাল । 


০০০ 





বংশ ও জন্মবৃত্তাস্ত | 


মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়, হুগলি জিলার অন্তর্গত খানাকুল 
কুষ্$নগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ 
ীঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন। * উপক্রমণিকায় যে পত্রথানির অনুবাদ 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, “আমার অতিবৃদ্ধ গ্রপিতামহ 


৯সপাসসস্পিশস্সস 


* খ্রীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন করিয়া রামমোহন রায় যে পুস্তক প্রকাশ করেন, কয়েক 
বংমর গত হইল, তাহ। তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সহ প্রকাশিত হইয়াছে । উছাতে 
লিখিত আছে যে), তিনি ১৭৮* ব্ীষ্টনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার 
অধিকাংশ চরিতাধ্যারক ১৭৭৪ হী; অঃকে জন্ববংসর বলিয়াছেন; এবং অনুলন্ধানে 
তাহাই ঠিক বলিল প্রতীত হইল। 

২ 


১৩ মহাত। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ধর্মসন্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কা্য ও উন্নতির অনুসরণ 
করেন।” অত্যাচারী বাদসাহ আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে এই ঘটন| 
সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার প্রপিতামহের নাম কৃষটন্দ্র বন্য্োপাধ্যায়। 
তিনি নবাবসরকারে কার্য করিয়া “রায়” উপাধি প্রাপ্ত হন। * 
মুরশিদাবাদ জিলা'র অন্তঃপাঁতি শাকাঁস গ্রামে ইহার আদি নিবান ছিল। 
ইনি তীক্ষবুদ্ধিস্পন্ন লোক ছিলেন। কৃষচন্ত্রই শাকাঁসা গ্রাম পরিভ্যাগ- 
পূর্বক রাঁধানগরে বাদ করেন। বাসস্থান পরিবর্তনের কারণ এইরূপ 
কথিত আছে।--নবাঁব তাহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়- 
দিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়! দিবার জন্ঠ তথায় প্রেরণ করেন। 
লোকে তাহাকে শিকদার বলিত। অগ্ভাবধি তথায় শিকদারপুকুর নামে 
একটি পুষ্করিণী আছে। স্থান মনোনীত হওয়াতে “পরম বৈষ্ণব কৃষণচন্্র 
এই স্থানে স্ববিধ্যাত অভিরামগোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের 
শ্রীপাট সন্নিকট, রাধানগর নামক গ্রামে বাসস্থাপন করেন।” কৃষ্ণচন্দ্রে 
তিন পুত্র। জ্োষ্ের নাম অমরচন্তর, মধ্যম হরিপ্রসাদ,কনিষ্ ব্রজবিনোদ। 
ব্রজবিনোদ রায় সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত এবং পরোপকারী ছিলেন। 
ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজুদ্দৌলাব অধীনে মুরশিদাবাদে কোন মন্্ান্ত পদে 
নিষুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি কোন অন্তায় ব্যবহার হওয়াতে 
তিনি কর্ধ্ম পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে আসিয়] অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষ্ণব এবং মতামহকুল শাক 
মতাবলম্বী। এই বৈষ্ণব ও শাক্ত বংশের পরস্পর কুটষ্িতা সংঘটন সন্ধে 
একটি গল্প আছে। গল্পটি এই :- ব্রঞ্জবিনোদ রায় অস্তিমকালে গঙ্গাতীর্ 

+ লিওনার্ড সাহেব ব্রাহ্মমমাজের ইতিহাস প্রন্থকে লিখিয়/ছেন নে চৈত্ান্ব 


শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর রামমোহন রায়ের পূর্ববপুক্ষ। আমরা অনুসন্ধানদ্বার! জ।নিয়াছি ঘে 
এ কথার কেন মূল নাই। 


পূর্বপুরুষ, মাত! পিতা ও বাল্যকাল। ১১ 


হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা নিবাসী শ্ঠাম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষার্থী 
হইয়! তীহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্রাম ভট্টাচার্য্য সন্্রান্তবংণীয়। 
ইহারা দেশগুরু বলিয়া! বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাহার প্রার্থনা 
পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্তাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “মহাশয়, অনুগ্রহ 
পূর্বক এই আজ্ঞা করুন যে, আপনার কোন একটি পুত্রকে আমার কন্যা 
সম্প্রদান করিতে পারি।” ঠ্ঠাম ভট্টাচার্য্য শান্ত ও ভঙ্গকুলীন; সুতরাং 
তাহার প্রস্তাবে সহজেই 'অসম্মতি হইবার কথা। কিন্তু ব্রজবিনোদ রায় 
কিকরেন? তিনি ভাগারথী সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাহার 
কামনা পূর্ণ করিবেন। মুতরাং অস্বীকার করা৷ অসম্ভব হইল। তিনি 
তখন আপনার পুত্রগণের প্রত্যেককে এ বিষয়ের জন্ত অনুরোধ করিলেন । 
তাহার সাত পুত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ছয় জন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । 
গরিশেষে তাহার পঞ্চম পুত্র রামকান্ত আহ্লাদপৃর্র্বক পিতৃসত্য পালনে 
অঙ্গীকার করিলেন। এই রামকান্তের গুরসে ও শ্রাম ভট্টাচার্যের কন্ঠ 
তারিণী দেবীর গর্ভে তিনটি সন্তান প্রস্থত হয়। প্রথম, একটি কন্তা। এ 
কণ্ার নাম জানা যায় নাই। দ্বিতীয় পুত্র, নাম জগন্মোহন। তৃতীয়, 
বামমৌহন। শ্রীধর মুখোপাধ্যায় নামক এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিত 
কন্ঠাটর বিবাহ হইয়াছিল। ট্রূধর মুখোপাধ্যায়ের পিতা ১২৫ বৎসর 
জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, তাহার পুত্র গুরুদান মুখোপাধ্যায়, 
রামমোহন রায়ের সর্বপ্রথম শিঘচ। তিনি তাহার মাতুলকে অতিশয় 
তালবামিতেন। রামমোহন রায়ের জননী তারিণীদেবীকে পরিবারস্থ 
মুলে ও অন্তান্ত লোকে “ফুলঠাকুরাণী” বলিত। রামকান্ত যেন পিতৃতক্তি 
ও শ্বাথত্যাগের পুরস্কারশ্বরূপ রামমোহন রায়রূপ পুত্ররত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। রামলোচন নামে" তাহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রীতা ছিলেন। 
বামমোহন ও জগন্মোহন উভয়ের অপেক্ষা তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ। 


১২ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মাতার সদ্গুণ। 


মহাজনগণের জীবনবুত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে, মাতার 
চরিত্র ও সদ্‌গুণ অনেকেরই মহত্ব ও অসাধারণত্বের মূল। নেপোলিয়ান, 
ওয়াদিংটন্‌, ম্যাট্ুসিনি, থিয়োডোর্‌ পার্কার প্রভৃতি ইহার দৃ্টান্তস্থল। 
রামমোহন রায়ের জননী যাঁর পর নাই সদগুণশীলা রমণী ছিলেন। তাহার 
তায় বুদ্ধিমতী ও ধন্রপরায়ণা! নাঁরা বিরল ছিল। কোন প্রকার মিথা| বা 
কুৎসিত ব্যবহার স্তাহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। দেশপ্রচলিত ধর্মে 
তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহার ধর্মান্থরাগ ম্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল 
ছিল। তীহার শেষাবস্থায় তিনি জগন্নীথদর্শনের জন্ত যাত্র! করেন । দেব 
দর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট হ্বীকার করিয়া যাইতে হয়, এই বিশ্বীসবশতঃ, 
সাংসারিক অবস্থা ভাল থাঁক সত্বেও, তিনি সঙ্গে একজন দাসী পর্ষান্তও 
গ্রহণ করেন নাই; এমন কি, পথে তীঁহার সুবিধা ও স্থথের জন্য কোন 
প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই; দুঃখিনীর ভ্ভায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা 
করিম়্াছিলেন। পরলৌকগমনের পূর্বে, এক বৎসরকাল, দাসীর ন্যায় 
জগন্লাথদেবের মন্দির সন্মার্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কুত করিতেন । আবাব 
এরূ্‌পও কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর এক বংসর পূর্বে, রামমোহন 
রায়কে বলিয়াছিলেন, “বামমোহন ! তোমার মতই ঠিক। আমি অবলা 
ত্রীলোক, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক 
অনুষ্ঠানে আমি সুখ পাইয়া থাকি, তাহা! আর পরিত্যাগ করিতে পারি 
না!” অনেক সরলবিশ্বাসী সাঁকারবাদী, ব্রদ্গজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করিয়া থাকেন। রাজা রামমোহন রাফেরে মাতার সেই প্রকার তাঁব 


বলিয়াই মনে হয়| 





পূর্বপুরুষ, মাত পিত। ও বাল্যকাল । ১৩ 
একটি গল্প । 


ফুলঠাকুরাণীর শাক্তবংশে জন্ম হইলেও তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষুমন্ত্র 
দীক্ষিতা হন। এনস্থলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট একটি গল্প বলিব। 
ফুলঠাকুরাণী একবার কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে 
সঙে লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিলেন। একদিন শ্ঠামম ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতার 
পূজার পর শ্িশু রামমোহনকে পুজোপকরণ বিহ্বল প্রদান করেন। 
ফুলঠাকুবাণী আলিয়। দেখেন যে, রামমোহন বিল্বপত্র চর্বণ করিতেছেন । 
দেখিয়! বিষুমন্ত্দীক্ষিতা ফুলঠাকুরাণীর বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের 
মুখ হইতে বিবপত্র ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখপ্রক্ষালন করিয়৷ দিলেন) 
এবং তজ্জন্ত পিতাকে তিরস্কার করিলেন। কন্যাকতঁক তিরস্কত হওয়াতে 
শ্তাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত তুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কন্ঠাকে এই 
অভিসম্পাত করিলেন যে, “তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বিন্বপত্র 
ফেলিয়! দিলি; তুই এই পুত্র লইয়া কখনও সখী হইতে পারিবি না। এই 
পুত্র কালে বিধন্মী হইবে।* পিতার মুখে অভিসম্পাত শুনিয়া ফুলঠাকুরাণী 
একাস্ত কাতর হইয়। পড়িলেন। শাপাস্ত হইবার জন্থ পিতার চরণে ধরিয়| 
কাদিতে লাগিলেন। শাম ভট্টাচার্য বলিলেন, আমার বাক্য অব্যর্থ; 
তবে তোমার পুত্র রাজ্পুজ্য ও অসাধারণ লৌক হইবে।” পাঠকবর্গ এ 
গল্পটি বিশ্বীস করিতে অবশ্ঠই বাধ্য নহেন। আমরাও তদ্ধিষয়ে তাহাদিগকে 
অন্থুরোধ করিতে পারি না। তবে উহা! সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে। 
হয় তো কিছু মূল ছিল, রামমোহন রায়ের পরবস্তী জীবন দেখিয়! লোকে 
কল্পনাবলে সেই মুলটিকে শরিবদ্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়াছে । কথিত 
আছে, ফুলঠাকুরাণী শ্বণুরালয়ে গিয়া স্বামীকে অভিসম্পাতের কথা বলি- 


১৪ মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


লেন, এবং উভগ্কে আপনাদিগের বিশ্বাদ ও সংস্কারানমারে পুত্রের ধন্মোন্নতি 
বিষয়ে যত্রশীল হইলেন। 


রামকান্ত রায় ও লাগুলপাড়ায় বাস। 


রামকান্ত রায়ও, পিতৃদৃ্াস্তান্ঈমারে, প্রথমে মুরশিদাবাদে নবাব 
সরকারে কর করেন। কিন্তু তাহারও প্রতি কোন প্রকার অসদ্যবহার 
হওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়া কর্দ পরিত্যাগপূর্বক রাধানগরে আদিয়া 
অবস্থিতি করেন । 

রামকান্ত রায় বদ্ধগানাধিপতির জমিদাবীর অন্তর্গত থানাকুল কৃষ্চনগব 
প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বর্ধমান- 
রাজের সহিত তাহার সর্বদাই কলহ হইত। রাজার অত্যাচার অপ 
হওয়াতে রামকান্ত রায় বিষয়কর্থ্ে অত্যান্ত উদ্াদীন হইয়াছিলেন। একটি 
তুঁলসীর উগ্ভানে বসিয়া সবদা হরিনাম জপ করিতেন। সময়মত বিষয় 
কর্ম দেখিতেন। রামকান্তের প্রতি এই প্রকার অদদ্যবহারবশতঃ রায়- 
বংশীয়ের| বদ্ধমান রাজবংশের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে, 
রামমোহন রায় যৌবনকালে একবার রাঁজা তেজচন্দ্রের সমক্ষে তীহাব 
অন্ঠায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার জো্ঠ 
পুত্র রাধাপ্রসাদের মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ পুত্র রমা প্রসাদের সঙ্গে বদধমানরাজ 
মহাভাবচন্ত্রের সভ্ভাব হইয়াছিল। এস্থলে বল! আবশ্তক যে, রায়বংশ 
বহুবিস্ৃত হওয়াতে, রামকান্ত সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে আসিয়া বা 
করেন। 


অল্পবয়দে রামমোহন রায়ের প্রচলিত ধর্মে নিষ্ঠা। 


নিতান্ত অল্প বয়সেই প্রচলিত ধর্ের গ্রতি রামমোহন রায়ের 
আন্তরিক আস্থা জন্মিয়াছিল। তিনি গৃহদেবতা। রাধাগোবিন্দকে যার পর 


পূর্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল । ১৫ 


নাই ভক্তি করিতেন। শুনা যায় যে, তাহার বিষণুতক্তি এত প্রবল ছিল 
যে, তিনি বাটাতে কখন মানভঞ্জন যাত্রা হইতে দিতেন ন|। শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রাবাধিকার চরণে ধরিক্লা কাদিবেন, শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া ধূলায় লুণ্ঠিত 
হইবে, “ইহা ভারতের ভাবী ধর্মসংস্কারকের চক্ষুশূল ছিল।” কথিত আছে 
যে, এক সময়ে তিনি ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ ন| করিয়া জলগ্রহণ 
করিতেন না। এরূপ গল্প আছে যে, তিনি বহু অর্থ ব্যপূর্ব্ক 
দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
ধর্মভাব যারপর নাই প্রবল ছিল। ১৮২৬ সালে ত্তাহার বন্ধু উইলয়েম 
আড্যাম সাহেব তীহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, চৌদ্দ বৎসর 
বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প তাহার প্রবল হয়। তাহার 
মাতার কাতর মিনতিতেই তিনি উহ হইতে নিবৃত্ত হন। 


বাল্যশিক্ষা ও মত পরিবর্তন | 


ইহা বলা বাহুল্য ষে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন 
রায়ের বিগ্ভারস্ত হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্যের 
চতুপ্পাঠী এখং মৌলবীদিগের পারসি ও আরবী শিক্ষার স্থান, এই তিন 
প্রক্র শিক্ষার স্থান ছিল। শৈশবকালেই তাহার অনাধারণ মেধ! ও 
্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়াছিল। 
তাহার স্থৃতিশক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য গন্ন সকল প্রচলিত হইয়াছিল। 
তিনি পিতৃগৃহেই পারস্য ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত 
ভাষায় বিশেষ উন্নতি ও আরবী শিক্ষার জন্য, নবম বৎসর বয়সে, রামকাস্ত 
রায় তাহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় দুই তিন বৎসর 
অবস্থিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্লিড্‌ ও আরিইটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। 
এই উতর গ্রন্থ পাঠে, ত্বাহার শ্বভাবতঃ স্বতীক্ষ বুদ্ধিশক্তি বিশেষরূপে 


১৬ মহাঁত্ব। রাজা রামমৌহন রায়ের জীবনচরিত। 


সম্মার্তিিত হয়, এবং যে তর্কশক্তি' উপধর্্মনিচন্বের ভিত্বিমূল বিকম্পিত 
করিয়াছিল, তাহা প্রথমে এইরূপেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এমনও বোধ 
হয় যে, আরবী ভাষায় কোবাণ পাঁঠ জন্ত ও মুসলমান মৌলবীদিগের 
আবে আসাতে, হার মনে এই সময়েই একেশ্বরবারদের ভাব প্রথমে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুফীর্দিগের গ্রন্থপাঠে তিনি অত্যন্ত আমক্ত হন। এই 
আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিল। পরিণত বয়সে, তাহার প্রিয় হাঁফেজ্‌, 
মৌলানারুমি, শামী তাঁত্রিজ্‌ প্রভৃতি সুফী কবিগণের গ্রন্থ হইতে তরি 
ভূরি কবিতা উৎমাহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। স্ফীদিগের মত, 
বেদান্তধর্ম ও প্লেটোর মতের অন্ুরূপ। সুতরাং ইহাঁও তাঁহার মত- 
পরিবর্তনের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া বোধ হয়। 


উপধন্মের প্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ। 


পানাম পারপী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বিশেষরূগে হিনদুধর্ের 
মন্ধর্জ করিবার উদ্দেশে, রামকান্ত রায় তাহাকে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য, 
দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, কাশীতে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় অল্পকালের মধ্যে 
প্রাচীন আর্ধ্য শাস্ত্রে আশ্চর্যযরূপ জ্ঞান উপার্জন করেন। গৃহপ্রত্যাগমনে 
পর, তিনি সর্বদাই ধর্মসম্ন্ধে চিন্তা করিতেন, এবং তঙ্জন্ত প্রচলিত ধরব 
প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইত। প্রথমতঃ মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ ও 
তৎপরে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বরহ্মজ্ঞান, এই উভয়ই তাহার মত পরি- 
বর্জনের কারণ বলিয়! বোধ হুয়। এই সময়ে পিতা! পুত্রে মতভেদ উপস্থিত 
হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত । রামকান্ত 
রায় পুত্রের ভিন্ন মতি দেখিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। 
বিরক্তির কারণ ক্রমে অনেকগুণে বৃদ্ধি হইল?। 

১৯৭৯ গ্রীষ্টাবধে মাড্যাম সাহেব লিখিয়।ছিলেন যে, রামমোহন রা 


পূর্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল। ১৭ 


তাহার পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া অথচ ঈষৎ হাঁস্যের 
সহিত আমাকে বলিলেন যে, আমার পিতা আমাকে একদিন বলিয়া- 
ছিলেন যে, “আমি আমার মতের স্বপক্ষে যে কোন যুক্তি বলি, তুমি 
প্রথমে একটি “কিন্ত বলিয়৷ তাহার উত্তর আরম্ভ কর।” সচরাচর তিনি 
ধের্যোর সহিত পুত্রের কথা গুনিতেন, কিন্তু উক্ত দিবস বিরক্ত হই 
তিরস্কার করিয়াছিলেন। কখন কখন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। 

রামমোহন রায় এই সময়ে (প্রায় যোড়শ বৎসর বয়সে ) প্রচলিত 
ধর্মের বিরুদ্ধে “হিন্ুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী” নামে একখানি 
গ্রন্থ রচনা করিলেন। যখন পৌন্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে 
সমগ্র দেশ নিমজ্জিত, যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার একটি 
রশ্িও সেই অন্ধকার ভেদ করে নাই, যখন সমুদয় দেশের মধ্যে 
একটিও ইংরেজী বিগ্যালয় বা তদনুরূপ ব্গবিগ্যালয় প্রতিঠিত হয় নাই, 
তখন ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ, কেবলমাত্র পারমি ও সংস্কৃতজ্ঞ, এক যোড়শ- 
ব্ষীয় হিন্দু বালক পৌন্তলিকতার বিরদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিল ! ইহারই নাঁম 
প্রতিভা ! তখন অবশ্ত সেই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবাঁর সুবিধা 
ছিল না) রামমোহন রায় কেবল উহা! রচন! করিয়াছিলেন মাত্র । ইহাতে 
তাহার পিতা তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে 
সাবের আর কোন সম্ভাবন! থাকিল ন]। 

রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। উপক্রমণিকায় তাহার 
থে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিজে বলিতেছেন যে, 
তাহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বৎদর। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
ভারতবর্ষের নান! প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ- 
কালে, তত্রত্য ধর্মগ্রন্থ সক অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন 


তীষা শিখিয়াছিলেন। সেই জন্ত, পরিণত বয়সে, অনেক সময় তাঁহাকে 
৩ 


১৮ মহাত্মা! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নানক, কবির, দাঁছু প্রভৃতি ধরমপ্রবর্তকদিগের গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল 
আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত। পরিশেষে হিমগিরি উল্লজ্ঘন পূর্বক 
তিব্বত দেশে গিয়। উপস্থিত হইলেন। উপক্রমণিকায় প্রকাশিত পত্রে, 
তিনি নিজে বলিতেছেন যে, বিদেশীয় অধিকারের প্রতি ঘ্বণাঁবশতঃ 
তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পুর্নবক চলিয়া যাঁন। কিন্তু তাহার জীবনবৃত্ত 
লেখকগণ তীহাঁর তিববতঘাত্রীর একটি বিশেষকারণ বলেন ;--বৌদ্বধর্থের 
বিষয় অনুসন্ধান । রাঁজা রামমোহন রায়ের স্বাভাবিক অসাধারণ মহত্ব 
গ্রতিপন্ন করিতে হইলে তাহার জীবনের এই একটি ঘটনা উল্লেখ 
করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে যখন ভারতবর্ষ 
কুদংস্কার-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের একটিও রশ্মি সেই 
তিমিরজাল ভেদ করে নাই, যথন ভারতে ইংরেজীশিক্ষা, বক্তৃতা, সংস্কার 
এ সকলের স্ৃত্রপাঁতমাত্রও হয় নাই, তখন প্রায় ষোলড়শবর্ষীয় এক বালক 
দেশপ্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইল। 
কেবল ক্তাহাই নহে। বখন বর্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াতের সুবিধা ছিল 
না, রেলওয়ে ছিল না, এক দিবসে প্রয়াগধাত্রা উপন্টাসের কথা ছিল, 
সর্বত্রই দস্তা তস্করের ভয়, সেই সমগ্নে, এক জন বাঙ্গালী বালক ভারতে 
বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল! কেবল তাহাই নহে। যে সময়ে 
হিমাচলকে পৃথিবীর সীম! বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, যে সময়ে সাত 
শত বতদরের বঠোর নিম্পেষণে স্বাধীনতার ভাব দেশবাঁদিগণের হৃদয় 
হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সময়ে চিরপ্রচলিত কুসংস্কারে আবালবৃদ 
বনিত! সকলেই নিমজ্জিত, যে সময়ে বিদেশভ্রমণ বঙ্গবাসীর পক্ষে নিতান্ত 
দুষ্কর ও কষ্টকর কার্য বলিয়৷ পরিগণিত হইত, সেই সময়ে প্রায় যোড়শ- 
বর্ষীয় এক বাঙ্গালীর সন্তান, বিদেশীয় শাসনের গ্রতি আন্তরিক দ্বাবশত: | 
এবং বৌদ্ধধর্মের তত্ব মকল অবগত হুইবাঁর জন্য, সম্পূর্ণবূপ সহায়সন্থর" 


পূর্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল । ১৯ 


বিহীন অবস্থায়, তিব্বত দেশে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই অসাধারণ 
বালক সেই বন্ধৃহীন দেশে কিছুকাল বাস করিল! 


স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা । 


রামমোহন রায় এখানে মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িতেন। তিববতবাঁসি- 
গণ লামা উপাধিধারী জীবিত মন্ুষ্যবিশেবকে এই স্থবিশাল ব্রঙ্গাণ্ডের 
সষ্টিকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। লামার মৃত্যু হইলে তাহারা কতকগুলি 
বিশেষ লক্ষণাক্রাত্ত একটি বালককে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। মনে 
করে যে, লাম! এক শরীর পরিত্যাগ পূর্বক শরীরান্তর গ্রহণ করিয়াছেন 
মাত্র। তিব্বৎ দেশে অবতীরবাদ পবাকা্! প্রাপ্ত হইয়াছে । যে রাম- 
মোহন রায় পৌন্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদুরিত 
হইয়াছেন, তাহার উহা সহ হইবে কেন? তিনি সেই বন্ধুবিহীন দেশে 
মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন । 
তদ্দেশবাপী পুরুষগণ এই ধণ্ম-বিরদ্ধ কার্যের জন্য তাহার প্রতি যারপর 
নাই ক্রুদ্ধ হইত, এবং স্তীহাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে অগ্রদর হইত। কিন্তু 
তিনি কোমল-হৃদয়া রমণীকুলের বিশেষ স্সেহপাত্র ছিলেন, তাহারাই 
ঠাহাকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। রাজ রামমোহন রায় 
চিবদিন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার প্রকাশিত পুস্তকে, বন্ধ- 
বান্ধবসন্নিধানে, স্বদেশে বা বিদেশে সর্বত্র, তিনি নারী-চরিত্রের মহত্ব 
কার্ভন করিতেন। তিববত্বাদিনী রমণীগণের সদ্যবহার তাঁহার তরুণহদয়ে 
এই নারীভক্তির বীজ বপন করিয়া দেয়। কুমারী কার্পেন্টর বলেন, 
রামমোহন রায়ের স্থকোমল ক্নেহপ্রবণ হৃদয়, চল্লিশ বংমর পরেও, 
অত্যন্ত আগ্রছের সহিত এই পময়ের ঘটনা সকল ম্মরণ করিত। তিনি 
(রামমোহন রায়) নিজে বলিয়াছেন যে, তিব্বতবাসিনী রমণীগণের 


২০ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সন্নেহ ব্যবহারের জন্ত তিনি নারীহ্াঁতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞত 
অনুভব করেন ।” 

তিনি হিমালয়ের উত্তরবর্তী আরও কয়েকটা দেশ ভ্রমণ করেন কিন্ত 
আমর! তাহার বিশেষ বিবরণ কিছু বলিতে পারি না। যদি তিনি তাহার 
এই সকল ভ্রুমণবৃত্বান্ত বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, নিশ্চয়ই উহ 
একটি অতি উপাদেয় পদার্থ হইত। ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠার পর, তিনি 
"সংবাদ কৌমুদী” নামক একথানি পত্রিকা প্রচার করেন। তাহাতে 
বাল্যভ্রমণসন্বন্ধে কযেকটী প্রবন্ধ লেখেন; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, বনু 
অন্ুসন্ধীনেও কৌমু্দী এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
ৃহপ্রত্যাবর্তন, শীল্ত্চর্চা, পুনর্ববর্জন ও বিষয়কর্মা। 


৬ গার 


গুহপ্রত্যাগমন। 


 ব্বামমোহন রায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে তাহার 
পিতা তাহাকে গৃহে লইয়া আসিবার জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লৌক 
প্রেরণ করিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে, চারি বৎসরকাল বিদেশভ্রমণ 
কবিয়!, প্রেরিত লোকের সঙ্গে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 
রামকান্ত রায় যার পর নাই আদরের সচিত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। 
বামকান্ত রাঁয় বলিয়াছিলেন যে, রাঁমচন্ত্রকে বনে পাঠাইয়া রাজ! দশরথ 
যেবপ তগ্রহ্থদয় হইয়াছিলেন, তিনিও ত্বীহার রামের শোকে তদমুরূপ 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বল! বাহুল্য যে, সম্তানবৎসলা ফুলঠাকুরাণী 
হাবাধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্র হইলেন । 


বিবাহ। 


রামমোহন রায়ের তিন বিবাহ। অল্প বয়সেই তাহার প্রথম স্ত্রীর 
মৃত্যু হয়। তৎপরে তাহার পিতা ক্রমে এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটি 
বিবাহ দেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর এক বৎসর মধ্যেই এই বিবাহ দেওয়া 
ইয়। তখন তাহার বয়স প্রায় নয় বৎসর। বদ্ধমান জিলার অন্তর্গত 
কুড়মন পলাশি গ্রামে তাহার একটি বিবাহ হইয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠ 


২২ মহাত রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পরী উমাদেবীর পিত্রালয় কলিকাতার পার্বর্তী ভবানীপুরে। ইনি 
৮ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোষ্ঠা ভগিনী । মহাত্মাদিগের জীবনও যে 
সাময়িক কুসংস্কার ও কুপ্রথার হস্ত হইতে ম্পর্ণন্ধপে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারে না, পুরাবৃত্ত তথিষয়ে উচ্গৈঃস্বরে সাক্ষ্যদীন করিতেছে। 
রামমোহন রায়ের জীবন এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। তাহার জীবনেও 
বনহুবিবাহরূপ কলম্কস্পর্শ হইস়্াছিল। কিন্তু অল্পবয়সে, প্রায় নয় বৎসর 
মাত্র বয়সে, পিত্রাদেশে যাঁহা ঘটিয়াছিল, তজ্ন্ত তাহাকে দোষ দেওয়া 
উচিত নহে। 


পিতাকর্তৃক পুনর্ববর্জন। 


বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, বামমোহন রাঁয় অত্স্ত পরিশ্রম- 
সহকারে, একাগ্রচিত্বে, সংস্কৃতশাস্ত্ের চর্চায় গ্রবৃত্ হইলেন। এই সময়ে 
তিনি স্বৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে, অল্প কালের মধ্যে আশ্চধ্য 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিরেন। তিনি যে হিনুশান্্রসিদ্কু মন্থন পূর্বক 
্গঞ্ঞানরূপ অমূল্য রত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সময় হইতেই প্রকষ্টরূপে 
তাহার আয়োজন করিতেছিলেন। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে তাহার পিতার 
সহিত তর্ক বিতর্ক হইত। এই সকল তর্ক বিতর্কে, রামকান্ত রা 
পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইতেন। 
কিন্ত তিনি তজ্জন্ত স্পষ্টভাবে তাহাকে তিরঙ্কার করিতেন না। 
সময়ে সময়ে কথা গ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে তীহার প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতেন 
মাত্র। রামকাস্ত রাঁয় মনে করিয়াছিলেন যে, তিন চারি বৎসর বিদেশে 
অসহায় অবস্থায় বহুকষ্ট পাঁওয়াতে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট শিক্ষা 
হইক্লাছে। তিনি এখন শান্ত শিট হইয়। “সাংসারিক সুখে মন দিবেন। 
পৈতৃক ধর্মের বিরুদ্ধে আর বাড্নিপ্পত্তি করিবেন না। কিন্ত তাহার 


গৃহপ্রত্যাবর্ভন, শীব্্রচর্চা, পুনর্ববর্জন ও বিষয়কন্ম। ২৩ 


দেআশ! নির্মূল হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সহিত সকল 
প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি পুণর্ধার 
তাহাকে গৃহ হইতে বিদুরিত করিয়! দিলেন। কিন্তু কিছু কিছু অর্থসাহীয্য 
করিতেন। ১৮২৬ সালে, রামমোহন রায়ের বন্ধু মাড্যাম সাহেব বলেন 
যে, রামমোহন রায় এই সময় ১২১৩ বৎসর কাশীধামে বাস করিয়া 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি তথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ চষ্চ! 
করিয়াছিলেন। রাজার দেহত্যাগের পর, ১৮৩৩ সালে, লণ্ডন নগরে, 
একটি বক্তৃতীয় ডবলিউ, জে ফকৃস সাহেব বলেন যে, এই সময়ে রামমোহন 
রায়ের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাহার পিতার তুদ্ধ মুখ সময়ে সময়ে প্রকাশিত 
হইত। সম্ভবতঃ তিনি এ কথ! রামমোহন রায়ের নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন। 


পিতৃবিয়োগ, পিতৃসম্পত্তি, মোকদদম! ও ফুলঠাকুরাণী। 


বাঁমকান্ত রাঁয়, ১৭২৫ শকে, বাঙ্গীলা ১২১০ সালে, ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। পিতার মৃত্যুর সময়, রামমোহন রায়, তাহার নিকট উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি আড্যাম সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে তাহার 
পিতা! এরূপ ভক্তির সহিত রাম নাঁম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, 
ভাহাতে তাহার গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হওয়া অসম্ভব । রামমোহন রায়ের 
একজন জীবনীলেখক বলেন, “রামকাস্ত রায় মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বে 
আপনার সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন।” কিন্ত 
রামমোহন রাজ পিতার মৃত্যুর অনেক দিন পর পর্যস্ত উক্ত 
মম্পত্বি গ্রহণ করেন নাই। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাদ 
বাহাদুর, ১৮২৩ খ্রীঃ অবে কিস্তিবন্দি বন্ধকের পাওনা টাকার জন্ত, 
কিকাতা প্রভিন্ঠাল কোট তাঁহার নামে নালিশ করেন। তিনি 
তাহার এই উত্তর দেন যে, তিনি পৈতৃক বিষয় গ্রহণ করেন নাই বলিয়া 


২৪ মহাতব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীব্নচরিত। 


হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্ান্থসারে পিতৃধণের জন্য দায়ী নহেন। কোন কোন 
ব্যক্তির এ প্রকার সংস্কার আছে যে, পিতৃখণের জন্য দায়ী হইতে হইবে 
বলিয়া, অথব! অন্ত কোন কারণে, তিনি পিতৃসম্পত্তি আদবেই গ্রহণ করেন 
নাই। একথা সত্য নহে। তাহার বন্ধু আড্যাম সাহেব, তাঁহার মৃত্যুর 
কিছুকাল পরে, তাহার বিষয়ে বিলাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি 
স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় প্রকাশ্ঠর্ূপে পৌত্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হওয়াতে, তাহার জননী তাহাকে বিধর্মী বলিয়া, তৎকালীন 
আইনান্ুসারে, তাহীকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্ত স্থপ্রিমকোর্টে মোকদম| 
উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় এই মৌকদদমীয় জয়লাভ করিয়া, 
ছিলেন। তিনি আপনাকে বিধর্মী বলিয়া, কখনই স্বীকার কবেন 
নাই। তীহার প্রতিপক্ষগণও তাহাকে বিধন্মী বলিয়া আদালতে প্রমাণ 
করিতে পারেন নাই। পাঁঠকবর্গের ম্মরণ আছে যে, উপক্রমণিকার় 
তাহার যে পত্রথানি অন্থ্বাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
তিনি বলিতেছেন )--"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কথন হিনদুধধন্্কে 
আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই 
আমার আক্রমণের বিষয় ছিল)” ইত্যাঁদি। 

রাজা রামমোহন রায়ের পৈতৃক বিষয়াধিকার সম্বন্ধে তাহার প্রদৌহিত্ 
আর্ধ্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন;-_-“গ্রচলিত আইনাস্থপারে যদিও তিনি 
পিতৃধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিবস্থথে বীতরাগ বিনয়ী 
রামমোহন, আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সমস্ত গ্রহণ করিতে 
বিরত হন। যাহা হউক, সকলই পূর্বের ন্যায় এখনও তাহার মাতার 
অধীনে রহিল। তিনি জমিদারী কার্য প্রভৃতি স্বহন্তে গ্রহণ করিয়া 
অতি সথচারুরূপে কার্য্যসম্পাদন করিতে লার্গলেন। এদেশীয় জমিদারী 
কার্য/নিচয় যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরপ সুক্ষ বৃদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে 


গৃহপ্রত্যা বর্তন, শান্্রচর্চ, পুনর্নবর্জজন ও বিষয়কর্্দ। ২৫ 


স্রীলোকের কথ! দূরে থাকুক, অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিবাস্ত 
হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটি বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত 
কার্ধ্যসম্পাদন কতদূর কঠিন বিষয়, তাহা বলা যাঁয় না। কথিত আছে, 
ফুলঠাকুরাণী, গৃহদেবদেবী রাঁধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া 
জমিদারী কার্ধয সকল পর্যবেক্ষণ করিতেন ।” 

পিতার মৃত্ঠার পব, তিনি পুনর্বার গৃহে আসিয়৷ বাদ করিলেন। 
তাহার জ্ঞানাম্ুরাগ তখনও সমভাবে প্রবল ছিল। শাস্ত্রাধায়নে তাহার 
আশ্চর্য্য আঁদক্তি দেখিয়া পরিবারস্থ ও অন্তান্ত আত্মীস্ববর্গ অবাক 
ইয়াছিলেন। 


পাঠাসক্তি বিষয়ে গল্প । 


তাহার পাঠাসক্তি সম্বন্ধে রায়বংনীয়দিগের মধ্যে একটা গল্প গ্রচলিত 
মাছে। একদিন তিনি প্রাতঃম্নান পূর্বক একটি নির্জনগৃহে বসিয়া 
ণস্্ত বাল্সীকী রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পুর্বে কখন তিনি 
উন্ত গ্রন্থ পাঠ কক্কেন নাই) সুতরাং বিশেষ আগ্রহাঁতিশয়সহকারে 
গাঠারস্ত করিলেন। ক্রমে অধিক বেলা হইল, ছুই প্রহর অতীত হইয়। 
গেল, অথচ তাহার পাঠ সমাপ্ত হইল না । পরিবারবর্গকে তিনি বিশেষ 
করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন কখন তাহার পাঠের 
বাধাত উপস্থিত নাকরে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়। যায়, অথচ 
কাহারও সাহস হুইল না যে, গম্ভীরপ্রকৃতি রামমোহনের তপোবিদ্ব 
উংপাদন করেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করিলেন, রামমোহন 
অধায়নে নিমগ্ল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল। পুত্র অনাহারী 
ধাকিতে জননী ফুলঠাঁকুরাণী* কেমন করিয়া আহার করেন! তখন 


রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রস্তাভাজন রাধানগরনিবাসী একব্যক্তি সাহস 
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২৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পূর্বক তাহার গৃহদ্বার ঈষৎ উদ্ুক্ত করিলেন। রামমোহন রাঁয় বুঝিতে 
পাঁরিয় আর একটু প্রতীক্ষা! করিবার জন্য তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া আহারাদি করিলেন। কথিত আছে, 
তিনি এই এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকাও রামায়ণ পাঁঠ শেষ 
করিয়াছিলেন । 


সতীদাহ নিবারণের প্রতিজ্ঞা । 


মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখ! যাঁয় যে, এক একটি 
ঘটনায়, (হয় তো অতি সামান্ত কোন ঘটনায়) অনেক সময়ে, তাহাদের 
জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাঁয়। বিধাতার অঙ্কুলি সেই সকল 
ঘটনার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে নূতন সত্য ও কর্তব্যপথ প্রদর্শন করে। 
জীবনে শত শত দিন কে না শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখে? কিন্ত 
কপিলবস্তর রাজকুমার উহা দেখিয়া সিংহাসন চরণে ঠেলিয়| সন্ন্যাস 
অবলম্বন পূর্বক অদ্্তগন্ধ্যাপী অঙ্গয়কীত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
পৃথিবীতে শত শত লোক কি বজাঘাতে মৃতু দেখে নাই? কিন্তু মর্টিন লুথর 
তজ্জন্যই সংসারে জলাগ্তলি দিয়া ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কোন্‌ শিগু না ক্ষুদ্র ইতর জন্তদিগকে প্রহার করে? কিন্তু চারি বৎসর 
ব্স্ক থিওভোর পার্কার, একটি কৃর্মকে মারিতে গিয়া বিবেকের গৃঢ কার্য 
দেখিতে পাইলেন। সেইরূপ, রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে 
জীবিত সতীর মৃত্যু কে না দেখিত1 কিন্তু তন্মধ্যে তিনিই তীহার 
জোষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর মহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া গ্রতিষ্ত 
করিলেন যে, যতকাল বাচিবেন, এই ত্যঙ্কর প্রথা সমুলোৎপাটিত করিবার 
জন্ত প্রাণপণে ত্র করিবেন। তিনি তাঁহাকে .সহমরণ হইতে নিব 
করিবার জন্য অনেক বুঝাইয়াছিপেন, কিন্তু কুতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শান্তচর্চা, পুনর্ববর্জন ও বিষয়কর্্ম। ২৭ 


“চিতানল ধূ ধু করিয়া জলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্তনাদ যাহাতে . 
কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্ট প্রবল উদ্যমে বাস্তভাগড বাঁজিতেছে, 
সে প্রাণথভয়ে চিতা হইতে গাত্রোখান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত 
স্বজনের! তাহার বক্ষে বাশ দিয়! চাপিয়। রাখিতেছে ; এই সকল নির্দয় 
ওনিছ্র কাওড দেখিক্স! রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়। উদ্বেলিত হইয়া 
উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ষে পর্যযস্ত না সহমরণ 
প্রথা রহিত হয়, মে পর্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত 
হইবেন না।”* ১৮১১ সালে এই সতীদাহ ঘটিয়াছিল। 


ইংরেজী শিক্ষা । 


যেসকল গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে নবাব সরকারে কন্ম পাওয়া যায়, 
রামকাস্ত রায় পুত্রকে তছুপযোগী শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। 
তাহার পিভৃপিতামহ সকলেই নবাব সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন; 
স্ৃতরাং তাহার পক্ষে এ প্রকার করাই স্বাভাবিক । বিশেষতঃ সে সময়ে 
আদীলতে পারস্ত ভীষা চলিত ছিল। ১৭৭৪ সালে স্থুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত 
হওয়া অবধি ইংরেজীর চর্চা আরস্ত হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা 
হইতেছে, তখনও অন্থান্ত সব্বত্র পারস্ত ভাষারই চলন ছিল। স্থতরাং 
রামমোহন রায় দ্বাবিংশ বৎসর বয়ংক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষা কিছুই 
জানিতেন না। এসময়ে তিনি প্রথম ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। 
আর্ত করেন বটে, কিন্ত তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি উহা! মন 





* রামমোহন রায়ের শ্মরণার্ঘ সভায় ৬ রাঁজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের বক্ততা। রাজ- 
নারায়ণ বাবু তাছার গিতা ৬ প্দকিশোর বহু মহ।শযের নিকট এই ঘটনার কথ! 
শুনিয়/ছিলেন। 


২৮ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দিয়া শিক্ষা করেন নাই। সংস্কৃত, আরবি ও পারদি ভাষায় লিখিত শান্ত 
সকল অধ্যয়নেই তিনি বিশেষ অভিনিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। সুতরাং সাতাস 
আটাম বৎসর বয়সেও, তিনি দামান্য সামান্য বিষয়ে কোন প্রকারে 
ইংরেজী ভাষায় মনের ভাঁব প্রকাশ করিতে পারিতেন মাত্র। ইংরেজী 
রচনা! প্রায় কিছুই পারিতেন না। 

এই সময়ে, অর্থাৎ খরীষ্টা্ ১৮০৩ কিম্বা ১৮০৪ সালে, রামমোহন রায় 
মুরশিদাবাদে বাম করেন। তথায় তহফ ত-উল-মুওয়াহিদ্দীন নামক এক 
থানি পুস্তক গ্রকাশ করেন। পুস্তকের নামের অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে 
প্রদত্ত উপহার । ( পরিশিষ্ট দেখ। ) 


গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্গ্রহণ ও আত্মসম্মান রক্ষা । 


এই মময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান 
রাজশাসনের যতই কেন দৌষ থাকুক্‌ না, উহার একটি বিশেষ গুণ এই 
ছিল যে, রাজ্োর সর্কোচ্চপদ লাভে ও হিন্দু, মুসলমান উভয় জাতির 
সমান অধিকার ছিল। কেবল প্রধানমন্ত্রীত্ব নহে, প্রধান সেনাপতির 
পদ পর্যন্ত হিন্দুরা লাত করিতে পারিতেন। কঠোরহদয় অত্যাচারী 
বাদসাহ অরেঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি যশোবস্ত সিং, একজন হিন্দু। 
নুত্য ইংরেজ জাতির অধীনে আমাদ্দের সে সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। 
মিবিল সর্ভিসের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত বটে, কিন্তু তাহাতেও কত 
বাধা ও অসুবিধা । তথাচ, বর্তমান সময়ে যাহাই কেন হউক না, 
রামমোহন রায়ের সময়ে এতদপেক্ষ! শতগুণে শোচনীয় অবস্থা ছিল। সে 
সময়ে জজের ও কালেইরের সেরেন্তাদারি, ( তখন দেওয়ানি বলিত ) 
দেশীয়দিগের পক্ষে উচ্চতম পদ বলিয়। নির্দিষ্ট ছিল। স্থৃতরাং রামমোহন 
রায়ের তাগ্যেও তদপেক্ষা উচ্চতর পদ জুটে নাই। কিন্তু তাঁহাও তিনি 


গৃহ প্রত্যাবর্তন, শান্্রচর্চ, পুনর্বর্জন ও বিষয়কণ্ম। ২৯ 


একেবারে পান নাই। €ওয়ানি পাইবার আশার, প্রথমে তাঁহাকে 
সামান্ত কেরাণীর কর্ন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 

সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকে, আমলাদিগের প্রতি যে প্রকার 
অন্তায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহ! সাধারণের অবিদিত নাই। তীহারা 
ভত্রসস্তানের প্রাপ্য হ্থাধ্য সম্মান লাভ করা দুরে খ্মকুক্‌, কখন কখন গো 
অশ্বের ন্তায় ব্যবহত হইস্জ! থাকেন। কিন্তু ইহা যে কেবল সাহ্বদিগের 
দোষ, এমন বোধ হয় না। আমাদিগের স্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতৃগণ 
আমগার কার্য করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার যে 
প্রকার নিন্দনীয়, তাহাতে সহজেই তাহারা প্রহর অশ্রদ্ধাভা্জন হন; 
হতরাং উপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হন। আমলার! যদি আপনার সন্মান 
আপনি রক্ষ। করিয়া চলিতে জানিতেন, যদি তাহার! ম্বাধীনচিত্ত ও 
দাপ্রিয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে ন| হউক, অনেক স্থলেই 
ববিলিয়ান্‌ সাহেবের! তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে বাধ্য 
£ইতেন। এখন অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে । রামমোহন রায়ের 
সময়ে, অনেক স্থলেই আমলা ও সিবিলিয়ান সাহেবের স্বন্ধ অতি জঘন্ত 
ছল। এক দিকে তোষামোদ, হীনত! ও অসত্যপ্রিয়তা; অপর দিকে 
্ধত্য, অভদ্রতা ও অশিষ্টাচার। সুতরাং রামমোহন রায়ের স্তায় একজন 
বাধীনচিত্ত, উন্নতমনা লোক যে, কর্মগ্রহণের পূর্বে সতর্ক হইবেন, ইহা 
মান্চ্য্য নহে। 

তিনি সিবিলিয়ান ৮ জন ডিগৃবি সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি 
শের জন্ত প্রার্থী হইয়/ছিলেন। সাহেব ত্তাহাকে কর্ম দিতে অঙ্গীকার 
রিলে, তিনি তাহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি এই মর্শে 
কটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিন যে, যখন তিনি 
কাধের জন্ঠ তাহার সম্মুথে আসিবেন, তখন তাহাকে আসন দিতে হইবে, 


৩ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এবং সামান্ত আমলাদিগের প্রতি যে প্রকারে হুকুমজারি করা হয়, তাহার 
প্রতি সে প্রকার করা হইবে লা। তিনি কেবল মুখের কথায় সন্ধ্ট না 
হইয়| উক্ত বিষয়ে একটি দলিল লিখিয়। দিবার জন্ত সাহেবকে অনুরোধ 
করিলেন। ধন্মান্রগত আত্মসম্মীনবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমে|হন 
রায়ের অতিশয় প্রবল ছিল। তাহার জীবনের তুরি তৃরি ঘটনা, তাহার 
চরিজ্রের এই বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করে। ডিগ্বি সাহেব তাহার প্রপ্তাবে 
সম্মত হইয়া উক্ত মন্দের এক দলিল স্বাক্ষর করিয়া দিলেন; রামমোহন 
রায়ও কর্শগ্রহণ করিলেন। 1৫146 এ 

রামমোহন রায় এ প্রকার যত্্র ও উৎসাহ সহকারে কার্যসম্পাদন 
করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাহার প্রতি দিন দিন অধিকতর সন্ত 
হইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই রামমোহন রায় দেওয়ানি পদ প্রাণ 
হইলেন। ডিগৃবি সাহেব, রামমোহন রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্য্যদক্ষ চাও. 
কর্তব্যণীলতার পরিচয় যতই পাইতে লাগিবেন, ততই তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট হইতে লাঁগিলেন। রামমোহন রায়ও ডিগ্বি সাহেবের ভদ্রতা ও 
অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়া তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে 
পরম্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুত! স্থায়ী 
হইয়াছিল। তীহার! উভয়ে মিলিয়৷ ইংরেজী ও দেশী সাহিত্যের চর্চা 
করিতেন, এবং তদ্িষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। 


ংপুরে ব্রহ্মজ্ঞানগ্রচার। 


রামমোহন রায়, ডিগৃবি সাহেবের অধীনে রামগড়, ভাগলপুর ও 
রংপুর এই তিন স্থানে কর্ম করিয়াছিলেন। ডিগৃবি লাহেব, রামগড়ে, 
১৮০৫ হইতে ১৮০৮) ভাগলপুরে, ১৮*৮ হইতে ১৮০৯) এবং রংপুরে 
১৮৯ সালের ২০শে অকৃটোবর হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত কর্ম করেন। 


গৃহপ্রত্যাবর্ততন, শাস্ত্রচর্চা, পুনর্ববর্জন ও বিষয়কর্্ম। ৩১ 


বর্ধমান মহারাঁজার সহিত মোকদমার জবানবন্দীতে রামমোহন রায় 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি রামগড়, ভাগলপুর ও রংপুরে বাস করিয়াছিলেন। 

রংপুরে বিষয়কর্ম উপলক্ষে অবস্থিতি কালেও তিনি আপনার জীবনের 
প্রধান কার্য বিস্বৃত হন নাই। সন্ধ্যার পর, আপনার বাসাঁবাটীতে ধর্া- 
লোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতেন। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে পৌত্তলিক- 
তার অসারত্ব ও ব্রক্মস্তানের প্রয়োজনীয়তা বুঝায় দ্িতেন। তত্রত্য 
মাড়োয়ারী বণিকৃদিগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছিলেন ৷ এই 
সকল মাড়োয়ারীগণের জন্য তাঁহাকে করঙ্থত্র প্রভৃতি জৈনধর্খম সংক্রান্ত গ্রন্থ 
অধায়ন করিতে হইয়াছিল। শ্ীপ্রই তাহার একজন প্রতিন্দী হইল। 
ইনি তত্রত্য জজ. আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পারস্ত ও সংস্কৃত 
ভাষায় স্প্ডিত ছিলেন। ইহার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য । ইনি 
রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে “জ্ঞানাঞ্ন” নামে একখানি বাঙ্গাল! পুস্তক 
লেখেন। উহ! সংশোধিত হইয়! বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে (ইং ১৮৩৮ সালে) 
কর্পিকাতায় প্রকাশিত হয়। এ পুন্তকখাঁনিতে জানিতে পারা যায় যে, 
রামমোহন রায় রংপুরে পারসি ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া- 
ছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক 
গৌবীকান্ত ভট্টাচার্যের অন্থগত ছিল। তিনি তাহাদিগঞ্জক রামমোহন 
রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 


ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি। 


রামমোহন রায় তাহার প্রণীত বেদাস্তস্ত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদের 
র্ণক, ইংরেজী ভাষায় অন্থুরাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ডিগৃবিসাহেবেব 
মম্পাদকীয়তায় উহা প্রকাঁশ হয়। সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় 


৩২ মহীত্ব! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন )--"বাইশ বৎসর বয়্দে তিনি প্রথমে 
ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন । কিন্তু মনো যৌগপূর্ববক শিক্ষা না করাতে, 
পাঁচ বংসর পরে, যখন আমার সহিত তাহার পরিচয় হইল, তখন সামান্ত 
সাঁমান্ত বিষয়ে, তিনি ইংরেজীতে কথা বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র। কিন্ত 
উক্ত ভাঁষা কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পাঁরিতেন না । যে ঞ্িলায় আমি 
ই ইত্ডিয়া কোম্পানির সিবিল্‌ সর্ভিসে পাঁচ বতমর কালেক্টর ছিলাম; 
তথায় তিনি, পরিশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় 
কর্মচারীরপে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগ- 
পূর্বক পাঠ করিয়া এবং ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া 
ও আলাপ করিয়! তিনি ইংরেজী ভাষায় এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুঁদ্ধবূপে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারি. 
তেন।” উক্ত ভূমিকায় ডিগবিপাহেৰ আরও বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয 
ংবাঁদপত্র পাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাস ছিল। তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি 
দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিবধ পড়িতে অধিক ভাঁলবাসিতেন। নেপো. 
লিয়ান্‌ বোনাপার্টির ক্ষমতা ও বীরত্বের অতিশয় প্রশংসা! করিতেন, এবং 
তাহার পতন হইলে, তিনি একান্ত হুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের 
প্রথম বেগ চলিয়া! গেলে, তাহার মনের ভাব পরিবর্ধিত হয়। তিনি শেষে 
বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান্‌কে তিনি পূর্ব যেমন প্রশংসা করিতেন, 
এখন সেইরূপ অশ্রন্ধ! করেন। 
কন্মত্যাগ | 
রামমোহন রায় ১৮*৫ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের 
চাকুরি করিয়াছিলেন। রামগড় জিলায় অবস্থিতিকালে তিনি মহর- 
ঘাটিতে বাস করিতেন। ছোটনাগপুরের “অন্তর্গত চাতরা হইতে গা 
যাইবার পথে এই সহরঘাটি। অবশেষে বিষয়কর্ম হইতে অবস্থত হইলেন। 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শান্রচর্চগ, পুনর্বর্ধন ও বিষয়কণ্্ম । ৩৩ 


পুত্রের বিবাহ ও দলার্দলি। 
রামমোহন রায়ের জোষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রদাদ্দের বিবাহের সময় হিন্দুসমাঁজে 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু আন্দোলনকারিগণ কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই। হুগলি জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামে জনৈক 
সমত্রান্ত ব্যক্তি রাধাপ্রসাকে কন্ঠ সম্প্রদান করেন। 


গ্রামে উৎপাত । 

রুষ্ণনগরের সন্নিহিত রাঁমনগব গ্রামে, বামজয় বটব্যাল নামক এক 
বাক্কি চারি পাঁচ হাঁজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হন। 
রামমোহন রাষ পৌত্বলিকতাল প্রতিবাদ ও ক্রহ্গজ্ঞান প্রচার করেন 
বলিয়া তিনি তাহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। 
বটব্যালের লোক মকল অগি প্রত্তাষে মাসিয়া বাঁমমোহন বায়ের বাটার 
নিকট ক্রমাগত কুকুটধ্বনি করিত) এবং ফন্ধ্যার পর, তাহার অন্তঃপুরে 
গোঁহাঁড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত । তাহাঁব! এই প্রকার অত্যাচার 
দ্বাব! পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিল। কিন্ত রামমোহন রায়ের 
অসাধাবণ ধৈর্য্য কিছুতে পরাভব মাঁনিল নাঁ। কোন প্রকার প্রতিহিংস৷ 
কবা দূরে থাঁকুক, তিনি সর্বদাই সঞ্তাবদ্ধার অসপ্ভাবকে জয় 
করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার মিষ্টকথায় ও সছৃপদেশে, 
তাহারা ভূলিবাব লোক ছিল না; বরং তাহাকে একান্ত ধৈর্যশীল দেখিয়া 
উৎপাত আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল' পরিশেষে আপনা আপনি সকল 
থামিয়া গেল। 


মাতাকর্তৃক তাড়িত হইয়া রঘুনাথপুরে গৃহনিম্মাণ। 


বাহিরের লোকের উইপাত থামিলে কি হয়? এদিকে মাতা 
ধুণঠাকুরাণী পুত্রের প্রতি দিন দিন বিরক্ত হইতে লাগিলেন। রামমোহন 
€ 


৩৪ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রায় লৌককে প্রচলিত পৌত্তলিকতার অপারত্ব ও ব্রন্ষজ্ঞানের একান্ত 
প্রয়োজনীয়তা যতই বুঝাইতে লাগিলেন, ততই তাহার মাতার ক্রোধাগি 
প্রজঞিত হ্ইয়| উঠিতে লাঁগিল। রামমোহন রায়ের পত্বীদ্য় ও তাহার 
নব পুত্রবধূকে তিনি গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। 
রামমোহন রায় ভাবিলেন যে, মাতার বাটার নিকটে গৃহ নির্মাণ করিয়! 
গ্রামেই সপরিবারে বাস করিবেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার 
জমিদারী, সেখানে তিনি বিধন্মী সন্তানকে স্থান দিবেন কেন? ফুল- 
ঠাকুরাণী মনে করিয়াছিলেন, পুঞ্জকে সপরিবারে কৃষ্ণনগর হইতে বিদুরিত 
করিবেন। কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। রামমোহন রায় লাঙ্গুড়- 
পাড়া পরিত্যাগ পূর্বক তন্নিকটবর্তী রঘুনাথপুরে এক শ্মশানতূমির 
উপর বাটা প্রস্তুত করেন। তাহার গ্রদৌহিত্র 'আর্ধাদর্শন,-পত্রে লিখিয়া- 
ছেন যে, তিনি উক্ত বাটার সম্মুধে এক মঞ্চ নির্মাণ পূর্বক উহার 
চতুষ্পার্থে শু তৎংসখ, 'একমেবাদ্ধিতীয়ং, এই কয়েকটী বাক্য খোদিত 
করিয়াছিলেন। এ মঞ্চটা তাহার উপাননাস্থান ছিল। কেহ কেহ 
বলেন, তিনি কলিকাতা হইতে বাটা গিয়া এবং বাটা হইতে কলিকাতায় 
আদিবার সময় সর্ব প্রথমে এ মঞ্চটা প্রদক্ষিণ করিতেন। 





তৃতীয় অধ্যায়। 


কলিকাতা-বাস। 
কলিকাতা আগমন ও সংস্কারকারধ্যে জীবনমমর্পণ । 


রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ ্রীষ্টা্ষে ) বেয়াল্িশ বৎসর 
য়সে কলিকাতায় আসিয়া! বাস করিলেন। এখন হইতেই তাঁহার 
বনের কার্ধ্য প্ররুতরূপে আরম্ত হইল। তাহার সমুদয় অবকাশ ও 
্থ, শরীর ও মন, জন্সভূমির হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলে । যতদিন 
চিন্নাছিলেন, তাহার অন্ত কার্ধ্য ছিল না, অন্ত চিন্তা ছিল না। 

ধন্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন । 
চজজন্ঠ দিবারাত্র পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না। 


হিন্দ্ুমমাজের তৎকালীন অবস্থা । 


রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া! বাস করেন, তৎকালীন 
হনুপমাজের অবস্থাবিষয়ে "রামমোহন রায়ের একজন অন্থুগত শিষ্য” 
[ক্ষরকারী, ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের “তত্ববোধিনী পত্রিকা" যাহ! 
নধিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম । 

'রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, 
ধন সমুদয় বঙ্গতৃমি অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌন্তলিকতার 


৩৬ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাহাড়স্বর ভাহার সীম! হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের 
থে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্গজ্ঞান, তাহার আদর এখানে 
কিছুই ছিল না) কিন্তু দুর্গোসবের বলিদান, নলোৎমবের কীর্তন, 
দৌলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইগ্নাই লোকেরা মহা 
আমোদে, মনের আনন্দে কাঁলহরণ করিত। গঙ্গান্নান, ব্রাঙ্মণবৈষ্ণঞবে 
দান, তীর্ঘভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীর পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া! যায়, 
পবিত্রত! লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন কর! যায়, ইহা সকলের মনে 
একেবারে স্থিরবিশ্বীস ছিল, ইহাঁর বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে 
পাঁরিতেন 'না। অন্নের বিচারই ধর্মের কার্ঠাভাব ছিল, অনশু দধির 
উপরেই বিশেষরূপে চিন্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাঁকহবিষ্য ভোজন 
অপেক্ষা আর অধিক পবিভ্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার 
বিষযী ব্রাহ্মণের! ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্মণ করিয়া ও, স্বদেশীয়দিগের | 
নিকটে ত্রাঙ্মণভাতির গৌরব ও মাধিপত্য রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ যঃ 
করিতেন। তাহারা কার্ধ্যালয় হইতে 'অপবাে ফিরিয়া! আসিয়! অবগাহন 
সান করিয়া শ্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে যুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা 
পুজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে 
তাহারা সর্বত্র পৃজ্য হইতেন এবং ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের! তাহাদের যশঃ সর্ব 
ঘোষণ| করিতেন। ধীহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে ন! পারিতেন, 
তাহারা কার্ধ্যালয়ে যাইবার পূর্বেই বস্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্গন 
করিতেন ) এবং নৈবেষ্ত ও টাকা ব্রাঙ্ষণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, 
তাহাতেই তাহাদের কল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ত্রাঙ্গণপণ্ডিতের 
তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন । তাহারা প্রাতঃকানে 
গঙ্গান্ান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি "হস্তে লইয়। সকলেরই দ্বারে 
ঘারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার 


কলিকাতা-বাঁস। ৩৭ 


ংবাঁদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতী, শ্রাদ্ধ ছুর্গোতসবে 
কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অধথ্যাতি সর্বত্র কীর্তন 
এবং ধনদাঁতাদ্দিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। 
ইহাঁতে কেহবা অখ্যাতির ভয়ে, কেহবা প্রশংসা! লাভের আশ্বীসে, বিদ্যাশৃন্য 
ভষ্টচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শুদ্র ধনীদদিগের উপরে 
তাহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তীহারা শিষ্যবিত্তাপহারক 
ন্ত্রাত। গুরুর ন্যায় কাহাঁকেও পাঁদোদক দিয়া, কাঁহীকেও পদধুলি দিয়া 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন । ইহার নিদর্শন অগ্যাঁপি গ্রামে নগরে 
বি্যমান্‌ রহিয়াছে। তথনকাঁর ব্রাঙ্মণপপ্তিতের! স্যায়শান্ত্ে ও স্থৃতিশাস্ত্রে 
অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে ধাহার বত জ্ঞানান্ুশীলন থাকিত, 
তিনি তত মান্ত ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন, কিন্তু তাহাদ্দের আদি- 
ণান্স বেদে এত অবহেলা! ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার 
করিয়। যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন 
কিন! সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিস্তার 
চর্চা ছিল না । চলিত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, 
কাহারও বর্ণাগুদ্ধি জ্ঞান ছিল ন1। বিষয়কর্ম্বের উপযোগী পত্র লেখা ও 
অঙ্ক জান! থাকিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তীহাদ্দের মধ্যে 
ঘিনি ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখেতে পাঁরিতেন, তিনি বি্ভার 
গরিম৷ আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা 
পুস্তকের মধ্যে চৈতন্চচরিতামৃত, কবিকম্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের 
অন্নদামঙ্গল ও বিপ্তান্থন্দর প্রসিদ্ধ; এ সকলই পছ্যের ; গগ্ছের গ্রন্থ তখন 
একথানিও ছিল না। * বুল্বুলি ও ঘু'ড়ীর খেলা কৃষ্ণযাত্রা ও কবির 





* বোধহয়, লেখক ভুলিয়া 'গিয়াছেন যে, রামরাম বহর 'প্রতাপাদিতয চরিত্র” 
১৮*১; 'লিপিমালা” ১৮২; রাঁজীবলোচনের 'কৃষ্ণন্ত্র চরিত' ১৮*২ খ্রীষ্টান, ফোট 


৩৮ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


লড়াই, বিন্‌, গেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের 
আমোদ ছিল, এবং তীহারা দৌলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোসবের 
গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়৷ ফিরিতেন ও 
দেবকীপ্রহ্থতীর প্রসাদ ঝালের লাড়, তক্তিপূর্বক থাইতেন। তথাপি অনেক 
রক্ষা এই ছিল যে, তখন পাঁনদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং 
ইউরোপদেশের বিজাতীয় সভাতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। 
তখন তাহারা বড় বড় পুঁজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া 
থাওয়াইতেন বটে, কিন্ত আপনারা! সেই আহারে তাহাদিগের সঙ্গে যোগ 
দিতে পারিতেন ন1। পৌন্তলিকত| ছাঁড়িতে চাঁন না, কিন্তু আচার 
ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করিতে তখনকাঁর লোকেরা বাধিত 


হইয়াছিলেন" ইত্যাদি । 
আন্দোলন । 


রামমোহন রায় কলিকাতায় আিয়! মাণিকতলায় লোদ্বার সার্কি উলার্‌ 
রোডে একটী বাটা ইংরেজী প্রণালীতে নঙ্জিত করিয়৷ তথায় বাস 
করেন। উহ! ত্রাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা. রামলোচন রায় তাহার জন্য 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । * বহুকাল হইতে তাহার আশা ছিল যে, 
বিষয্বকর্্ম হইতে অবস্থত হইয়া স্বদেশের উদ্ধীরকল্লে জীবনসমর্পণ 
করিবেন। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইল। পৌন্তলিকতা ও 
সর্বপ্রকার উপধর্বের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের রণতেরী এই স্থান হইতে 





উইলিয়ম কলেজের জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত পুস্তক সকলের 
পচন অতি কাদর্ধ্য এবং উহ! সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। 
* ১১৩ নম্বয় বাঁটী। উত্ত বাঁটীতে এখন পুলিস আছে। 


কলিকাতা-বাস। ৩৯ 


বাজিয়৷ উঠিল। কলিকাতায় হুলস্থল পড়িয়! গেল। কেবল কলিকাতায় 
কেন,_সমুদ্বায় বঙগভূমিতে আনোৌলনের তরর্ম বহিল। বাবুদিগের 
'বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্ধ্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে 
সেখানে রামমোহন রায়ের কথা । অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের শোত 
প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না। 


রামমোহন রায়ের সদ্গুণ । 


রামমোহন রায় অনেকগুলি লোককে বশীভূত করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তবিক 
তিনি ষে প্রকার সদ্‌গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে এ প্রকার হওয়া 
কিছুই বিচিত্র নহে। রামমোহন রায়ের “একজন অন্থগত শিষ্য” তীহার 
বিষয়ে বলিয়াছেন 7--“তীহার শরীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্য্য 
ছিল। তাহার উজ্জলজ্ঞানে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষ 
বুদ্ধির দ্বারা তাহ! তন্ন তন্ন করিয়া লৌকদিগকে বুঝাইয়! দিতেন। তাহার 
গা্তীরধ্য ও পাগ্ডিত্যবলে লোক যেমন তাহাকে সম্মান করিতে বাধ্য 
হইত, তিনি তেমনি আপনার স্থুণীলতা, নয়তা ও বিনয়গুণে তীহাদের 
মনের প্রণয়'তাব আকর্ষণ করিতেন। তিনি বলবিক্রমে, বিস্তাবিনয়ে, 
ভ্তানবুদ্ধিতে, একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন। শাস্ত্রবিচারে তাহার 
্ান্তিমাত্র ছিল না। সত্যেতে এঁকাত্তিক নিষ্ঠা, ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, 
পরকালে দৃঢ়বিশ্বাস, লোকের প্রতি অসামান্য দয়া তাহার শ্বভাবসিদ্ধ 
গর ছিল। তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে উৎসাহী 
ছিপেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে তাহার আস্তরিক অনুরাগ 
ছিল। তিনি একদিকে যেমন' ব্রঙ্গমাজ স্থাপন করিয়াছেন, আর এক 
দিকে তেমনি সহমরণ নিবারণ করিয়াছেন। তাহার এক বন্ধু হিতৈধী 


৪০ মহাতব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ডেভিড. হেয়ার সাহেব ছিলেন, তাঁহার আর এক বন্ধু ঈশ্বরপরায়ণ পাদ্রী 
আদম সাহেব। তিনি অতি সংপুরুষ, মহাপুরুষ ছিলেন ।৮ 
(তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৭ শক) 


রামমোহন রায়ের সঙ্গী ও শিষ্যগণ | 


তীহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গতীর বিষ্কা ও মধুর ব্যবহারে কতকগুলি 
স্তরান্ত লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ৬ গোপীমোহন ঠাকুর) 
ইনি দর্পনাঁরায়ণ ঠাকুরের পুত্র, স্ু প্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা এবং 
স্তার্‌ যতীন্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ। ৬ বৈগ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) 
ইনি জষ্টিদ্‌ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, হিন্দু কলেজের একজন 
সংস্থাগক, এবং উক্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক । ইনি একটি বক্তার 
বলিয়াছিলেন যে, যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃষ্ষ উৎপন্ন হয়, মেইন্বগ 
হিন্দুকলেজ মংস্থাপনরূপ কার্ধ্য হইতে সুমহৎ ফল উৎপন্ন হইবে। 
৬ জয়কৃষ্ণ দিংহ; কলিকাতার রাজার বাগান, তাহার বাগান ছিন। 
৬ কাশীনাথ মল্লিক) ইনি আন্দুলের মল্লিকবংণীয়। ৮ বৃন্দাবন মিত্র; 
ই/ন রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র, ও ডাক্তার রাজেনত্রলাল মিরের 
পিতামহ। ৬ গোপীনাথ মুন্সী। রাজ! বদনচন্ত্র রায়) ইনি 
রাজা নরসিংহের সম্পককীয়। ৬ রদুরাম শিরোমণি, ৬ হরনা। 
তর্কভূষণ, ৬ দ্বারকানাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন তাহার নিকট সর্বধাই 
আমিতেন। 

তত্িন্ন। ৬ চন্ত্রশেখর দেব (ইনি বর্দমানাধিপতির রাজকার্য 
নির্ধাহক ভার একজন মেঙ্বর ছিলেন), ৬ তারাটাদ চক্রবর্তী 
ইনিও বর্ধমানরাজের বাঙজকার্ধ/নির্বাহছক সভার সভ্যপদীভিষিন্ 


ছিলেন; ৬ রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেককে লইয়া ইহাদের 
| 
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কলিকাতা-বাস। ৪১ 


একটি রাজনৈতিক দল ছিল। সেই দলটি তারা্টাদ বাবুর সংঅব হেত 
07910210916 8০6০1 বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৬ নন্দ- 
কিশোর বনু) ইনি তক্তিভাজন রাঁজনারায়ণ বনু মহাশয়ের পিতা । 
/ ভৈরবচন্ত্র দত্ত; ইনি বেখুন স্কুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
'অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা”__এই সঙ্গীতটি ইহার রচিত। 
৬ নিমাইচরণ মিত্র; গড়পাঁরে ইহার নিবাদ ছিল। ৬ ব্রজমেহন 
মজুমদার; জোড়াসাকোনিবাসী .ছিলেন। ইনি “পৌত্তলিক প্রবোঁধ? 
গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। * ৮ রাজনারায়ণ 
সেন। ৬ রামনৃসিংহই মুখোপাধ্যায়। ৮ হলধর বস্থ; লোকে 
আমোদ করিয়। বলিত যে, ইনি অষ্টবন্থর একজন। ৮ মদনমোহন 
মভুমদীর | ৬ অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়) তেলেনীপাড়ার খ্যাতনাম। 
জমিদার । টাকীর প্রপিষ্ধ জমিদার ৮ কালীনাথ রায় প্রভৃতি 
কয়েকজন তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়ছিলেন। 

ইহ ভিন্ন / নীলরতন হালদার; সল্ট্‌ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন; 
'জ্ঞানরত্রাকর' গ্রন্থের সংগ্রাহক। উক্ত পুস্তক ইংরেজী অন্থবাদসহ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ৬ বঁঞ্জা কালীশঙ্কর ঘোষাল) ইনি খিদিরপুর 
ইকৈলাসের রাজবংশের একজন পূর্বপুরুষ । ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর) 
/ প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি স্ুপ্রসিদ্ধ ব্ক্তিগণের পরিচয় দেওয়া 
অনাবশ্তক। 

এতগিন্ন ছই তিনজন স্পপ্ডিত ব্যক্তি সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 








* (পৌত্তলিক গ্রবোধ' পুস্তকের পূর্ববনাম 'মুখচপেটিকা'। পরে উক্ত পুস্তক যখন 
বাঙ্মমমাজ €ইতে প্রক|শিত হয়। তথন উহ্থার এই কঠের নাম পরিবর্তন করিয়| 
গোস্তলিকপ্রবোধ' নাম দেওয়! হইফ্লাছিল। 


৪২ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহনরায়ের একজন অনুগত শিষ্য” বলেন, “রামমোহন রাঁয 
যখন ১৭৩৪ শকে রংপুরের বিষয়কার্্য পরিত্যাগ করিয়া! এক ঈশ্বরের 
উপাদন! গ্রচারের উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হরিহরাননদ 
তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তীর্ঘস্বামী দেঁশপর্য্যটন 
করতঃ রংপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তিনি তীহার শান্তচর্চা ও উদ্বারভাবে পরিতৃপ্ত হুইয়। তাহাকে 
সন্মানপূর্বৃক গ্রহণ করেন) এবং তীর্ঘস্বামীও তাহার প্রণয়পাঁশে বন্ধ 
হইয়া ছাঁাবৎ তাহার সংসর্গে থাকেন) তিনি তন্্রোক্ত সাধন পাঁমাচাবে 
রত ছিলেন; এবং মহানির্বাণতনামুযায়ী ব্রহ্গোপাসক ছিলেন। 
অবধৃতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার নাম ননকুমার ছিল।॥ 
তীহারই কনিষ্ঠ ভ্রাত! রামচন্্র বিগ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাঙ্মদমাজের বিখ্যাত 
প্রথম আচার্য্য ছিলেন। হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী, বিগ্যাবাগীশ মহীশয়কে 
রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিষ্যা 
বাণীশ মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন 1 বাম 
মোহন রায়ের নিকটে শিব গ্রসাদ মিশ্র নামক একটা হিনুস্থানী ব্রাঙ্গণ 
থাকিতেন; তীহার সহিত তিনি উপনিষদের মালোচনা করিতেন ।” 
যে মকল ব্ক্তির নাম করা হইল, ইহারা সকলেই যে ধর্ধানুমন্ধানে 
তাঁহার নিকট আদিতেন, এরূপ নহে। বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ 
করিবার জন্যও কেহ কেহ আপিতেন। পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধ 
রামমোহন রায়ের গ্রবল প্রতিবাদের জঙ্ তাহারা কেহ কেহ মাসাব 





* পরিশিষ্ট দেখ। 
1 ইহার নিবাস মালপাড়া গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংগত কলেজে শ্ৃতিগা 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 


কলিকাঁতা-বাস। ৪৩ 


করিয়া দিলেন। ৮ দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর, ৮ রাঁজ! কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং 
/ গোপীনাথ মুন্সী াহাকে কখন ত্যাগ করেন নাঁই। 


শত্রবৃদ্ধি। 


দেশশুদ্ধ লোক তাহার শক্র হইল । অনেকেই নানাপ্রকারে তাহার 
অনিষ্ট চেষ্টা করিত। কিন্ত আবার এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, 
ধাছারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে আত্মীয়ত। প্রকাশ করিতেন, অথচ 
গোপনে গোপনে তাহার অনিষ্ট চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। এই শ্রেণীর 
জীব বর্তমান সময়েও সর্বত্র যথে্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 


প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায়। 


ধর্ম প্রচারেব জন্য রামমোহন রায় চতুর্কধ উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। প্রথম, কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক; দ্বিতীয়, বিগ্ভালয় 
স্থাপনদ্বারা ও অন্ত প্রকারে শিক্ষাদান ) তৃতীয়, পুস্তক প্রচার ১ চতুর্থ, 
মভাসংস্থাপন। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


০০০৪০ 





বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ । ব্রহ্মজ্ঞান ও 
তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ (১৮১৬--১৮১৭ সাল)। 


রামমোহন রায় দেখিলেন যে, পুস্তক প্রচার, সত্য প্রচারের একটি 
প্রুষ্ট উপায়। অতএব তিনি ক্রমে ক্রমে ্হ্গজ্ঞানগ্রতিপাঁক গ্রন্থ সকল 
নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়। বিনা সুল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি প্রথমে, ১৭৩৭ শকে, বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তহত্রের ভাষ্য 
প্রকাশ করিলেন । 

রাজা রামমোহন রামের গ্রস্থপ্রকাশক, উক্ত গ্রন্থের বিষয়ে 
বলিয়াছেন ; “ইহার অন্য নাম বস্ত্র, শারীরিক মীমাংসা বাঁ শারীরিক 
স্্র। যাগ যন্ঞাি কর্মসমাপ্ন ত এই ভারতবর্ষে যদবধি বর্জ্ঞান উঃ 
হইয়াছে, তদবধি আরধ্যদিগের মধ্যে 8 কর্ম ও জ্ঞানসন্থদ্ধে একটি 
বাঁদান্ববাঁদ চলিয়া আসিতেছে । খধিগণ এ ছুই বিষয়ের বিস্তর বিচার 
করিয়। গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্ৈপায়ন বেদব্যাস বরক্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। 
তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সুত্রের যায 
তিনি প্র সকল বিচারোদৌধক কতকগুলি হৃত্র রচনা করিয়া যান। 
বহুকাঁলের পর, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য 
ব্যাথ্যা পূর্বক, ব্রহ্মতত্ব ও ব্রন্দোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমগুলী 
মধ্যে গ্রচার করেন। এ সকল স্থত্রে এবং শঙ্করাচার্যা ক্লুত তাহা, 
ব্যাখ্যানে বা ভাষে বেদব্যাসের সমস্ত ত্রন্মবিচার প্রা্ধ হওয়া যায়। 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৪৫ 


মহাত্ব। রাজ। রামমোহন রায়, উক্ত বেদাত্তত্রগ্রন্থের এরূপ গৌরব ও 
মাহাত্ম্য গ্রতীতি করিয়া প্রথমে এ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অন্বাদ সমেত 
প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম ও 
মীমাংসা থাকাতে এবং সর্বলোকমান্ত শঙ্করাঁচার্যয কৃত ভাষ্যে সেই সকল 
মর্ম সুষ্পষ্টব্ূপে বিবৃত থাকাতে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে 
উহ! ব্রঙ্ান্স্বর্ূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে, 
তিনি মকল জাতির সম্মানিত শাক্তদ্বারাই গ্রতিপন্ন করিবেন যে, একমাত্র 
নিরাকার ব্রঙ্গোপাদন! সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্ত তিনি ৫৫৮ হ্থত্রসমন্থিত 
সমগ্র বেদান্তস্ত্রের উক্ত ভাষ্যমম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার 
করিলেন, এবং তৎসম্পর্কে আপনার যাহা বক্তব্য, তাহা এ গ্রন্থের ভূমিকা, 
অনুঠান ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন। বেদব্যাসকৃত বেদান্ত 
ব্যাথ্যান কেহ অগ্রাহ করিতে পারেন না? সুতরাং এই সম্পর্কে তৎ- 
কালীন পঙ্ডিতমগ্ুলীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার চলিল। পরে 
তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদাত্তস্থত্রের প্রমাণ সকল 
তাহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে, রামমোহন রায়ের 
মকল বিচারের ভিত্তিশ্বরূপ এই প্রথম গ্রস্থ প্রথম প্রকাশ হ।” ইহার 
প্রথম মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল অতি প্রাচীন, এমন কি, ছাপার অক্ষর 
বলিয়াই বোধ হয় না। 

“এই গ্রন্থের তিন ভাগ। তৃমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। ব্রদ্ষোপাসনার 
বিরদ্ধে এদেশীয়দিগের যে সকল সাধারণ আপত্তি আছে, গ্রন্থকার 
ইহার ভূমিকাঁতে তাহার উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (১) সন্জপ 
গরবঙ্ধই বেদের প্রতিপাগ্। (২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নয়। (৩) পরমার্থসাধনের পূর্বাপর 
ধক বিধি নাই, অতএব বিচারপুর্ব্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়। (৪) 


৪৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হ্জ্ঞানীর ভদ্রাভব, সুগন্ধি ছূর্গব্ধি আদি লৌকিকজ্ঞান থাকে ন!, তাহা 
নছে। (৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে, তাহ! 
দর্বাল অধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত । বস্তুতঃ ব্রন্মোপামনাই সত্য 
এবং শ্রেষ্ঠ।” 

গ্রন্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রন্মোপামনাই 
পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে চলিত; আর বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ প্রচলিত 
ভাষায় বিবৃত করাতে দোষ নাই। পরন্ত এ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় গন্ভেতে 
কোন প্রগাঢ় রচন1 হয় নাই; এ জন্ত গ্রন্থকার এই অনুষ্ঠানপত্রে গণ্ভ রন 
পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটি নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন |” * 

রাজা রামমোহন রীয় বেদান্তহত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ করেন, ভাহাৰ 
ভূমিকাদিতে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভূমিকাতে সাঁকারবাদীব 
মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ,-_সাঁকারবাদিগণ নিরাকার ত্রঙ্গোপাসনার বিরুদ্ধে এই 
একটি আপত্তি করেন যে, যিনি জগংকর্তা ব্রহ্ধ, তিনি বাকা মনেব 
অগোচর ) স্ৃতরাং তাহার উপাসনা সম্ভব হইতে গারে না। সেইজন্য কো" 
সাকার পদার্থকে জগতের কর্তীজ্ঞানে উপাসনা! না করিলে উপাসনা কা 
সম্পন্ন হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্ত 
বলেন )--যদি কোন ব্যক্তি শৈশবকালে শক্ত হস্তে পতিত হইয়! দেশান্ত: 
নীত হয়, তাহা হইলে সে আপনার পিতার সংবাদ কিছুই জানিতে পা? 





* রামমোহন রায় গণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পুর্বে, ফোট উইয়িলম কলেছে 
জন্ত কয়েকখানি গণ্য গ্রস্থ রচিত হইয়ছিল বটে, কিন্তু এ সকল পুস্তকের রচনা গা 
কদধ্য ও অল্পষ্ট। উহা! সিবিলিয়ান সাহেবের! গড়িতেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত £ 
মাই। তখন লোকে রীতিমত গদ) পাঠ করিতে জানিত ন1। তিনি সেই জন্য গদাএ' 
প্রকাশ করিতে গিয়া, গদ্য পাঠের কতকগুলি বৈযাকরণিক নিয়ম লিখিয়! দিয়ছিলেন। 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৪৭ 


না। সে যুবা হইলে, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে দেখিবে, তাহাকেই 
পিতা বলিয়া গ্রহণ করিবে, এপ হইতে পারে না। সেযদি পিতার 
উদ্দেশ্তে কোন ক্রিয়া করে, অথবা পিতার মঙ্গল প্রীর্থন। করে, তৰে 
গে সময়ে সে ব্যক্তি বলিবে যে, যিনি জন্মদাতা, তীহার শ্রেয়ঃ 
হউক। সেইরূপ, বরন্ষের স্বরূপ জ্রে্ন না হইলেও জগতের অষ্টা, পাতা 
সংহ্র্ভারপে ত্ীহার উপাসনা করা যাইতে পারে। চন্দ্র হূর্য্য প্রভৃতি 
যে সকল পদার্থ আমর! সর্ব! দেখিতেছি ও যদ্দারা আমাদের জীবনের 
কার্য সম্পন্ন হইন্ষেছে, সে সকলেরও যথার্থ স্বব্ূপ জানিতে পারি ন|। 
সুতরাং যে পরমেশ্বর ইন্দিয়ের অগোচব, তীহার প্রকৃতম্বরূপ কিরূপে জান 
যাইতে পারে? কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনা ও নিয়ম সকল দেখিয়া 
পবমেশ্বরকে কর্তা ও নিয়স্তানূপে নিশ্চয় জানা যায়, এবং এইরূপেই 
কাহার উপাসনাব্ষিয়ে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। সামান্ত বিবেচনায় বুঝা 
যায় যে, যিনি এই ছুরবগাহ নানাপ্রকার কৌশলবিশিষ্ট জগতের বর্তী, 
তিনি এই জগৎ অপেক্ষা অবগ্ত অধিকতর ব্যাপক ও শক্কিমান্‌ হইবেন। 
এ জগতের একটি অংশ কিন্বা ইহার অন্তর্গত কোনও বস্তু এ জগতের 
কর্তা কিরূপে হইতে পারে? ধাহার৷ বলেন ষে, নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনা কোনও মতে হইতে পারে না, তাহাদের কথার উত্তরে 
রামমোহন রাঁয় বলিতেছেন যে, স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেক লোকই 
নিরাঁকার ঈশ্বরের উপাঁনা করিতেছেন, ধখন ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, 
তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা 
কোনও ক্রমেই হইতে পারে না? * 


সি পপ 





* ৬ রাঁজনারায়ণ বহু দ্বার! প্রকাশিত রামমোহন রায় প্রণীত গ্রশ্থাবলীর প্রথম খণ্ডের 
আট ও নয় পৃষ্ঠা দেখ। 


৪৮ ' মহাত্! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পূর্বপুরুষ ও মত্মীয়গণের মতের বিরুদ্ধাচর্ণ 
করা কর্তব্য কি না? 


দ্বিতীয়তঃ,--সাঁকাঁরবাদীদিগের আর একটি আপত্তি এই যে, পিতা, 
পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বিপরীত 
আচরণ কর! কখনই উচিত নহে। রাজ! রামমোহন রায় এই কথার 
উত্তরে বলিতেছেন যে, পুর্বপুরুষ ও স্বর্ণের প্রতি লোকের অত্যন্ত স্নেই। 
স্তরাং পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়! এ কথাটিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এ কথার সাধারণ উত্তর এই যে, পণুরাই স্বজাতীয় পশুর 
ক্রিয়ানথদারে কার্ধ্য করিয়া থাকে। মন্থৃষ্যের সৎ সং বিচারবুদ্ধি আছে। 
মানুষ .কিরূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া! কেবল স্বজনেব| 
করেন বলিয়! ধর্মকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন? যদি সকল স্থানে ও 
সকল কালে এই মত প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হিন্দুজাতির মধ্যে 
ধর্মাবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত উৎপন্ন হইতে পারিত না। বিশেষতঃ দেখা 
যাইতেছে ষে, একজন বৈষ্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়] শক্ত হইতেছে, আৰ 
এক ব্যক্তি, শাক্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়! বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করিতেছে 
পৈতৃক মতেই বন্ধ হইয়! থাকিতেছে ন|। এখনও একশত বৎসর অতীত 
হয় নাই, স্থার্ভ ভট্টাচার্য নৃতন ব্যবস্থা গ্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। যাবতীয় 
পরমার্থ কর্ম, নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্বামত হইতে ভিনন,নৃতন মতে 
সম্পন্ন হইতেছে। লোকে গৈতৃক আচরণ পরিত্যাগ না করিলে স্থার্চ- 
উট্টাচার্যযের নূতন ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে পারিতেন না। নকলে বলেন 
যে, পঞ্চব্রাঙ্গণ যে সময়ে এ দেশে আসেন, তাহাদের পায়ে মোজা এবং 
গায়ে জাম! ইত্যাদি ছিল এবং তহার। গো-যানে আরোহণ করিয। 
আসিয়াছিলেন। পরে, মে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না। ত্রাক্ষণের 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৪৯ 


পক্ষে যবনের দাসত্ব কর1, যবনের শাস্ত্র পাঠ কর! এবং যবনকে শান্ত্রপাঠ 
করান, এই সকল কি পূর্বকাঁলপ্রচলিত ধর্থানুযায়ী কার্ধ্য? অতএব 
আত্মীয় স্বজনের উপাসনাপ্রণালী ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন 
প্রকার উপাসনা প্রণালী অবলম্বন, এবং পুর্বব নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া নৃতন 
ব্যবস্থা গ্রহণ, লৌকে চিরদিনই করিয়া আসিতেছে । তবে কেন পরমার্থ 
বিষয়ে উত্তম পথ অবলম্বন করিবার সময় আপত্তি কর! হয় যে, উহা 
ববর্মের অবলম্বিত নহে ও পৈতৃক ধর্ধববিরুদ্ধ, স্থৃতরাং উহ! গ্রহণ কর! 
অনুচিত? 


ব্রহ্মোপাঁসকের লৌকিক জ্ঞান থাকে না; স্থতরাং 
গৃহস্থ ব্রন্মোপাক হইতে পারেন কি না? 


তৃতীয়তঃ)__সাকারবাদিগণ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মোপানন। 
করিলে লোকের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এবং অগ্নি ও 
জলের পৃথক্‌ জ্ঞান থাকে না। অতএব গৃহস্থলোকে কিরূপে ব্রঙ্গোপাসন। 
করিতে পারে ? রাজা রামমোহন রাঁয়, এ কথার উত্তরে, তাহার প্রতিপক্ষ 
নাঁকারবাদীর্দিগকে বলিতেছেন যে, কি প্রমাণে তাহারা এ কথা বলেন, 
তাহা জানিতে পার! যায় না। সাঁকারবাদীরাই স্বীকার করেন যে, নারদ, 
জনক, সনৎকুমারাদি, শুক, বশিষ্ট, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি ত্রন্ষজ্ঞানী 
ছিলেন; অথচ তাঁহারা অগ্নিকে অগ্নি, ও জলকে জলরূপে ব্যবহার 
করিতেন, গাহ্‌স্থ্যকর্মা ও রাঁজকার্ধ্য করিতেন, এবং শিষ্য সকলকে 
যথাযোগারূপে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন। তবে কিবূপে বিশ্বাস করা 
যায় যে, ব্রহ্গজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রক্তান কিছুই থাকে না? লোকে কেমন 


করিয়া এরূপ কথার আদর করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি বল, 
৭ 


৫০ ম্হাত্স! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সর্বত্র বঙ্ষজ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান ও ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান ফেমন করিয়া 
থাকিবে? তাহার উত্তর এই যে, লোঁকযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য 
পুর্ব পূর্ব বর্ষজ্ঞানীর হায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ণ, চক্ষু, কর্ণ, হস্তাদির স্বার 
অবশ্ইই করিতে হইবে। পুত্রের সহিত পিতার কর্ম এবং পিতার সহিত 
পুত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হইবে? যেহেতু এই সকল নিয়মের কর্তা ব্রহ্ম । 


শাস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে; অতএব সাঁকার 
উপাসনা কর্তব্য কি না? 


চতুর্থতঃ;-_সাঁকারবাঁদীরা বলেন যে, পুরাণে এবং তন্বাদিতে নানাবিধ 
সাকার উপাপনার বাবস্থা আছে । অভএব সাকার উপাঁপনা কর্তব্য | এই 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;-_-পুরাণ এবং তন্বাদিতে যেমন 
সাকার উপাসনার বিধি আছে, সেইরূপ জ্ঞান প্রকরণে এ সকল শাস্েট 
লিখিত আছে যে, উহা ব্রন্মেব রূপকল্পনা মার । মনেব দ্বারা যে গ্রকাঁব 
রূপ কল্পিত হইয়া উপাস্ত হয়, মন অন্ক। বিষয়ে নিঘৃক্ত হইলে, প্েইপ্রকার 
রূপ ধ্বংস হইয়া যায়। হস্তের দ্বারা যেপ্রকার রূপ নির্দিত হয়, হস্তাদির 
দ্বারাই তাহ! কালে নষ্ট হয়। অতএব নানারূপবিশিষ্ট বন্ধ সকল নশ্বব। 
কেবল ব্রহ্মই জ্রেয় ও উপান্ত হয়েন। পুরাণ 'ও তন্বশান্ত্রের সাকাব বর্ণন, 
কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনেব নিমিত্ত । পুরাঁণ ও তন্ত্রাদি শাঙ্ে 
সাকার বর্ণন করিয়া, পরে, উহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, উহ অদ্তানী 
মনোরঞ্জনের জন্য! 

রাজা রামমোহন রার আরও বলিতেছেন যে, ধাঁহারা| বেদান্ত গ্রতিগান্ঠ 
পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া, পৃথক্‌ পৃথক মূর্তি কল্পনা কবিয়া উপাদন 
করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর! কর্তব্য যে, ধ সকল বস্তুকে সাক্ষাং 


বেদান্ত ও বেদান্তসুত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৫১ 


ঈশ্বর বলেন, কিন্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া সাহার প্রতিমূর্তি জ্ঞানে 
এ সকল বস্তুর পূজাদি করেন? ইহার উত্তরে, সাহারা গ্ সকল বস্তকে 
কখন্ই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে পারিবেন না। যেহেতু, সকল বন্ত নশ্বর, 
এবং প্রায় তাহাদের নিজের নির্মিত কিম্বা অধীন। অভএব ষে বন্ত নশ্বর 
এবং মন্থুঘ্যের নির্মিত, কিরূপে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে পারেন 1 
এ সকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমৃত্তি বলিতেও তাহারা সঙ্কুচিত হইবেন। 
যেহেতু, ঈশ্বর অপরিমিত ও অতীব্দ্রিয়, তীহার প্রতিমুন্তি পরিমিত এবং 
ইনদিয়গ্রাহথ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তিনি যেষন, তাহার 
প্রতিমৃন্তিও তদনুযায়ী হইবে; কিন্তু এম্থলে তাঁহার বিপরীত দেখা যায়। এ 
সকল প্রতিমূর্তি, উপাসক মন্থষোর সম্পূর্ণ অধীন। এই আপত্তির উত্তরে 
কেহ যদি এরূপ বলেন যে, ব্রহ্গ সর্বময়, & সকল বস্তর উপাসনায় ব্রহ্গের 
উপাসনা সিদ্ধ হয়, এই জন্য এ সকল বন্তর উপাসনা করিতে হয়। এ 
কথার উত্তর এই যে, ব্রহ্ষকে সর্বমর জানিলে, বিশেষ বিশেষ রূপেতে 
তাহার পূজার প্রয়োজন হইত না। এস্থলে কেহ এরূপ বলিতে পারেন 
যে, যে মুগ্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব অধিক, তাহাতেই তাহার উপাসনা কর| 
হয়। এ কথার উত্তর এই যে, যে পদার্থ নযনাধিক্য এবং হ্বাসবৃদ্ধি দ্বারা 
পরিমিত, তাহা ঈশ্বরপদের যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কোন স্থানে 
অধিক, কোন স্থানে অল্প আছেন, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। ইত্যাদি। 


বেদের অনুবাদ শুনিলে, শূদ্র পাপগ্রস্ত হয় কি না? 


রাজা রামমোহন রায়ের বেধাত্তগ্রস্থের ভূমিকার পর, “অনুষ্ঠান, 
শিরোনামাঙ্কিত একটি অংশ আছে। তাহাতেও তিনি সাঁকারবাদীদিগের 
কয়েকটি আপত্তি থণ্ডন করিয়।ছেন। তিনি বেদাস্তশাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ 
কৰিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বেদের 


৫২ মহাতা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাঙ্গাল! অন্থুবাদ করাতে এবং শ্ুনাতে পাপ আছে। উহ! গুনিলে শৃদ্ের 
পাতক.হয়। এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন; ধাহারা 
এরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর! উচিত ঘে, 
যখন তাহারা শ্রুতি, ম্ৃতি, জৈমিীসুত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শান্তর ছাত্রকে 
পাঠ করান, তখন বাঙ্গীলা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন কিনা, 
এবং ছাত্রের! সেই ব্যাখ্যা শুনেন কিনা? ইহা ভিন্ন, মহাভারত, যাঁহাঁকে 
পঞ্চম বেদ ও সাক্ষাৎ বেদার্থ বলা হয়, তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট 
পাঠ করেন কিনা? তাহার অর্থ, শূদ্রকে বুঝাইয়া দেন কিনা? শূদ্রেরাও 
সেই বেদীর্থের অর্থ এবং ইতিহান লইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন 
কিনা? ইহা ভিন্ন, শ্রাদ্ধাদিতে শৃদ্রের নিকট এ সকল উচ্চারণ কবেন 
কিনা? যখন সর্বদাই এইরূপ করিতেছেন, তখন বেদাস্তর বাঁ্াল 
অনুবাদ করাতে কিরূপে দোধোল্পেখ কবিতে পাবেন? কোন্টি মত্ত 
শাস্ব, আর কোন্টি কাল্পনিক পথ, ইহার বিবেচনা স্ুবৌধ লোকে অবঃ 
করিতে পারিবেন। 


দ্বারবানের সাহায্যে যেমন রাজার নিকটে যাওয়া যায় 
সেইরূপ সাকার উপাসনাদারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি ন|? 


কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, পরমেশ্বরেব নিকটে যাওয়া, রাজার 
নিকটে যাওয়ার সদৃশ । রাজার নিকটে যাইতে হইলে, হার দ্বারবানের 
উপাদন! করিতে হয়। সেইরূপ, বর্প্রা্ধি জন্য, রূপগুণবিশিষ্টের উপাপন 
আবহক। এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, একথ। 
উত্তরযোগ্য নহে, তথাচ লোকের সনোহ দুর করিবার নিমিত্ত উত্তব 
দিতেছি। যে ব্যক্তি রাজার নিকটে যাইবাব জন, দ্বারবানের উপাদন 
করে, সে দ্বারবানকেই সাক্ষাৎ বাঁজা বলে না। কিন্তু এস্থলে, তাহার 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৫৩ 


বপরীত দেখিতেছি যে, রূপগুণবিশিষ্টকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া তাহার 
টপাঁসনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজ! অপেক্ষা রাজার দ্বারবাঁনের নিকটে 
[ইতে পারা স্সাধা, এবং রাজা অপেক্ষা রাজার দ্বারবান নিকটস্থ; 
হৃতরাং দ্বারবানের সাহায্যে, রাজার নিকটে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্ত 
[স্থলে অন্ত প্রকার দেখিতেছি। ব্রহ্গ সর্বব্যাগী) আর ধাঁহাঁকে তাহার 
রবান্‌ বলিতেছেন, তিনি মনের দ্বারা অথব| হস্তের দ্বারা নির্দিত। 
চখনও তিনি থাকেন, কখনও থাঁকেন না। কখনও নিকটস্থ, কখনও 
রস্থ। অতএব কিরূপে এরূপ বস্তকে অন্তর্যামী, সর্বব্যাপী পরমাত্মা 
পেক্ষা নিকটস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়! উহাকেই বঙ্গপ্রাপ্তির উপায় 
লেন। তৃতীয়ত:, যে বস্তু চৈতগ্ভাদি রহিত জড়মাত্র, তাহ! কিনপে, 
বপ মহৎ কারধ্যের সহায়তা করিতে পারে? 


বেদান্তভাষ্ের হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ। 


রামমোহন রায়ের স্থপ্রশস্ত দয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে বদ্ধ ছিল ন!। 
হা! সমগ্র ভারতের জন্ঠ ক্রন্দন করিত। সুতরাং বেদাস্তস্থত্রের বাঙ্গাল 
মুবাদ তাঁরতের সকল প্রদেশবাঁদীর বোধগম্য হইবে ন! বলিয়া তিনি 
প্ইই একখানি হিনুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। পরে, ১৮১৬ 
টান্দে, ১৭৩৮ শকে, বেদান্তস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। 

এই শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন )-_-“আমি ব্রাঙ্গণ- 
খে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলমন 
রিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের ( ধাহাদের 
'সারিক স্থুখ, বর্তমান ধর্মপ্রণালীর উপর নির্ভর করে) তিরস্কার ও 
নার পাত্র হইতে হইয়াছে।* কিন্তু ইহা ধতই কেন অধিক হউক না, 
[মি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ কবিতে পারি যে, একদিন আসিবে, 


৫৪ মহাঁত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


যখন আমার এই সামান্ত চেষ্টা লোকে শ্যায়দৃষ্টিতে দেখিবেন, হয় ত কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্ততঃ এই থু 
হইতে আমাকে কেহ বৃঞ্চিত করিতে পাঁরিবেন না যে, আমার আন্তবিষ 
অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্‌, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাণঠ 
পুরস্কৃত করেন।” মহাস্্! তোমার ভবিযাধাণী পূর্ণ হইয়াছে। ধাহাব 
তোমার প্রতি খঙ্জাহস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদেরই সন্তান সন্ততিব 
তোঁমাকে হৃদয়ের গভীবতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতা উপহাব অ 
করিতেছেন ! 

উপরি-উক্ত পুস্তকেব ভূমিকাতে তিনি আবও বলিতেছেন যে, বেন 
শৃত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার তাহার নিশেষ অভি প্রায় এই যে, তাহা, 
হ্বদেশবাসিগণ তাহাদের শাস্ত্রের প্রকৃত তাতপর্্য বুঝিতে পাবেন এ 
তন্বারা প্রকৃতির পরমেশ্বরেব একত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব চিন্তা করিতে পাবেন 
তত্তি্ন আরও অভিপ্রায় এই যে, ইয়োরোপীয়েবা বুঝিতে পারেন থে, 
সকল কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান হিন্দুধন্মুকে বিকৃত করিয়াছে, তাহাব সহি 
উহার বিশুদ্ধ আদেশনিচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত হিন্দুশীস্ত্ব একমাহ 
পরত্রন্মের উপাদনা গ্রতিপন্ন করিতেছে, সকল বিচারগ্র্থে ইহাই প্রন 
করা রামমোহন রায়ের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন।- 
পউপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, সর্বব্যাপী, মা; 
দিগের ইন্জিয়ের অগোঁচব হয়েন, তীহারই উপাদনা প্রধান এবং মুক্তি 
প্রতি কাবণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কাধ্য হয়। যদি কহ, প্ৰণ 
এবং তন্ত্রাদি শান্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন, 1 
সকল কি প্রমাণ? আর পুরাণ এবং তত্থাদি কি শান্তর নহে? তাঁহাং 
উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তম্থাদি অব্ঠ শান্তর বটেন, যেহেতু পুবাণ এ 
তন্ত্রাদিতেও পরমাত্থাকে এক এবং বুদ্ধিমানের অগোচর করিয়া পুনঃ গুণ 
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হিয়াছেন। তবে, পুরাঁণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন 
বং উপাসনা! যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে; কিন্ত এ 
[বাণ এবং তন্্রাদি সেই সাঁকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ 
[ইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবি্ষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত 
ইবেক, সেই ব্যক্তি ছুষ্কন্মে প্রবৃত্ত ন| হইয়| ূপকল্পনা করিয়াও উপাসন! 
[রা চিত্তস্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাপনাতে যাহার অধিকার হয়, 
চা্ননিক উপাঁসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ।” 

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বেদান্তগ্রন্থে এই কয়েকটা বিষয় আছে। 
বদান্তগরন্থে চারিটী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই চারিটা বিষয় 
সাছে:_(১)ব্রহ্ধবোধক তির সমন্বয়, (২) উপান্ত ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয়, 
ও/ন্ডেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক এ্রুতির সমন্বয়, (8) অব্যক্তাদি পদ সকলের 
দমন্যয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারিটা বিষয় আছে £--€১) সাংখ্য ইত্যাদির 
নহিত বেদান্ত মতের বিবোধ পরিহার, €২) স্থষ্টি ও ব্রহ্মবিষয়ক নান! মতের 
বচাব, (৩) মহাভৃত ও জীববিষয়ক ক্রতিবিরোধ ভঞ্জন, (৪) ইন্দ্রিয়, প্রাণ 
ও জীবের সম্বদ্ধবিচার। তৃতীয় অধ্যায়ে এই চারিটা বিষয় আছে £-- 
১) জীবের জন্মাদি প্রকরণ, (২) জীবের জাগ্রত স্বপ্ন, স্যুপ্তি আদি অবস্থা 
এবং শুভাপ্ুভ ভোগ, (৩) নান! প্রকার উপাসনা, (৪) জ্ঞানসাধনের শেষ্টত্ব। 
তুর্থ অধ্যায়ে চারিটা বিষয় আছে: (১)্রঙ্গোপাসনার প্রকরণ, (২) মৃত্যু 
(৩) মরণোত্তর জীবের গতি, (৪) মুক্তির অবস্থা । 
| বেদান্তসার % ও উহার ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ। 

ইহার পরে তিনি “বেদাস্তসার” নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
বে যে বেদাস্তসত্র ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতি 


* বেদাস্তনার নামে সংস্কৃতে যে একখানি গ্রন্থ আছে) ইহ! সে গ্রন্থ নহে | ইহা রাজ। 
মমোহ্‌ন রায়ের নিজের রচিত। 


৫৬ মহাত্ব! রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিস্তৃত ও কঠিন গ্রন্থ। উহা! সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্তাঁবন! অন্ন। 
যদিও তিনি অতি পরিষাররূপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথা 
পাছে সকলে তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে ন| পাবে, 
এই জন্য, তিনি উহার সারসঙ্কলন পূর্বক “বেদান্তসার' নামে এই প্র 
প্রকাশ করিলেন। কোন্‌ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমা 
ঠিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয় যে, বেদাত্তসত্রের সঙ্গেই) 
অথবা অব্লকাল পরেই উহা প্রকাশ হইয়াছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাৰে, 
১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হয়। খুষ্টধর্মপ্রচাবক 
সাহেবের উহা! পাঠ কবিয়! আশ্চর্ধ্য হইয়াছিলেন, এবং রচয়িতার পরিচা 
ইয়োরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। 

বেদান্তদর্ণনকে মূলভিত্তি করিয়া রাজা! রামমোহন রায়, হিন্দু পণ্ডিত 
দিগের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য, তীহাৰ 
শান্ত্রবিচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন কবিতে হইলে, তাহার লিখিত 
বেদান্ততাধ্যের তাৎপর্ধ্য হ্বদয়ঙ্গম কর! আবশ্ঠক। কিন্তু উহা বৃহৎ এস 
সেই জন্ত, আমরা তাহার রচিত “বেদান্তসার' নামক ক্ষুদ্র পুস্তককে বিশে 
বিশেষ ভাগে বিভক্ত করিয়া, পাঠকবর্গের নিকট উহার তাৎপর্য যথাসাধ 
ব্যাখ্যা করিতেছি । 


ব্রহ্ম কি, কেমন) তাহ! নির্দেশ কর! যাইতে পারে না। 


সমুদয় বেদবেদাস্তার্দি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্গকে জান! অব্য 
কর্তব্য। ভগবান বেদব্যান বেদাস্তের প্রথম স্তরে ইহার উল্লেখ কৰি 
শতি এবং ক্রুতিসম্মতবিচাঁবের দ্বারা দেখিলেন যে, বরহ্ষেব স্বরূপ কোন 
মতেই জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ ধন্ম কি, ও কেমন, তাহা দিদেগ 
করিতে পারা যায় না। যেহেতু, এতি কহিতেছেন )--ন চক্ষুষ| গৃহতে 
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নাপি বাঁচ৷ নান্ঠৈর্দে বৈস্তপস! কর্মণা বা। মুণ্ক। অদৃষ্োপরষ্টাী অশ্রুতঃ 
শ্রোতা অস্থলমনণু। বৃহ্দারণ্যক। অবাত্মনসগোচরং। অশবং অন্পর্শং। 
কঠবন্পী। চক্ষুদ্বারা কিন্বা চক্ষু ভিন্ন অন্ত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা, অথবা! 
তপের দ্বারা, কিন্বা শুভকর্মের দ্বার ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহা জানা যায় না। 
[ওক। ব্রক্গ কাহারও দৃষ্ট নহেন, অথচ সকলকে দেখেন ) কাহারও 
কত নহেন, অথচ সকল শ্রবণ করেন ব্রহ্ধ স্থল নহেন, সুঙ্গ নহেন। 
ৃহদারণ্যক | বাক্য ও মনের অগোচর, শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত।' 
₹ঠবলী | 


জগণকে উপলক্ষ করিয়া! ব্রহ্ম নির্দেশ হয়। 


ব্দেব্যাস দ্বিতীয় সত্রে ব্রহ্গের শ্বরূপ বর্ণন করিতে চেষ্টা না করিয়া 
টটস্্রূপে তাহার নিরূপণ করিতেছেন। অর্থাৎ একবস্ত্রকে অন্য বস্তুর দ্বার! 
[ঝাইতেছেন। যেমন হৃর্ধ্যকে দিবসের নির্ণয়কর্তা বলিয়! নিরূপণ করা 
য়। জন্মাগ্স্ত যত: । ২ সুত্র। ১পদ। এক অধ্যায় । এই জগতের জন্মস্থিতি- 
নাশ বাহ! হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ধ। এই জগতের নানাবিধ আশ্চর্য্য 
পার্থ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং ইহার উৎপতি, স্থিতি ও নাশ দেখা 
নাইতেছে। অতএব যেমন ঘট দেখিয়া কুস্তকারের নির্ণয় হয়, সেই এই 
ধরগতের যিনি কর্তা তাহাকে ব্রহ্ম শবে উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রুতি 
[লও এইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রঙ্গের বর্ণন করেন। যতোবা ইমানি 
উভানি জায়স্তে। তৈত্বিরীয়। যোবৈ বাঁলাঁকে এতেষাঁং পুরুষাণাং কর্তা 
ম্ততৎ কর্মা। কৌধীতকী। ধাহা হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন 
হইতেছে, তিনি ব্হ্ম। তৈত্বিরীয়। ধিনি এই সকল পুরুষের কর্তা ও 
বহার কার্য্য এই জগৎ, তিনি ব্রদ্ম। কৌধীতকী। 


৮ 


৫৮ মহাত্মা রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বেদ নিত্য নহে। 
বাচা বিরূপনিত্যয়া। বেদবাক্য নিত্য । ইত্যাদি শ্রুতিত্বার] বেদকে 
স্বতন্ত্র নিত্য বলিতে পার! যায় না) ইহার কারণ এই যে, শ্তিতে বেদের 
জন্মের কথা বলা হইতেছে। খচঃ সামানি জ্ভিরে। খক্‌ সকল ও মা; 
সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং বেদান্তের তৃতীয় সুত্রে বলিয়াছেন: 
যে, বেদের কারণ ব্রঙ্দ। শান্ত্রয় নিত্বাং। ৩। ১। ১। শান্্র অর্থাং বেদের 
কারণ ব্রহ্ম, অতএব জগতের কারণ ব্রক্দ। বেদে কহেন )-- 


আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই। 

আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য। আকাঁশ হইতে জগতের উং. 
পত্তি ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না যে, আকাশ জগতের কারণ। 
যে হেতু শ্রুতি কহিতেছেন ;--এতস্মাদাত্বন আকাশ সম্ভূতঃ। এই আম 
হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে । কারণত্বেন চাঁকাশাদিযু যথা ব্যপদি 
ষ্টোজেঃ। ১৪। ৪।১। সকলের কারণ ব্রঙ্গ। অতএব শ্রুতির পবষ্প 
বিরোধ হয় না। যেহেতু সকল বেদে ব্রহ্ধকে আকাশাদির কারণরূণে 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


প্রাণবায়ু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই। 

অথ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিমংবিশস্তি । ধ। এ 
সকল সংসার প্রাণেতে লয় হয়। এই শ্রতিদ্বারা প্রাণবাঁয়ুকে জগতের কর্ 
বলিতে পারা যায় না। যেছেতু বেদে বলেন,_-এতশ্মাজ্জায়তে প্রাণোমন 
সর্বেন্রিয়াণিচ খং বাুর্জ্যোভিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী। ব্রদ্ধ হইতে 
প্রাণ, মন, সকল ইন্দিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল আর পৃথিবী উপ 
হয়। ভুমা সংপ্রসাদাদধুপদেশাং। ৮। ২।১। ভূমা-শনদ হইতে ক 
প্রতিপাদ্য হন, প্রাণ প্রতিপাদ্য হন না; যেহেতু, শ্রুতিতে প্রাণব্ষা 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাস্কপ্রকাশ। ৫৯ 


উপদেশের পর, ভূমা-শব' হইতে ব্রহ্গ প্রতিপন্ন হইয়াছেন, এরূপ উপদেশ 
আছে। 


জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই। 


তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি; । মুণঁক। ধিনি সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ 
তিনি জগতের কর্তী। এই শ্রুতিদ্বারা কোন জ্যোতিঃ বিশেষকে জগতের 
কারণ বলিতে পারা যাঁয় না, যেহেতু বেদ বলেন,--তমেব তান্তমন্থভাতি। 
মু। সকল তেজম্ান্‌, সেই প্রকাশবিশিষ্ট ব্রন্মের অনুকরণ করিতেছেন। 
অনুকৃতেন্তন্ত চ। ২২।৩।১। বেদ বলেন যে, ব্রন্ষের পশ্াৎ হর্য্যাদি 
দীপ্তি পাইতেছে, অতএব ব্রহ্ধই জ্যোতি: শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন হন, এবং 
নেই ব্রন্ষের তেজদ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়। 


প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই। 


অনাগ্ঘনস্তং মহতং পরং বং নিচার্ধ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। 
ধক। আছ্স্তরহিত নিত্যন্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে, 
হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রুতি। স্বভাবএব সমৃত্তিষ্ঠতে। স্বভাব 
দ্যং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রতিত্বারা স্বভাবকে জগতের স্বত্ত 
কর্থা বল! যায় না" যেহেতু, বেদ বলেন,--পুকষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। 
কঠ। আত্মা ইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ত্বমেবৈকং জানাথ। মু। সেই 
মায়াকেই কেবল জান। ঈক্ষতের্নাশবং | ৫।১।১। শবে অর্থাৎ 
বেদে, শ্বভাবকে জগৎকারণ বলেন নাই? যেহেতু চৈতন্তব্যতীত স্থষ্টির 
মংকর হয় না) সেই চৈতন্ত বঙ্গের ধর্ম, চৈতন্ স্বভাবের ধর্ম নহে । 


যেহেতু, স্বভাব জড়; অতএব, স্বভাব জগতের শ্বতন্ত্ব কারণ হইতে 
পাবে না। 


৬ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অণু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই। 


সৌম্যৈযোইনিয়ঃ| হে সৌম্য! জগৎকারণ অতি সুষ্ম। ইহাদ্বার 
পরমাণুর জগৎকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না) যেহেতু পরমাণু অচেতন; 
এবং পুর্ববলিথিত সতের দ্বারা গ্রমাণ হইয়াছে যে, অচৈতন্ত হইতে এত 
জগতের স্থষ্টি হইতে পারে না। 


জীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাঁই। 


জ্যোতিরুপসম্পন্ত স্বেন রূপেনাভিনিষ্পগ্তে এষ আত্মা | থ। পয 
জ্যোতি: প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রূপেতে জীব বিরাজ করেন। গ্রহ 
প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ে। কঠ। ক্ষুদ্র হ্ৃদয়াকাশে জীব এবং পরমান্ব 
প্রবেশ করেন। এই সকল শঁতিদ্বার! জীব স্বতন্ত্র কারণ এবং অন্তর্ামী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হন না। যেহেতু বেদ বলিতেছেন,-য আত্মনি তিঠন্‌। 
মাধ্যনিন। যে ব্রদ্ধ জীবেতে অন্তর্ধামীরূপে বাঁ করেন। রসং হোবাযং 
লব্ধানন্দী ভবতি। এই জীব বন্স্থথকে পাইয়া আনন্াযুক্ত হন। 
শারীরশ্চোভয়েপি ছি তেদেনৈনমধীয়তে | ২০। ২। ১। জীব অন্ত্যামী 
নহেন। যেহেতু, কাথ এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে উপাধি অবস্থাতে জীবকে 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন । 


পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে জগতের 
উৎপত্তি হয় নাই। 
ধঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরো! যং পৃথিবী ন বেদ । বু। ধিনি 


পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে, অন্তর, অথচ পৃথিবী যাহাকে 
জানেন না, এই শ্রতিথারা পৃথিবীর অধিষঠাত্রী দেবতাকে পৃথিবীর 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাঙ্যপ্রকাশ। ৬১ 


অন্ত্যামী বলিতে পারা যায় ন|। যেহেতু, বেদ বলিতেছেন, 
এযোহিস্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃু। এই আত্মা অন্তর্ধামী এবং অমৃত। অন্তর্যাম্যধি- 
দৈবারদিযু ততবর্ব্যপদেশীৎ। ১৮।২।১। বেদে অধিদৈবাঁদি বাক্য 
মকলেতে ব্রঙ্গই অন্তর্ধামী বলিয়া বুঝাইতেছে ; যেহেতু, অমৃতাদি বিশেষণ 
দ্বার] বেদে অন্তর্যামীর বর্ণন দেখিতেছি। 


ূর্ধ্য হইতে জগতের উৎপতি হয় নাঁই। 


অসৌ বা আদিত্যঃ। ইত্যাদি অনেক শ্রতিতে সুর্যের মাহীস্থয 
বর্ণিত হইয়াছে। ইহাঘার! কু্যকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না; 
যেহেতু, ক্রতি বলিতেছেন,_-য আদিত্যে তিষ্ঠন্‌ আদিত্যাদস্তরঃ। বু। 
যিনি সধ্যেতে অস্তর্যামীরূপে থাকেন, তিনি কুর্ধ্য হইতে ভিন্ন। ভেদব্যপ- 
দশাঙচান্তঃ | ২১। ১। ১। কুর্্যান্ত্যামী পুরুষ, হুধ্য হইতে ভিন্ন ; যেহেতু 
বেদে আছে যে, হুর্য্য লইতে হৃর্য্যান্তর্ধামী ভিন্ন। 


নানা দেবতার জগৎকর্তৃত্ব কথন আছে, 
কিন্ত জগৎকর্তা এক । 


এইরূপ, বেদ স্থানে স্থানে নানা দেবতাকে জগতের কর্তা! বলিয়া 
পন করিয়াছেন, ইহাতে তাহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হয় 
গা) যেহেতু, বেদ পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,_সর্ব্বে বেদা যৎ 
গমামনত্তি ) সকল বেদ একের কথা বলেন। অতএব, এক ভিন্ন 
নেক কর্তা হইলে, বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হুইয়া যায়। আর বে 
বলেন যে»_একমেবাদিতীয়ং ব্রহ্ধ। কঠ। ব্রন্ম এক, দ্বিতীর়রহিত। 
ান্তোতোস্তি ত্রষ্া। বৃ। ব্রহ্ম,বিনা আর কেহ ঈক্ষণ-কর্তা,নাই। নেহ 
াণাস্তি কিঞ্চন। বৃ। সংসারে ব্রন্মবিনা অপর কেহ নাই। তে য্যস্তরা 


৬২ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ততথক্ষ। ছা। ব্দ্ধ নামরূপ হইতে ভিন্ন। নামরূপে ব্যাকরবামি। ছা 
নামরপবিশিষ্ট সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি আছে। 


বেদে স্বতন্থ্ স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ 
প্রভৃতিকে ত্রহ্গ শব্দে বলা হইয়াছে; 
কিন্তু ব্রহ্ম অপরিচ্ছেছা 
ও সর্বব্যাপী । 


এইরূপ, তরি তৃরি শ্রুতিতারা প্রমাণ হইতেছে যে, ধাহারা নানারূপ- 
বিশিষ্ট, তাহারা নিত্য এবং জগতকর্তা হইতে পরেন না । বেদেতে 
নানা দেবতাকে, এবং অন্ন, মন, আকাশ, চতুষ্পাদ্‌, দাস, কিতব 
ইত্যার্দিকে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। শতি চতুষ্পাৎ কচিৎ কচিং 
যোড়শকলঃ। খ। কোথায় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। কোথায় ষোড়শকলা। মনো 
রহ্ষেত্যুপানীত। মন ব্রঙ্গ হন, এই উপাসনা করিবে। কংব্রন্ষ খং 
ব্রহ্ম । বৃ। ব্রঙ্গক স্বরূপ এবং খ শ্বরূপ। ব্রহ্গ দাঁসাঃ ব্রহ্ম কিতবা:। 
অথর্ব । ব্রক্ষ দীস সকল এবং কিতব সকল হন। ব্রহ্মকে জগংস্ববূগে 
রূপক বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন । অপ্রিমূ্ধা চন্ুষী চন্তসথ্য্যো | ইত্যাদি। 
মুওক। অগ্নি ব্রন্মের মস্তক এবং চন্্নুর্য তাহার দুই চক্ষু। ব্রহ্ধকে 
হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দহরোইস্সিনস্তরাকাশে। ছা। 
অনীয়ান্‌ ব্রীহ্্েবাদ্। ৷ ছা । ত্রীহি এবং যব হইতেও বন্ধ ক্ষুদ্র হন। এই 
সকল নানা রূপে এবং নানা নামে বলাতে, এ সকল বস্তর স্বতন্ত্র বহ্ত্ 
গ্রতিপর় হয় না। অনেন সর্বগতত্বমায়ামশবেভ্যঃ | ৩৮। ২। ৩। বে 
বলেন, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্বগণ্ত। এ মৃকল শ্রুতিতে ব্রন্ষের ব্যাপক 
বর্ণিত হওয়াতে বর্ষের সর্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতি । সর্বং 


বেদান্ত ও বেদান্তসৃত্রের ভায্প্রকাশ। ৬৩ 


থবিদং ব্রহ্ম । তদাত্মমিদং সর্বং। ছা। সমুদীয় সংসার ত্রহ্মময় | সর্বগন্ধঃ 
সর্বরসঃ। ছ1। ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস। অতএব নানা বস্তুতে 
এবং নানা দেবতাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়! ব্রহ্ম বলাতে বঙ্গের সর্ধ- 
ব্াপিত্ব প্রতিপন্ন হয়। নান! বস্তর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব গ্রতিপন্ন হয় না। সকল 
দেবতার এবং সকল বস্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্রহ্দত্ব স্বীকার করিলে বেদের 
প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়; এবং এই জগতের অর্টা বলিয়া অনেককে মানিতে 
হয়। ইহাবুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত। নস্থানতোপি পরাস্তোভয় 
লিঙ্গং সর্বব্রহি ॥১১।২।৩| 


ব্রহ্ম নির্বিবশেষ | 


দেহ এবখ দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ষ, তিনি নানা 
প্রকার হন না। যেহেতু, বেদে সর্ধত্র ব্রক্ষকে নির্কিশেষ ও এক 
বণিয়াছেন। শ্রতিঃ। একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রন্ধ। আহ্‌ হি তন্মাত্রং।১৬।২৩। 


ব্রহ্ম চৈতন্যময় । 


বেদে ব্রহ্ধকে চৈতন্তমাত্র বলিয়াছেন। অযমাস্থাস্তরোবাহ্‌ং কৃত: 
্রজ্ভানঘনএব। বৃ। এই আত্মা অন্তরে বাহিরে কেবল চৈতন্তময়। 
্শয়তি চাথেহাপি চ ন্বর্যযতে ॥ ১৭ ॥ ২॥৩॥ 


ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ নহেন। 


বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া, পরে অথ শব হইতে আরম্ত করিয়া 
বণিয়ছেন। নেতি নেতি। বু। যাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা বাস্তবিক 
বধ নয়। ব্রহ্মকোন মতে সবিশেষ হইতে পারেন না। স্তৃতিতেও 
খপ কহিয়াছেন। 


৬৪ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


্হ্ম অরূগী নিরাঁকার। 


অরূপবদ্দেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ 1১৪২৩ ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপবিশিষ্ট নহেন। 
যেহেতু, সকল শ্রুতিতে ব্রদ্ষের নিগুণত্থবকে প্রধান করিয়া বলিয়াছেন। 
তৎসদাসীৎ। ছা। শ্রুতি । অপাণিপাদ্দোজবনোগ্রহীতা পশ্ঠত্যচচ্ুঃদণ 
গোত্যকর্ণ॥ ইত্যাদি | ব্রন্মের পা নাই, অথচ গমন করেন। হস্ত নাই 
অথচ গ্রহণ করেন। চক্ষু নাই, অথচ দেখেন | কর্ণ নাই, অথচ গুনেন। 
শ্রতি। নচাশ্ত কশ্চিং জনিতা। আত্মার কেহ জনক নাই । অণোরণী- 
যান মহতো! মহীয়ান। আত্ম! ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেঠ। 
অস্থলমনণু। ত্রদ্ধ স্থল নহেন, হক্ম নছেন। 


্রঙ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণদ্বার! নির্দেশ কর! যাইতে 
পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্রশক্তি | 


যদি বল, ব্রহ্মকে সর্বব্যাগী বলিয়া! এই সকল নানাগ্রকার পরম্পর 
বিপরীত বিশেষণদ্বার| কিরূপে তাহার বর্ণন করা হয়, সে কথার উত্তর এই 
যে, আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২৮১২। আত্মাতে সর্বপ্রকার বিচি 
শক্তি আছে। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর। এতাঁবানতয 
মহিমা! | ছ!। এইরূপ ব্রঙ্গের মহিমা জানিবে, অর্থাৎ যাহা অন্ত; 
অসাধ্য, তাহা পরমাস্্ার অসাধ্য নহে) বন্ততঃ পরমাম্ব! অচিস্তনীয়€ 
সর্বশক্ষিমান । 


বেদান্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ | ৬৫ 


দেবতারা আপনাদিগকে জগতের কারণ ও উপাস্ত 
কহিয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যও আপনাকে বলিতে 
পারে; কিন্তু উহারা কেহই জগতের কারণ 
ও উপাস্য নহে । 


দেবতারা স্থানে স্থানে আপনাদিগকে জগতের কারণ এবং উপাস্ঠ 
বলিয়াছেন। উহা! আপনাতে বর্ষের আরোপ করিয়া কহিয়াছেন মাত্র। 
শার্ৃষ্যা তুপদেশৌবামদেববৎ। ৩০1১।১। উন আপনাকে উপাস্ত 
বলিয়া ষে উপদেশ দেন, উহ! কেবল, আঁপনাতে ব্রন্ষের আরোপ করিয়া 
বলিয়াছেন । স্বতন্ত্রপে আপনাকে ব্রহ্ম বলেন নাই। যেমন, বামদেব 
দেবতা নহেন 7; অথচ ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে জগতের কর্তারূপে 
বাক্ত করিয়াছেন। বামদেবশ্রুতিঃ। অহং মন্থরভবং হুর্ধযশ্চেতি। বৃ। 
বামদেব আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে কহিতেছেন, আমি মনত হইয়াছি, আমি 
র্যা হইয়াছি। এইরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে বর্গের আরোপ 
করিয়া ব্রহ্মূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন । 
কৃতি। তত্বমসি। তুমি সেই পরমাত্মা। ত্বস্বা অহমন্মি। ইত্যাঁদি। হে 
ভগবন্! যে তুমি, সেই আমি। স্বৃতি। অহং দেবো ন চান্টোহস্ি 
দৈবাম্মি ন শোকভাকৃ। সচ্িদানন্দরূপোহস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্‌। 
আমি অন্ধ নহি; আমি দেবস্ববূপ। আমি শোকরহিত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । 
আমি সচ্চিদাননস্বরূপ নিত্যমুক্ত ইত্যাদি বাকোর অধিকারী সকলেই। 
এ নিমিত্ত, তাহাদিগকে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপান্ত বলিয়া স্বীকার 
করা যায় না। 


৬৬ মহাত্স। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


্রহ্ম জগতের নিমিত্তকাঁরণ ও উপাঁদীনকারণ। 
রঙ্গ জগতের নিমিত্তকারণ। যেমন, ঘটের নিমিত্তকা রণ কুস্তকাঁর। 
রঙ্গ জগতের উপাদানকারণ। যেমন, সত্যরজ্জতে যখন সপ্ত্রম হয়, 
তখন সেই মিথ সর্পের উপাদান-কারণ সেই রজ্ছু। অর্থাৎ সেই রজ্জুকে 
সর্পাকারে দেখা যায়। আর যেমন, মৃত্তিকা ঘটের উপাঁদান-কারণ, 
অর্থাৎমৃত্তিকাকে ঘটাকার়ে দেখা যায়। প্রক্কৃতিশ্চগ্রতিজ্তানৃ্াস্তান্নরোধাৎ। 
২৩৪।১। 


্রক্ম আপনি নামরূপাঁদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহাঁতে তীহীার আত্মসন্কল্পই কারণ । 

্হ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, এবং প্রকৃতি উপাদানকারণ। যেহেতু, 
বেদে বলিয়াছেন, এক জ্ঞানের দ্বার৷ সকলের জ্ঞান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত 
এই দিয়াছেন যে, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বার! যাবৎ মুত্তিকার জ্ঞান হয়। 
যদি জগৎকে ব্রহ্মময় বলা ষায়, তাহ! হইলেই এ দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয়। বেদে 
বলেন, ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বার! জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই নকল 
আরতি অনুসারে, ত্রন্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। ক্রুতি। 
সোহকাময়ত বহন স্তাং। ব্রহ্ধ ইচ্ছা করিলেন, আমি অনেক হই। ইত্যাদি 
শ্রুতিদ্বার! গ্রমাণ হইতেছে যে, ব্রঙ্গ আত্মসঙ্কল্লের দ্বারা আপনি আব্রক্স্তদ 
পর্য্যন্ত নামরূপবিশিষ্ট পদার্থের আশ্রয় হইয়াছেন। যেমন মরীচিকা 
€ অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে হর্য্ের রশিতে যে জল দেখা যায়) সেই জনের 
আশ্রয় হুধ্যের রশ্মি । বন্ততঃ সে মিথ্যা জল, সতারূপ তেজকে আশ্রয় 
করিয়৷ সত্যের স্তায় দেখায় । সেইবপ, মিথ্যা নামরূপময় জগৎ, ব্রদ্দের 
আশ্রয়ে সত্যর্ূপে প্রকাশ পায়। বাচারুভ্তণং বিকারো নামধেয়ং। 


. তি । 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্প্রকাশ। ৬৭ 


নশ্বর নামরূপের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাঁয় না। 
নাম আর রূপ যাহা দেখিতেছ, সে সকল কথা মাত্র) বস্ততঃ ব্রহ্মই 
সত্য। অতএব নশ্বর নামরূপের কোন মতে স্তন্ত্র ব্রহ্গত্ব স্বীকার করা 
যাইতে পারে না। ৪ 


এই ব্রন্মোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা 
উপাসনাতে অধিকার ; কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই 
করিতে পারে না, তাহারা সেই সকল উপাঁসিত 
দেবতীর তুট্টিসাধক, ভোজ্য অন্নস্বরূপ। 


কৃষ্ণ এব পরে! দেবস্তং ধ্যায়েৎ। কৃষ্ণই পরম দেবতা, তীহার ধ্যান 
করিবে। ত্রান্বকং যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমর! যন করি। 
আদিত্যমুপান্মহে । আদিত্যকে উপাসনা করি। পুনরেব বরুণং পিতর- 
মুপসদার। পুনর্বার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম। তংমামাযুর 
মৃতমুপান্ব। বায়ুবচন। সেই আষু আর অমৃতস্বর্ূপ আমাকে উপাসনা 
কর। তমেব প্রাদেশ মাত্রং বৈশ্বানরস্থপান্তে। সেই প্রাদ্দেশ অর্থাৎ 
বিগত প্রমাণ অগ্নির উপাসনা যেকরে। মনোত্রক্ষেত্যুপাসীত। মন 
তব, তাহার উপাসনা করিবে। উদগীথমুপাসীত। উদগীথের উপাসনা 
করিবে। ইত্যাদি নানা দেবতার ও নানা বস্তর উপাসনা, মুখ্য উপাসনা 
নহে। এই সকল উপাসনার তাৎপর্ধ্য এই যে, ব্রদ্ষোপাসনাতে যাহাদের 
রতি নাই, তাহাদের নানা উপাসনাতে অধিকার। যেহেতু, করষসত্র 
এবং বেদে কহিতেছেন,__-তাক্তং বা অনাত্মবিত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। 
| ১। ৩। শ্রাতিতে যে, দেবন্তার অন্নরূপে বলিয়াছেন, উহার তাংপর্যয 
এপ নহে যে, জীব দেবতার সাক্ষাৎ অন্ন। উহার তাৎপর্ধ্য এই মাত্র 


৬৮ মহাত্মা রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


যে, সেই জীব দেবতার ভোগের সামগ্রী। যেহেতু, যাহার আত্মজ্ঞান হয় 
নাই, সে অন্নেরস্যায তুষ্টি জন্মাইয়! দেবতার ভোগে আসে। ইহার কারণ 
এই যে, শ্রাতিতে এইরূপ কহিতেছেন)_ যোহন্তাং দেবতামুপান্তে অস্ঠোই- 
সাবন্তোইহমন্মীতি ন সবেদ যথা পঞুরেবং সদেবানাং। বৃ॥ যেব্যক্তি বুদ 
ভিন্ন অন্ত দেবতার উপাসনা করে, আর বলে, এই দেবতা অন্ত এবং আদি 
অন্ত, উপান্ত উপাসক হই, সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পণুমাত্র হয়। 
সর্ববেদাত্ত প্রতযয়শ্চোদনাগ্াবিশেষা। ১। ৩। ৩। 


বেদে এককেই উপাসনা করিতে বলে । 


সকল বেদ একেরই উপাসনা! নির্ণয় করিয়াছেন। যেহেতু, বেদে এক 
আত্মার উপাসনায় বিধি আছে। আর ব্র্গ, পরমাত! ইত্যাদি শবের ভে? 
নাই। আত্ত্মৈবোপাসীত। বু। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। 
তমেবৈকং জানথ আত্মা ন মন্তাবাচোবিমুঞ্ষ। কঠ। সেই বে আত্মা 
কেবল তাহাকে জান, অন্ন বাঁকা ত্যাগ কর। দর্শনাচ্চ। ৬৬।৩ | ৩। 


ব্রন্মোপামনা ব্যতিরেকে অন্য উপাঁসনা কর্তব্য নয়। 


বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রন্গোপাসনা ব্যতিরেকে অন্ত উপাসনা কবিবে 
না। শ্রুতি। আম্্মৈবেদং নিপ্যুদৌপাসনং স্তাৎ নান্তৎ কিঞিৎ সমূপাসীত 
ধারঃ। এই যে আত্মা, কেবল তাহার উপাসনা করিবে। অন্য কোনও 
বস্তুর উপাসনা, জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য নয়। 


প্রন্মোপাসনায়, মনুয্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার। 


বেদান্তে দৃষ্ট হইতেছে-_তদপর্য্যপি বাদকাযণঃ সম্ভবাৎ। ২৬। ৩।)। 
বাদরায়ণ কহিতেছেন,-মন্থষ্বের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্গবিষ্ার 


বেদান্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৬৯ 


্রধিকাঁর আছে, যেহেতু বৈরাগোর সম্ভাবনা যেমন মনষ্যে আছে, সেইরূপ 
'বরাগোর সম্ভাবনা দেবতাতেও আছে। তগ্ভোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত 
7 এতদভবত তথর্াঁণাং তথামন্ধুষ্যাণাং। বৃ। দেবতাদের মধ্যে, খষিদের 
মধ্যে, মনুযযাদের মধ্যে, যে কেহ ত্রহ্ষজ্ঞানবিশিষ্ট হন, তিনিই ব্রহ্ম হন। 
মতএব ব্রন্মের উপাসনায় মন্তুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্য অধিকার । 


ব্রন্মোপামক মনুষ্য, দেবতার পুজ্য | 


বরঞ্চ, এতি এমন কহিতেছেন, যে মনুষ্য ব্রন্মোপানক হন, তিনি 
দেবতার পজ্য হন। সর্কেইন্মৈ দেবাবলিমাহরস্তি। ছা। সকল দেবতার! 
্জ্ঞানবিশিষ্টের পূজা করেন। 


শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিদাঁর! ব্রন্মোপাঁসন! হয়। 


মেই ত্রদ্ষের উপাররন1 কিরূপে করিবে, তাহার বিবরণ কহিতেছেন। 
ক্রতি। আত্মা! বাঁ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতবাঃ। আত্মার 
র্শন, শ্রবণ ও চিন্তন করিবে এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবে। সহকার্য্য- 
্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তথ্বতে। বিধ্যাদিবৎ। 8৭। ৪1 ৩। ব্রন্ষের শ্রবণ, 
মনন, ধ্যান করিবার ইচ্ছা,-এই তিন কার্ধ্য ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্গ- 
গরাপ্তির সহায়, এবং ব্রন্ধ প্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকল বিধি আছে, ইহ! তাহার 
ন্তর্গত। অতএব, শ্রবণ মননাদি জ্ঞানীর অবশ্ঠ কর্তব্য, যে পর্য্য্ত ব্র্- 
প্রাপ্তি না হয়। তৃতীয় বিধি ধ্যান, তাবৎ কর্তব্য, যেমন দর্শ-যাগের 
ন্তরগত অগ্্যাধান বিধি) পৃথক্‌ নহে। ব্র্ষশ্রবণ কর্তব্য ) অর্থাৎ ব্রহ্ষ- 
্রতিপাদক শাস্ত্রশ্ববণ কর্তব্য । মনন )- অর্থাৎ ব্রহ্গপ্রতিপাদক বাক্যার্থের 
টিঝকরা। নিদিধ্যাসন)- ত্রন্দ্ধর সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা । অর্থাৎ 
উ পটাদি যে, ব্রহ্ষের সত্থাদ্াবা প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই সত্তাতে চিত্ব- ' 


৭৬ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নিবেশ করিবার ইচ্ছা করা। এরূপ করিয়া, পরে অভ্যাসদ্বারা সেই 
সত্তাকে সাক্ষাংকাঁর করিবে। আবৃত্তিরসকৃহুপদেশাৎ। ১।১। ৪। 
মাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্তব্য । যেহেতু, শ্রবণাণির 
উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি। আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্ীং। ১২১৪ 


মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাঁদনা করিবে। 


মোক্ষ পধ্যত্ত আত্মার উপাদনা করিবে। জীবন্ত হইলে পরেও 
আত্মার উপামনা ত্যাগ করিবে না, যেহেতু বেদে এইবপ দেখিতেছি। 
শ্রতি। সর্বদৈবমুপাসীত যাবদিমুক্তিঃ। মুক্তি পর্যস্ত সর্বদা আত্মার 
উপাসন। করিবে। মুক্তা অপি হোনমুপাসতে। জীবন্ুক্ত হইলেও উপাদনা 
করিবে। 

শমদমাঁদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । 

শমদমাহ্যপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তত্দিধেস্তদঙ্গ তয়। তেষাঁমবশ্ুমনষ্টো 
ত্বাং। ২৭। ৪|৩। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ বলিয়! বেদে শমাদির বিধান আছে 
অতএব শমদমাদ্দির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। ব্রহ্ষজ্ঞান হইলে পরে। 
শমদ্বমাদি বিশিষ্ট থাকিবে । শম কি?-মনের নিগ্রহ। দম কি? 
বহিরিক্ড্িয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনে এবং বহিরিক্রিয়ের বশে থাকিবে না 
মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবে। শমদমাদি এই যে আদি শং 
ইহাদ্ার| বিবেক ও বৈরাগ্যাদি বুঝাইতেছে। বিবেক কি? ব্রহ্ধ সন্ত 
জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য কি 1--বিষয়ে গ্রীতিত্যাগ অতএ। 
ব্রন্গোপাক শমদমাদিতে যত্ব করিবেন। 

ব্রহ্মৌপাসনাদারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। 

বরহ্ধোপাসনা যেমন মুক্তিফল দেন, 'সেইন্ধপ অন্ত সকল ফল প্রদান 

ফরেন । পুরুষার্ধোহতঃশবাদিতি বাদরায়ণঃ। ১। ৪|৩। বেদে কহিতে 


বেদাস্ত ও বেদীন্তসৃত্রের ভাষাপ্রকাশ। ৭১ 


ছেন,+ব্যাসের এই মত যে, আত্মবিষ্তা হইতে সকল পুরুতার্থ সিদ্ধ হয়। 
শ্রতি। আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতি কাম; ব্রহ্মবিদ্ব দ্ষৈব ভবতি। মু। প্র্য্ের 
আকাঁজ্ষিত আত্মার উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্জ্ঞানবিশিষ্ট, তিনি 
্ষস্ব্ূপ হন। আঙ্কল্লাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্বিন্তি। ছ1। ব্রন্ষজ্ঞানের 
ন্করনমাত্র পিতিলৌক উত্থান করেন। সর্কেহশ্মৈদদেবাবলিমাহরস্তি । তৈ। 
্জ্ঞানীকে সকল দেঁবত| পূজা করেন। ন স পুনরাবর্ততে। ন স পুনরা- 
বর্ততে। ছা। ব্রহ্ষজ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম কদাপি নাই। 


যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ঠায় অধিকার । 
যতির যেরূপ ব্রহ্মবিস্তায় অধিকার, সেইরীপ, উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার 
আছে। কৃৎসভাবাত্ত, গৃহিণৌপসংহার£| ৪৮। ৪।৩। সকল কর্মে এবং 
মাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে। অতএব, পূর্বোক্ত দর্শন 
শরবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবে ; যেহেতু বেদে কহেন, 
র্বাধিক্য হইলে, সকল উত্তম গৃহস্থ, দেবতা! যতিতুল্য হন। শ্রদ্ধাধিক্যাত্ত, 
কংনাহেব গৃহিণোদ্দেবাঃ কৃতমাহের যতয়ঃ। ছা। 


ব্রন্মোপাঁসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, 
ন| করিলে পাপ নাই। 


স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রন্মোপাসক করেন, 


তবেউত্বম। না করিলে পাপ নাই। সর্বাপেক্ষা ষজ্ঞা্দি শ্রুতেরম্ববৎ। 
৬ ৪1 ৩। 


জ্ঞানলাঁভের পূর্বেব যে কন্ম করিতে হয়, তাহা 
কেবল তিত্তশুদ্ধির জন্য । 
জানলাভের পূর্বে চিততশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ম করা আবস্তক। যেহেতু, 


৭২ মহাত্! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বেদে যজ্ঞাদিকে চিত্তশুদ্ধির সাঁধনরূপে কহিয়াছেন। যেমন, যতক্ষণ ন| 
গৃহে পৌছান যায়, ততক্ষণ অশ্বের প্রয়োজন, সেইরূপ ব্ন্গনিঠ হওয় 
পর্যাস্ত কর্মের প্রয়োজন । 


বর্ণাশ্রমাচার ন! করিলেও ব্রন্গজ্ঞান জন্মে । 

অন্তর! চাঁপি তু তদৃষ্টেঃে। ৩৬। ৪1 ৩। অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার 
বিনাও ব্রহ্গজ্ঞান জন্মে। বেদে দেখিতেছি, রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর বব 
জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। তুল্যন্ত দর্শনং | ৯। ৪। ৩। কোন কোন 
জ্ঞানীর যেমন কর্ম এবং জ্ঞান এই ছুয়ের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে, সেইমন 
কোন কোন জ্ঞানীর বর্দরত্যাগ দেখা যায়। এই উভয়ের প্রমাণ পরেব দুই 
শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে । জনকোবৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। 
বু। জনকজ্ঞানী বহু দক্ষিণ! দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। বিদ্বাংসোইঘ্রিহোক। 
ন ভুহবাঞ্চক্রিরে। জ্ঞানবান সকল অগ্নিহোত্র সেবা করেন নাই। | 


অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। 


যগ্ঘপি ব্রহ্ষোপাসকেব বর্ণাশ্রম ও কশ্মান্ষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে এ 
দুয়েতেই সামর্থ আছে, তথাপি, অতস্তিতরজ্ায়োলিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥ ৪ ॥ ৩ 
অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, বেদে কহিয়া 
ছেন যে, আশ্রমবিশি্ট জ্ঞানীর ত্রহ্মবিদ্ভাতে শীঘ্র উপলব্ধি হয়। 


যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেইখানে উপাঁননা করিতে 
পারা যায়। 


রহ্ষ্লানের অনুষ্ঠানের জন্য কোন তীর্থের কিন্ব! কোন দেশের গে 
করে না। যন্ত্রেকাগ্রতাতজাবিশেষাঁং ॥ ১১ ॥ ১ ৪ ॥ যেখানে চিত্তের 


বেদীস্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্বপ্রকাশ। ৭৩ 


সর্ধ্য হয়, সেই স্থানে ব্রন্দের উপাঁদনা করিবে । ইহাতে দেশের এবং 
তীর্থাদির নিয়ম নাই। যেহেতু বেদে কহিতেছেন ;- শ্রুতি। চিত্তস্তৈকাগ্র্য- 
সম্পাদকে দেশে উপাসীত। যেস্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে উপাসনা 
করিবে। 


সবত্যুর ইতর বিশেষ নাই। 


্রন্মোপাসকের উত্তয়ায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক্‌ ফল 
হয়না। অতশ্চায়নেপিদক্ষিণে ॥ ২০॥২॥৪॥ দক্ষিণায়নে জানীর 
মৃত্যু হইলেও ভুযুয়াদ্বারা৷ জীব নিঃস্যত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন। 


রহ্ষজ্ঞানী জন্বসৃত্যু হ্রীসরৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন। 


শ্রতি। এতমানন্দময়মাতআীনমনবিশ্ত ন জীয়তে ন মিয়তে ন হ্সতে 
ন বর্ধতে ইত্যাদদি। জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়! জন্মৃত্যু 
হবাসবৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন। 

ও তৎসৎ 

স্থিতি সংহার স্ৃষ্টিকর্ত। যিনি, তিনি সত্তামাব্র হয়েন। বেদের প্রমাণ, 
মৃধির বিবরণ, আচার্য্যের ব্যাখ্যা এবং বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে 
যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শান্তর এবং যুক্তি এ ছয়ের কোন ফল 
হয়না। এই বেদাত্তসারের বাহুল্য এবং বিচার ফাহাদের জানিবাঁর 
ইচ্ছা হয়, তাহার! বেদাস্তের সংস্কৃত এবং ভাষাবিবরণে তাহা! জানিবেন। 


ব্রন্মস্বরূপবিষয়ে বেদান্তমতের ব্যাখ্যা | 


রাজা রামমোহন রায় ক্রঙ্গস্বূপ সম্বন্ধে বেদাস্তদর্শনের যে ব্যাথ্য 
করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই )--পরমেশ্বর জগতের আত্মা । (30015 
৩ 


৭8 মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


010 5011 ০01 01০ [07150150)। পরমেশ্বরের শ্বূপ জানা যায় না। 
তটস্থ লক্ষণদ্ধারা, অর্থাৎ ত্বাহার মায়াশক্তির কার্ধয যে জগৎ তাহা 
পর্যযালোচন! করিয়া, তাহার লক্ষণ ব৷ সগুণভাব জানা যায়। পরমেশ্বরই 
বাস্তবিক পারমার্থিক সত্তা )-ভীহার অতিরিক্ত কোন বস্্ব নাই। 
মায়া কাছাকে বলে, এই বিষয়ে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, মায়া 
ঈশ্বরের শক্তি বা শক্তির কার্ধ্য। জগৎ মায়ার কার্ধ্য, ইহাঁর তাংপর্যয 
এই যে, জগতের ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত বলিয় 
যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান বা অবিস্তা। ইহাকে অমশ্পূর্ণ জ্ঞানও বলা 
যায়। 

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যাম্থপারে, মায়! মুখারূপে ঈশ্বরের জগং- 
কারণ শক্তি, এবং মায়া গৌণরূপে এ শক্তির কার্ধ্য, অর্থাৎ জগৎ। 
এই যে মায়া বা জগৎ, ইহা ভ্রমমাত্র। জগৎকে ভ্রম বলার তাংপর্ধ্য কি? 
বেদাস্তদর্শনে ছটা দৃষ্টান্তঘারা৷ জগৎকে ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা কর! হইতেছে। 
প্রথম, যেমন রজ্জুতে সপ্রম। দ্বিতীয়, যেমন স্বপ্ন। প্রথম দৃষ্টান্ত 
অর্থ এই যে,ত্রমাতবক সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অর্থাং 
যেমন রঙ্জুকে অবলম্বন করিয়া ত্রমাত্মক সর্পের সত্তা) সেইবগ) 
পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ মত্তাবিশিষ্ট হইয়াছে। জগৎকে স্বপন 
বলার অর্থকি? স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত সকল, যেমন জীবের সত্তার অধীন, জীবকে 
ছাড়িয়া! শ্বপ্পের যেমন সতত! নাই, সেইরূপ, জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার 
অধীন। জগৎ অসত্য, এই কথার অর্থকি? ধথার্থ সত্তা,_পারমাধিক 
সত্তা (950100 ০515০10৩ ) কেবল এক পরমেশ্বরের। ঈশ্বর ভিন 
বন্ত নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত বন্তই অসত্য। জগতের নিজের স্বাধীন 
নিরবলম্ব স্| নাই। | 

জগতের ব্যবহারিক দত্তা আছে। জ্ঞানেন্দিয় ও কর্পেনরিয়দার। 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৭৫ 


বিহিত কর্ম করিতে হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কর্ধ্যা 
করিতে হইবে। মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিতৃকর 
কার্ধ্যানুষ্ঠান। রাজা রামমোহন রায়, সগুণ এবং নিগুণ, কর, এবং 
ভান, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। যে 
বৈদাস্তিক মতে, জগৎ, মাতাপিতা৷ ইত্যাদি সকলকে মিথ্যা জানিয় 
ংসার ত্যাগ কর! কর্তৃব্য বলিয়া: প্রচার করা হয়, রাজা রামমোহন রায়, 
সেইরূপ মত অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিতেন। 

ব্রন্গের স্বরূপ জানা! যায় না। কিন্তু তাহাকে জগতের কর্তা ও 
নির্বাহকরূপে, বিধাতারূপে জানা যায়। রামমোহন রায় এইরূপে বেদাস্ত- 
দর্শনের অনুসরণ করিয়া ব্রন্মের নিগুণ ও সগুণ ভাবের ব্যাধ্য। করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে তিনি শঙ্করাচার্য্যের ভাম্মান্ুসারে বেদাস্তমত সমর্থন করিয়াছেন। 
রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যান্ুসারে জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন; কিন্তু সেই শঙ্করোক্ত মিথ্যাত্ব, নিজে অতি সুন্দরভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শঙ্করমতে মায়া মানিয়াছেন ;-__মায়! অজ্ঞান । 
্রহ্ধকে মায়া স্পর্শ করে না। কিস্তৃতিনি সেই অজ্ঞান বা মায়ার এই 
প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবসকল, ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌, এইরূপ 
বোধই মায়া বা অক্ঞান। রামান্ুজ মতে পরমেশ্বর মায়ার অধীশ্বর 
অর্থাৎ চিৎশক্তি ও মায়াঁশক্তি বা চিদচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই] উপান্ত। 
নিগুণ ব্রহ্ম বা ব্রন্মের মায়াতিরিক্ত স্বরূপ শ্বীকৃত হয় নাই। রাজা 
রামমোহন রায় শঙ্করভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করকে 
এমন ভাবে বুঝিয়াছিলেন, যাহাতে-*লৌকিক বাবহার, ধর্্মাধর্প ও 
উপাসনাদি সম্ভব হয়। শঙ্কর ভাষ্যেও এ সকল আছে; তবে নিগুভাব 
গ্রবল। রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যায় উভয় দিকের সমান প্রয়োজনীয়ত 
প্রদর্শিত হইয়াছে । 


৭৬ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


“বেদান্তপ্রবেশ' ও রামমোহন রাঁয়। 


শ্রীযুক্ত চন্ত্রশেখর বন্থু মহাঁশয় তাহার রচিত “বেদাস্তগ্রবেশ*-গ্্ে 
রামমোহন রায়ের বেদাস্তভাষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন )--“মিথিলাতে বেদ- 
বেদাস্ত ও বেদাঙ্গের অনুশীলন বরং কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুই 
নাই। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ই বঙ্গের মুখোজ্জল করিয়! গিয়াছেন।” 
*॥ঞ্জ ক্ষ গগ “তিনি (রামমোহন রায়) ১৭৩৭ শকে, বেদাস্তসত্ 
মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তাহার যে প্রকার বাঙ্গাল! অন্থুবাদ 
দিয়াছেন, তাহা যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আশ্র্যোর বিষয় এই ষে, তিনি 
বেদান্তের সমুদয় সার তাৎপর্ধ্যই তদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বশান্তের 
পারদশী না হইলে, কিছুতেই এরূপ ভাষ্য কর! যায় না। ধাহীর! উহার 
গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহীরা উহা হইতে প্রভূত উপকার 
লাভ করিয়াছেন” 
রা রঙা ক রা 
"এ স্থলে মহাত্মা রামমোহন রীঁয় সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ব্যন্ধ না 
করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিতে পারি না। তিনি যে কেবল ত্রাঙ্মসমাজের 
প্রবর্তক ছিলেন, এমন নহে। তিনি একজন শাস্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক 
ছিলেন। বিচারতঃ তাহাকে একজন হিন্দুশান্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়৷ গণ 
কর! যাইতে পারে। তিনি বেদ ও অন্ান্ত সমুদয় শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্ত 
রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারদিগকে প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। এক্ষণে ইয়োরোপীয় দর্শনকারদিগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার 
এদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্ধ রামমোহন রায় যে শ্রেণীর 
দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয়, শন্্প্রিয় ভাযতরাজ্য তাহার অর্ণবগোতা" 
রোঁহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহ! হইতে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হইয়াছেন। 


বেদাস্ত ও বোদান্তসূত্রের ভাষ্প্রকাশ। ৭৭ 


তিনি ষে'সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন 
শান্তানমোদিত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী |৮ 


ঝা ৪ রঃ ০ 

প্রামমোহন রায় একটি অতি সহজ ও সুসংলগ্ন প্রণালী দ্বারা সকল 
শান্ত্রের নিগৃঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। তিনি মীমাংন। করিলেন 
যে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। ভেদই সকল 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। উপনিষদে যে 'সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ধ” কহিয়াছেন, 
নে ব্রন্মের সর্বব্যাপ্তিত্ব প্রতিপাদনার্৫ঘে। নান! দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা 
হইয়াছে, সে ব্রহ্দের সর্বাত্রে বর্তমানত্া! দেখাইবার জন্য এবং দুর্ববলাধি- 
কারীর হিতের নিমিত্তে। প্রত্যেক পদার্থ বা দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
ক্ষ কহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত নহে। বামদেব, কপিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি 
মহায্সারা যে, আপন! আপনাকে ব্রহ্গরূপে বর্ন করিয়াছেন, তাহার 
ভাংপর্যয এই যে, “অধ্যাত্ব বিগ্ার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্বভাবে 
গরিপূর্ণ হইয়া পরমাস্মাস্বর্ূপে আপনাকে বর্ণন করেন। ফলে, তাহার! 
যে আপনার! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম, ও বর্ণনার এমত তাৎপর্য নহে। 
রামমোহন রায়ের এইক্সপ ব্যাখ্যায় স্থির হইয়াছে যে, জীৰাত্মাকে, কোন 
মষ্যকে, বা কোন পদার্থকে স্বরূপত; ব্রহ্ম বলা অছ্ৈতগ্রতিপাদক শাস্ত্রের 


উদ্দেন্ত নহে।” 
উপনিষদ্‌ প্রকাশ। 
বেদান্তস্থত্র ও বেদাস্তসার প্রকাশ করিয়া তিনি পাচখানি উপনিষদ্‌, 
বাঙ্গালা অন্থুবাদ সহিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তন্মধ্যে 
মামবেদের অন্তর্গত তলবকার উপনিষৎ প্রথম প্রকাশ করেন। তলব- 
কাবের অপর নাম কেনোপনিষ্কং | ১৭৩৮ শকে, ১৭ই আষাঢ়, হ্হা 
প্রথম প্রকাশিত হয়। 


৭৮ মহাতব! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তলবকার উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন রায় বলিতেছেন থে, 
তিনি ভগবান্‌ ভাষাকারের অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যান্ুসারে ইহার 
অনুবাদ করিয়াছেন। তৎপরে বলিতেছেন,"বেদেতে যে ষে ব্যক্তির 
প্রামাণ্য জ্ঞান আছে, তাহারা ইহাকে অবন্তই মান্ত এবং গ্রাহ করিবেন) 
আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সহিত স্থতরাং প্রয়োজন 
নাই।” 

শেষোক্ত কথাগুলি তিনি সাকারবাদী হিন্দুদিগের প্রতি লক্ষ্য করি 
বলিয়াছেন। সাকারবাদী হিন্দুগণ বেদকে মূলশান্ত্র বলিয়| স্বীকার 
করিতে বাধ্য। স্ৃতরাং সেই বেদ হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, 
তাহাদের তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। উপনিষদ বেদের 
শিরোভূষণ। উপনিষদ্‌ যে নিরাকার ব্রন্গোপাসনার উপদেশ দিতেছে, 
হিন্দু হইয়া, বেদকে অত্রান্ত মূলশাস্ত্র বলিয়! স্বীকার করিয়া, কেমন কৰিযা 
তাহা অগ্রাহ্হ করিতে পারেন? সুতরাং রামমোহন রায় সাকাঁরবাদী 
হিন্দুদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,_“যাহার নিকট বো 
গ্রমাণ নহেন, তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই ।” 

একথার আর একটি দিক আছে। ধাহাদের যে শান্তর, রামমোহন 
রায় টাহাদের জন্ত সেই শান্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানদের জন 
বাইবেলের ব্যাখ্যা, মুসলমানদের জন্ত কোরানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
রামমোহন রায় নিজে কেবল বেদ মান্ত করিতেন, বাইবেল ব| কোরান 
মানিতেন না, ইহা সত্য নহে। অথবা, তিনি বেদ, বাইবেল, কোরান 
সকল শান্ত্রকেই সকলের জন্য, সমান ভাবে, মান্ঠ করিয়। গিয়াছেন 
তাহাও নহে। তিনি হিন্দুদের জন্ত বেদ, ্ীষ্টিয়ানদের জন্ত বাইবের। 
মুনলমানদের জন্ত কোরান মান্য করিয়। গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাহার 
নিজের মত কি ছিল? তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বজনীন 


বেদাস্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাব প্রকাশ। ৭৯ 


ধর্মে বিশ্বাম করিতেন। সকল শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য সেই একেশ্বরবাদ। 
সুতরাং প্রত্যেক ধর্্মাবলম্বীর নিকট, তাহার শান্ত্রকে মান্ত করিয়া, তাহ 
হইতেই ব্রহ্মতত্বের উপদেশ দিতেন । বিশেষ বিশেষ ধন্মাবলম্বীর নিকটে, 
শান্্নিরপেক্ষ যুক্তির অনুসরণ না করিয়া, শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়কেই 
ধম্মবিচারের ভিত্তি করিয়! লইতেন। 

১৭৩৮ শকের ৩১শে আযাঢ়, যজুর্কেদীয় ঈশোপনিষৎ প্রকাশ 
করিলেন। ইহার অপর নাম বাঁজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। বেদাত্ত- 
ত্রের স্তায় তিনি ইহারও একটি তৃমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছিলেন। 
উক্ত ভূমিকাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়া 
ছেন ফে, ব্রন্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। তাহার 
বিপক্ষগণকে লক্ষ্য করিয়া! বলিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ আগ্োপান্ত 
পাঠ না! করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে, এবং শাস্রসিদ্ধ 
মতকে ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়! অগ্রাহ করাও অত্যন্ত অন্যায়। 

ঈশোপনিষদের তৃমিকায় রামমোহন রায় প্রথমতঃ বলিতেছেন যে, 
নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা! বেদাস্তের বা উপনিষদের সিদ্ধান্ত । 
দিতীয়তঃ, পুরাণ ও তন্ত্র, শাস্ত্র কিনা এবং তাহাতে যে সকল দেবদেবীর 
পূজার উপদেশ আছে, তাহা প্রামাণ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে 
রামমোহন স্লায় বলিতেছেন যে, পুরাণ তন্্রা্দিও শীল; কেনন। তাহাতেও 
এক নিরাকার পরব্রন্মের উপাসনার উপদেশ আছে। তিনি শান্ীয় 
প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে, যে সকল 
দেবদেবীর পূজার কথা আছে, উহা অজ্ঞানী ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য। 
বাহার পরমাত্মার উপাসনা অসম্ভব মনে করেন, তাহাদের মত থওন 
করিবার জন্য রামমোহন রাফ বলিয়াছেন যে, পরমাত্বার উপাসন। 
অসন্তব হইলে শাস্ত্রে উহার উপদেশ থাকিত না। শাস্ত্রে অসভ্ভব 


৮৩ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিষয়ের উপদেশ কেন থাকিবে? পরিশেষে, বীহারা বলেন যে, 
পরমাত্বার উপাসন| সন্ন্যাসী জন্য, এবং দেবতার উপাসন! গৃহস্থের 
জন্য, রামমোহন রায় অথগ্ডনীয় শাস্ত্রীয় গ্রমাণ প্রয়োগ করিয়। তাহার 
মত থণ্ডন করিয়াছেন। তিনি নিঃসংশয়িতরূপে মিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, 
গৃহস্থেরও ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে। 

গৃহস্থও ব্রন্ষোপাসনার অধিকারী, এই মত্য প্রচার করিয়! রামমোহন 
রায় ভারতে নবধুগ প্রবর্তিত করিয়াছেন। রামমোহন রায় ভারতবাসীর 
পক্ষে ইহার অপেক্ষা মুল্যবান সত্য আর কিছু প্রচার করেন নাই। 
গৃহীর পক্ষে ব্রন্মোপাঁসনাগ্রচার রামমোহন রায়ের ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচারের 
বিশেষত্ব । এ বিষয়ে তাহার পূর্ববর্তী বৈদাস্তিক বা ব্ষজ্ঞানীদিগের 
অপেক্ষা তাহার মতের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়। বেদান্তের ভাষ্যে রামমোহন 
রা আপনাকে শঙ্করের অনুচর বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
গৃহীর ব্রদ্দোপাসনা বিষয়ে শঙ্করের সহিত তাহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
শঙ্কর সন্গ্যাসের পক্ষে, রামমোহন রায় গাহ্স্থ্ধর্মের পক্ষপাতী । 

সাকার উপাসনা! পরম্পরার কারণ কি?--এই প্রশ্নের উত্তরে 
রামমোহন রায় ছুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কারণ এই থে 
নৈমিত্তিক কর্ম, ব্রত মহোৎসবে ত্রাঙ্মণপণ্ডিতের লাভের বৃদ্ধি। দ্বিতীয় 
কারণ, শুদ্র ও বিষয়কর্মমা্িত ব্রাহ্মণের মনোরগ্রন | 

্রহ্মোপাদক শীত, উষ্ণ, পঙ্ক, চন্দন সমান জ্ঞান করিবেন, সাকার, 
বাদীদিগের এই কথ! রামমোহন রায় খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমত 
তিনি প্রাচীন কালের খষিদের দৃষ্টান্তঘারা| প্রদর্শন করিতেছেন যে, এ 
সকল বিষয়ে তাহাদেরও বাবহারিক জ্ঞান ছিল। উক্ত বিষয়ে রামচন্্রের 
প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ উদ্ধত করিয়াঞ্ছেন। পরিশেষে তিনি প্রান 
করিতেছেন যে, শাস্ত্রে দেবতার উপাসকদিগের প্রতিও স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে 


বেদান্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাস প্রকাশ। ৮১ 


পর্বময়রূপে দর্শন করিবার উপদেশ আছে। সুতরাং, পক্ক-চন্দন সমান 
জ্ঞান কর না কেন বলিয়া যেমন ব্রহ্গজ্ঞানীকে আক্রমণ কর! যাইতে 
পারে, দেইরূপ, সাঁকারোপাসককেও অবিকল এ কথা বল! সঙ্গত হইতে 
পারে। কেননা, সাকারোপাসকের প্রতিও উপদেশ রহিয়াছে যে, 
তিনি তীহার ইঞ্টদেবতাকে সর্বময় বলিয়া অনুভব করেন। হার 
কোন কোন প্রতিদন্দী পণ্ডিত তাহাকে এই বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন 
যে, ব্রন্ষজ্ঞানীর ন্যায় কি কর্ম কর? তিনি এই কথার উত্তরে আপনার 
হীনতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্ণন করিয়াছেন যে, 
শান্ত, বৈষ্ব প্রভৃতি মতাব্লম্বী লোক সম্বন্ধেও এ কথা সমানরূপে বলা 
যাইতে পারে। অর্থাৎ, শান্ত, বৈঞ্ণব প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকেও 
বলা যাইতে পারে, শাক্তের ন্যায় কি কর্ম্মকর? বৈষ্ণবের ন্যায় কি 
কর্ম কর? ইত্যাদি। 

আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা হইতে কয়েকটি স্থান নিয়ে অবিকল 
উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক, রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি পাঠ করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন । 


সাকার উপাসন৷ কাহাঁদের জন্য? 


“এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, 
র্তব্যাপী, আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন। তাহারই 
উপামনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় ; আর নামরূপ সকল মায়ার 
কার্ধা হয়। যদি কহ, পুরাণ এবং তস্ত্রাদি শান্ত্রেতে যে সকল দেবতার 
উপাসনা! লিখিয়াছেন, সে সকল কি অগ্রমাণ ? আর, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি 
কি শাস্ত্র নহেন? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তস্তারদি অবশ্ত শান্তর 


বটেন; যেহেতু, পুরাণ এবং তন্্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের 
১১ 


৮২ মহাত। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অগৌচর করিয়। পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে 
সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুণ্য মতে লিথিয়াছেন, সে 
প্রত্যক্ষ বটে। কিন্তু এ পুরাণ এবং তন্ত্াদি, সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত 
আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ 
মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি ছৃষর্থে গ্রবর্ত না হুইয়া৷ বূপকল্পন! 
করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে 
যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। 
প্রমাণ, শ্মার্তধৃত জমদগ্ির বচন । 
চিন্য়স্তা দ্বিতীয়ন্ত নিষ্চলন্তাশরীরিণঃ 
উপাসকানাং কার্্যার্থ ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। 
রূপস্থানাং দেবতানাৎ পুংস্থযংশাদি কল্পনা ॥ 
জ্ানন্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশৃন্ত শরীররহিত যে পরমেশ্বর, তাহার 
রূপৈর কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার করিলে, 
পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে 
হয়। বিষ পুরাণের প্রথমাংশের দিতীয়াধ্যায়ের বচন। 
রূপনামাদি নির্দেশবিশেষণ বিবর্জিত । 
অপক্ষয়বিনাশত্যাং পরিণা মার্ডিজন্মভিঃ | 
বর্জিত: শক্যতে বক্তুং বঃ সদান্তীতি কেবলং ॥ 
রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণরহিত, নাশরহিত, অবস্থাস্তরশৃণ্, ছুঃথ এবং 
জন্মবীন পরমাত্ম। হয়েন। কেবল আছেন, এইমাত্র করিয়। তাহাকে 
কহ যায়। 
অপৃজ দেবামনুয্যাণাং দিবি দেবামণীষিণাং | 
কা্ঠলোষ্েযু মূ্খাণাং যুক্তস্তাত্মনি দেবতা ॥ 
জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মনুষ্যের হয়,গ্রহাদিতে ঈশ্বরবৌধ দেবজানীর 


বেদান্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাষ্াপ্রকাশ। ৮৩ 


করেন, কাষ্মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্েরা করে, আত্মাতে ঈশ্বর- 
বোধ জ্ঞানীরা করেন। শ্রীভাগবতের দশমন্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির 
প্রতি ভগবদ্ধাক্য। কিং স্বক্পতপমাং নৃণামষ্চায়াং দেব চক্ষুষাং দর্শনম্পর্শন 
প্রশ্ন প্রহ্বপাদার্চনাদিকং। ভগবান শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থ 
নানাদিতে তপত্তা বুদ্ধি যাহাদের, আর প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের, 
এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদেব দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার, আর 
পাদার্চন! অসম্তভাবনীয় হয়। 

ন্তাস্ববুদ্ধি কুণপে ব্রিধাতুকে স্বধীঃ কলব্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ | 

তীর্থ বুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হচিৎজনেঘভিজ্ঞেযু সএব গোখরঃ ॥ 

যে ব্যক্তির কফ ও পিত্ত, বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর 
্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব, আর মৃত্তিকানির্মিত বন্ত্ঙে দেবতাজ্ঞান হয়, আর 
জলেতে তীর্থবোধ হয়, আর এ সকল জ্ঞান তন্বজ্ঞানীন্তে না হয়, সে ব্যক্তি 
বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে। 
বিদিতে তু পরে তত্বে বর্ণাতীতেহাবিক্রিয়ে । 
কিন্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥ 

ক্রিয়াহীন, বর্ণাতীত, যে ব্রহ্মতত্ব, তাহা বিদিত হইলে, মন্ত্র সকল, মন্ত্রে 

অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 
পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈনিরয়মৈরলং। 
তালবৃস্তেন কিং কার্্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ 
পরব্দ্ জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন, 

মলয়ের বাতাস পাইলে, তালের" পাখা কোন কার্যে আইসে ন|। 
মহানির্্বাণ। | 
এবং গুণান্ুসারেণ রূপানি বিবিধানি চ। 
করিিতানি হিতার্থায় ভক্তানা মল্লরেধসাং ॥ 


৮৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ, খ্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের 
নিমিত্তে কল্পনা কর! গিয়াছে। 

অতএব বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে, যত যত রূপের কল্পন| এবং উপাসনার 
বিধি দুর্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন, তাহার মীমাংসা, পরে এইরূপ 
শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বার আপনিই করিয়াছেন” 


ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কি না! 

ধাহারা বলেন যে, ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, স্থতরাং সাকার উপা- 
সন! কর্তব্য, তাহাদের কথার উত্তরে বাজ রামমোহন রায় বলিতেছেন)-_ 

“যদি কহ, ব্রঙ্গজ্ঞানে যেরূপ মাহাম্্য লিখিয়াছেন, সে প্রমাণ, কিন্ত 
রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই; স্থৃতরাং সাকার উপাসন! কর্তব্য । তাহার 
উত্তর এই যে, ব্রহ্গজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত, তবে, আত্মা বা অরে 
শোতব্যোমন্তব্যঃ। আত্মৈবোপাসীত। এইরূপ শ্রুতি এবং স্থৃতিতে 
রহষজ্ঞানসাধনের প্রেরণা থাকিত না। কেননা, অসম্ভব বস্তুর প্রেবণা, 
শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর, যদি কহ, ত্রহ্ষজ্তান অসম্ভব নহে, কিন্ত 
কষ্টসাধ্য, বনু যাত্তে হয়, ইহার উত্তর এই,__যে বস্ত বন যত হয়, তাহার 
সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা যত্ব আবশ্বক হয়। তাহার অবহেলা কেহ করে না। 
তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছে, অথচ ইহাতে যত্ব করা দুরে 
থাকুক, ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর।” 


্রহ্মাবিষু প্রভৃতি দেবতারা জন্মমৃত্যুর অধীন) 
হৃতরাং পরমাস্মার উপাসনা কর্তব্য। 


নামরূপবিশিষ্ট সকলেই জন্ত ও নশ্বর,-ত্রক্ধাবিষণ গ্রভৃতি দেবতাঁগণও 
জন্ত ও নশ্বর। সুতরাং পরমাম্মার উপাসনা কর্তব্য, এই বিষয়ে শাতীয় 
প্রমাণ সহকারে রামমোহন রায় বলিতেছেন )-- 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ৮৫ 


“পুরাণ এবং তন্থাদি স্পষ্ট কহিতেছেন যে, যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট সকলই 
য এবং নশ্বর । প্রমাণ, ম্মার্তধৃত বিষুণর বচন )১- 
যে সমর্থাজগত্যন্মিন্‌ স্থট্টিসংহারকারিণঃ। 
তেশপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবভ্তরঃ ॥ 
এই জগতের বাহার! স্থষ্টিসংহারের কর্তা, এবং সমর্থ হয়েন, তীহারাও 
[লে লীন হয়েন। অতএব কাল বড় বলবান। যাঁজ্ঞবন্ধ্যের বচন ;-- 
গন্ত্ী বস্ুমতী নাশ মুদধিদৈবিতানিচ। 
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাঁশং মর্ত্যলোকে| ন যাস্ততি ॥ 
পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন। 
5এব ফেনার স্তায় অচিরস্থায়া যে মনুষ্যঘকল, কেন তাহারা নাশকে না 
ইবেক। র্ 
মার্কগডয় পুরাণে দেবীমাহাত্্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য )-- 
বিষুণশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারিতান্তে যতোইতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবেৎ॥ 
বিষ্ুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের, যেহেতু, শরীর গ্রহণ 
ম করাইয়াছ, অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে। কুলার্ণবে 
থোমালাসে)-- 
ব্হ্মাবিষুমহেশাদি দেবতা তৃতজাতয়ঃ | 
সর্ষে নাশং প্রবাস্তস্তি তম্মাচ্ছে, য় সমচরেত ॥ 
বর্ষা, বিষণ, শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীরবিশিষ্ট বস্তসকলে 
শকে পাইবেন। অতএব, আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। 
এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যগ্পি 
াণ তন্ত্রাদিতে, লক্ষ্য স্থানেও নামরূপবিশিষ্টকে উপাস্ত করিয়া! কহিয়া 
রায় কহেন যে,এ কেবল ছূর্ববলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনামাত্র 


৮৬  মহাঁত্। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করা গেল, তবে এ পূর্কোর লক্ষ্য বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কিনা 
আর, যদি পুরাণ তন্ত্াদিতে সকল ত্রহ্মময়, এই বিচারের দ্বারা নান 
দেবতা, এবং দেবতার বাহন, এবং ব্যক্তিসকল, আর মন্নীদি যাবৎ বস্তুকে 
্হ্ম করিয়া কহিয়া, পুনরায়, পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত 
পশ্চাৎ কহেন যে, বাস্তবিক নামরূপ সকল জঙন্থ এবং নশ্বর হয়েন, ভবে 
তাবৎ পূর্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় বিনা? যদি ক 
কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহ সহত্র বার ব্র্গ কহিয়াছেন, আর 
কাহাকেও কেবল ছুই চারি স্থানে কহিয়াছেন, অতএব ধীহাদিগের অনে 
স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, তীহারাই স্বতন্ত্র ব্র্ম হয়েন, ইহাঁর উত্তর, 
পুরাণাঁদিকে সত্য করিয়! কহ, তবে, তাহাতে ছুই চারি স্থানে যাহ 
বর্ন আছে, আর সহস্র স্থানে যাহাঁর বর্ন আছে, সকলকে ই সত্য করি 
মানিতে হইবেক। যেহেতু, যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায়, তাহা 
সকল বাঁক্যেই বিশ্বাস করিতে হয়। অতএব, পুরাণতন্্ার্দি আঁপনা 
বাকোর সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন, তাহাতে পরম্পর দোষ না হয 
কিন্ত আমরা সিদ্ধান্তবাক্যে মনোযধোগ না করিয়া মনোরঞ্জনবাবে 


মগ্র হই।” 
ব্রন্ষমোপাসনায় গৃহস্থের অধিকার । 


ধাহারা বলেন পরমাত্মার উপাসনা সন্ন্যামীর ধর্ম, এবং দেবতা 
উপাসনা গৃহস্থের কর্তব্য, তাহাদের কথার উত্তরে রাজ। রামমোহন রা 
বলিতেছেন )-- | 

“এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু, বেদে এব 


বোাস্তশান্ত্রে, আর মনু প্রভৃতি স্বৃতিতে গৃহস্থের আম্মোপাসন। * কর্তা) 
চিঠির টির 


* পরমায়ার উপাসন| | 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাযপ্রকাশ | ৮৭, 


এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। তাহার কিঞ্চিত লিখিতেছি। বেদে এবং 
বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে, তাহা বেদাস্তের তিন অধ্যায়ে চারপাদে 
আটচল্লিশ হ্যত্রে পাইবেন। অধিকন্ধ মন সকল স্মৃতির প্রধান। 
তাহার শেষ গ্রস্থে কল কর্খনকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন :-- 
যথোক্তান্তপি কর্দাণি পরিহায় ছ্বিজোত্বমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্তাছেদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌॥ 
শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্শ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে 
এবং ইন্দিয়নিগ্রহেতে, আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদীভ্যাঁসেতে ব্রাহ্মণ 
যত্ব করিবেন। 
ইহাতে কুল্লকভট্ মন্থর টাকাকার লিখেন যে, এ সকলের অনুষ্ঠান 
দারা মুক্তি হয়, ইহাই এ বচনের তাঁৎপর্ধ্য হয়। এ সকল অনুঠান 
করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্তঠ হয়, এমত নহে ।” 
আর, মন্ধুর চতুর্থ্যাধ্যায়ে গৃহস্থধন্ম প্রকরণে ;-- 
খাষযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা! । 
নৃষজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্কি ন হাঁপয়েৎ ॥২১। 
তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, খাধিষজ্ঞ, আর দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, 
বৃষ, পিতৃযজ্ত এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ 
করিবেক না। ২১। 
এতানেকে মহাযজ্ঞান্‌ যক্তশান্ত্রবিদোজনঃ। 
অনীহমানাঃ সততমি্রিয়েঘেব জুহবতি ॥২২। 
যে মকল গৃহস্থেরা বাহা এবং অন্তর্ধজ্ঞের অনুষ্ঠানের শান্্রকে জানেন, 
টাহার। বাহোতে কোনও যক্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ, শোত্র প্রভৃতি 
» পাঁচ ইন্দ্রিয়, তাহার রূপ, *শব্ধ প্রড়তি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া 
ধ্জ্ঞকে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্গজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহোতে 


৮৮ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়! বরক্ষনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমনরূপ যে 
পঞ্চযজ্ঞ তাহাকে করেন । ২২। 
বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাঁচঞ্চ সর্বদা । 
বাচি প্রাণেচ পতশ্ঠান্তোষজ্ঞনিবৃতিমক্ষয়াং ॥ ২৩। 
আর কোন কোন ব্রন্ষনিষ্ঠ গৃহস্থ, পঞ্চযজ্জের স্থানে, বাকোনে 
নিশ্বামের হবন করাকে, আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষ 
ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্বদা রাক্যেতে নিশ্বাসকে, আর নিশ্বাসেতে 
বাক্যকে হুবন করিয়া থাকেন ) অর্থাৎ ঘখন বাঁক্য কহু। যায়, তখন নিশা 
থাকে না) যখন নিশ্বীসের ত্যাগ করা যায়, তখন বাক্য থাকে না। 
এই হেতু, কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চযন্ত স্থান 
শ্বাসনিশ্বীসত্যাগ, আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন। ২৩। 
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজক্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা । 
স্তানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্থান্তোজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৪। 
আর, কোন কোন ত্রহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থেবা, গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ, শা? 
বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল ব্রঙ্গজ্ঞানের দ্বারা নিম্পন্ন করেন 
জ্ঞানচক্ষুর দ্বার তাহারা লানিতেছেন যে, পঞ্চষজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মা 
হয়েন; অর্থাৎ ্দ্থানিষ্ট গৃহস্থদের ব্রহ্ষজ্ঞানদ্বারা সমুদয় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়। ২ 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতি: ;-- 
্যায়ার্জিতধনন্তত্বজ্াননিষ্ঠোহতিথিপ্রিক়ঃ | 
শ্ান্ধকৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ 
সৎপ্রতিগ্রহাদিগ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জন করেন, আর অর্জি 
সেবাতে তৎপর হয়েন, নিত্যনৈমিত্তিক" শ্রান্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন, আ! 
সর্বদা সত্যবাক্য কহেন, আত্মতবধ্যানেতে 'আসক্ত হয়েন। এমত বারি 


বেদাস্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্াপ্রকাশ। ৮৯ 


গৃহস্থ হইয়্াও মুক্ত হয়েন? অর্থাৎ কেবল মন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন, 
এমত নহে; কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়। 

অতএব, স্থৃতি প্রভৃতি শান্ে, গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি 
কর্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ, কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক, অথবা কর্ম- 
ত্যাগ পূর্বক ব্রন্ষোপাঁদনারও বিধি আছে । বরঞ্চ, ব্রন্মেপাসন। বিনা 
কেবল কর্মের দ্বারা মুক্তি হয় না, এমত স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে । 


শাস্ত্রে ব্রন্মোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার 
উপাঁসন! এদেশে কেন পরম্পরায় 
চলিয়া আসিতেছে ? 


রহ্ধ অনির্কচনীয়। তাহার উপাসন! বেদবেদীন্ত এবং স্থৃত্যাদি যাব 
শান্ত্ের মতে প্রধান ) সাকার উপাসনা গৌণ উপাদনা তবে, এতদেশীয় 
প্রায় সকলে, কেন পরম্পবায় সাকার উপাঁসন! করিয়া আদিতেছেন, এই 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন )__ 

“ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে, আপন! হইতে উপস্থিত হইতে পাঁরে। 
তাহার কারণ এই, পণ্ডিত সকল, যাহার! শান্তার্থের প্রেরক হইয়াছেন, 
তাহাদের অনেকেই বিশেষমতে, আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম করিয়া 
জানিয়া থাকেন; কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম এবং 
বত যাত্রা মহোৎসব আছে; স্থৃতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি। 
অতএব, তাহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ, সর্বদা বাহুলামতে 
করিয়া আদিতেছেন, এবং যাহারা প্রেরিত অর্থাৎ শৃদ্রাদি এবং বিষয়- 
কর্মান্িত ত্রাহ্মণ, তাহাদের . মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয়, অর্থাৎ 
আপনার উপমায় ঈশ্বর, আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে, ইহা! হইতে 

১২ 


৯ হাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অধিক কি তাহাদের আহাদ হইতে পারে। আর, ব্রহ্ধোপাসনাতে কার্য 
দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা, এবং নানাগ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম- 
কর্তাকে নিশ্চয় করিতে হয়। তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা 
রাখে। ন্ুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রমবোধ হয়। অতএব প্রেরকের 
আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতের! আপনাঁদের মনৌরঞ্রনের নিমিত্ত 
এইরূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন? কিন্তু কোন লোৌককে 
্বার্থপর জানিলে, তাহার বাক্যে স্থবৌধ ব্যক্তির! বিশেষ বিবেচনা না 
করিয়া বিশ্বাস করেন না। অতএব আপনাদের শাস্ত্র আছে, পরমার্থ 
বিষয়ে কেননা বিবেচন! করিয়া বিশ্বাম কর! যাঁয়।” 


বিশ্বাম থাকিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় কিন! ? 


রাজ! রামমোহন রায়ের সময়ে সাকার উপাসনার পক্ষ সমর্থন করি 
অনেকে বলিতেন যে, বিশ্বাম থাকিলে অবস্ঠ উৎকৃষ্ট ফললাঁত হইবে। 
রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন ;--“এ স্থানে এক আশ্চর্য এ 
যে, অতি অল্প দিনের নিমিত্ত, আর অতি অল্প উপকারে যে সাম 
'মাইসে, তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময়, যথেই বিবেচনা সকরে 
করিয়া থাকেন; আর পরমার্থ বিষয়, যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপ 
কারী, আর অতিমূল্য হয়, তাহার গ্রহণ করিবার সময়, কি শান্ের ছাব 
কি যুক্তির দ্বার! বিবেচনা করেন না। আপনার বংশের পরম্পরার মতে, 
মার কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রীশ্ত্য হয়, সেইবপ গ্র্ধ, 
করেন, এবং প্রীয় কহিয়! থাকেন যে, বিশ্বীস থাকিলে অবশ্ঠ উত্তম ফর 
পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাসদ্বার| বস্তর শক্তি বিপরীত হয় না! 
যেহেতু, প্রত্ক্ষ দেঁখিতেছি যে, ছুষ্ঠের বিশ্বাসে বিষ খাইলে, বিষ আপনা! 
শক্তি অবশ্ত প্রকীশ করে।” 


বেদাস্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ । ৯১ 


পুরুষান্ুক্রমিক প্রথাবিষয়ে রামমোহন রায়ের মত। 


শান্্রীয় বিচারে রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত 
অনেকে প্রচলিত প্রথার দোহাই দিতেন। যাহা পুরুতান্থুক্রমে হইয়া আঁসি- 
তেছে, তাহাই ভাল, এই বলিয়া অনেকেই তাহার কথা অগ্রাহা করি- 
তেন। তিনি তজ্জন্ত, তাঁহার ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন )_- 
“বিশেষ স্বাশ্চ্য্য এই যে, যদি কোন ক্রিয়া শান্্সম্মত এবং সত্যকাল অবধি 
শি্টপরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্পকাঁল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের 
ক্রটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়ো- 
জন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্ত আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে 
কহিলে লৌকে কহিয়া থাকেন যে, পরম্পরাসিদ্ধ নহে, কিন্ধপে ইহ! করি। 
কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি, পূর্বাশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত, এবং শাস্ত্রের 
সর্ব প্রকার অন্তথা, সামান্ত লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ণ করেন, 
সে সময়ে ভীহাদিগের মধ্যে কেহ শান্ত্র এবং পূর্বপরম্পরার নামও করেন 
না; যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম) যাহা! পূর্ববগরম্পরার বিপরীত এবং 
শান্ত্রবিরুদ্ধ। ইংরাজ-_যাহাকে শ্রেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান 
কোন্‌ শাস্ত্রে, আর কোন্‌ পূর্বপরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের 
অন্ন, তাহাতে গ্রস্থাদি লেখা কোন্‌ শান্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয়? 
ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর ওয়েফর দিয়া বন্ধ করা পত্র, যতবপূর্বক হস্তে 
গ্রহণ করা, কোন্‌ পরম্পরাতে পাঁওয়! যায়? আপনার বাটীতে দেবতার 
পূজাতে, ধাহাকে গ্রেচ্ছ কহেন, তাহাকে নিমন্ত্রণ করা, আর, দেবতার 
মমীপে আহারাদি করান কোন্‌ পরম্পরাসিদ্ধ হয়?” 

এইরূপ নানাগ্রকার কর্ম, ধাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরার বিরুদ্ধ হয়, 
প্রত্যহ কর! যাইতেছে । আর, গুভমচকর্ম করে মধ্যে জগদ্ধাত্রী, রটস্তী 


৯২ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ইত্যাদি পুজা, আর মহাপ্রভুর, নিত্যানন্দ গ্রস্তুর বিগ্রহ, এ কোন্‌ পরষ্প- 
রায় হইয়া! আসিতেছিল ? তাহাতে যদি কহ যে, এ উত্তম কর্ম, শাস্ত্র 
বিহিত আছে, যস্তপিও পরম্পরাসিদ্ধ নহে, তত্রাপি কর্তব্য বটে। ইহার 
উত্তর) শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম, পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও, যদ্দি কর্তব্য 
হয়, তবে সর্বশান্ত্রসিদ্ধ আয্মোপাসনা, যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে দিদ্ধ 
আছে, কেবল অতি অন্নকাল কোন কেন দেশে ইহার প্রচারের ন[নত 
জন্নিয়াছে, ইহা কর্তব্য কেন না হয়? 
পঙ্ক চন্দন, চোর সাধু ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান 
করনা কেন? 

তাহার পর রামমোহন রায় বলিতেছেন ;_-গুনিতে পাই যে, কোন 
কোন ব্যক্তি কচিয়া থাকেন যে, তোঁমর! ব্রন্মোপাসক, তবে শান্তপ্রমাণ 
সকল বস্তুকে ব্রহ্মবোধ করিয়! পঙ্ক চন্দন, শীত উষ্ণ, আর, চোর সাধু এ 
মকণকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহাঁর উত্তর এক প্রকার বেদান্ত 
সত্রের ভাষা বিবরণের তূমিকাতে, ১০ দশের পৃষ্ঠে লেখ! গিয়াছে যে, 
বশিষ্ঠ, পরাঁশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ত্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক 
জ্ঞানে তৎপর ছিলেন; আর, রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন 
তাহা যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান্‌ কৃষ, 
অর্জুন যে গৃহস্থ তাহাকে বুক্ষবিষ্ান্বরূপ গীতার দ্বারা ব্ঙ্গজ্ঞান দিয়া 
ছিলেন, এবং অর্জনও ব্জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, লৌকিক জ্ঞানশৃন্ত না হইয়া 
বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষঠদেব 
ভগবান্‌ রামচন্ত্রকে উপদেশ করিয়াছেন ;-_ 

বহিব্যাপারসংরস্তোহদি সংকল্সবর্জিতঃ | 
কর্তা বহিরকর্তাস্তরেবং বিহর রাঘব 


বেদাস্ত ও বেদীস্তসৃত্রের ভাষ্াপ্রকাশ। ৯৩ 


বাহেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া, কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জিত হইয়া, আর 
বাহেতে আপনাকে কর্তা দেখাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে অবর্তা 
জানিয়া, হে রাম ! লোকযাত্রা নির্বাহ কর। 

রামচন্দ্রও এ মকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্বদ। করিয়াছেন । 
আর, দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, তুমি বঙ্গজ্ঞানী, 
ণান্ত্রপ্রমাণ মকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও, খাগ্ঠাথাগ্ঘ, পঙ্কচন্দনের, আর শত্র 
মিত্রের বিবেচনা কেন করহ, সে ব্যক্তি বর্দি দেবীর উপাঁসক হয়েন, 
তবে ঠাহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, ভগবতীকে তুমি ব্রঙ্গময়ী করিয়৷ বিশ্বাস 
করিয়াছ, আর কহিতেছ, দেবী মাহায্মো, “সর্ধস্বর্ূপে সর্বেশে»” যে তুমি 
র্বন্বর্ূপ এবং সকলের ইঈশ্বরী হও, তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান 
করিয়াও পঙ্কচন্দন শত্রমিত্রকে প্রতেদ করিয়া কেন জান? সে ব্যক্তি 
যদি বৈষ্ণব হয়েন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাস! কর্তব্য যে, তোমার বিশ্বাস এই 
যে, “সর্ব বিষুময়ং জগৎ” যে যাবৎ সংসার বিষুময় হয়। গীতায় ভগবান্‌ 
কষ্ণের বাক্য; “একাংশেন স্থিতো জগৎ,” আমি জগৎকে একাংশেতে 
ব্যাপিয়াছি ; তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া, বিষুকে সর্বত্র জানিয়াও, পঞ্কচন্দন 
শক্রমিত্রের ভেদ কেন করহ? এইরূপ, সকল দেবতার উপানকেরে 
জিজ্ঞাসা করিলে, যে উত্তর তাহারা দিবেন, সেই উত্তর প্রায় আমাদের 
পক্ষ হইবেক। 


তোমর! ব্রহ্গজ্ঞানীর মত কি কন্ম কর? 


রামমোহন রায় ও তাহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি 
বলিতেন যে, তারা আপনািগকে ব্রহ্গজ্ঞানী বলেন, অথচ তাহার মত 
কি কম্ধব করিয়া থাকেন? এ কর্থীর উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন )-- 
“এ যথার্থ বটে যে, যেরূপ কর্তব্য এ ধর্মের, তাহা আমাদের হইতে 


৯৪ মহাতা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হয় নাই? তাহাতে আমরা সর্বদা সাঁপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরা 
আছে। ্‌ 
গীতা)--পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্তবিগ্যতে। 
ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিৎ হুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ 

যে কৌন ব্রহ্গনিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞানের অভ্যাসে ষথার্থরূপ যত্র না করিতে 
পাঁরে, ভাহার ইহলোকে পাতিত্য, পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় ন|। 
যেহেতু শুভকারীর, হে অর্জুন ! কদীপি ছুর্গতি জন্মে না। 

কিন্তু এ পর্ডিতের দিগ্যে জিজ্ঞাপা কর্তব্য যে, তীহারা ব্রাহ্মণের যে যে 
ধর্ম প্রাতঃকালাবধি রাত্রি পর্য্স্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের 
একাংশ করেন কি না? বৈষ্ণবের, শৈবের, এবং শাক্তের যে যে ধর্ম, 
তাহার শতাংশের একাংশ তাহারা করিয়া থাকেন কিন1? যদি এ সকন 
বিনাও তাহারা কেহ ব্রাঙ্ষণ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতে, 
ছেন, তবে আমাদের সর্ব প্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া! এরূপ 
বাঙ্গ কেন করেন? মহাভারতে )- 

রাজন্‌ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্ততি 
আত্মনে বিন্বমাত্রাণি পশ্রন্নপি ন পশ্ঠতি ॥ 

পরের ছিদ্র সর্ষপমাত্র লৌকে দেখেন, আপনার ছি্্ ব্বিমাত্জ হইলে 
দেখিয়াও দেখেন না। | 

সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান ঘত্ব পূর্বক করেন। নর্পূ্ 
অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাদনা 
সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন, বিধিবৎ চিত্তস্্ধি না হইনে। 
বরন্মোগাগনায় প্রবর্ত হওয়। উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে, শানে 
কহেন যথাবিধি চিত্গুদধি হইলেই ব্র্জ্ঞানের ইচ্ছা হয়। অতএব ব্্গজ্ঞানের 
ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তগুদ্ধি ইহার হ্ইয়াছে। 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসৃত্রের ভাষাপ্রকাশ। ৯৫ 


যেহেতু কারণ ' থাঁকিলেই কার্যের উৎপত্তি হয়। তবে সাধনের দ্বারা, 
অথবা সংসঙ্গ, অথবা পূর্বসংস্কার, অথবা গুরুর প্রসাদাৎ কি কারণে 
চিতগুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কিরূপে কহা যায়। অধিকস্, ধাহারা 
এমত প্রশ্ন করেন, তাহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে, তন্ত্রে দীক্ষাপ্রকরণে 
লিখিয়াছেন ;-- 
শাস্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্। শ্রদ্ধাবান্‌ ধাঁরণক্ষমঃ। 
সমর্থচ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী । 
এবমাদিগুণৈরু'ক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্তথা ॥ 
যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয়, সর্বদা গুচি হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত 
হয়, ধারণাতে পটু, শক্তিমান, আচারাদি ধর্মবিশিষ্ট, সুন্দর, বুদ্ধিমান্‌, 
সচ্চরিত্র, .সংযত হয় ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী 
হ্য়। 
কিন্তু শিষ্যকে ত্বাহার। এইরূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন 
কি না? যদি আপনারা অধিকারী বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না 
করেন, তবে অন্ের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাহাদের শোভা পায় ।” 
বর্তমান সময়ে, পৌত্বলিকতা সমর্থন করিবার জন্ধ, কেহ কেহ 
বলিয়৷ থাকেন যে, প্রতিমা সকল পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণচিন্ত। 
করিবার জন্য চিন্ৃম্বর্ূপ। পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য প্রতিমূত্তি সকল 
চিহু ও অবলম্বন মাত্র । 
রাজ! রামমোহন রায়ের সময়েও এর কথ! উঠিয়াছিল। কোন কোন 
হিদু ইয়োরোপীয়দিগের নিকট এ কথা বলিয়া পৌত্তলিকতা সমর্থন 
করিতেন। কোন কোন ইয়োরোপীক়ও এ প্রকার বুবিয়াছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায় তাহার ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের 
ভূমিকায় উক্ত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্পু এই এদেশে 


৯৬ মহাত্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত। 


যে সকল প্রতিমা পুজ। হইয়1 থাকে, উহ! যে পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ 
গুণের পুজার জন্ত রূপক চিহ্ুম্বরূপ, ইহা হিন্দুগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস 
করেন না। ত্তাহার! বিশেষ বিশেষ দেবতীর মূর্তিসংগঠন করিয়! পৃ 
করিয়া থাকেন। ' সাঁকারবাদীদিগের বিশ্বাসানুসারে, দেবতাদিগের 
বিশেষ বিশেষ বাসস্থান আছে, এবং অনেক বিষয়ে তীভারা মনুষোর 
সদৃশ । যেমন, শৈবগণ বিশ্বা করেন যে, শিব একজন সর্বশক্তিমান 
দেবতা। দেবতাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব প্রধান। হিমালয়ের উত্তবে 
কৈলাঁন নামক পর্বতে তিনি বাদ করেন। তাহার ছুই পত্বী, ও 
সস্তানাদি আছে। তিনি বহু অনুচরে পরিবৃত। 

সেইরূপ, বৈষবেরা বিশ্বাস করেন যে, বিষ সকল দেবতার অধিপতি। 
তিনি তাহার পত্তী ও অন্ুচরগণের সহিত বৈকুঠে বাস করেন। 
শীক্তরাও তাহাদের উপাস্ত দেবতা সম্বন্ধে উক্তরূপ বিশ্বাস করিয় 
থাকেন। প্রত্যেক দেবতার উপামক আপনার উপাশ্ত দেবতা সম্বন্ধ 
উক্ত প্রকার বিশ্বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার উপানকেরা মাপনাদের 
উপান্ত দেবতার প্রাধান্ত রক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল যে, যখ, 
তাহার! হরিদ্বার, প্রয়াগ, শিবকাঞ্চি, বিষুকাঞ্চি প্রভৃতি তীর্ঘন্থানে 
একত্র হন, তখন তাহাদের সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা লইয়। ঘোরতর 
বাঁকৃষুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন পরম্পর প্রহার ও অত্যাচার 
পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক দেবতার উপাপকের| কেবল যে, আপনার উগান্ঠ 
দেবতাকে চিন্তা করিবার জন্ত দেববিগ্রহকে .অবলস্বনমাত্র মনে করেন। 
এমন নহে। প্রতিমূর্তি ক্রয় করিয়া লইয়া, অথবা নিজ হস্তে প্রন 
করিয়া, অথব| নিজের তত্বাবধানে উহা সংগঠিত করাইয়। উহার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিতে হ্য়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর উপাসকের! বিশ্বা করেন ঘে, 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্প্রকাশ। ৯৭ 


উহাতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক সময়, পুরুষ জাতীয় 
কোন দেববিগ্রহের সহিত স্ত্রী জাতীয় কোন দেববিগ্রহের বিবাহ দেওয়া 
হইয়। থাকে । উপাসকদিগের নিজের নিজের সম্তানদিগের বিবাহে 
যেরূপ ঘটা হইয়া থাকে, কখন কখন এই সকল দেববিগ্রহের বিবাহে 
তদপেক্ষ। অল্প আড়ম্বর হয় না। 

এই সকল দেববিগ্রহকে প্রতিদিন পূর্বাহে ও সায়াহবে আহার দেওয়া 
হয়। গ্রীষ্মকালে বাযুব্জন করিয়! বিগ্রহের সেবা করা হয়, এবং 
শীতকালে আরামপ্রদ শয্যায় শয়ন করাইয়া দেওয়| হয়। এই সকল 
কথা লিখিয়া শেষে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, দেববিগ্রহ সম্বন্ধে 
এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা লজ্জাঁবশতঃ আমি বলিতে পারি না। 

এ বিষয়ে, রামমোহন রায় শেষে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সারমন্্ব 
এই যে, প্রতিমাকে পরমেশ্বরের চিন্তার জন্য রূপক চিহ্ৃস্বরূপ বলিলে, 
যদিও উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না, তথাচ লোকে যে এইরপ ব্যাখ্যা 
করিতেছেন, ইহা আহলাদের বিষয় বলিতে হইবে। কেননা, ইহাতে 
বুঝ! যাইতেছে যে, তাহারা পৌত্তলিকতাতে বিশ্বীসস্থাপন করিতে 
গারিতেছেন না বলিয়াই, এই প্রকার ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতে বাধ্য 
হইতেছেন। 

১২২৪ সালের ১৬ ভাত্র, ( ত্র; অঃ ১৮১৭) যজুর্কেরদীয় কঠোপনিষৎ 
বাঙ্গালা অন্থুবাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটা ক্ষুত্র 
ভুমিকা! আছে। 

তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গালা 
অন্বাদ পৃথক্‌ ছুইথানি গ্রন্থের হ্যায় ছিল। 

১২২৪ সালের ২১এ আশ্বিন* (খ্রীঃ অঃ ১৮১৭) বাঙ্গাল! অর্থ সহিত 
মাওুক্যোপনিষৎ প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে, একটা সুদীর্ঘ ভূমিকায়, 

৯৩ 


৯৮ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ব্রন্ষোপাসনার আবশ্তুকতা বিষয়ে, শাস্্ীয় গ্রমাণসম্ঘলিত বিচাঁর রহিয়াছে। 
তৎপরে, অর্থ সহিত মূল উপনিষৎ এবং উহীর শেষভাগে ভাঁষ্যোক্ত 
সমাধান বা সিদ্ধান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে। 

ঈশোঁপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৬ সালে, কঠোপনিষদ ও 
মাওুক্যোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৯ সালে, এবং কেনোপনিষদের 
ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয়। 


হিন্দুসমাজে আন্দোলনের প্রবলতা | 


এই সকল এবং অন্তান্ত অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে হিনদসমাঁজে 
আন্দোলন যারপর নাই প্রবল হইয়া উঠিল। যে বেদশান্ত্র ভূদেব ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অপর কোন মনুষ্ের স্পর্শ করিবার আধকার ছিল না, রামমোহন 
রায় তাহ! মুদ্রিত করিয়া ম্লেচ্ছের হস্তে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। থে 
ও শব্দ কোন শৃর্রে উচ্চারণ করিলে তাহার রসন! ছেদন করিয়! দেওয়া 
উচিত, রামমোহন বায় তাহাই আচগাঁল সকলের মুখে তুলিয়৷ দিতে 
চেষ্টা করিলেন। এতদুর যে করিতে পারে, সে কোথায় গিয় ক্ষান্ত 
হইবে, কে জানে? আস্থাবান্‌ পৌত্তলিকেরা যার পর নাই শঙ্িত 
হইলেন। ঘোর কলি উপস্থিত! ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের ক্রোধের 
পরিসীমা থাকিল না| বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সভার, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, 
্ার্ত সকলেই নাসারন্ধে, নম্তসংযৌগসহকারে রামমোহন রায়ের প্রি 
অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। আমর! এক্ষণে দেখিতে পাই থে 
্রীষ্টিয়ান পাদ্বরীগণ বা দেশীয় অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন আনোলন 
উপস্থিত করিলে, উহা! হিন্দুসমাজের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে ন1। রামমোহন 
রায় জাতীয়ভাবে, দেশীয় শান অবলঘঘম পূর্বক স্বমতগ্রচারে পরব 
হইয়াছিলেন বলিয়া উহা! হিন্দুমমাজকে বিচলিত করিয়াছিল। ৬ ঈশ্বর 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষাপ্রকাশ। ৯৯ 


বিগ্ভামাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক লইয়া যে সর্ধত্রব্যাপী 
আঁনোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও মূল কারণ এই। ৮ পর্তিত 
দয়ানন্দ সরস্বতীর ধন্প্রচার, প্রাচীনতস্ত্রের পৌত্বলিকদিগকেও কম্পিত 
করিয়াছিল। দেশীয়ভাবে দেশী শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াই উহীর প্রকৃত 
কারণ । 


পঞ্চম অধ্যায়। 


সাঁকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্গজ্বানের পক্ষে 
পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । 
(১৮১৭--১৮২০) 


(পপ 


শঙ্করশাত্ত্রীর সহিত বিচার | 


আমরা বলিয়াছি যে, আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিন। 
রামমোহন রায়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া চতু্দিক হইতে পুস্তক সব 
প্রকাশিত হইতে লাগিল। নিদ্রিত হিন্দুসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই 
সময়ে “কলিকাত! গেজেট” রামমোহন রায়কে “ধর্মসংস্কারকশ বলান্ে 
শস্করশান্্ী, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান ইংরেজী শিক্ষক, "মাত্রা 
কুরিয়ার” নামক পত্রিকায় এক স্বদীর্ঘ পত্রে লেখেন যে, বেদ বেদাস্তে ৭ 
একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাপনা প্রতিপন্ন হইয়াছে, একথা মন্‌ 
সত্য) কিন্তু রামমোহন রায় যে উহা প্রথম প্রকাশ করিয়া একটী দৃ্প 
মতের সংস্থাপক হইলেন, ইহ! মত্য নহে। তিনি আরও লিখিলেন ৫ 
একমাত্র, নিরাকার পরত্রন্মের উপাসনা বেদমন্্ত হইলেও, দেবদেবীর 
উপাসন! মিথ্য। নহে । যেমন, কোন রাজার নিকট গমন করিতে হই 
রা্জকর্মচারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, অথবা কোন উঠ 
অট্টালিকায় আরোহণ করিতে হইলে সোপান-পরম্পরায় পদবিষ্গে 





পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১০১ 


করিয়। উঠিতে হয়, সেই প্রকার পরত্রদ্মের উপাসনার অধিকারী হইবার 
পূর্বে দেবদেবীগণের উপাদনা একান্ত আবশ্তক। 

শঙ্করশান্ত্রীর উত্তরে রামমোহন রায় লিখিলেন যে, তিনি কখনই এমন 
কথ! বলেন না যে, তিনি একটি নূতন মতের সংস্থাপনকর্তী। অন্তে এ 
কথা বলিলে তিনি অস্বীকার করেন। তাহার বিরোধীরাই তাহার মত 
নূতন বলিয়! নিন্দা করিতেছে। পৌত্তলিক পৃজাসম্বন্ধে শঙ্করশীস্্রী যাহ! 
বলিয়াছিণেন, রামমোহন রায় তদুত্তরে বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে তৃরি ভুরি 
ধোক উদ্ধত করিয়া দেখাইলেন যে, উক্ত মত সম্পূর্ণ অমূলক । 

শক্করশান্ত্রী কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
পরত্রন্মের জ্ঞানলাভ করা অতিশয় কঠিন, সেই জন্য সাকারোপাসন! 
আবশ্তক। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের 
জ্রানলাভ করা নিশ্চয়ই কঠিন, এমন কি, তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করা 
অসস্তব। কিন্তু যে ব্যক্তি সহজজ্ঞানসম্পন্ন এবং পুর্ব হইতেই যিনি 
কুস-স্কারশৃঙ্খলে বন্ধ নহেন, তীহার পক্ষে মন্ষ্যের হস্তনিশ্দিত গ্রতিমূত্তি 
ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা ফত কঠিন,জগৎকার্য্যে পরমেশ্বরের সতত! অনুভব কর! 
তত কঠিন নহে। 

“কলিকাতা গেজেট” (0০91006% 082৫609 ) নামক সংবাদ পত্বে 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান হিন্দু- 
পর্ধাহে, রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত “আত্মীয় সভা”র অধিবেশন হইয়া 
থাকে । এই সকল অধিবেশনের উদ্দেশ্য এই ষে, “আত্মীয় সভা”র সভ্যগণ 
গোত্বলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ না দেন, এবং তাহাদের বেদাস্তান্যায়ী 
নর্শলতর বিশ্বাসকে দৃড়ীকৃত করেন। “আত্মীয় সভা”্র এই সকল অধি- 
বেখনে পৌত্তলিক দিগের ন্যায় কৃত] গীত হইয়া থাকে; কিন্ত, তাহাদের সকল- 
্গীতই একেশ্বরবাদীদিগের বিশ্বাস ও মতান্্যায়ী। শঙ্করশাস্ত্রী কলিকাতা- 


১০২ মহাঁতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


গেজেটে এই সংবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, চিত্রশুদ্ধির জন্ত সত 
করিয়া সঙ্গীত, বাগ্য ও নৃত্য করা কখনই শাস্ানযাঁরী কার্য নহে। উহ 
নিকষ্ট আমোদ মান্র। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে লিখিলেন বে 
পরমেশ্বরের উপাসনার সমযে নৃত্য করা যে শাস্ত্রে নাই, ইহ! আমি স্বীকার 
করি। আমাদের উপাদনাতে কখনই নৃতা হয় না। কলিকাতা গেজেটে 
যে, নৃত্যের কথা লেখা হইয়াছে, উহ! অমূলক সংবাদ । কিন্তু পরমেশ্ববের 
উপাসনার সময়ে সঙ্গীত হওয় যে আবন্তক, তাহাতে কোন সংশয় নাই। 
মহষি যাজ্ঞবন্া উপাসনার সময়ে সঙ্গীত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
সঙ্গীতের দ্বারা যে, মনুষ্মের মনে কোন একটি বিশেষ ভাব দৃঢরপে মুদ্রিত 
হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 


সমগ্র মনুষ্ুজাতির জন্য শাস্ত্রে কি মৃহ্তিপূজার 
ব্যবস্থা হইয়াছে? 


শঙ্করশস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির মানসিক উন্নতির জন 
শান্ত্রে গ্রতিমূত্তি পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায় এ কথা 
উত্তরে বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি নিরাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে 
সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাদের জন্য শান্ে মুষ্তিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহ 
তিনি শ্বীকার করেন; কিন্ধ সমগ্র মনুযুজাতির জন্য এরূপ ব্যব 
হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। রামমোহন রায় শঙ্করশান্ত্রীকে জিদ্রা্ 
করিয়াছেন যে, তুরস্ক এবং আরবদেশবালী উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিয়ত 
শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমানগণ, ইয়োরোপের প্রটেষ্ান্ট গ্রষ্টিয়ানগণ এবং কৰীঃ 
ও নানকের অনেক শিষ্য, মৃত্তি ব্যতীত কি পরমেশ্বরের উপাসনা করেন 
না? যখন তাহারা মৃত্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাঁসন! করিতেছেন, তখন 


পঞ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১০৩ 


আমর! কেমন করিয়! বলিব যে, সমগ্র মানবজাতি প্রতিমা ভিন্ন 
পরমেশ্বরের উপাদন। করিতে অক্ষম ? 

শঙ্করশান্ত্রী তাহার প্রতিবাদপুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। 
রামমোহন রায় তাহার উত্তরও ইংরেজী ভাষায় দিয়াছিলেন। শঙ্করশান্্রী 
আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। 


ভট্টাচার্যের সহিত বিচার । 


ইহার পর, কলিকাতার একজন ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালঙ্কার, 
কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কলেজের একজন অধ্যাপক, রামমোহন রায়ের মত 
ধণ্ডন করিবার জন্ত “বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে পুস্তক প্রচার করিলেন। 
রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকের ১৩ জ্যেষ্ঠ ( ইং ১৮৯৭ সাল) উহার উত্তর 
প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় 
ভাষাতেই হ্ইয়াছিল। রামমোহন রায় তাহার প্রচারিত বিচীরগ্রন্থে 
প্রতিপন্ন করেন যে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রাহ্সসারে ব্রদ্মোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ 
উপাসন]। 

্াচাধ্, তাহার গ্রন্থে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যে সকল বিদ্রূপ 
ও দর্বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজা তাহার উত্তরে লিখিতেছেন )-- 
৷ আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্বপ, ছুর্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, 
তাহার উত্তর ন! দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষস্মবিচারে অসাধু 
ভাষা এবং ছুব্বাক্য কখন সর্বথা অধুক্ত হয়) ছ্িতীয়তঃ আমারদিগের এমত 
ধীতিও নহে যে, ছুরববাক্যকথনবলের দ্বার লোকেতে জরী হই। অতএব, 
টাচার্য্যের ছুর্বাক্যের উত্তরপ্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।” 


১০৪ মহাত্ব। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পরমাত্সার দেহ আঁছে কিনা! 


ভট্টাচার্য “বেদীন্তচন্ত্রিকা'তে লিখেন যে, পরমাত্মার দেহ আছে। 
রাজা রামমোহন রায় তহুত্তরে বলিতেছেন,--পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলা! 
প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাঁহার কারণ এই, ব্দোস্তস্থত্রে 
ম্গষ্ট কহিতেছেন )-- 
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। 
ব্দোস্তসত্রং | 
ব্রহ্ম কোন মতে রূপবিশিষ্ট নহেন; যেহেতু নি্ডণ প্রতিপাদক 
তির সর্বথা প্রাধান্ত হয়। 
তে যদ্তর! তদম্গ। 
ব্দোন্তহত্রং | 
ব্রুদদ নামরূপের ভিন্ন হয়েন। 
আহ হি তন্মাত্রং। 
বোদাত্তসত্রং। 
বেদেতে ব্রদ্ধকে চৈতন্ত মাত্র করিয়া! কহিয়াছেন। 
সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে ;-__অশব্বমন্পর্শমন্ধপমব্যয়ন 
ইত্যাদি। কঠোপনিষৎ। ্‌ 
সবাহাভ্যন্তরোহজঃ। মও্ুকোপনিষৎ | 
তরবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি, অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত, এই দৃ 
করিয়া! বারম্বার কহিয়াছেন যে, বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচ 
ধিনি, তিনিই ব্রন্ম হয়েন। উপাধিবিশিষ্ট, যাহাকে লোকে উগান 
করে, সে ব্রঙ্গ নহে) এবং ভগবান্‌ শক্করাচারয্য, তলবকাঁর উপনিষদ 
ভাষ্যেতে, চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে, স্পষ্টই কহিয়াছেন ৫ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১০৫ 


লোকপ্রসিদ্ধ বিষণ, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন; কিন্ত ব্রন 
কেবল চৈতন্তমাত্র হয়েন। 

তষ্টাচার্য্যের সহিত বিচারে, রামমোহন রায় প্রাচীন শাস্ত্র সকল হইতে 
ভুরি ভূরি শ্লোক উদ্ধত করিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর 
নিরাকার, চৈতন্তন্বরূপ। কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধত করিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই। শাস্ত্রসম্মত অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত সমর্থন 
করিয়াছেন। অনন্ত পদার্থ কখন মুর্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। পরমেশ্বর 
অনন্ত, স্থতরাং তাহার মুক্তি থাকিতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে বলিতে- 
ছেন)-_প্যখন মূষ্তিস্বীকার কি ধ্যানে, কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি 
অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং 
আকাশের ব্যাপ্য অবশ্ঠ হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে 
পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।” 


সর্ববশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর, ইচ্ছ! করিলে মুক্তি ধারণ 
করিতে পারিবেন না কেন ? 


অনেকে জিজ্ঞাসা! করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও 
চৈতন্তন্বরূপ হইলেও, তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন ইচ্ছা করিলে মুক্তি 
ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? ইহাঁর উত্তরে রামমোহন রাঁয় 
বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের স্থষ্িস্থিতিপ্রলয় বিষয়ে সর্বরশক্তিমান্‌ 
হইলেও, তাহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাহার আছে, এমন 
স্বীকার কর! যাইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ 
করিতে পারেন, সেইরূপ, তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে 
গারেন, এরূপ কথা বলিলে, বঙ্গের নাশের সম্ভাবনা রহিল। কিন্ত 
শহর নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ব্রক্ম নহে। সুতরাং 

১৪ 


১০৬ মহা! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত | 


্হ্ম সর্বশক্তিমান্‌ বিয়া মূর্তিধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ধ- 
বিরুদ্ধ| রামমোহন রায় এবিষয়ে বলিয়াছেন,_"জগতের হৃষ্ট্যাদি 
বিষয়ে ত্রহ্ধ সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু তাহার আপনার স্বরূপের নাশ 
করিবার শক্তি তাহার আছে, এমত স্বীকার করিলে জগতের সাক বুধ 
হইতে ব্রন্ষের নাশ হওনের সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়? কিন্ত 
যাহার নাঁশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ত্রহ্ধ সর্বশক্তিমান্‌ 
হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান নহেন। এই নিমিত্তই 
স্বভাবতঃ অমূর্তি ব্রহ্ম, কদাপি সমুর্তি হইতে পারেন না। যেহেতু, সমূর্তি 
হইলে তাহার স্বরূপের বিপর্জয় অর্থাৎ পরিমাণ, আকাশাদির ব্যাপ্যত 
ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধধন্ম সকল তীহাঁতে উপস্থিত হইবেক |” 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়৷ থাঁকেন যে, যদ্দি পরমেশ্বর রূপ ধার 
করিতে না পারেন, তবে তিনি এই জগত্রূপে কেমন করিয়া প্রকা 
হইলেন? তিনি বিশ্বরূপ ; সমুদয় বিশ্ব তাঁহার রূপ প্রকাঁশ করিতেছে 
তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি রূপধারণ করিতে পারেন না 
বেদান্তদর্শনের অন্ু্গমন করিয়া রামমোহন রায় এই তর্কের খধ। 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রজ্জুতে সপরত্রম হয়। রজ্জু সত্য 
সর্প মিথ্যা। সেইকপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম ত্য, জগৎ মিথ্যা । 

রামমোহন রায় বলিতেছেন )--প্যাবৎ নাঁমরূপময় মিথ্যা জগং 
সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়! সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন 
মিথ্যা সর্প, সত্য রঙ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়) বন্তত 
সে রজ্ঞু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ, সত্যন্বূপ যে ত্রক্ষ, তিনি 
মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু, বেদান্তে পুনঃ পুন; 
কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্তে, অর্থাৎ আপন শ্বর্ূপের ধবংস ন! করিয়া গ্রগঞ্ 
স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ার হ্বারা প্রকাশ পায়েন। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১০৭ 


কিরূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে, তাহাকে 
পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মুর্তিমান্‌ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্স্ব্ূপে আঘাৎ 
করিতে উদ্ভত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্র্ধ্য অন্ত আর কি আছে 
যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর 
যে পরমাত্মা, তাহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ, 'সেই মনের অধীন যে 
পঞ্চেন্দিয়, তাহার মধ্যে একেন্দ্িয় যে চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচরষোগ্য 
করিয়া কহেন ?” 
সগুণ মানিলে সাঁকাঁর মাঁনিতে হয় কিনা? 

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য কহেন যে, সগ্ণ ব্রন্মের উপাসনা 
ূর্িতেই কর্তব্য। এ সর্বথা বেদাস্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। 
যেহেতু, বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে, সাকার করিয়া অবশ্ঠই মানিতে 
হয়, এমত নহে। যেমন, এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার কর! 
যায়; অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরূপ, 
পরব্ন্ম বিশেষরহিত আনির্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে 
তাহার স্বরূপ জানা যায় না; কিন্তু ভ্রমাত্বক জগতের স্থ্িস্থিতিপ্রলয়ের 
নিয়ম দেখিয়। ব্রহ্মকে অ্টা পাতা সংহর্তী ইত্যাদি বিশেষণের দ্বীরা বেদে 


কছেন। 
যতোব! ইমানি ভৃতানি জায়ন্তে 


যেন জাতানি জীবস্তি 
যৎ প্রয়স্ত্যভিসংবিশত্তি 
তগ্থিজিজ্ঞাসম্ব তদ্বন্ষেতি ॥ 
“মাহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্মিয়া ধাহার আশ্রয়ে 
ছিতি করে, মৃত্যুর পরে এ সকলপবিশ্ব যাহাতে লীন হয়, তাহাকে জানিতে 
ইচ্ছা কর, তিনিই বর্ধ হয়েন। 


১০৮  মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


(“ভগ্বান্‌ বেদব্যাসও এইরূপ বেদাস্তের দ্বিতীয় সুত্রে, তটস্থ লক্ষণে, 
্ন্ষকে বিশ্বের স্ষ্িস্থিতি প্রলয়কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। 
কিন্তু তটন্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগ্ডণ কথাতে সাকার কহা হয়, এমত নহে। 
ৰস্ততঃ অন্ত অন্য স্ত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাহার সগুণরূপে বর্ণনে 
_ অপবাদকে দূৰ করিবার নিমিত্বে কহেন যে, ব্রন্মের কোন প্রকারে 
দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তীছার স্বরূপ কহা যায় না, 
তবে যে তীহাকে শষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায়, দে 
কেবল প্রথমীধিকারীর বোধের নিমিত্ত ।” 

দ্যতোবাচোনিবর্ান্তে অগ্রাপ্য মনসাসহ।” শ্রুতি । 

মনের সহিত বাক্য ধাহার স্বর্ূপকে না জানিয় নিবর্ধ হয়েন। 

দরশয়তি চাঁথোহ্পি চ স্র্যতে। ব্দোন্তস্ত্রং | 

ব্রহ্ম নির্বরবশেব হয়েন। ইহা মথ অবধি করিয়। বেদে দেখাইতেছেন। 
স্বৃতিও এইরূপ কহেন। 


ব্রহ্মোপামনা কি ভ্রমীত্মক ? 


“বেদান্তচন্ত্রিকায় অন্ত অন্ত স্থানে ভট্টাচার্য যাহ! লিখেন) তাহার 
তাৎপর্ধ্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না। যেহেতু 
উপাসনা! ভমাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা 
হুইতে পারে, যেহেতু, সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর । দেবতার উপাসনাকে 
যে ত্রমাত্মক কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের হানি নাই; কিন্ত 
উপাসনামাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রন্ষোপাসনা হইতে জীবকে বহিমুধ 
করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আমারদিগের, আর অনেকের, সৃতরাং হানি 
আছে। যেহেতু, ব্রহ্গের উপাসনাই মুখ্য হয়, তত্তিন্ন মুক্তির কোন 
উপায় নাই। জগতের স্থষ্টিস্থিতিলয়ের দ্বারা পরমাত্মার মত্তাতে নিশ্মা 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১৩৯ 


করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন; নাম রূপময় জগৎ মিথ্য। হয়) ইহার অনুকূল 
শাস্ত্রে শ্রবণমননের' দ্বারা বহুকালে বহুধত্বে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্তব্য। 
এই মৃত বেদাস্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসন। ; তাহানা করাতে 
গ্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন। 
অনুূর্ধ্যা নাম তে লোক! অদ্ধেন তমসাবৃতাঃ। 
তাঁংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি যে কে চাত্মুহনে। জনাঃ॥ শ্রুতি । 
“আত্ম! অপেক্ষা করিয়৷ দেবাদি সকল অস্থর হয়েন। তাহারদিগের 
লোককে অন্থুর্ধা লোক অর্থাৎ অস্থুর লৌক কহি। সেই দেবতা অবধি 
স্কাবর পর্য্স্ত লোক সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে । এ সকল 
লোককে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্খ, অসৎকন্মানুমারে, এই 
শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রান্ত হয়েন। 
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। 
«এই মনুষ্যশরীরে, পূর্বোক্ত প্রকারে, যদি ব্রহ্ষকে ন! জানে, তবে 
তাহার অত্যন্ত এরহিক পারত্রিক ছূর্গতি হয়। 
“এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্বৃতিতে আছে। 
আত্ম বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতি । 
আত্মৈবোপানীত। শ্রতিঃ। 
আবৃত্তিরসকদুপদেশাৎ। বেদাস্তসথত্রং। 
উট্টচার্ধ্য রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, “যে শান্ত্র-. 
রানে ঈশ্বরকে মান, সেই শীস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান 1” 
রামমোহন রার ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;- 
“বিষুঃ শরীরগ্রহণমহ্মীশান এব চ। 
কারিতান্তে যতোহতম্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবে ॥ 


১১*  মহাত্বা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


্হ্বিষুণমহেশাদি দেবতাতৃতজাতয়ঃ। 
সর্কে নাশং প্রয়াস্তস্তি ত্মাচ্ছে রঃ সমাচরেৎ॥ 
ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা 
মানিয়াছি, এবং & সকল প্রমাণের দ্বার়াতেই তাঁহার জন্তত্ব ও নম্বর 
মানিয়াছি।” 


প্রতিমাঁদিতে দেবতার পুজা কর না কেন? 


ভট্টাচার্য বলিতেছেন ১--শাস্্দৃষ্টিতে দেববিগ্রহস্মীরক মৃৎপাষাণারি 
গ্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়] শান্ত্রবিহিত তৎ্পৃজাদি কেন না কর 
ইহা আমারদিগের বোধগম্য হয় না।” ইহার উত্তর) কাঠঠলোষ্রেযু 
মূর্থানাং। অর্চায়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমা! স্বশনবুদ্ধিনাং। ইত্যাদি বাজদনো! 
সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার 
আরাধনা কর! ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শান্ে দেখিতেছি; কিন্ত 
উষ্টাচার্ধ্য এবং তান্ুশ লৌকসকল আপন আপন লাভের কারণ এ বিধি 
সর্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ধাহারদিগের হইয়াছে 
তাহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথব। মানসন্ধার দেবতার আরাধন 
করাতে স্পৃহা এবং আবশ্তকত! থাকে না। 

ক সী রা ও রা রঃ 

"ভট্্রচার্ধ্য লেখেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাদনা 
ঈশ্বরোদেশে করা যাঁয়, তাহাতে পরব্রদ্দের উপাসন! হয়, আর রূপ 
বিশিষ্ট দেবমন্ুষা প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাঁসন! হয় না 
এবং মৃত্সুবর্ণাদি নির্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় ন], এমত থে 
কহে, সে প্রলাপভীষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাঁজমনে। 
সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১১১ 


উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাপনা হয়। ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য 
গ্রলাপের কথা কহেন, আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এন্থলে 
জানা কর্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বীকে 
সাক্ষাৎ ব্রদ্ম জানিয়! উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল 
শ্রুতি এক বাঁক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন” ইত্যার্দি। 


ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্ত নাই; স্থৃতরাং যে কোন বস্তুর 
উপাঁসন। করিলে ব্রন্মোপাঁসন! হয় কি না? 


“আর লেখেন যে“ এক উপাস্ত সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের স্ৃষ্টি ও 
গ্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাহা হইতে ভিন্ন বস্ত কি আছে যে, তাহার 
উপাসনা! করাতে তাহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না,” উত্তর ; জগতে ব্রহ্ 
হইতে ভিন্ন বস্ত নাই, অতএব যে কোন বস্তর উপাসন। ব্রন্মোদদেশে করিলে 
যদি ব্রন্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পাঁরে, তবে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা, 
কি মন্তুষা, কি পণ্ড, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া 
গেল। তবে নিকটস্থ স্থাবরজঙ্গম ত্যাগ করিয়। দুরস্থ দেবতাবিগ্রহের 
উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ গ্রয়োজনাভাব। অতএব, তাহাতে প্রবৃত্ত 
হওয়া! যুক্তিসিদ্ধ নহে। "যদি বল, দুরস্থ দেবতাবিগ্রহ এবং নিকটস্থ 
স্বাবরজঙ্গমের উপান। করিলে তুল্যরূপেই যগ্ঠপি এ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের 
আরাধন! দিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে এ সকল দেববিগ্রহের পূজা করিবার 
অনুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রান্মসারে দেববিগ্রহের পুজা 
করিয়া থাকি। তাহার উত্তর) যদি শীল্তাস্থসারে দেববিগ্রহের উপাসনা 
র্ঘব্য হয়, তবে এ শাস্থান্থসারেই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা 
নর্মতৌভাবে কর্তবা, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, যাহার বিশেষ 


১১২ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিক্ঞাস! নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্স্থিরের 
জন্ত কাল্ননিকরূপে উপাসনা করিবেক, আর যিনি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, 
তিনি আত্মার শ্রধণমননরূপ উপাঁসন|! করিবেন। শান্ধ মানিলে সর্ব 


মানিতে হয়।” 


সষ্টপদীর্ঘকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে প্রকৃত 
ফললাভ হয় কিনা? 


অন্ত এক স্থলে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছেন, প্যদি সর্বত্র ্রহ্মময় ক্ষর্ঠি 
না হয়, তবে ঈশ্বরের স্থষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বরবোধ করিয়া উপান 
করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্ঠ হয়। আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থ? 
না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না। যেমন, স্বপ্পেতে মিথা 
ব্যা্রাদিদর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?” ইহার উত্তর । “তার 
আপন অন্থগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দ্িতেছেন যে, ঈশ্বরের স্থষ্রকে আগন 
বুদ্ধিদোষে ঈশ্বরজ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাদ্রাদি দর্শনের ফলের স্থা 
ফলসিদ্ধি হয়। কিন্তু ভট্রাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে, যদি কেহ স্ুবো। 
থাকেন, তিনি অবশ্ঠ এই উদ্াহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে নমাযবর 
ব্যাদ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয়, সেইরূপ ফলদিদ্ধি, এই নক 
কাল্পনিক উপাসনার দ্বার! হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, যেমন সেই স্বপন 
সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফরঃ 
নাঁশকে পায়। যখন ভ্রাচার্য্যের উপদেশদ্বারা তাহাব কোন সুবোধ 
শিষ্য ইহা! জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয়, আব দে 
ফলের কদীপি নাশ নাই, তাহার উপার্জনে অবশ্ত সেই ব্যক্তি প্রা 


হইতে পারেন ।” 


_ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১১৩ 
পরমেশ্বর রামকুঞফ্জাঁদি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন কি না ? 


পরমেশ্বর যে রামকৃষ্ণাদি মন্থুষ্যরূপ ধারণ করেন, তর্দবিষয়ে 
ভ্টাচার্য্য বলিতেছেন,_-দযেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের 
রক্ষণান্বরোধে সামান্ত লোকের স্তায় শ্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইবপ ঈশ্বর, 
রামকৃষণাদি মনুষ্যরূপে মাচ্ছন্স্বরূপ হইয়া স্বন্থষ্টি জগতের রক্ষা করেন।” 
ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;--“কি রামকুষ্বিগ্রহে, কি 
আবরক্গস্তম্ব পর্য্যস্ত শরীরে, পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বার সর্বত্র গ্রকাশ 
পাইতেছেন। অন্মদাদির শরীরে এবং রামকৃষ্ শরীরে ব্রন্স্বরূপের 
নুনাধিক্য নাই, কেবল উপাধিভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ হুঙ্ষ 
আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ রামকৃষ্খাদি শরীরে ব্র্গ প্রকাশ পায়েন; আর সেই দীপ যেমন 
স্থল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায় না, 
সেইরূপ, ব্রহ্ম স্থাবরাি শরীরে প্রকাশ পায়েন না; অতএব আব্রক্ষস্তন্ 
পর্য্যন্ত ব্রক্মত্তার তারতম্য নাই । 

অহং যুর্ধমসাবা্ধ্য ইমে চ দ্বারকৌকস;। 
সর্ধ্বেপ্যেবং যছুশ্রেষ্ঠ বিমুগ্যাঃ সচরাচরং ॥ ভাগবতম্‌ ॥ 

হে যহ্বংশ শ্রেষ্ঠ ! আমি ও তোমরা! ও এই বলদেব, আর হ্বারকাবাসী 
যাবং লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্গ 
নিবে, এমত নহে) কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদয় জগৎকে বর্গ 
ৰ করিয়৷ জান। 

বহ্‌নি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্তহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথু পরস্তপ ॥ গীতা ॥ 
হে অঙ্জুন! হে শক্রতাপজনক | আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, 
১৫ 


১১৪ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত। 


এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; কিন্তু অবিষ্া মায়ার দার 
আমার চৈতন্ত আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা মকল জানিতেছি। 
আর তোমার চৈতন্য অবিষ্য মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তুমি তাহ 
জানিতেছ না। 

ব্রন্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদক্ষ পশ্চাদ্ ক দক্ষিণতশ্চোত্বরেণ। 

অধস্চোর্দধ গ্রস্থতং ব্রদ্মেবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্টং ॥ মুগ্তক শ্রুতি; 

সম্মুথে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধ; উর্ধে তোমার অবিথ্া 

দোষের দ্বার! যাহা! যাহা নামরূপে প্রকাশ্তমান্‌ দেখিতেছ, সে সকল সর্ম, 
শ্রেঠ এবং নিত্য ব্রঙ্গ মাত্র হয়েন, অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য। 


্হ্মই কেবল সত্য সর্কব্যাপক হয়েন।” 


যদি মন্দির, মস্জিদ্‌ প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের উপাসনা হা 
তবে প্রতিমায় তীহাঁর উপাসনা কেন হইবে না? 


ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “্যদি মন্দির, মস্জিদ্‌, গির্জা প্রভৃতি যে কো। 
স্থানে, যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্ স্থানে ঈশ্বর উপান্ত হয়েন। 
কি সুঘটত স্বরণ মৃত্তিকা পাঁষান কাষ্ঠাদিতে এ ঈশ্বরের উপাসনা করা? 
ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?” উত্তর)--মস্জিদ্‌ গির্জাতে ঈশ্বরের উপাদন 
আর স্বব্ণমৃত্তিকাগিতে ঈশ্বরের উপাসনা, এ ছুয়ের সাদৃশ্ত যে ভাগ 
দিয়াছেন, সে অত্যন্ত অযুক্ত ; যেহেতু মস্জিদ্‌, গির্জজাতে যাহারা! ঈশ্ববে 
উপাসন1 করেন, তাহার! এ মস্জিদ্‌ গির্জাকে ঈশ্বর কহেন না) নি 
বর্ণ মৃত্তিক। পাযাণে ধাহার! ঈশ্বরের উপাদন| করেন, তাহারা উদাথ 
ঈশ্বর কছেন, এবং আশ্চর্য এই যে তাহাকে ভোগ দেন এবং শা 
করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাহার গ্রীন্ম নিবারণার্থে বাবার 
করেন। এই কল ভোগশয়নাদি ঈশ্বরধর্শের অত্যন্ত বিপরীত হা। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১১৫ 


বন্ততঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্জিদ্‌, গির্জা, মন্দির ইত্যাদি স্থানের 
কোন বিশেষ নাই। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা 
করিবেক। 

যট্রেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। বেদান্তঙ্ত্রং। 

"যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে আন্মোপাঁনা করিবেক, তীর্ঘাদি 
স্থানের বিশেষ নাই» 

উট্টচার্যয প্রশ্ন করেন যে, হে আগ্রাহনামরূপ অমুকের, আমর! 
তোমারদিগকে ব্িজ্ঞাসি তোমরা কি? ইত্যাদি। রামমোহন রায় এই 
্শ্নেব কেমন সুন্দর ও সবদ উত্তর দিয়াছেন! “তোমরা কি?” ইহার 
উত্তবে তিনি বলিতেছেন ;--“আমারদিগকে সোপাধিজীব করিয়া! বেদে 
কহেন, ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ বিদিত ন! হইলে উপাধির নাশ হয় না) 
এ কারণ তাহার জিজ্ঞাস হই। সুতবাঁং তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং 
আচার্যোপদেশের শরবণের নিমিত্ত যত্বু করিয়া থাকি। অতএব, আমর 
বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্যের উপকৃতি 
স্বীকার করি, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, 
এ নিমিত্তে স্বকীয় দৌষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য; তাহা 
জাত করাইয়াছেন, উত্তম লৌকের ক্রোধও বরতুল্য হয়।” 


ব্রন্ষোপানন! কঠিন, অতএব সাঁকার উপাসনা কর্তব্য 
কিনা? 


“যদি বল, আত্মোপাসনার বে ষকল নিয়ম লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্‌ 
কার অনুষ্ঠীন হইতে পারে না, অতএব সাকার উপাসন| সলভ, তাহাই 
িধ্য। উত্তর উপাসনার নিমের সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে 
দি উপাসন! অকর্তব্য হয়, তবে সাঁকা'র উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত 
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হয়না। যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে 
কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্ততঃ সম্যক প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উগ. 
সনাতেই অতি ছুঃসাধা। অতএব, অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্বু কর্তব্য হয়। 
বরঞ্চ, ষক্জাদি এবং প্রতিমার অর্চনাদি কর্মকাঁণ্ডে, যথাবিধি দেশকাল দ্রব্য 
অভাবে, কর্ম সকল পণ্ড হয়) কিন্তু ব্দ্মোপাসনাস্থলে ব্হ্ধজ্ঞান অর্জনের 
গ্রতি যত্ব থাকিলেই ব্রঙ্গোপানা স্ুসিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, ফেব 
এই যত্তকরণের বিধি মুতে প্রাপ্ত হইতেছে। 
যথোক্তাগ্তপি কর্ধাণি পরিহায় দ্বিজোত্বমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ শ্তাদেদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌॥ 
মনু: । 
শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রন্মোপামনাতে এব 
ইন্দরিয়নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ ঘ 


করিবেম।” 
দেবতাঁপুজা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত | 


দেবতাপৃজা বিষয়ে রাজার মত অনুধাবন করিয়া! দেখ! আবশ্বক। 
তিনি হিন্দুশান্ত্র মানিয়! লইয়! শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুতরা! 
শানত্রানথসারে তিনি দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রহ্ধা, বি 
শিব, ইন্্র, চন্ত্র, বরুণা্দি দেবতাকে ক্ষমতাশালী জীব বলিয়! মানি 
লইয়াছেন। 

জীব বলিলে ছুইটি বিষয় বুঝায়। প্রথম, আত্মা বা চৈতত্ঠ, বা বর্ন 
(0০1501 ) দ্বিতীয়, জীবত্ব বা মায়িক উপাধি। এই জীবত্ব ৰা মারি 


(৫০৯৬০ 


* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৬৮৯--৭০৫ পৃঃ দেখ । 
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উপাধি জীবের বন্ধনের কারণ। জীব মাত্রেরই, আত্ম! বা ব্রঙ্গাংশে পুজা, 
আরাধনা বা উপাসনা করা যাইতে পারে। শাস্ত্রের বিধিই এই যে, 
মাঁমরা আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসন। করি। উপাঁসনার় “সোহহং, 
আমি অর্থাৎ আমার আত্মা ব্রহ্ম, এইভাবে উপাসনা! বিহিত। ওপাধিক 
জীবতাব অবশ্ত ব্রহ্ম নহে। সুতরাং দেবতাদিগের আত্মাংশের উপা সনায় 
কোন দোষ নাই। যিনি সর্বাময়, অদ্বিতীয় আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি 
আত্বারই উপাদন! করিবেন । দেবতাদের জীবভাঁব বা মায়িক উপাধি 
(বা দেববিগ্রহ ), অথব! আমাদের মায়িক উপাঁধি, অর্থাৎ আমাদের শরীর, 
মন, এ সকলের কিছুরই উপাসন। করিবেন না। 

দেবতাদের এবং দেবতাদের অবতারদিগের জীবত্ব বা মায়িক উপাধি 
ৰা বিগ্রহের পুজা করা যাইতে পারে কি না, ইহার বিচার করা আবশ্ক। 
দেব্তাদিগের অথবা! তীহাদিগের অবতারগণের বিগ্রহ, জলস্থলাদির স্ায়, 
ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতির কার্ধা। ব্রঙ্ষা, বিষণ ও তাহাদের অবতারগণের 
বিগ্রহ, জন্ক, নশ্বর ও পরিমিত। * মায়ার কার্য বলিপ্! দেববিগ্রহ, 
আমাদের শরীরের হ্ঠায়, পারমার্থক ভাবে মিথ্যা । স্ৃতরাং দ্েববিগ্রহ 
উপান্ত নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে, নিত্য নিরাকার 
ও সর্বব্যাপী বলিয়া! জানিয়াছেন, তিনি মানসধ্যানাদিদ্বারা, কিন্বা প্রতিমা 
অবলগ্ধন করিয়া, এই সকল দেববিগ্রহের পূজা, আরাধনা বা উপাসন! 
কখন করিবেন না। মুর্তিধ্যান বা প্রতিমা অবলম্বন করিয়৷ দেবতার পূজ। 
তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যিনি বুঝিয়াছেন ধে, প্রতিম! ব্রন্ষের রূপকল্পনা, 
ইতরাং মিথ্যা, তাহারও পক্ষে প্রতিমাপৃজা নিষিদ্ধ। 

কিন্ত যে ব্যক্তি মূর্খ, যে পরমেশ্বরকে অজড় ও সর্বব্যাপী বলিয়া 


সস. 
ৰা 








+ রাজার গ্রন্থের ৬৯৪ পৃঃ দেখ। 
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ভাঁবিতে পারে না, তাহার পক্ষে শাস্ত্রের বিধি এই যে, সে দেবতা বা 
দেবাবতারদিগের বিগ্রহে মনস্থির করিয়া, সেই দেবতাঁকে ঈশ্বর ভাবিয়া 
ঈশ্বরোদেশে পুজা করে, এবং শাস্ত্রাধির অনুশীলন করে। তাহা হইলে, 
সে ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে, উহা দুর্বলাধিকারীর জন্ত। ইহা! বুঝিয়া 
সে ব্রহ্গজিজ্ঞান্থ হইবে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলেই তাহাকে দেবোগাঁগনা 
ছাড়িয়া দিতে হইবে। 

দেবতাপুজার প্রকারভেদ আছে। প্রথম, হোমপুজা, অথবা 
বাস্তপুক্ত1!। দেববিগ্রহের প্রতিমাসংগঠন করিয়। পুজাদি। দ্বিতীয়, 
জপত্বতি। কল্লিতবিগ্রহের জপ ও স্ত্রতি। তীয়, ধ্যানধারণা। কলি 
দেবত| বা দেবাবতারের অবয়বের ধ্যান। দ্বিতীয়, প্রথম অপেক্ষা উন্নত। 
তৃতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষাও উন্নত। 

আরও কয়েকপ্রকার দেবপৃজ| বা প্রতিমাপূজা আছে। সে সকণ 
কোন অধিকারীর পক্ষেই বিহিত নহে। প্রথম, পরলোকগত আত্মা 
পিতৃপুরুষ, মহাবীর বা ধর্মাস্বাগণের পৃজা। ইহা জীবভাবে বা পরিমিত 
ভাবে পূজা) ঈশ্বরোদেশবিরহিত পুজ1। দেবতাদিগকে শ্রেষ্ঠজী, 
ভাবিয়া তাহাদের পুজা। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান্দিগের মধ্যে প্রথমে 
এই ভাবে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জীব ভাবিয়া দেবতাদিগের পুজা প্রচলিত ছিল। 
তখন তাহার একেশ্বরবাদে উপনীত হন নাই। যখন তাহারা এক 
ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিলেন, তখন তাহারা বলিতেন যে, & সকল দেব) 
সেই একেশ্বরের অন্তর্ত। 

রাজ! রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশান্ত্রে কেবল ঈশ্বরোদেশে 
দেবতাপৃজার বিপি আছে। ধিনি যে দেবতার পুজা কনিবেন 
তিনি তাহাকে ঈশ্বর ও সর্বময় ভাবিবেন। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 
পক্ষে বিশেষ বিশেষ দেব্তাপুজার বিধি আছে। যেমন, বিজু, শিব 
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ইত্যাদি। সেই সকল সম্প্রদায়তুক্ক ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উপাশ্ত দেবতাঁকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবেন । নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাকে সকলের শ্রেষ্ট জ্ঞান 
করিবেন । 

দ্বিতীয়, জড়োপাসনা। কাষ্ঠলো্রীদি, জলম্থল, বা দেববিগ্রহ যাহাই 
কেন হউক না, কোন জড়পদীর্থকে জীবন্তজ্জানে উপাদন! করিলেই উহা 
জড়োপাঁননা। মনসা, তুলসি, বট প্রতৃতি বৃক্ষের পুজা জড়োপাসনার 
অন্তর্গত। সর্প, গো, শৃগাল, শহ্চীল প্রস্ৃতি পশু পক্ষীর পুজার 
সহিত জড়োপাসনার সম্বন্ধ আছে। রাজ! বলেন যে, উক্তরূপ 
জড়োপাসনা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তবে অধিকারী বিশেষে, ঈশ্বরোদ্দেশে বা 
রগকভাবে জড়োপাসনার বিধি পাওয়া যা । হিন্দুশাস্ত্রে দপকভাবে, 
দেবতাদিগকে ঈশ্বরপূজার চিহুস্বর্ূপ করা৷ হইয়াছে। ছুর্বলাধিকারীর 
অন্ত, তাঁহাদের চেতনবিগ্রহে, (অর্থাৎ যে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে) ঈশ্বরকল্পনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে পূজার বিধি আছে। 
কিন্ত দেবপুজার মধ্যে যে রূপক রহিয়াছে, তাহা আধুনিক হিন্দুরা 
বুঝেন না। 

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানেরা যখন একেশ্বরবাদে উপনীত হইলেন,তখন 
ঠাহাবা দেবতাদ্িগকে সেই এক ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়! মনে করিতেন । 
হিন্দুবাও বলিয়াছেন যে, দেবতারা! এক ঈশ্বরের অন্তর্গত। কিন্তু তাহাদের 
এই কথার মধ্যে তিনটি ভাব আছে। প্রথম,__দেবতাদি সমস্ত সংদারই 
রদ্ষময়, কেবল দেবতা! নহে। দ্বিতীয়,_-দেবতাদের বিগ্রহে, ঈশ্বরকল্পনা 
করিয়া পূজা করার বিধি আছে। শান্ত্রকারের! জানিতেন যে, ইহা কল্পনা। 
পরমাস্মার বিগ্রহ ব| রূপ নাই। তিনি অদ্ধিতীয়। দেবতাদিগের বিগ্রহ ও 
বত ঈশ্বরকে স্পর্শ করে ন| | তৃতীয়,__বহু দেবতার বহু বিগ্রহে ঈশ্বরভাবে 
পূজ| করিলে, ইহাই বুঝায় যে, এ সকল, ঈশ্বরের মায়াশক্তির বহুবিকাশ। 


১২০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অর্থাৎ দেবতীর! ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, গুণ ও লীলার রূপকম্বর্ূপ; ( অর্থাং 
57100015 01 81102011081 (০0150106801075.) 

তট্টাচার্্য গ্রতিমাপুজা সমর্থন করিবার জন্য চারিটি প্রমাণ দিয়াছেন। 
প্রথমতঃ, শান্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্শীগ্রণীত শি্শান্তরারা গ্রতিমা নির্ধাণের 
উপদেশ। তৃতীয়তঃ, নান! তীর্ঘস্থানে গ্রতিমার চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষ। চতুর্থ, 
শিষ্টাগারসিদ্ধ । পঞ্চমতঃ, অনাপ্দিপরম্পরাপ্রসিদ্ধ। 

রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;--“শাস্ত গ্রমাণ যে লিখিয়াছেন, 
তাহার বিবরণ এই, শরস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি আছে, বামীচারের বিধি 
দৃক্ষিণাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি, অঘোরাচারের বিধি, এবং তেতিশ 
কোটি দেবতা এবং তাহাদিগের প্রতিমাপুর্গীর বিধিতে যে কেবল শান্ত্ের 
পর্যযাবসান হইয়াছে, এমন নহে। বরঞ্চ, নানাবিধ পঞ্ত, যেমন, গে, 
শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী, যেমন শঙ্খচীল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি, এব' 
নানাবিধ স্থাবর যেমন, অশ্বথ, বট, বিন্ব, তুলসী, প্রভৃতি যাহা সর্বদা 
দৃষ্টিগোচর এবং ব্যবহারে আইসে, তাহীরদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকার" 
বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী, সে তাহাই অবলম্বন করে 
তথাহি, 

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রান্থযুক্তান্যশেষতঃ। 

অতএব, শাস্ত্রে গ্রতিমাপৃজার বিধি আছে। কিন্তু এ শাস্ত্রেই কহেনছে 
যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাপনাতে সমর্থ নহেন, তাহার 
দিগের নিমিত্তে গ্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।” 

ঘিতীয়তঃ। বিশ্বকর্্মার লিখিত যে শিল্পের আদেশ লিথিয়াছেন। 
তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কি হজ্ঞাদি, কি মারণৌচ্চাটনাদি, ঘখন ৫ 
বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়! থাকেন। তদনুমানে 
গ্রতিমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার নিশ্মাণ এ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১২১ 


আঁবাহনার্দি পুজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন, এবং এ প্রতিমার 
নির্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয়ঃ তাহাঁও লিখিরাছেন। 
উত্তম! সহজাবন্থা! মধ্যমা ধ্যানধারণ]। 
জপস্তৃতি স্তাঁদধম! হোঁমপূজাধমাঁধমা ॥ 
কুলার্ণবঃ | 
আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি, আর মননাঁদিকে 
মধ্যম অবস্থা কহি, জপ ও স্তরতিকে অধম অবস্থা কহি, হোঁম ও পৃজাকে 
অধম হইতেও অধম অবস্থ। কহি।” 
তৃতীয়তঃ। নান! তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন, 
তাহার উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারী, তাহারাই 
প্রতিমাপূজার অধিকারী । অতএব, তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিম! 
লইয়। মনোরঞ্জন করিতে ন1 পায়, তবে, সুতরাং তাহারদিগের তীর্থগমনের 
তাঁবদভিলাষ থাঁকিবেক না। এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন 
রাখে। অতএব, তাহাঁরাই নান! তীর্থে, নানাবিধ প্রতিমা নির্মীণ 
করিয়া রাখিয়াছে। 
“রূপং রূপবিবর্জিতন্ত ভবতো ধ্যানেন যদ্বরিতিং। 
স্তত্যানির্বচনীয়তা২খিলগুবে। ছুরীকৃতা যন্ময়া ॥ 
ব্যাপিতঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তী্ঘযাত্রাদিন|। 
কষম্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদৌবত্রয়ং মত্কৃতং ॥৮ 
রূপবিবর্জিত যে তুমি, তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপবর্ণন 
করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্বচনীয়ত্, তাহাকে স্তৃতিবাদের দ্বারা 
আমি যে খণ্ডন করিয়াছি, আর তীর্ঘযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ধব্যাপকত্বের 
যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ্বর! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন 
অপরাধ ক্ষমা কর। 
১৬ 


১২২ মহাত্মা! রাঞ্া রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


চতুর্থতঃ। প্রতিমাপুজ! শিষ্টাচারদিদ্ধ যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তব। 
যেসকল লৌক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্্রর্থেব প্রেরক হয়েন, তীহারদিগের 
অনেকেই প্রতিমাপুজার বাহুল্য এরহিক লাভ দেখিয়! যথাসাধ্য তাহারই 
প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমাপ্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা 
তিথিমাহাত্মে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে, তাহারদিগের যে ল।ভ, তাহ! 
সর্কত্র বিখ্যাত আছে। আয্মোপাঁসনাতে, কাহীরও জন্মদিবসীয় উৎসবে 
এবং বিবাহে ও নানাপ্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই। 
শুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। এ শিষ্টলোকের মধ্যে ধাহার 
পরমার্থ নিমিত্ত এহিক লাঁভকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহার! ফি এদেশে, 
কি পাঞ্চালাদি অন্ত দেশে, কেবল পরমেশ্ববের উপামনাই করিয়া আদিতে' 
ছেন। প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই |” 

পঞ্চমতঃ। প্রতিমীপুজা পরম্পরাদিদ্ধ হয়, যে লিখিয়াছেন, তাহার 
উত্তর। ভ্রমবশতঃই হউক, ব! যথার্থ বিচারের দ্বাবাই হউক, বৌদ্ধ কি 
জৈন, বৈদিক কি অবৈদিক, যে কোন মত, কতক্‌ লোকের একবার গ্রা্ 
হইয়াছে, তাহার পর সম্যক্‌ প্রকারে সেই মতের নাশ গ্রায় হয় না। 
যদি হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ, প্রতিমাপুজ| প্রথমত 
কতক্‌ লোকের গ্রাহ্‌ হইয়া পরম্পরা চলিয়া আিতেছে; এবং তাহার 
অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পর| হইয়। আমিতেছে। সুবোধ 
নির্বোধ সর্বকালে হইয়া আমিতেছে, এবং তাহারদিগের অস্ুঠিত পৃথক 
পৃথকৃ মত পরম্পরা চলিয়াও আদিতেছে; কিন্তু একাল অপেক্ষ! পূর্ব্কারে 
প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। বি 
কোন দন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চুদি 
সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি, তাহার 
নিকটে অবশ্থ প্রকাশ পাইবে যে, খী মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১২৩ 


একভীঁগ প্রতিমা, একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট 
মুদ্রায় উনিশভাগ, একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তত, 
যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রুট হয়, সেই সেই দেশে, গ্রায় 
পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া! লৌকিক খেলার স্তায় হইয়া উঠে।” 

রাঁলা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশান্ত্রে পরমাত্মার কোনরূপ মুস্তি 
বা বিগ্রহ স্বীকার করা হয় না। বেদ, স্থৃতি, পুরীণ, আগম কোথাও 
এরূপ বলা হয় নাই যে, পরমাত্মার নিত্যবিগ্রহ আছে। রাজ! রামমোহন 
বায় আরও বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে মেমন পরমাত্মার মুস্তি স্বীকার কর! 
হয় নাই, সেইরূপ পরমাত্মার অবতাঁরের কথাও শাস্ত্রে কোথাও নাই। 
হি্দুশান্ত্ে ( পুরাণে) ঘে সকল অবতারের কথা আছে, তাহা বিধুঃশিবাদি 
দেবতার অবতার; আরযে সকল প্রতিমার কথ! আছে, তাহাও বিষু, 
শিব, গণেশ, ছুর্গাি দেবতার প্রতিমা । পরমাত্মীর বিগ্রহ এবং অবতারের 
সত গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থেই পাওয়। যায়। রজার মতে পরমাত্মার 
মস্তি ও পরমায্ার মবতাঁরের কথা, হিন্দৃশাস্ত্রে একেবারেই নাই। হিনদ- 
শাস্ত্রে কেবল কল্পনা বা রূপক বলিয়া দেববিগ্রহে বা দেবাবতারে 
ঈশ্বরপ্জার বিধি আছে। 

অপরদিকে, বিগ্রহমাত্রেরই উপাদান ঈশ্বরের মায়াশক্তি, এবং জীবাস্বা 
মাত্রেরই চৈতন্ত বা মাঁস্বাংশে, বর্গের সহিত একত্ব আছে। আর, 
উপাধির তারতম্যানুদারে, জীবে ব্রহ্মচৈতন্তের বিকাশের তারতম্য হইয়া 
থাকে। কিন্তু শাস্্কারেরা স্বীকার করেন ন! যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ আছে; 
মথবা বিশেষ কোন বিশ্রহে স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 

উট্টাচার্ধ্য ব্ক্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, “সে কেমন অদ্বৈতবাঁদী যে 
বলে যে, রূপগুণবিশিষ্ট দেবমমুষ্যাদি 'ও আকাশ, মন, অগ্লীদি ব্রঙ্গ হইতে 
ভিন্ন, এবং সে সকল ব্রশ্মোদ্দেশে উপান্ত নহে।” 


ক 


১২৪ মহাঁত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ইহার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন,_“আমরা যে সকল 
গ্রন্থ এপর্যন্ত বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ধ 
সর্বব্যাপী, কোন বস্ত পরমাস্বা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রচ্মের উদ্দেশে 
দেব, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষীরও উপাপন। করিলে ব্রদ্মের গৌণ উপাসনা হয়, 
এবং ্ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি ইহা 
লিখিয়াছি। এ নকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য এরূপ লেখেন, ইহা জ্ঞানবান্‌ 
লোকের বিবেচনা! কর! কর্তব্য । তবে যে আমরা, কি দেবতার, কি 
মনুষ্যের, কি অন্নের, কি মনের স্বতন্ব বরহ্মত্ব সর্বথা নিষেধ করিয়াছি, সে 
কেবল বেদান্ত মতানুনারে এবং বেদসন্মত যুক্তিদ্বারা । যেহেতু, ব্রঙ্গের 
আরোপে যাবৎ মায়াকার্ধ্য নামরূপের প্রন্নত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক 
নামরূপাদি স্বতন্্ ব্রহ্ম কদীপি নহে। 

“নেতরোহনুপপত্তেঃ ॥॥ বেদাস্তস্থত্রং ॥ 

ইতর অর্থাৎ জীব, আনন্দময় জগংকারণ হয়েন না, যেহেতু, জগতের 

সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই ॥ 
“ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ ॥? বেদান্তসথত্রং ॥ 

ু্্যান্তরকর্তী পুরুষ, সধ্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, সুর্যের এবং 
স্য্যান্তর্র্তির ভেদকথন বেদে আছে ।” 

উট্টাচার্য্য বলেন ;--্যদি কেহ বলে যে, বেদাস্তে সকলই বর্গ বলিয়া- 
ছেন, তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবেকি কর্তব্য বাকি 
অকর্তব্য, কি ভক্ষ্য বাঁ কি অভক্ষ্য, কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে 
আত্মসস্তোষ হয়, তাহাই কর্তবা, যাহাতে অসন্তোষ হইবে, তাহা 
অকর্তব্য।” রাজ! রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন ;--"যে 
ব্যক্তি এমত কহে যে, সকণই ব্রঙ্গ তাহাতে অবিহিতের বিভাগ কি? 
তাহার প্রতি ভট্টাচার্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্ত 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১২৫ 


যেব্যক্তি কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহ! যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব 
সতা নাই, যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর, সেই ব্রহ্ষসত্তীকে কেবল 
আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্ত, যে ষে প্রকারে প্রকাশ পায়, 
তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, 
অন্ধ অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে ; ধে পাদরূপে প্রতীত হয়, তাহার 
দ্বারা গমনক্রিয়৷ নিষ্পন্ন কর! যায়, আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয়, তাহার 
দ্বার গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন কর! যায়, আর যাহার দাহিকা শক্তি 
দেখেন, তাহাকে দাহকর্খ্ে, আর যাহার শৈত্যগুণ পায়েন, তাহাকে 
গানাধি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্যের এ আশঙ্কা 
ক্দাপি ঘুক্ত হয় না। ভট্রাচার্য্যের মতান্ুঘায়ীদিগের প্রতি এ আশঙ্কার 
এক প্রকার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু, তাহার। জগংকে শিবশক্তিময় 
অথবা বিষ্ুময় কহেন। অতএব একূপ জ্ঞান ধাঁহারদিগের তাহারা 
থাগ্যাথাগ্ঠ ইত্যাদির প্রভেদ, চক্রে অথব| পঙ্গতে করেন না, এবং যে 
বাক্তি ধ্যানসময়ে 'ও পুজাতে যুগলের সাহিত্য সর্বদা স্মরণ করেন এবং 
ধাহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে, আমার আরাধ্য দেবতার! নানা প্রকার 
অগম্যাগমন করিয়াছেন, এবং এ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন 
মর্ধনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা 
হইতে পারে, কিন্ত যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধিনিষেধের কর্তা 
যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ধত্রব্যাপী, সর্বদা, সকলের শুভাশুভ কর্মানুসারে 
হখছুখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি এ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাসপ্রযুক্ত, 
ঠাহার কৃত নিয়মের রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্র অবশ্যই করিবেক।” 
উদ্ধত অংশটির শেষাংশ পাঠ করিলে ইহা সুষ্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, 
[জ| রামমোহন রায়ের মতে, ইব্দান্তিক অদ্বৈতবাদের মধ্যে মনুষ্যের 
যি, পাপপুথ্য, ধর্মাধন্ম ও কর্তব্যাকর্তব্যের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়রূগে 


১২৬ মহাঁত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


স্থাপিত রহিয়াছে । পরমেশ্বর ধর্মনিয়মের প্রেরয়িতা, বিধিনিষেধের কর্ত 
শুভাপগ্তভ কর্মানুযায়ী ফলদীতা৷ বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং অদ্বৈত 
বাদ এই বিশ্বাসের বিরোধী না হইয়া প্রত্যুত সমর্থনকারী বলিয়। মে 
করিতেন। পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ বিষ্যমান্‌ জানিয়া তাহার নিয়মরক্ষা 
জন্য যথাসাধ্য যত্ব করিতে হইবে, ইহাই রাজার উপদেশ। 


গোস্বামীর সহিত বিচাঁর। 


উট্টাচার্য্যের পর, একজন শ্রীটৈতন্যের ভুক্ত গোস্বামী, রামমোহন 
রায়েব বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন। রামমোহন রায় ১২২৫ সালে 
২রা আষাঢ় (শ্রী: অঃ ১৮১৮ সাল) উহার উত্তর পুস্তক প্রকাঁশ করিলেন। 
উক্ত গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বেদার্থ নির্ণয়পক্ষে স্ৃত্যাদি শান্ত 
প্রাধান্ত। ভাগবত শাস্থ বেদান্তহ্ত্রের ভাষ্য নহে। 

গোস্বামী একটা প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সাঁরমন্্র এই যে, সত্ব 
পরব্রহ্ধ যে, সকল বেদের প্রতিপান্ভ ইহা দর্শনকার মাত্রেই স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু ব্রন্মেতে কোন উপাধি দৌষ স্পর্শ হইতে 
পারে না। ম্থতরাং বেদ সকল, ঠাঁহাকে কি প্রকারে প্রতিপন্ন করেন! 
এই প্রশ্নের উত্তরে বামমোহন রায় বলিতেছেন )-“্যাবৎ বিদিত 
অর্থাৎ যে যে বন্তকে চক্ষুরাদি ইব্জিয়ের দ্বারা জানা যায়, বন্ধ মে সক 
বস্ত হইতে ভিন্ন হয়েন, এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন, ভথঠ অনু ৭ 
পরমাণু তাহা! হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক ;-_ 

তথাত আদেশে! নেতি নেতি। 

এবস্ত বর্ম নহে, এবন্ ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদিরূপে যাবৎ জন্য বস্ত হই 

রহ্ধ ভিন্ন হয়েন) এইমাত্র ব্রন্মের উপদেশ বেদে করেন। কিন্তু জানে 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১২৭ 


ৃপিস্থিতিভঙ্গ দেখিয়', আর জড়ত্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া, এই 
সকলের কারণ যে পরব্রহ্গ তাহার সত্তাকে নিরূপণ করেন ।% 
তৎপরে, রামমোহন রায়, কোন জ্ঞানীগুরুর নিকট গমন করিয়া 
বন্ষতত্ব বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন )__প্যদি এই প্রশ্নের 
উত্তরকে, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ মতে কোন জ্ঞানীর নিকট আপনকার 
জানিবার ইচ্ছা! হয়, তবে মুগ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতাস্থৃতির অর্থের 
আলোচন। করিয়৷ যাহ! কর্তব্য হয় তাহ! করিবেন। 
মুগ্ডকোপনিষৎ শ্রুতি; 
তথিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে সমিৎপাণিঃ 
শোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টং। 
সেই ব্রহ্গতব্ জানিবার নিমিত্ত বিনয়পূর্বক বেদজ্ঞ বরহ্গনিষ্ঠ গুরুর 
নিকট যাইবেক। 
গীতাস্থৃতিঃ__ 
তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়!। 
প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্বজ্ঞানকে 
জানিবেক। 


বরহ্মকে নিরাকার বলিয়! জ্ঞান, কুজ্ঞান কি না? 


গোস্বামী লেখেন যে, “তোমাদের যদি কোন বেোাস্তভাষ্য অব- 
লোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান।” 
উত্তর)--“কেবল ভগবং পৃজ্যপাদের ভাষ্বেই ব্রহ্মকে আকাররহিত 
ক'রয়া কহিয়াছেন, এমত নহে | কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদাস্তসত্রে 
বকে নামরূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্টরূপে এবং প্রসিদ্ধশব্ধে সর্বত্র কহেন। 


১২৮ মহাত্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


এ সকল শাস্্ অগ্রাপ্য নহে; সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রতারণা 
সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহার কিঞিৎ লিখিতেছি। কঠবলী)-_ 
অশবমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং 
নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


বেদাঁদি শাস্ত্র, প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য 
হইতে পাঁরে কি না? 


গোস্বামী বলেন যে, বেদ ও ব্রহ্গসত্র এবং বেদান্তাদি শান্ত প্রাক 
মন্থুষ্যের বোধগম্য হইতে পাঁরে না। একথার উত্তরে রামমোহন রা? 
বলিতেছেন )--“যগ্ঘপি বেদ দুক্রেয় বটেন, তত্রাপি বেদের অনুশীলন কর 
ব্রাঙ্ণের নিত্যধরন্্দ হইয়াছে, অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্বথ| কর্তব্য। 

শ্রতিঃ__ 

্রাঙ্মণেন নিঃকা রণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্েয়ে। জ্রেয়শ্চ ইতি। 

্রাঙ্গণের নিষ্ষারণ ধর্ম এই যে, ষড়ঙ্গবেদের অধ্যয়ন করিবেন এ 
অর্থ জানিবেন। 

ভগবান মন্গ,- 

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্তাঁখ বেদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌। 

র্জ্ঞানে এবং ইন্দিয়নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাঙ্গণ যত্ব করিবেন। 

বেদ ছৃক্তেয় হইলেও, বেদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে, আঁমাদেব এক 
পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই।, এই হেতু, বেদের অর্থাবধার 
সময়ে, সেই অর্থে সন্দেহ ন! জন্মে, এই নিমিত্ত, দ্বিতীয় প্রজাপতি তগবা 
্বায়স্তুব মন, ধর্মমসংহিতাতে তাবৎ বেদীর্থের বিবরণ করিয়াছেন। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১২৯ 


শ্রাতিঃ-_ 
য কিঞ্চিননুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং | 

যাহা কিছু মনন কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য ; এবং বিষ্ুুদ্রাংশসস্তব 
ভগবান্‌ বেদব্যাস, বেদাস্তস্ত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন, এবং 
ভগবান্‌ পুজ্যপাদ শক্করাচার্য্য এ বেদান্তক্থত্রের এবং দশোপনিষদের ভাষ্য 
তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন । অতএব, বেদ ছুক্দেয় হইয়াও, এই সকল 
উপায়ের দ্বারা স্থগম হইয়াছেন; ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে 
পারে না। 

ব্যাস স্থৃতিঃ-- 

বেদাদ্‌ যোহ্থ: স্বয়ং জ্ঞানস্তত্রজ্ঞানং ভবেদ্‌ য্দি। 
খফিভিনিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং ॥ 

বেদে হইতে যে অর্থের জান হয়, তাহাতে 'যদ্ধি শঙ্কা জন্মে, তবে 
ধাঁষর! যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
আর শঙ্কা হইতে পারে না। 

বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্র, প্রাকৃত মন্য্যের বোধগম্য নহে; স্থতরাঁং 
পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য । গোস্বামীর এই কথার উত্তরে 
রামমোহন রায় আরও বলিতেছেন যে, গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কারবিধি 
অগ্ভাপি বেদমন্ত্রে হইতেছে, পুরাণমন্ত্রে নহে; সুতরাং বেদ অবশ্তই 
ব্যবহার্ধ্য। রামমোহন রায় বলিতেছেন ;--“ছুজ্জেয় নিমিত্ত বেদ যদি 
ব্বহাধধ্য না হয়েন, তবে আপনার! গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কার প্রতৃতি 
বেমন্ত্রে করেন, কি পুরাণবচনে করিয়া থাকেন? পুরাণাদিতে 
ব্দোর্থকে এবং নানাপ্রকার নীতিকে ইতিহাদচ্ছলে স্ত্ীশৃদ্রদিজবন্ধুদিগ্যের 
নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়! কহিয়াছেন; স্থতরাং ঁ সকল শান্তর মান্য ; কিন্ত 
পুঝাণ ইতিহাম, সাক্ষাৎ বেদ নছেন, যেহেতু, সাক্ষাৎ বেদ হইলে, শুদ্রাদির 

১৭ 


১৩০ মহাত্ু। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত। 


শ্রোতব্য হইতেন না; এবং আপনকার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন, 
সে মতে, পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। 
তবে যে, বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে, পুরাণকে কহিয়াছেন, এবং 
মহাভারতে, ভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন, আর আগমে আগমকে, 
তি, স্থৃতি, পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন, সে পুরাণাদির 

ংসামাত্র ; যেমন, "ব্রতানীং ব্রুতমুত্তমং” অথাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের 

ংসায় কহিয়াছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন; আর 
যেমন, পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নামের ফলে লিখিয়াছেন। 
“রাজানে। দাসতাৎ যান্তি বুয়া! যান্তিশীততাং” এই স্তবের পাঠ করিলে 
রাজ! সকল দাসত্ব প্রা্ধ হন, আর, অগ্নি সকল শীতল হন। যদি এ 
বাক্য প্রশংসাপর .না হইয় যথার্থ হইত, তবে এ স্তব পাঠ কবি 
অগ্সিতে হস্তপ্রদীন করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে 
পুতিক! ভক্ষণ করিলে ব্রদ্মহত্যার পাঁপ হয়, এমত স্ৃতিতে কহিয়াছেন। 
সে নিন্দাদ্বার! শাননপর না! হইয়! যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয়, তবে পুতিকা 
ভক্ষণের প্রায়শ্চিত না করিয়া ব্রঙ্গহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? 
এইরূপে, এ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা 
শামনপর হয়। 


শ্রীভাগবত বেদান্তসুত্রের ভাষ্য কিনা? 


গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, বেদাস্তস্থত্র অতি কঠিন। ভগবান 
বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস লিথিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে 
বেদাস্তহ্ত্রের ভাত্বস্বরূপ এবং মহাভারতের অথন্বরূগ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ 
রুচন। করিয়াছেন। গোস্বামী এ বিষয়ে গরুড় পুরাণের প্রমাণ দিয়াছেন। 
তাঁহা এই ৮ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৩১ 


অর্থোয়ং রহ্স্ত্রাণাং ভারভার্থ বিনি্ণযঃ। 
গায়ন্ত্রীভাষ্যরূপোঁহসৌ বেদার্থপরিবৃংহছিতঃ। 
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাগবতোদিতঃ | 
্বাদশস্বন্ধযুক্তোইয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ | 
্রস্থোহষ্টাদশসাহঅঃ শ্রীমন্তাগবতাভিধঃ | 
বৈষ্ণবেরা শ্রীভাগবত্তকে বেদান্তশত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
এইজন্য চেষ্টা করেন যে, তাহা হইলে শ্রীভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণলীলাদি 
বৈষুবের বিশ্বসনীয় যাবতীয় বিষয়. বেদাস্তনুযায্ধী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। 
গোস্বামীর একথার উত্তরে রামমোহন রায় এমন কথা বলেন নাই যে, 
ভাগবত পুরাণ নহে। অনেক পণ্ডিত, বৈষ্ণবভাগবতকে পুরাণ বলিয়া 
স্বীকার করেন নাঁ। কেহ কেহ বোপদেব-কৃতও বলেন। রাজ 
্রীমন্তাগবতকে সেরূপে উড়াইয়! দেন নাই; পুরাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। তাহার পক্ষে ইহা সামান্ত উদারতা নহে। কিন্তু ভাগবত 
যে, ব্দোস্তস্ত্রের ভাষ্য. ইহা! সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে অনেক গুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
আমরা! তাহার যুক্তিগুলির সারমর্ম ব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। 
প্রথমতঃ, গরুড় পুরাণের বচন এবং এরূপ অন্তান্ত বচন সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন ধে, উহ! প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে, গুৃতরাং গ্রাঙ্থ 
হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাঁগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী, ভাগবতকে পুরাণ 
বলিয়া শোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেম। ভাগবতকে পুরাণ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য, গরুড় পুরাণের এরূপ স্পষ্ট বন থাঁকিতে, তিনি 
ইহা অপেক্ষা অস্পষ্ট বচন সকল সংগ্রহ করিলেন কেন? ইহাতে বোধ 
হইতেছে, গরু পুরাণের বচন প্রক্ষিগত মা। 


১৩২ মহাত্বা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তৃতীয়ত, এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং 
সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের স্তাঁয় বচনের রচনা হইতে পারে। এই 
সুবিধা পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষাবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে বেদাস্তস্ত্রের 
ভাষা বলিয়! প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাঁণের বচনের রচন| করিয়া- 
ছেন, আর ছুই তিন শত বৎসর মধ্যে ধাহাঁদের জন্ম এবং ধাহাঁরা অগ্ 
দেশে অপ্রসিদ্ধ, এমন নূতন নৃতন ব্যক্তিকে অবতার বলিয়! প্রতিপন্ন 
করিবার নিমিত্ত, ভবিষ্য ও পন্মপুরাঁণের বচন বলিয়া কল্পিত বচন সকল 
লিখিয়াছেন, সেইরূপ, কোন কোন শক্ত শ্রীভাগবতকে পুরাণ বনিয় 
অপ্রমাণ করিবার জন্ত এবং কালীপুরাণকে প্রকৃত ভাগবতরূপে স্থাপন 
করিবার উদ্দেশ্টে স্ন্দপুরাঁণীয় বচন প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বচন 
এই )-- 
ভগবত্যাঃ কালিকাঁয়া মাহাত্ম্য যত্তর বণ্যতে। 
নানাদৈত্যবধোপেতং তটৈং ভাগবতং বিছুঃ। 
কলৌ কে চিদ,রাত্মানো ধূর্তী বৈষণবমানিনঃ। 
অন্থভ্ভাগবতং নাম কর্য়িষ্যন্তি মানবাঃ। 
যে গ্রন্থে নানা অনুর বধের মহিত ভগবতী কালিকাঁর মাহাজ্ম্য বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্টবাভিমানী 
ধূর্ত দুরাত্ম! লোক মকল ভগবতীর মাহাত্মাযুকত গ্রন্থকে ভাগবত না বল। 
অন্য ভাগবত কল্পনা করিবে। 
অতএব, পূর্বব পুর্ব গ্রস্থকারের অধৃত বচন সকলকে গুনিবামাত্র যা 
পুরাণ বলিয়া মান্ত করা যায়, তাহা হইলে পূর্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিও 
বচন এবং এরূপ শাক্তের রচিত বচন,, এ ছুয়ের পরস্পর বিরোধ হা 
শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য, অর্থের অনির্ণয় এবং ধর্মের লোপ উপস্থিত হয়। 
অতএব, যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্বসম্মত টীকা ন| থাকে। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচাঁর। ১৩৩ 


ঠাহার বচন প্রাচীন গ্রস্থকারের ধৃত না! হইলে, গ্রমীণ বলিয়া গণ্য হইতে 
বারে লা। 
চতুর্থ, শ্রীভাগবপ্ত যে বেদান্তনত্রের ভাষ্য নহে, ইহা যুক্তির দ্বারাও 
ষষ্ট বুঝ! যাঁইতেছে। কেননা "অথাঁত ত্রহ্মজিজ্ঞাসা” অবধি 
'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ” পর্য্যন্ত মাড়ে পাঁচ শত বেদান্তসত্র রহিয়াছে। তাহার 
মধ্যে নিয়লিখিত ভাগবতের শ্লোক সকল কোন্‌ সুত্রে ভাষ্যস্বরূপ, ইহা 
ববেচনা! করিলেই শ্রীভীগবত বেদাস্তস্ত্রের ভাষ্য কি ন!, অনায়াসে 
বোধগম্য হইবে। 
দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ;- 
বৎসান্‌ মুঞ্চন্‌ কচিদসময়ে ক্রোশসংজীতহাসঃ 
স্তেয়ং স্বাদ্বত্থধিপয়ঃ কল্লিতৈঃ ভ্তেযযৌগৈঃ | 
মর্কান্‌ ভোক্ষ্য ন্‌ বিভজতি স চেন্নান্তি ভাণ্তং 
ভিনত্ি দ্রব্যালাভে স গৃহকুচিতা যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্‌॥ 
২২ শ্লোক । 
এবং ধাষ্ট্যান্থ্যশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো স্তেয়োপায়ৈরবিরচিত- 
কৃতি; সুপ্রতীকোহয়মান্তে ॥ ২৪ শ্লোক। 
২২ অধ্যায়ে ভগবান্ুবাচ ;- 
ভবত্যো! যদি মে দাস্তো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যুথ। 
অ্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ 
১২ শ্লোক। 
৩৩ অধ্যায়ে 7 
কন্তাশ্চিয়াট্যবিক্ষিপ্ত কুগ্লত্বিষমণ্ডিতং। 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাস্ব লচচ্চিতং ॥ ১৪ শ্লোক । 
কখন কথন শ্্ীরুষ্খ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়ি! 


১৩৪ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দিতেন। ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া ছুর্বাক্য কহিলে হাসিতেদ। 
আর চৌর্ধ্যবৃত্তির দারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দি ছুগ্ধ তাহ! ভক্ষণ করিতেন) 
আর মাপন খাঁ্য এ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়। দিতেন, আর ন! 
থাইতে পারিলে সেই সকল ভাঁও ভাঙ্িতেন, আর থাগ্ভদ্রব্য না পাই 
ক্রোধ করিয়৷ গোপবালককে রোদন করাইয়! প্রস্থান করিতেন । ২২। 

এইরূপে, পরিস্কৃত গৃহের মধ্যে ঝিষ্টামুত্রা্দি ত্যাগ করিতেন, চৌর্া 
কর্ণ করিয়াও সাধুর হ্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন। ২৪। 

শ্রুক্ণ গোগীদদিগের বন্পুহরণপূর্ব্ক বৃক্ষারোহণ করিয়। গোগীদিগের 
গ্ররতি কহিতেছিলেন, যদি তোমর। আমার দাঁসী হও, এবং আমি দাহ। 
বলি তাহ! কর, তবে তোমরা হাম্তবদনে আমার নিকট এরূপ বিবন্ধ 
আসিয়। বন্ত্র গ্রহণ কর। ১২। 

নৃত্যের দ্বার! দুলিতেছে ষে কুগুলদঘয, তাঁহার শোঁভাতে তৃষিত হইয়াছে 
যে আপন গণ্ড, সেই গণ্ডকে শ্রীরুষ্ণের গগুদেশে অর্পণ করিতেছেন এন 
যে কোন গোপী, তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্বিত তাম্বল গর 
করিতেন। ১৪। ও 

এই সকল নর্বলোকবিরুদ্ধ আঁচরণ, বেদাস্তের কোন্‌ শ্রুতিতে এব 
কোন্‌ শৃত্রের অর্থ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিঝেন 
করিয়া দেখেন? রুষ্ণনাম ও তাহার অন্ঠান্ত প্রসিদ্ধ নাম এবং তাহার 
রূপ ও গুধ বর্ণনাতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ। কিন্তু বেদাত্তস্াত্ে প্রথা 
অবধি শেষ পর্যান্ত কৃষ্ণনাম, কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশ নাই) 
তাহার রূপগুণবর্ণনের সহিত ফোন সন্বন্ধই নাইণ যে গ্রন্থ যাহার উদেস্ে 
লিখিত, সেই গ্রন্থে সেই ব্যক্তির বা দেবতার প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বন 
বাহল্যরপে থাকে। কিন্তু সে গ্রন্থে তাহার নীম ও গুণবরন| কিছু 
মাই, এমন হইতে পারে মা। অতএব, এই গকল বিবেচনা করি 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৩৫ 


নিশ্চয় হইতেছে যে, ব্দোস্তস্থত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্কমাত্র 
নাই। 

কেহ বলিতে পারেন যে, কোন কোন বৈষ্ণবপঞ্ডিত ব্যুৎপত্তিবলে 
বোন্তস্থত্রের অক্ষর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়। শ্রীৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন)-শ্রীরুষ্ণের রাসলীলাদি বেদাস্তস্থত্র হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
রামমোহন রায় একথার উত্তরে বলিতেছেন ;--বৈষ্বপণ্ডিতের স্তায় 
কোন কোন শৈবপপ্ডিত ব্যুৎপত্তিবলে বেদান্তস্থত্রের শিবপক্ষে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বেদাস্তস্ত্রের অক্ষর ভাঙ্গিয়া শিবের কোচবধূর সহিত লীলা 
াখ্যা করিয়াছেন। সেইন্বপ আবার কোন কোন শাক্ত, বিষ্ুপ্রধান 
্রভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যুৎপত্তি বলে, 
্রদিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে, কোন্‌ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য, 
তাহা স্ির হইতে পারে ন1) শাস্ত্রের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়। যায়। 

পঞ্চমতঃ, দর্শনকার সকল, আপনার আপনাব দর্শনের ভাষ্য নিজে 
কেই করেন নাই; অন্ান্ত আচার্যের! করিয়াছেন। এই রীতির দ্বারাও 
বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তহ্থত্রের ভাষ্য বেদব্যাস নিজে করেন নাই। 
ষষ্ট, গৌতম, কণাঁদ, জৈমিনী প্রভৃতি দর্শনকারগণ বেদব্যাসের 
সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন | তীহাদের ভাষ্যকারের৷ নিজ নিজ গ্রন্থে 
বোস্তমতকে অদ্বৈতবাদ বলিম্নাছন। কিন্তু শ্রীভাগবতের যিনি প্রতিপাদ্য, 
তাহার পরিমিত রূপ, _তিনি সাকার গোপীজনবল্পভ। তিনি বেদাস্তের 
গ্রতিপাগ্ঘ, এমন কেহ বলেন নাই। 

সপ্তমতঃ, ভগবান্‌ মন্ধু, বেদেব অধ্যাত্বকাণ্ডের অর্থের ব্যাখ্যা করিতে 
য়া ব্দোন্তসম্মত অদ্ধিতীয়, সর্বব্যাপী, পরমাত্মীকেই প্রতিপন্ন করিয়া- 
ইন। ভাগবতের হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন 
ই। মন্থর অর্থের বিপরীত যে বাক্য, তাহা গ্রাহ নহে; সুতরাং ভাগবত 


১৩৬ মহাত! রাজা রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত । 


বোস্তহ্ত্রের ভাষ্য হইতে পারে না। মন্তুর মতে, অন্ঠান্ত দেবতা যেমন 
মনষ্যের এক এক অঙ্গের অধিষঠাত্রী, সেইরূপ, বিষুণও এক অংশের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত| মাত্র। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। চন্তর, কর্ণের অধিষ্ঠানরী 
দিক্‌, পদের অধিষ্ঠাত বিঞু, বলের অধিষ্ঠাত! শিব, বাঁক্যের অধিষ্ঠাত 
অগ্নি, গুহেন্দর্িয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র, ইত্যা্ি। 
অষ্টমতঃ, অন্ঠান্ট পুরাণ ইতিহাস রচনা করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোন 
না হওয়াতে শ্রীভাগবত্ত রচনা করিলেন, এ কথার প্রমাণস্বর্ূপ কোন 
খধিবাক্য নাই। পশ্চাৎ গ্রন্থ লিখিলে, পূর্বের গ্রন্থ লিখিয়া চিত্তে 
পরিতোষ হয় নাই, এরূপ প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীভাগবত পঞ্চম গ্রন্থ 
শ্রীাভাগবতের পর, নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বোম 
রচনা করেন। সুতরাং এমনও বলা যাইতে পারিত যে, শ্রীভাগবত রচনা 
করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচনা 
করিলেন। 
গ্রীতাগবতের দ্বাদশ স্বন্ধ )--. 
ব্রাহ্ম দশসহস্রাণি পান্ুং পঞ্চোনযষ্টি চ। 
শ্রীবৈষণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্কিশতি শৈবকং। 
দশাক্টো শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি॥ 
বিষুপুরাণে 
্াহ্মং পান্মৎ বৈষ্ণৰঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। 
ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবত পঞ্চম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
নবমতঃ, যদি বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্ত পুরাণ অপেক্গ 
শ্রভাগবতকে প্রধান বলিয়াছেন, সে, কথার উত্তর এই যে, কে 
ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন, এমন নহে, প্রত্োক 
পুরাণের শেষে সেই সেই,.পুরাণকে অন্ত সকল পুরাণ অগেক্ষ। প্রধান 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৩৭ 


বলিয়াছেন। ইহা প্রশংসামান্তর, ইহাতে প্রত্যেক পুরাণের সর্বপ্রাধান্ত 
গ্রতিপন্ন হইতে পারে না। 


শিব ও শঙ্করাচাধ্য প্রতারণা করিয়াছেন কি না? 


গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, পূর্ব পুর্ব্ব যুগে, ভগবান্‌ শিব অস্থরমোহনের 
নিমিত্ত, নানাপ্রকার পাশুপতাদি তন্তশান্ত্র করিয়াছিলেন, এবং কলিষুগে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্যরূপে অবতীর্ণ হইয় পরমেশ্বরের নিরাকারস্ব প্রতিপন্ন 
করিয়৷ আম্মরম্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য্য সর্বজ্ঞ হইলেও তাহার ভাঘ্যদ্বার। ব্রহ্গস্থত্রের প্ররুপ্ঠ তাংপর্য্য 
প্রকাশ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় এই সকল কথার প্রমাণন্বরূপ দত 
রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং স্থরদ্ধিষাং” ইত্যাদি বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন। রামমোহন রায় এই সকল কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার 
মারমন্্ এই )--যদি ভগবান্‌ মহেশ্বর বেনবাহা কোন শাস্ত্র রচনা করিয়! 
থাকেন, এবং যদি উহাতে বেদের উক্তির বিপরীত কথা থাকে, তাহা 
ইইলে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ধত বচন সকল সেই শান্তর সম্বন্ধে অবশ্ঠ 
খাটিবে। আর, যদ্দি বল যে এ সকল বচনদ্বার! মহেশ্বরকৃত তাবৎ শাস্ত্র 
অপ্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে, এক্ষণে এদেশে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব 
প্রতি ষে তান্ত্রিকদীক্ষা! অবলম্বন করিয়৷ উপাদনা ও ধর্মনাধন করিতে- 
ছেন,তাহ! মিথ্যা হইয়া! যায়। স্থৃতরাং সকলের ধর্মে আঘাত পড়ে, ইত্যাদি। 

তাহার পর, রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, যদি বৈষ্ণবপুরাণ হইতে 
বন উদ্ধৃত করিয়া! শিবকে প্রতারক ও তন্ত্শান্ত্রকে মোহশাস্ত্র বলিয়া 
গ্রতিন্ন কর, তাহা হইলে তান্ত্রকেরাও তত্তরশাস্ত্রের প্রমাণে বিষুকে 
প্রতারক প্রতিপন্ন করিতে পারেন। এই প্রকার পুরাণ ও তন্ত্রের পরস্পর 

৯৮ 


১৩৮ মহাত! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিরোধে কোন শীস্্রের প্রামাণ্য থাকে না। শিব ও বিষুর প্রতারকন্ব 
উপস্থিত হইয়! চাতুরবর্ণোর ধর্মলোপ হয়। 


শাস্ত্রের বিরোধ ও তাহার মীমাংসা । 


শাসকের এই প্রকাঁর বিরোধ প্রদর্শন করিবার জন্ত রামমোহন রায় 
বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন। কুলাবত্তী তন্ত্রে আছে__ 
বেদ! বিনিন্দিতা৷ য্াৎ বিষুনা বুদ্ধরূপিণ]। 
হরেনাঁম ন গৃহীয়াৎ ন স্পৃশেতলসীদলং | 
ন ম্পৃশেত তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্ নার্চয়েখ ॥ * 
গীতাক্বিষুমাহাত্মো | 
মত্ঃ পরতরং নান্ৎ কিঞিদস্তি ধনঞ্জয়। 
অর্থাৎ বিষু সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
দেবীমাহাত্ব্যে ১-- 
একৈবাহং জগত্যা্র দ্বিতীয়] ক| মমাপর!। 
অর্থাৎ দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 


শিবমাহাত্মে, মহেশ্বরগীতা! )-- 
গ্রতিপাগ্োহস্মি নান্োন্তি গ্রভুর্জগতি মাংবিন|। 


অর্থাৎ মহাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 

তং মামায়রমূতমিতুযুপাস্ব মামেব বিজানীছি ইতি। 
অর্থাং ইন্তর সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
ঁ বিশু বুদ্ধয়প ধারণ করিয়া বেদের নিঙ্দা|/করিয়াছেন; সৃতরাং হরিনাম গ্রহণ কন 


না) তুমসীদল স্পর্শ করিবে মা, তুলমীপত্রও স্পর্শ করিষে না। শালগ্রামেরও ঝর্ঠণ 
কন্িবে না। 


পপ্পাশাপালাক্া 
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প্রাগবাঞু মাহাত্যযে প্রশ্নোপনিষৎ ১-- 
এষোহস্সিস্তপতোষ হর্যয এষ পর্য্যন্তে। 
মঘবানেষ বাযুরেষ পৃথিবীর বিরদেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চমৎ। 
অর্থাৎ প্রাণৰাযু সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
গরুড় মাহাম্ঘ্যে, আদিপর্ক )-- 
ত্বমস্তকঃ সর্বমিদং গ্রবাঞ্রবং ইতি। 
অর্থাৎ গরুড় সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
রামমোহন রায় এই সকল পরম্পর বিরোধী বচন সম্বন্ধে বলিতেছেন 
ধে, এই নকল বচন, কেবল প্রতিপাস্ঘ দেবতাঁর এবং গ্রন্থের এশংসামাত্র। 
ইহাতে কোন বিশেষ দেবতার গ্রাধান্ত এবং অন্ত দেবতার অপ্রাধান্ত 
প্রতিপন্ন হয় না। 


শঙ্করাচার্য্যের বেদীন্ততাধ্য মোহজনক কি না? 


বৈষ্ণবেরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাকে মোহজনক বলিয়া থাকেন । তাঁহাদের 
মতে, মহাদেব শঙ্বরাচার্ধযরূপে আবতীর্ণ হইয়া! আহ্র গ্রক্কৃতি লোকের মোহ 
ওত্রাস্তি উৎপাদনের জন্ত বেদান্তের ভাষ্য রচন! করিয়াছেন। এ কথার 
উত্তরে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিতেছেন, তাহার সার মর্ম এই ;__ 
এরূপ বলা সকলেরই পক্ষে অপরাধজনক। বিশেষতাবে, চৈতন্তদেবের 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষণবদিগের পক্ষে অত্যন্ত অপরাধজনক | কেননা, 
কেশব ভারতী ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তিনি তাহার 
শিল্ান্থৃশিষ্য। সেই কেশব ভারতীর শিক্যু চৈতস্জদেব ) আর প্রীধর্ামীও 
পৃজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের শিল্। শ্রীধরস্বামীর গীতা ও তাগবতের 
টীকা, কি বৈষ্ণব লগ্রদারে, কি অন্য সরদার সর্ব দান্ত। চৈততদেবও 


১৪০ মহাত্ব! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শ্রীধর্বামীর টীকাকে মান্ত করিয়াছেন। * শ্রধরস্বামী বলিতেছেন যে, 
তিনি শঙ্কর ও তাহার শিষ্যাগণের মতানু্ারেই টীক1 লিখিয়াছেন। 
শ্রধরস্বামী স্বয়ং গীতার টাকাতে লিখিতেছেন )-- 
ভায্যকারমতং সম্যক্‌ তত্ধযাখ্যাত্বগিরস্তথা ইত্যাদি। 
তাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাঁকারদিগের মতকে আলোচনা করিয় 
যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি। 
. শ্রীধরশ্বামী শ্রীভাগবতের টাকাতেও লিখিতেছেন )-- 
সম্প্রদায়ান্থদারেণ পূর্ববাপর্ধ্যান্থমারত ইত্যাদি। 
অতএব, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধোর মতকে মৌহজনক বলিলে, চৈতন্তদের 
ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের মন্যাসীদিগকে মুগ্ধ বলিয়! স্বীকার 
করিতে হয়, এবং ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের মত্ান্ুসারে শ্রীধরস্থামীর 
যে সকল টাকা লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কেমন করিয়া মান্ত হইতে 
পারে? অতএব, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের নিন্দা করাঁতে এতদেশীয় বৈধাব- 
দিগের ধর্মের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়। 


ভগবানের আঁনন্দনির্শিত সাকারমূক্তি সম্ভব কি না? 


বৈজ্ঞবপঙ্ডিতগণের মত এই যে, পরত্রন্ধ 'সাকার রৃষ্ণমুর্তি। দে 
আকার মায়িক নহে, আননের মুর্তি! এ আনন্দনির্মিত মুত্তি কেবর 
তক্তজনের চক্ষু্গোচর হয়। রাজ! রামমোহন রায়ের সহিত যে গোস্বামী 
মহাশয়ের বিচার হইয়াছিল, তিনিও এ কথা বলিয়াছেন যে, পরত্রহ্ম সাকার 
কৃ্ণমুর্তি এবং উহা! আননদনির্শিত। একথার উত্তরে রাজ! যাহ! বলেন, 


* এ্ীচৈতস্তচরিতামৃতে আহে যে, কোন ব্যক্তি ঞরধরম্বামীর চীক| অগ্রাহ করিনে। 
উচৈগুন্ত বিজ্রগ করি! বলিলেন, শ্বামীকে যে মানে ন| সে ব্যভিচারিগী। 
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তাহার সারমন্্ এই যে, সমুদয় উপনিষদ এবং বেদাস্তদর্শনানুসারে ব্রহ্গের 

কোন আকার নাই। শ্রুতি ব্দান্তস্থত্র ও স্থৃতি হইতে একথার প্রমাণ 

গকল পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। ইত্যাদি। 
ঝা গা 


রা ৪ 


শ্রীকুষ্ণের আনন্দনির্শ্িত অপ্রারুত আকার এবং সেই আকার কেবল 
তক্তদের চক্ষুর্গোচর হয়, গোস্বামীর এই কথায় রামমোহন রায় বলিতে- 
ছেন যে, ইহা! অত্যন্ত অসস্তাবিত। 

রা রং ঝা ধু 

একথা শ্রুতি, স্থৃতি, অনুভব ও প্রত্যক্ষবিরদ্ধ। যর্দি কেহ বলেন 
যে, বন্ধযার পুত্র ও শশারুর শৃঙ্গের একটি একটি অগ্রাকৃত রূপ আছে, 
কিন্তু উহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়; আর আকাশকুন্মের 
এক প্রকার অপ্রাকৃত গন্ধ আছে, তাহা কেবল যোগীদের ধ্যানগোচর 
হইয়া থাকে, এ কথা৷ যেমন অসন্তব, শ্রীকষ্ণের আনননিশ্মিত মুস্তি কেবল 
তক্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব । আনন্দের হস্তপদাদি, 
ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব, এ সকলের রূপক বর্ণন হইতে পারে, কিন্ত 
যথার্থ বলিয়া জানিলে ও জাঁনাইলে, নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট 
হ্বন্তাম্পদ হইতে হয়। কিন্তু পক্ষপাত ও অত্যাস এই ছুইকে ধন্য 
নিয় মানি যে, অনেকে অনায়াসে বিশ্বান করিয়াছেন যে, আননের 
চিত হস্তপাদাদদিবিশিষ্ট মৃত্তি আছে, তাহার বেশ, তৃষা, বস্ত্র, আভরণ 
ট্যাদি সকলই আনন্দরচিত, এবং ধাম, পার্বন্তী, প্রেরসী এবং বৃক্ষাদি 
মকলই আনন্দরচিত, ইত্যাদি । 


ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা উচিত কি না? 
গোস্বামী বলেন যে, ভগবান্‌কে সাকার বলিলে, অস্থায়ী ও পরিমিত 
খা হয়, এবং আনন্নির্িতমূর্তি বলিলে উহ অসম্ভব হয়। তর্কের দ্বারা 


১৪২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এইরূপ প্রতিপর হইতেছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে তর্ক করা কর্তবা নয়। 
রাজা 'রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমর্শ 
এই )--বেদবিরুদ্ধ তর্ক অবশ্ত নিষিদ্ধ; কিন্ত বেদসম্মত তর্কের দ্বার 
বেদীর্থনির্ণয় করা সর্বথা কর্তব্য। শ্রুতি সকল পরমেশ্বরকে অক্ূগ, 
অদ্বিতীয়, অচিস্ত্য, অগ্রীহা, অতীন্দরিয়, সর্বব্যাপী বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন, 
এবং ব্রঙ্গ ভিন্ন সমুদয় পদার্থকে ক্ষুন্্, নশ্বর ও নিরানন্দ বলিয়াছেন। 
মহর্ষি ব্দব্যাম এবং শঙ্করাঁচার্যয প্রতৃতি সকলেই বেদের এই অতি্রীয়কে 
যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন; আমরাও তদনুসারে বেদসম্মত তর্কের দ্বাব 


বেদার্থের সমর্থন করিতেছি । এ বিষয়ে মন্থর বলিতেছেন; 
আর্ং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশান্্রাবিরোধিন! | 


যস্তকেণানসন্ধততে স ধর্ং বেদনেতরঃ ॥ 
ধেব্যকি বেদে ও স্তৃত্যাদি শান্ত্রকে বেদসম্মত -তর্কদ্বার| অন্থসন্ধান 
করে, সেই বাক্তি ধর্মকে জানে, ইতর ব্যক্তি জানে না । 
বৃহস্পতি বলিতেছেন )- 
কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিমিপরয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচায়েণ ধর্মহানিঃ গ্রজায়তে ॥ 
কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়! অর্থের নির্ণয় করিবে না, যেহেতু রব 
বিনা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিলে ধর্মের হানি হয়। 


প্রীকৃষ্চই কি তরঙ্গ? অথবা শাস্ত্রে ধাহাদিগকে করন 
বল! হইয়াছে, তাহারা সকলেই কি ক্রহ্ 1 
গোস্বামী বলিয়াছেম ষে, গৌপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরার্ 


সাকার বিগ্রহ কৃ্কফেই ত্র্ম বলিতেছেন; অতএব লাকা কৃষঃই সাক্ষাং 
বরক্ষ। না| রামমোহন রায় ইহার উত্তরে হাহ! ববিতেছেন, তাহা? 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১৪৩ 


গার মর্ম এই ;--ষদি শাস্ত্রে, সকল সাঁকারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ত্র্গ 
বলিতেন, তাহ! হইলে একথ| গ্রান্থ হইতে পারিত। কিন্তু বৈষৰের! 
যেমন গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবতের প্রমাণ অন্থমারে শ্রীকষকে ব্রহ্ধ 
বলেন, সেইনপ শীক্তের! দেবীস্থক্ত গ্রত্ৃতি গ্রন্থের প্রমাণান্সারে 
কালিকাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। কৈবল্যোপনিষত, শতরুত্রী, শিবপুরাণ 
প্রভৃতি শাস্ত্রে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য, বৃহ্দারণ্যক 
প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ব্রঙ্ধা॥ হর্য্য, অগ্ি, প্রাণ, গায়ত্রী, অন্ন, মন, আকাশ 
ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকষ্ণকে 
র্জ বলিয়াছেন, সেইরূপ শিবপুরাথ প্রভৃতিতে মহাদেবকে, এবং 
কালীপুরাণ প্রভৃতিতে, কালিকাকে, এলং শান্বপুরাণ প্রভৃতিতে সৃর্য্যকে 
বিশেষরূপে ব্রহ্ম বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে বন্ধা, বিষু, শিব 
তিনকেই ব্রহ্গ বলিয়াছেন। অতএব, গোপাঁলতাপনী ও শ্রীভাগবতের 
গ্রমাণাহুসারে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া 
মান! হয়, তবে ত্রঙ্গা, সদাশিব, হৃর্য্য, অগ্নি গ্রভৃতিকে বেদ ও পুরাণাদির 
গ্রমাণান্নসারে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া কেন ন! স্বীকার করা হয়? 

যদি বলেন যে, পুরাণাদিতে অন্ত সকলের অপেক্ষা প্রীকৃষ্ণকে অধিক 
স্থানে ব্রহ্ম ব্লা হইয়াছে, স্ৃতরাং শ্রকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, একথার উত্তর 
এই ষে, ধাছাদের নিকট ঘেদ ও পুরাণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য, তাহারা এমন 
বলেন না যে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা বারম্বার বলিবেন, তাহাই মান্ত 
এবং ছুই একবার যাহা বলিবেন, তাহা মান্ত নহে। যাহার বাক্য প্রমাণ- 
বণ গ্রহণ করিতে হয়, তিনি একবার ষে কথা বলেন, তাহাও প্রমাণ 
বলিয়া ্ীকাধ্য। 

গোস্বামীর সহিত বিচারে, "রামমোহন রায় প্রীকৃষ্খ সম্বন্ধে এইরূপ 
বধিতেছেন,--"অন্ঠ অপেক্ষা! করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকুষ্ণকে বাহুল্যরূপে 


১৪৪ মহাত্া রাজ| রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


কহিয়াছেন, এমত নহে) যেহেতু দশোপনিষত বেধান্তের মধ্যে রষ 
বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তগ্ধৈতদূঘোর 
আঙ্গিরসঃ ক্কষ্ণায় দেঁবকীপুত্রায়াক্তেবাচাপিপাস এব স বতৃব সৌধ, 
বেলায়! মেতত্রয়ং প্রতিপদ্েতাক্ষিতমি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। 
আঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক খধি, তেঁহ দেবকীপুহ 
কৃষণকে পুরুষ যজ্ঞ বিগ্তার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষ- 
বজ্জকে জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের যপ করিবেন। পরে 
কষ ও খষি হইতে বিদ্া| প্রাপ্ত হইয়। অন্ত বিষ্তা। হইতে নিষ্পৃহ হইলেন। 
এই শ্রুতির অনুনারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১*ম স্বধে। 
৬৯ অধ্যায়ে নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। কাপি সঞ্ধ্যামুগাসীন। 
জপস্তং ব্রঙ্গবাগ্যতং। তথা। ধ্যায়স্তমেকমাত্মীনং। পুরুষং গ্রকতে; 
পরং॥ ১৯ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয় বর্ম 
জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমান্বা। 
তাহার ধ্যান করিতেছেন, এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন |” | 

“বেদে হুর্ধয, বায়ু, অগ্রি প্রভৃতিকে বাহুল্যরূপে ত্রহ্ম বলিয়া বর্ন 
করিয়াছেন। গোপালতাপনী গ্রন্থ অপে্গ! কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদর 
গ্রভৃতি গ্রন্থে শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি বাহুল্যরূপে রহিয়াছে । মহাভারতে? 
কষ্ণমাহাত্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাত্মা বর্ণন' অধিক দেখ! যাইতেছে 
পুরাণ ও উপপুরাণাদিতেও কৃষ্ণমাহাত্মা অপেক্ষা শিব ও ভগবতীর বন 
অন্ন হইবে না। 

“্যদ্দি বল যে, বেদে ও পুরাণে ধাহাকে ধাহাকে ব্রঙ্গ বলিয়াছেন, 
সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং তীহাদের হস্তপদাদিও এরূপ আননানির্দিত 
ইহার উত্বর এই যে, অবয়ববিশিই্ গ্রতোকে ব্রঙ্গ হইলে *“একমেবাদ্িতীয় 
ব্রহ্ম” “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি সমন্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ 


পগ্খিতগণের সহিত বিচার । ১৪৫. 


উপস্থিত হয়্। দ্বিতীয়তঃ, বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে. 
সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ যিনি, তিনি এক ভিন্ন অনেক হইতে পারেন 
নাঁ। ভূতীয়তঃ, বেদে ধাহাঁকে ধীহাঁকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহাদের 
আনন্দময় হুষ্তপদাদি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয়। কেননা শৃর্য্য, 
বায অগ্নি, অন্ন ইত্যাদি ধাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, তাহাদের 
আনন্দনির্মিত মুত্তি স্বীকার করিলে, স্র্্যের ও অমির আনন্দময় উত্তাপের 
দ্বারা কট না হইয়া সর্বদা স্ুখান্থভব হইতে পারিত। 

প্যদি বল, যে সকল দেবতাদিগকে শাস্ত্রে ব্রহ্ধরূপে বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহারা অনেক হুইয়াও বস্ততঃ এক, সে কথার উত্তর এই যে, পরমাত্ম- 
টিতে আবরনস্তস্বপর্যযস্ত সকলেই এক বটে, কিন্তু নামরূপময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে 
দিতূজ, চতৃতূ'জ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের এঁক্য স্বীকার করিলে, ঘটপট 
গাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদির পক স্বীকার করিয়! প্রত্যক্ষ ও শীস্ত্রকে একেবারে 
চলাঞ্চলি দিতে হয়। 

“্যদি বল, যতপ্রকার নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সে 
কল কি অপ্রমাণ? ইহার উত্তর এই যে, সে সকল শাস্্ অবশ্যই 
গ্রমাণ। যেহেতু, তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদাস্তস্ত্ে 
এইরূপ করিয়াছেন )- ব্্গদৃষ্টিরৎকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সুত্র 
নামরূপেতে ব্রঙ্গের আরোপ হইতে পারে, কিন্তু ব্রক্গেতে নাঁমরূপের 
মাবোপ হইতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট । আর, 
উংকঞ্ঠের আরোপ অপরুষ্টে হইতে পারে, কিন্ত অপরুষ্টের আরোপ 
উতষ্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার অমাত্যে রাজবুদ্ধি 
কৰা যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা! যায় না। (কেননা 
নিকট, শ্রেষ্ঠের অন্তর্গত) কিন্তু শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের অন্তর্গত নহে)। 
অঙএব, নামরূপ সকল যে সংস্বূপ পরমায্মাকে আশ্রয় করিয়া 

১৯ 


১৪৬ মহাত্! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্রকার্ধ পাইভেছে, তাহাতে ব্রন্ধের আরোপ করিয়া ব্রদ্ধরূপে বর্ণন কর 
অশান্ত নহে। 
নামরূপবিশি্ দেবতাদি সকলে ব্রন্মের আরোপ করিয়া ব্রদ্মরূপে বর্ন 
করাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, এ সকল পদার্থ প্রত্যেকে সাক্ষাং 
পরব্রহ্ধ। এইরূপ ভ্রমনিবারণের জন্য, শাস্ত্রে ধাহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়। বর্ন 
করিয়াছেন, আবার তীহাদিগকেই পুনঃ পুনঃ জন্য ও নশ্বর বলিতেছেন। 
রাজ! রামমোহন রাঁয় এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দ্িতেছেন। যেম 
্রীকুষ্ণ কোন কোন শাস্ত্রে বরহ্গবূপে বর্ণিত হইয়াছেন, সেইরূপ আব 
কোন কোন শাস্ত্রে তাহীর বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। যেমন প্দানধশে 
আছে, 
রুদ্রভক্ত্য তু কুষ্ণেণ জগগ্যাপ্বং মহাত্মনা। 
শিবভক্তির দ্বার! কৃষ্ণের সকল খষ্ব্ধ্য হইয়াছে। 
সৌষু্তিকে 3০ | 
প্রাদুরাসন্‌ হযীকে শাঃ শতশোথ সহস্রশ£। 
মহাদেব হইতে শত শত সহত্র সূহত্র হৃধীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন 
দানধর্মে )-- 
্রহ্ধাবিষণম্থরেশানাং শ্রষ্টা ঘঃ গ্রভৃরেব চ। 
গ্রভু মহাদেব, ব্রহ্মা বিঞু আর সকল দেবতার স্গটিকর্তা। 
নির্বাণ ; 
গোলোকাধিপত্তির্দেবি স্তুতিভক্তিপরাযুণঃ। 
কালীপদপ্রসাদেন সোহভবল্লোকপালকঃ ॥ 
কালিকার তক্তিস্তরতিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ, তিনি 
কালীপদ গ্রসাদে লোকের পালনকর্ত। হইয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্গত্ব আরোপ করিয়া ব্রহ্গরূপে বর্ণনা করাতে, গাহ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১৪৭ 


লোকের ভ্রান্তি জন্মে যে তিমি ব্রহ্ম, সেই জন্য আবার তথ্িপরীত ভাবে 
তাহার বিষয় বলা হইয়াছে। 

দ্য্দি কেহ বলেন যে, প্রীভাঁগবতে ও মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রফ 
আপনাকে সর্বম্ববূপ আত্মা বলিতেছেন, সুতরাং তিনিই কেবল সাক্ষাৎ 
বর্ষ) এ কথার উত্তর এই যে, ভগবান্‌ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে বর্গ 
বলিয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্বদ্ধে তগবান্‌ কপিল আপনাকে সর্বব্যাপী 
গরিপূর্ণ পরমাত্্ারপে বলিয়াছেন ; অথচ, লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও কপিল এ 
উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়৷ থাকেন । কেবল যে কৃষ্ণ ও কপিল 
বৃষ্টিতে আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, এমন নহে? প্রতর্দনের প্রতি 
ট্ আপনাকে ব্রহ্গ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন । 

“মামেব বিজানীহি* ইত্যাদি। এইরূপে অঙ্ঠান্ত দেবতা ও খষিরাও 
দৃষ্টিতে আপনার্দিগকে ব্রন্ধ বলিয়! ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদাত্তস্ত্রে 
বার এইরূপ মীমাংসা মাছে ;-_*শাক্ষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববং” ১২ 
বধারণাকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা শান্ত্ানুসারেই 
বয়াছেন। যেমন বামদের খষি আপনাকে ব্রহ্বদৃষ্টিতে ব্ঙ্গরূপে 
'নিয়াছেন যে, আমি মনু হইয়াছি, আমি হৃর্ধ্য হইয়াছি ;--শুতি, “অং 
মুবতবং ুর্ধাশ্চেতি”। অধিক কি বলিব, আমাদেরও আপদাদিগকে 
ৃিতে ব্রহ্ম বলিবার অধিকার আছে। 

অহং দেবো ন চান্তোইস্টি ব্র্ৈবাশ্মি ন শৌকভাক্‌। 
সঙ্চিদাননরূপোশ্মি নিত্যমুক্তত্বতাববান্‌॥ 


কত দিন পর্্ত্ত প্রতিমাপুজা করিবে ? 


গরতিমাপুজার প্রন্কত অধিকারী কে, কত দিন পর্যযস্ত প্রতিদাপৃজা 
রিবে, তঘ্িষন়ে রাজা শ্রীমন্তাগবতের গ্রমাণ উদ্ধত করিয়া বলিতেছ্ছেন)-- 


১৪৮ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


“নানা প্রকার দারুময় শীলাময় প্রভৃতি প্রতিমাপৃজার বিধান ভাগবতে 
করিয়াছেন। কিন্তু পুনরায় এ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন। তৃতীয় বদ্ধ 
উনত্রিংশ অধ্যায়ে, কপিল বাক্য,_ 
“অর্চাদাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মীং স্বকর্মাকৃৎ। 
যাঁবন্ন বেদস্ব হৃদি সর্বভূতেঘবস্থিতং ॥ 
তাবৎ পর্য্যন্ত নান! প্রকার প্রতিমাপুজা বিধিপূর্ববক করিবেক, যাঁবং 
অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্বতূতে অবস্থিতি করি। 
“অহ সর্কেষু ভূতেষু তৃতাস্মাবস্থিতঃ সদ! । 
তমবজ্ঞীয় মাং মত্যঃ কুরুতেহচাবিডম্বনং | 
আমি সকল তৃতে আত্মাস্বরূপ হইয়৷ অবস্থিতি করিতেছি, এমত বণ 
আমাকে না জানিয়। মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে। 
“যে মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং | 
হিত্বার্চাং ভব্ধতে মৌঢ্যাৎ তম্মন্েব জুহোতি সঃ॥ 
যে ব্যক্তি সর্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ 
করিয়। মুঢতা প্রযুক্ত প্রতিমার পৃজ1 করে, সে কেবল ভম্মেতে হোম করে। 
অতএব, পরমেশ্বরকে বিতু করিয়া যাহার বিশ্বাম আছে, তাহার প্রি 
গ্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ এ ভাগবতে করিয়!ছেন। 


জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বারা মুক্তি হয়! 


গোস্বাধী বলিতেছেন যে, জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ের দ্বারাই জীবের 
মুক্তি হয়। রামমোহন রায় তহুত্বরে বলিতেছেন ;--জ্ঞানের দ্বারা কত 
হয়, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। কঠবল্লী,/__ 

তমাত্বস্থং যেহম্পত্তন্তি ধীরান্তেষাং শাস্তি; শাশ্বতী নেতরেষাং। 
যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তীহাদো 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৪৯ 


শান্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্য মুক্তি হয়, তদিতরের মুক্তি হয় না। 
কেন শ্রুতি ১ : 
ইহ চেপবেদীদথ সত্যমন্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। 
যে সকল ব্যক্তি ইহজন্ে পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, 
তাহাদের সকল সত্য হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয়; আর ধাহারা পুর্বোক্ত 
গ্রকারে না জানেন, তাহাদের মহান্‌ বিনাশ হয়। 
গানের প্রাধান্ত বিষয়ে তিনি মন্থু হইতে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে 
ছেন /- মন্ুঃ_ 
সর্কেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্বৃতং 
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ববিগ্যানাং প্রাপ্যতে হামৃতং ততঃ ॥ 
এই সকল ধর্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরমধর্ম হয়েন, তীহাকেই সকল 
বিগ্বার শ্রেষ্ঠ জানিবে; যেহেতু, সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। 
রাজ রামমোহন রায় বলিতেছেন, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না; কিন্ত 
পেই জ্ঞানের কারন ভক্তি ও কর্ম ইত্যাদি। ইহাই ভগবদগীতার উপদেশ। 
গীতা ১. 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ 
তেষামেবান্ কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্বীনদীপেন ভাস্বতা ॥ 
এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ;-_ষে সকল ভক্ত 
এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ হইয়! প্রীতিপূর্বক ভজনা করে, তাহাদিগকে 
মেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দি, যাহারা আমাকে প্রা হয়। আর, সেই 
তক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ব বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়! প্রকাশময় 
জানস্বর্ূপ দীপের ত্বার! অবিস্তারূপ অন্ধকাঁরকে নষ্ট করি। 


১৫৯ মহাত্মা রাজা রামমোইন রায়ের জীবনচরিত 
কবিতাঁকারের সহিত বিচার। 


তৎপরে কবিতাকারের সহিত বিচার। “এই বিচারগ্রস্থে প্রতিবাদীয 
আপত্তি এই ছিল যে, রামমোহন রায় বেদার্থের গোপন করিয়াছেন 
তিনি শিব, বি ও ব্যাসাদি ধষির অবমাননা করেন এবং ব্রঙ্গজ্ঞনাভিদানী 
হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পূর্বের উক্তি প্রদর্শন রা 
এঁ নকল মাপত্তি থগুন করিয়াছেন। শকাব্দ ১৭৪২7 (শ্রীঃ অঃ) ১৮২, 
সালে) উক্ত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়।” 

রাজ। রামমোহন রায় কবিতাকারেব সহিত বিচারপুস্তকে বলিয়াছেন 
যে, তাহার সমুদায় পুস্তকের তাৎপর্য্য এই ষে, ইন্দ্িয়ের গ্রাহথ, নশ্বর ও 
নামরূপবিশিষ্ট পদার্থে ঈশ্বরঞ্ান না করিরা সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের শ্রবণ- 
মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত। বর্ণাশ্রমচার এরূপ সাধনের মহকারা 


বটে, কিন্তু নিতান্ত আবশ্তক নহে। 


রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশ করাঁতে মন্বন্তর ও মারীভয় 
হইতেছে কি না! 


কবিতীকার লেখেন যে, রামমোহন রায়ের' মত প্রকাশ হওয়াতে) 
দেশে অমঙ্গল, মারীভয় ও মন্বস্তর হইতেছে। * রামমোহন রায় এ কথার 
উত্তরে যাহা ৰলিতেছেন, তাহার সারমন্্ব এই ;-_ লোকের মঙ্গল কিনব 


* ভাগীরধীর প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়তে ১৮১৭ মালে, কাসিমবাঁজার অঞ্চলে, মারীওঃ 
উপস্থিত হুইয়! উতত স্থান প্রায় জনশৃন্ত হইয়াছিল । “উক্ত সময়ে যশোহরেও ওলাউঠা রোগে 
বহলোকের মৃত্যু হয়। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ১৮১৫ দালে প্রকাশিত হয়। সেই জন 
কবিতাকারের মতে, রামমে|হন রায়ের ব্রজঞ।ন সন্বন্বীয় গ্রই এ সকল মারীন্গয়র কারণ। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৫১ 


অমঙ্গল আপন আপন কর্ীধীন। ঈশ্বরসন্বদ্ধীয় কিছ! পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় 
পুস্তকের রচনার সহিত তাহার কোন কার্ধ্যকারণস্বন্ধ নাই। ক্রন্বজ্তান- 
বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের অনেক পুর্বে, কবিতাকারের রোগ ও মিথ্য। 
অপবাদের অন্ত ধনহানি ও মানহানি হয়। সেবিষয়েওকি কবিতাকার 
বলিবেন যে, উহা! তীহার স্বকর্ম্ের ফল নহে, কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ 
রন! করিয়াছিলেন, সেই জন্ত তাহার রোগ হইয়াছিল? ইত্যাদি। 

রামমোহন রায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন ;--“আমর! এইরূপ সাহস 
করিয়। কহিতে পাৰি যে, পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে বাহার! প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকেন, তাহার! প্র সংকর্ধানুষ্ঠানদ্বার। স্থথী ও নিরোগী আছেন এবং এই 
সতযধর্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় হইবেক |” 


যথার্থ ব্রহ্ষজ্ঞানী নির্জনে মৌন থাকেন কি না? 


কবিতাঁকাঁর বলেন যে, রামমোহন রায় লোককে জানাইতেছেন যে, 
তিনি ব্ষজ্ঞানী | যিনি যথার্থ ব্রহ্গন্তানী, তিনি সর্বদা নির্জনে মৌন 
থাকেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
সারমর্ম এই যে, ধর্মরসপ্বন্ধে বাহাড়ম্বর ও লোক জানান ভাল নহে, 
ইত্যাদি। কিন্ত ব্রন্থনিষ্ঠ গৃহস্থ অধ্যাত্বশাস্ত্রের পাঠ, শ্রবণ ও উপদেশ অবশ্য 
করিবেন। পরমাস্মা হইতে পরান্মুখব্যক্তিকে পরমাস্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ব 
সর্বদা উপদেশ দিবেন। এ বিষয়ে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হইতে 
গ্রমাণ দিতেছেন ;-- 

্বাধ্যায়মধীয়ানে! ধার্টিকান্‌ বিদধৎ ইত্যাদি ন স পুনরাবর্ততে ন স 
পুনরাবর্তৃতে ইত্যস্তং। 


এই প্রকার পূর্বোক্ত প্রকারে রহ্গজ্ঞানবিশিষ্ট গৃহস্থ বেদাধ্যায়নপূর্ববক 


১৫২ মহাত্! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পুত্র অমাত্যকে জানোপদেশদ্বারা ধর্মনি্ঠ করিয়া! কাঁলহরণ করেন, তাহার 
পুনরাবৃত্তি নাই। 
এ বিষয়ে তিনি মন্থু হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


পুস্তক ছাঁপাইয় ঘরে ঘরে বিতরণ করা দোষ কি না? 
কবিতাকার রামমোহন রায়ের প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, তিনি 
পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া লোককে জ্ঞান দিতে চাহেন। 
এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্খ্ব এই যে, 
আমরা শাস্ত্রান্থদারেই পুস্তক বিতরণ করিতেছি। এ বিষয়ে তিনি শাস্্ীয 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন। 
বেদার্থং যক্তশাস্ত্রাণি ধর্দশান্ত্রীণি চৈব হি। 
মুল্যেন লেখয়িত্বা যে দগ্যাদেতি স বৈ দিবং ॥ 
যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যন্শান্ত্র এবং ধর্মশান্্ মৃল্যদ্বারা! লেখা ইয়া দান 
করে, সে স্বর্মে যায়। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন। 


যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করা দোষ কি না? 

কবিতাঁকার রামমোহন রায়ের প্রতি আর এক দোষারোপ করেন ঘে, 
তিনি যবনাদির স্তায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যান। রামমোহন রা 
একথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, “ধর্ঘাধশ্ধ এ সকল অন্তঃকরণবৃততি। 
পরিধানাদির সহিত তাহার কি সম্পর্ক আছে? দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবনত্রমা্রই 
যদি যবনের পোষাক হয়, তবে কবিতাকার এবং তাহার পৌত্বলিক বন্ধুগণ 
শিল্পবন্তর পরিধান করিয়া দরবারে গমন করেন কেন? একথার উত্তরে 
কবিতাঁকার যদি বলেন যে, পৌন্তলিকের পক্ষে উহাতে দোষ নাই) 
ব্রন্ষোপানকের পক্ষে দোষ আছে, তাহা হইলে তিনি ইহার শান! 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৫৩ 


প্রমাণ দিবেন। কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ সময় পর্য্স্ত পিরপবন্ত্র পরিধান 
করিলে দোষ হয়, তাহাও লিখিবেন। প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে আমর! সে 
বিষয়ে বিবেচন1 করিয়া দেখিব।৮ 

কবিতাঁকাঁর রামমোহন রায়কে পাষণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতি শবে গালি 
দিয়াছেন । রামমোহন রায় তদ্িষয়ে বলিতেছেন যে, “ইহাতে আমাদের 
ক্ৌধ হয় না, দয়া হয়। কুপথ্যাশীরোগী, কিন্বা বালককে ওষধ সেবন 
করিতে বলিলে, কিম্বা! কুপথ্য খাইতে নিষেধ করিলে, সে ক্রোধ করে ও 
দূর্বাক্য বলে। সেইরূপ, অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহকাল পর্যন্ত 
অজ্ঞান অন্ধকারে ধাহার দৃষ্টির অবরোধ হয়, তাহাকে অন্য ব্যক্কি 
ভ্রানোপদেশ করিলে অবশ্যই ছুঃসহ হইবেক 7 সুতরাং হূর্বাক্য প্রয়োগ 
করিতেই পারেন ।” 

রামমোহন রায়, গ্রস্থের উপসংহারে কবিতাকারের জন্য পরমেশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ;--“হে পরমেশ্বর! কবিতাকারকে, আত্মা 
অনাত্মমর বিবেচনার প্রবৃত্তি দেও। তখন কবিতাঁকার অবশ্ত জানিবেন 
যে, আমরা তাহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই।” 


(কবিতাকারের উত্তরের প্রত্যুত্তর ) 


কন্মানুষ্ঠান ব্যতীত ত্রহ্মজ্ঞানের অধিকারা 
হওয়া যায় কি না? 

্গজ্ঞানসাঁধনের পূর্বে, গৃহস্থের পক্ষে স্থৃতি ও আগমোক্ত বিধি 
অনুদারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ন, একান্ত আবশ্তক কি না? রাজ! রাম- 
মোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্বজন্মের কর্শ্ারা 
চ্তশুদ্ধি হইলে, ইহজন্মে কর্ধানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রদ্গজ্ঞানসাধনের অধিকারী 
হওয়া যায়। বেদাস্তভাষ্যে শঙকরাচার্য্য স্পষ্টই বলিরাছেন যে, কর্ধানুষ্ঠানের 
০ 


১৫৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পূর্বেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। “অথাতে। ব্রহমজিজ্ঞাঁদা” এই গ্রথম 
সুত্রের ব্যাখ্যানে আচার্য্য লেখেন ।-- 

ধর্মজিজ্ঞাসায়া: গ্রাগপি অধীতবেদান্তস্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। 

কর্মানুষ্ঠানের পূর্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার 
্রহ্মজিজ্ঞাম! হইতে পাঁরে। 

রাজা রামমোহন রায় অন্ান্ত শাস্ত্র হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণগ্র্নোগ 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যাহার ত্রহ্মজিজ্ঞ।সা হয়, ইহজন্ম ব| 
ূ্বজন্মের কর্ণধার! উপযুক্ত পরিমাণে তাহার চিততশুদ্ধি হইয়াছে, ই 
হ্বীকার করিতে হইবে। কেননা, কার্য দেখিয়াই কারণ স্ব 
করিতে হয়। 


নিরাকার ব্রদ্মের উপাঁসন! করিবার পূর্বের সাঁকার 
উপাসনা আবশ্যক কি না? 


কবিতাঁকার বলেন যে, নিরাকার ব্রনের উপাঁসন! করিবার পূর্ন 
প্রথমে সাকাঁর উপাসনা আবশ্যক । রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বদেন 
যে, যাহার ব্রক্মজিজ্ঞাসা হয় নাই, শান্ত্রান্ুসারে তাহার কাঁম্যকর্ম ৫ 
সাকার উপাসনার প্রয়োজন; কিস্তু যাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়াছে, কিন্ 
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার পক্ষে শাস্ান্থা 
সাকার উপাসন! নিষিদ্ধ। বেদান্তসথত্র হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধত 
হইয়াছে। 

“ন প্রতীকেন হি সঃ।৮ ১পাদের ৪ সুত্র । 

ব্ষজিজ্ঞামু ব্যক্তি, বিকারভৃত নামরূপে পরমেশ্বর বোধ করিবেন 

ন1) যেহেতু, এক নামরূপ অন্ত নামরূপের মাতম হইতে পারে না। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচাঁর। ১৫৫ 


বেদীস্তস্থত্র ও অন্ান্ত শাস্ত্র হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ 
উদ্ধত হইয়াছে । 

রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, চিন্ময়, সর্বব্যাপী, পরমেশ্বরে 
যে ব্যক্তি চিত্তস্থির করিতে পারে না, সে শাস্তরানুসারে প্রথমতঃ শব্দের 
দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ অবয়বের কল্পনাদ্ারা এবং তৃতীয়তঃ প্রতিমার দ্বার 
যথাক্রমে উপাসনা করিবে। উপাসনা তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম, 
অধম। ব্রন্ষোপাঁষন! বাঁ পরমাতআ্মার উপ।সনা উত্তম। শবের দ্বার 
পরমেশ্বরের উপাসনা মধ্যম, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে মনে ব্রন্ষচিন্তা করিতে 
অক্ষম, তিনি "গঁতংসং” কিম্বা গায়ত্রী, কিন্বা নামজপ ইত্যাদি অবলম্বনে 
মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিবেন। মনে মনে অবয়বের কল্পনা অধম। 
ঘেমন, মনে মনে শিব কি বিষুর রূপ ধ্যান করা। এ সকল কল্পিত 
অবযবের জপত্তৃতি তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট । প্রতিমাপৃজা অধম হইতেও অধম। 


ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই কি না? 


রন্ধ সাকার ও নিরাকার উভয়ই । এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় 
বলিতেছেন যে, ব্রন্দের একই অবস্থা। তিনি অপরিবর্তনীয় এবং 
র্বোপাধিশূন্ঠ। ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই, একথা অশান্ত্ীয় ও 
ুক্তিবিরুদ্ধ। 

ন স্থানতৌপি পরস্তোভয়লিঙগং সর্বত্র হি। বেদাস্তের ৩ অধ্যায়ে 
ংপাঁদে ১১ স্রত্র। 

পরমেশ্বরের উভয় লিঙ্গ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার বস্তুত হইবার 
স্তাবন! নাই ইত্যাদি। | 

একই সময়ে পরমেশ্বরে আকারের ভাব ও অভাব অর্থাৎ আকার 


১৫৬ মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আছে ও আঁকার নাঁই, তর্কপান্ত্ানুদারে (1[,081081 [0117010 0 
10100176180106101) ) ইহা সম্ভব নহে। 


গণেশ, বিষ, সূর্য, শিব, প্রভৃতি দেবতার! ব্রহ্ম কি না? 


এদেশে গণেশ, শক্তি, বিজু, কূরধ্য, শিব এবং গঙ্গা এই ছয় দেবত। 
প্রধান উপান্ত। ইহাদের ব্রহ্মত্ যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহারা! দূর্বলাধিকারীদিগের 
উপাশ্ত। এই সকল দেবতা ভিন্ন, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, এমন কি সমন্ত 
বরন্াণ্ডে ব্হ্ষত্ব আরোপিত হয়। অনেক দেব্তা, খধি, আধ্যাত্মচিন্তাশ 
বাক্তিগণ আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয় ব্যক্ত করেন। ইহার তিন গ্রকার 
তাৎপধ্য। প্রথম, বঙ্গের সর্বব্যাপিত্ব ; দ্বিতীয়, ব্রহ্গাতিরিক্ত কোন 
সত্তার অভাব, এবং তৃতীয়, ব্রদ্ধের সত্াই বাস্তব সত্তা, এই তিনটা জা 
প্রকাশ হয়। 


পৌত্লিকতা৷ বিষয়ে স্মার্ত ভট্রাচার্য্যের মত। 


কবিতাঁকাঁর রামমোহন রায়কে এই দোষ দেন যে, তিনি স্মার্ত ভা 

চার্য্ের বিদ্বেধী। একথা যে অমূলক, তাহা! রামমোহন রায়, নিজ গর 
হইতে অনেক স্থান উদ্ধত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরিশে 
বলিতেছেন ;-_ন্মার্ত ভট্টাচার্য্য ষগ্ঘপিও "নানাবিধ কর্ম ও সাকার 
উপাসনা বাহুলারূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে এ সকলকে কান্ননিক 3 
অজ্ঞানের কর্তব্য করিয়া কহিয়াছেন। অতএব, তাহার মত শান্তির 
নহে যে, আমরা দ্বেষ করিব। স্মার্তের একাদশীতত্বে বিষুপুা 
প্রকরণের প্রথমে) 

“চিন্য়ন্তাদ্িতীয়স্ত নিফলগ্ঠাশরীরিণঃ। 

উপাসকানাং কার্য্যার্থ ব্রহ্গণোরূপকরন|॥ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১৫৭ 


জ্ঞানন্বরূপ, দ্বিতীয়রহিত, উপাধিশৃগ্ঠ, শরীররহিত যে ব্রহ্ম, তাহার 
রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ব করিয়াছেন। 

্মার্তুর আহ্িক তত্বে ;-- 

অপ্স্থ দেবা মনুষ্যাণাৎ দিবি দেবো মনীষিণাং। 
কাষ্ঠলোস্তেষু মূর্খাণাং যুক্তস্তাত্মনি দেবত| ॥ 

জলেতে দেবতাজ্তান ইতর মনুষ্য করে, আর, গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি 
দেবজ্ঞানীরা করেন, আর, কাষ্ঠলোপ্রাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্থেরা করে, আর, 
আত্মাতে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানীর! করেন।” 

নবদ্ধীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের ব্যবস্থান্ুসারে, প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে 
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ হইয়| থাকে । রাজ রামমোহন রায় 
প্রদর্শন করিলেন যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মতেও পৌন্তুলিকতা৷ অজ্ঞানীর 
মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এবং ব্রন্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ। 

নিয়লিখিত কয়েক পংক্তির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সময়াময়িক 
কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাকার উপাসকের নীম পাওয়া যাইতেছে ;--"আর 
প্রথম পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি অবধি, মুকুনারাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েক জনকে 
ও আমাদিগ্যে ব্রহ্ধজ্ঞানী করিয়৷ ব্যঙ্গরূপে গণন। করিয়াছেন। উত্তর। 
কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে, সহস্র সহস্র লোক, 
কি এদেশে, কি পশ্চিমাদিদেশে নিক্ষল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা 
করেন। তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের 
তারতম্য হয়। অতএব, আমরা সত্যধর্ম্ের অনুষ্ঠানেতে অধম যগ্পিও হই, 
তাহাতে এ ধর্মে অগৌরব নাই, এবং অন উত্তম জ্ঞানীদেরও কি ছানি 
হইতে পারে? সেইরূপ সাঁকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে, রামপ্রদাদ 
অঘোরী ও ঠাকুরদাস বাষাচারী'ও হরিদাদ গৌঁসাই এবং কবিতাকার 
আগন আপন সাকার উপাঁসনাতে তৎপর হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 


১৫৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কিন্তু ইহার দ্বারা এমত নিশ্চিত হয় না যে, অপরৃষ্ট সাকার উপাদক 
আর নাই। বরঞ্চ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অনেক অনেক 
ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যর্ূপে সাকার উপাসনা করিতেছেন। তাহাতে 
উপাসনার মান্তত। কিন্বা' অমান্তত| বিজ্ঞলোকের নিকট হয়, এমত নহে।” 

নিয়লিখিত কয়েক পংক্তিতে দেখ! যাইতেছে যে, কবিতাঁকাব রাম- 
মোহন রায়কে অত্যন্ত অর্থান্ুরাগী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, উক্ত ঘটনা 
অমুলক ) কিন্তু উহা! সতা হইলেও, আত্মরক্ষা, বা আত্মীয়রক্ষার জন্য, কোন 
কার্ধ্য করিলে ধর্মহানি হয় না। 

«২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে, আপন পাঁওনাব 
অন্বেষণের কাবণ পাগলের স্তায় টু চুড়া মোং দিবিরিও সাহেবের তত্বে যাই। 
গ্ঘপিও ব্যবহারে আত্মরক্গণ এবং আত্মীয়রক্ষণ কবিলে পরমার্থে হানি 
কিছুই নাই, কিন্তু দিবিরিঙ সাহেবের তনে যাওয়া এ কেবল মিথ 
অপবাদ । যেহেতু, দিবিরিও সাহেবের সহিত দেনা পাওনা কোন 
কালে নাই। দ্রবিউ সাহেব বর্তমান আছেন এবং তাহার কাগজ পত্র ও 
চাকর লোক বিগ্যমান্। বিশেষতঃ চুঁচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল 
যাতায়াত মাত্রও নাই। অতএব, বিজ্ঞলোক বিবেচনা করিলে, কবিতা" 
কারকি পর্যাস্ত আমাঁদের প্রতি দ্বেষ ও অপকারের বাঞ্থা করেন, এবং 
মিথ্যারচনাতে কবিতাকারের শঙ্ক! আছে কি না, ইহা অনায়াসে জানিতে 
পারিবেন |” 

অনেকে মনে করেন ঘে, ব্রাহ্ম শব্দ রাজা রামমোহন রায়ের পরে টি 
হইয়াছে; তাহার সময়ে ব্র্মোপাসক অর্থে উক্ত শৰের ব্যবহার ছিল না। 
কিন্ত শেষবার মুদ্রিত রাজার গ্রন্থের ৬৫৪ পৃষ্ঠায়, পঞ্চম পংক্তিতে, ও 
৩৫৫ পৃ ২১ পংক্তিতে, ব্রন্মোপাসক অর্থে ব্রাঙ্ম শব ব্যবহত হইয়াছে। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৫৯ 


ব্রহ্মোপাসকের লৌকিক ব্যবহাঁর। 


“২২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে, লোকে জিজ্ঞাস! 
করিলে আমর! কহি যে, জনকাদির স্টাঁয় রাজনীতি কর্ন ও ব্যবহার নিষ্পন্ 
করিয়া থাকি। উত্তর । যাঁহা আমর! এ বিষয়ে কহিয়াছি ও লিখিয়া 
থাকি, তাহাঁর তাংপর্য্য পরম্পরায় এই বটে, কিন্তু এ 'অভিমাঁনস্চক 
ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি নাই। তাহার প্রমাণ 
ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৫ পৃষ্ঠে, ও বেদান্তচন্দ্রিকায় ১৫ পৃষ্ঠে নির্দিষ্ট 
আছে যে, গরমার্থৃষ্টিতে বর্ধনিষ্ট ব্যক্তিরা, ঘগ্তপিও কেবল এক ত্রন্মমাত্র 
সত্য, আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন, কিন্তু ব্যবহারদৃষ্টিতে 
হস্তের কর্ন হস্ত হইতে ও কর্ণনাঁসিকাদির কর্ন কর্ণনামিকাঁদি হইতে 
লইবেন, এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহাবাদি ব্যবহারকে যে দেশে যত্কালে 
থাকেন, লোকদৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহারনিষ্পাদক শাস্্ীন্থমারে নিপন্ন 
কর! উচিত জাঁনিবেন। এরূপ ব্যবহার করাতে তাহাদের উপাসনার 
হানি নাই। 

যোগবাশিষ্টে ১ 

“বহিব্যাপারসংরন্তে। হৃদি সন্কল্পবঙ্ভিতঃ | 
কর্তাবহিররর্তীন্তরেবং বিহর রাঘব ॥৮ 

বাহোতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এবং 
বাহেতে আপনাকে কর্তা জানাইয়া এবং মনে অকর্তা জানিয়া হে রাম! 
লোকযাত্রা নির্বাহ কর; এবং সম্প্রদায় প্রণালীতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, 
কলি তাঁবৎকাঁলে ব্রাঙ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল। বৃহ্দারণ্যক, 
ছান্দোগ্য, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভারতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি 
বশিষ্ঠ, পরাশর, যাঁজ্ঞবন্ক্য, শৌনক, রৈক, চক্রায়ণ, জনক, ব্যাস, অঙ্গিরং 


১৬০ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্রভৃতি ব্রহ্ষপরায়ণ ছিলেন, অথচ গারস্থাধর্ম নিম্পন করিতেন। যদি 
কবিতাকার একান্ত প্রৌটী করেন যে, পরমার্থদৃষ্টিতে সকল ব্রহ্মভাবে 
দেখিলে, বাবহারেতেও সেইরূপ করিতে হইবেক, তবে কবিতাকারকে, 
আমর! জিজ্ঞাসা করিব যে, তাহার সাকার উপাসনাদিতে “দেবীমাহাস্ত্ের 
এই বচনানুসারে, শস্তীয়ঃ সমস্তাঃ কলা জগৎম্থ” তাঁবৎ স্ত্রীমাত্রকে 
ভগবতীর স্বরূপ পরমার্থদৃষ্টিতে তেঁহ অবশ্তই জানেন। ব্যবহারে মেইরগ 
আচরণ তাহাদের সহিত করেন কি না? আর তন্ত্রের বচনানুমারে। 
“শিবশক্তিময়ং জগং* তাবৎ জগংকে শিবশক্তিস্বব্ূপ জানিয়৷ ব্যবহার 
করিয়া থাকেন কি নাঁ, এবং পর্ব বিষুঃময়ং জগৎ” এই প্রমাণাহুদারে 
কেবল পরমার্থদৃষ্টিতে সকলকে বিষুময় জানেন, কি ব্যবহারে এ নকলকে 
বিষুপ্রীয় আচরণ করেন? অতএব, এই সকলের উত্তরে কবিতাঁকার 
যাহা কহিবেন, তাহা গুনিলে পর, তাহার প্রোটী বাক্যের প্রত 


দিব।» 
প্রথমভাঁগ বেদপাঁঠে অশক্ত ব্রাঙ্মণেরা! কি করিবেন? 


“কবিতাঁকার ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদের প্রথম ভাগ না 
পড়িয়া, বেদাস্ত পড়িলে বিড়ম্বনা হয়। অতএব, মুকুন্দরাম ভটাচার্য 
প্রভৃতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদান্ত পাঠের দ্বারা বিড়ি 
হইয়াছেন। উত্তর)--কবিতাকার দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া আপনার পূর্বাগর 
বাকোর অত্যন্ত বিরোধ হয়, তাহা বিবেচনা করেন না। যে 
কবিতাকার ২* পৃষ্ঠে ১৬ পংস্তি অবধি আপনি লিখেন যে, এদেশে 
অগ্ঠাপি বেদের ব্যবসা আছে। কৃর্য্যোপস্থান'ও গায়ত্রীর অর্থ অনের্কে 
জানেন, এবং আর আর শাখা সৃক্ত কিঞিৎ কিঞ্িৎ জানেন। অতএব) 
এ দেশের ব্রাহ্মণের! বেদহীন নহেন। যস্তপি সৃর্য্যোপস্থান ও গায় 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১৬১ 


আর কতক্‌ কতক্‌ শাখা সন্ত জাঁনিলে, পূর্বভাগ বেদ পড়া একপ্রকার 
এদেশের ত্রাঙ্গণেদের হয়, ইহা কবিতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন; 
পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য প্রভৃতি ষাহারা পুর্বভাগ বেদের হৃর্ধ্যোপস্থান 
প্রভৃতি ও অন্ত অন্য মন্ত্র অবস্তই পড়িয়া থাকিবেন, তীহাদিগ্যে পূর্ববকাণডীয় 
বেদহীন করিয় অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা করেন? বন্তত, প্রথম ভাগ 
বেদের অধ্যয়ন কর্তব্য ) কিন্ত ইহাতে অসমর্থ ত্রাঙ্গণেদের গায়ত্রী ও 
রূন্রোপস্থান এবং সুর্য্যোপস্থান ও পুরুষসথক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ 
বেদের অধ্যয়ন করিয়। কহিয়াছেন। বে্দাঁধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের 
বচন ৫- | 
“সাবিত্রীরূদ্রপুরুষস্্য্যোপন্থান কীর্তনং। 
অনধীতন্বশাখাঁনাং শাখাধ্যয়নমীরিতং ॥ 
অতএব, ধাহারা গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন, তাহাদের বেদান্ত 
পাঠে বিড়ম্বনা কখন হয় না।” 
মন্থর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর প্রকরণে 
“জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্বান্মণো নাত্রসংশয়ঃ | 
কুর্ঘ্যাদস্থন্ বা! কুর্ধযান্মৈতো। ত্রা্মণ উচ্যতে॥” 
কেবল গায়ত্র্যাদি জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন) 
অন্য ব্যাপার করুন বা ন৷ করুন, তাহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়।” 


বেদান্তভাঁষ্যকাঁর সাকার দেবতার স্তব করিয়াছেন কি না? 


কৰিতাঁকাঁর লেখেন বেদান্তের ভাষ্যকার সাকার ব্রঙ্গ মানিয়া আননা- 

পরী স্তব করিয়াছেন। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;-_ 

বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে, কোন্স্থানে সাকারকে ব্রহ্মরূপে তাষাকার 
২১ 


১৬২ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মানিয়াছেন, তাহ! কবিতাকাঁরকে দেখান উচিত ছিল। তবে আনন 
লহরী, দেবীস্রেশ্বরী ইত্যাদি গঙ্গার ভ্তব, নমো শঙ্কটাকষ্টহারিণী ভবানী 
ইত্যাদি অনেক অনেক স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও 
শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া! সেই সেই দেবতার পুজকের! প্রসিন্ 
করিয়াছেন। এ সকল স্তব, বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্ধ্যকৃত ইহাতে 
প্রমাণ কিছু নাই। প্রধান লোকের নামে আপন আপন কবিত 
বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক, এই নিমিত্ত, আচার্য্ের নামে এই সকল 
স্তবস্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন; আর যগ্তপিও তাহার কৃত এ সকল হয়, 
তথাপি হানি নাই। যেহেতু, ব্রহ্মের আরোপে জগতের তাঁবদবস্তকে ব্রন 
করিয়া বর্ণন করা যায়। 


সৃষ্টি করিবাঁর জন্য নিরাকার ব্রহ্মকে দাকার হইতে 
হয়কি না? 


সৃষ্টি করিবার জন্ত নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার হইতে বা! রূপধারর 
করিতে হয়, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, তাহার 
ইচ্ছাতেই স্ষ্্যাদি হইয়া থাকে। নিরাকার হইতে স্থষ্ট্যাদি কিরূপে হা, 
তাহাঁর সিদ্ধান্ত বেদান্তে এইরূপ লিখিয়াছেন )_- 

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি 11২ অধ্যায়, ১ পাদ, ২৮ হুত্র। 

যখন জীবাত্বা আকার ধারণ ন! করিয়াও স্বপ্নে রথ, গজ, নদী, দেশ 
আকাশ, দেবতা, স্থাবর, জঙ্গম, এই সকল ্ষ্টি করিতে পারেন, তখন 
সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম এই সরল জগৎ ও নান] প্রকার নাম. 
রূপের রচনা করিবেন, আশ্চর্যা কি! 


পঞ্ডিতগণের সহিত বিচার । ১৬৩ 


গুরুবাঁদ বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত। 


কবিতাকাঁর তীহাঁর বিচার গ্রন্থে গুরুমাহাত্ব্য বর্ন করিয়াছেন। 
রামমোহন রায় তদ্বিযয়ে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে 
গুরুর গ্রাণামমন্ত্র উদ্ধত করিতেছেন ;__ 
নমস্তভ্যং মহীমন্ত্রদায়িনে শিবনূপিণে। 
্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারছুঃখহারিণে ॥ 
অথগ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত, যেন চরাচরং। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ 
সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ, মহামন্ত্রের দাতা, সংসারছুঃখহারক যে তুমি হে 
গুরু! তোমাকে ব্রহ্গজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্বে প্রণাম করি। অখণ্ড 
দের স্বরূপ এবং যিনি চরাঁচর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সেই পদ্দকে 
দেখাইয়াছেন যে গুরু, তাহাকে নমস্কার। 
বেদে বলিতেছেন,--- 
তঞ্িঙ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। 
শিষ্য পরমতত্ব জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্ধনিষ্ঠ গুরুর নিকট 
যাইবেন। 
অতএব, যে শাস্ত্ান্সারে গুরুকে মান্ত করিতে হয়, সেই শীস্ত্ান্থসারে 
খরুর লক্ষণ জানা আবশ্তক। কবিতাকারের বিবেচনা করিয়৷ দেখা 
উচিত যে, গুরু যেমন শাস্থান্ুপারে মান্ত হইয়াছেন, সেইরূপ শাস্ত্রে 
আছে। 
গুরবো বহবঃ সস্তি শিষ্যবিত্তীপহারকাঃ। 
ুলভোহয়ং গুরুর্দেবি শিল্যুস্তাপহারকঃ ॥ 
তস্তর। 


১৬৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রাঁয়ের জীবনচরিত । 


শিষ্যের বিভতীপহারী গুরু অনেক আছেন, কিন্তু শিষ্ের সম্তাপহরণ 
করেন যে গুরু, তিনি অতি দুলভ। | 


সুত্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার । 
বহ্ষণ্য শীস্ত্ীর মহিত বিচার। “ইহা! দেবনাগর অক্ষরে. সংস্কৃত ও 
হিন্দি ভাষায় এবং বাঙ্গল! অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই 
চতুর্বধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি কর্মহীন হইলেও 
লোকের ব্রহ্গবিষ্ভাতে অধিকার ও পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে।, 


শূর্র ও স্ত্রীলোক এবং বেদাধ্যয়নহীন ত্রান্মণের 
্রহ্মবিষ্ঠার অধিকার আছে কি না? 


নুত্রন্ষণ্য শাস্ত্রী বলেন যে, বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে ব্রন্মবিষ্ঠা বা বরহ্জ্ঞান 
হয় না; শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ ; স্থতরাং ব্রক্গবিগ্ভায় বা বরহ্ধজ্ঞানে 
শৃড্রের অধিকার নাই। যে সকল ব্রাঙ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন না, তাহার 
ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাঙ্মণ। শ্রৌত ও স্বার্ত কর্ম অর্থাৎ যন্ঞ ও বর্ণাশ্রমধর্দের 
অনুষ্ঠান ন! করিলে, বঙ্গক্জান লাভ হইতে পারে না । 

রাজা রামমোহন রায়, শান্ত্রীর সহিত বিচারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ৭ে, 
যাঁগবজ্ঞাদি কর্ম ও বর্ণাশ্রমকর্মমাবিহীন ব্যক্তিও ব্রক্গবিগ্ভায় অধিকাঁবী। 
তিনি বেদান্তসথত্র হইতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন ১ 

অস্তরাচাপিতু তদৃষ্টেঃ | 
অপিচ ন্বর্য্যতে। 

রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যান্থারে এই ছুই স্ত্রের যে ব্যাথা 
করিয়াছেন, তাহার সারমন্্ এই ; অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল, এবং দরবার 
সম্পত্তিরহিত ব্যক্তি সকল, যাঁহাদের কোন বর্ণাশ্রমকর্ের অনুষ্ঠান নাই 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার। ১৬৫ 


এরূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিদের ত্রহ্মবিষ্ভাতে অধিকাঁর আছে কি না, এই সংশয় 
উপস্থিত হইলে, আপাততঃ মনে হয় যে, আশ্রমকর্মহীন ব্যক্তিদের ব্রক্গ- 
বিগ্কাতে অধিকার নাই। ইত্যাদি। এই পূর্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ত্রহ্মবিগ্ভাতে অধিকারী । যেহেতু, রৈক, 
বাচরুবী, প্রভৃতি আশ্রম কর্মহীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্ষজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে, 
ইহা বেদে দেখিতেছি। সন্বর্ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমকর্মৃহীন ছিলেন ও সর্বদা 
বিবস্ত্র থাকিতেন, তাহাদেরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি। 

বেদাধ্যয়নবিহীন শূদ্র ও জ্ত্রীলোকাদি যে ব্রন্ষজ্ঞানে অধিকারী, বেদ ও 
স্বতিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়! যায়। শুদ্র ও স্ত্রীলোকাদির 
ব্দোধ্যরনে অনধিকাঁর থাকিলেও ইতিহাসে, পুরাণ ও আগমাদিতে 
তাহাদের অধিকার আছে। এই সকল শাস্ত্রে চতুরবর্ণেরই অধিকার আছে। 
অতএব, ইতিহাস, পুরাণ ও আগম পাঠ করিয়া গৃহস্থ স্ত্রী, শৃদ্র, ব্রহ্ষবি্থ 
লাভ করিতে পারেন । এইগপে, রাজ। রামমোহন রায় প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, শাস্তরাহসারে, স্ত্রী শুদ্রের জন্ঠ ব্র্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ উন্ুক্ত রহিয়াছে। 
এইরূপে, রামমোহন রায়ের শাস্ব্যাখ্যানুসারে শৃদ্র, আগমেতিহাসাদিদ্বারা 
বক্ববিগ্ভা প্রাপ্ত হইয়! ব্রন্ষনিষ্ঠা হইলে, আশ্রমী গৃহস্থ থাকিয়াও 
্া্মণ্য প্রাপ্ত হইবেন । রামমোহন রায়ের মতে প্রণব, উপনিষদাদি 
বেদত্যাসও করিতে পারিবেন । ব্রঙ্গনিষ্ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাঙ্গণ। সুতরাং 
সহজেই দিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শুদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে, প্রণব, উপনিষদাদি 
বে্বাভ্যাসও করিতে পারিবেন। এইরূপ, রামমোহন রায় বণাশ্রমধর্ 
স্বীকার করিয়াও তাহার ভিতর দিয়া শুদ্রের সামাজিক ও পরমার্থিক 
উন্নতির পথ উম্মুক্ত করিয়! দিলেন। তাহাদের পক্ষে আর এক পথ 
ব্ণাশ্রমধর্মত্যাগ | | 


০ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


হিন্দুশীস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাঁদ্রি সাহেবের সহিত বিচার । 
জনৈক গ্রীষ্টিয়ান মিসনরির আক্রমণের বিরুদ্ধে 
হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন । 
'ব্রাক্ষণসেবধি ও 13150112010] 017272109, প্রকাশ। 
ধর্মের চর্চা এবং শ্রী্ীয়ানদিগের সহিত খৃটধর্ম 
বিষয়ে বিচার । ( ১৮২০-_-১৮২৩ সাল )। 





প্রীরামপুরের জনৈক শ্রষ্টিয়ান পারি, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাত্র, 
সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র গ্রতৃতি শাস্ত্র, এবং যোনিত্রমণ, জল্মান্তরীণ ফলতোগ 
মতের বিরুদ্ধে, গ্রীষ্টিয়ানদিগের “সমাচার চন্ত্রিকা” পত্রে, ১৮২১ খুষ্টাবেব 
১৪ই জুলাই একখানি পত্র প্রকাশ করেন। “মাঁচার চন্দ্রিকা*য প্রকাশিত 
হইবার জন্য রামমোহন রায় উহার একটি উত্তর লিখিয়। পাঠাইয়! দিলেন। 
কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক তাহা গ্রকীশ করিলেন না। সুতরাং রামমোহন 
রায় 'ব্াহ্ণসেবধি” নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া! তাহাতে উহার উত্তর 
দিলেন। উহাতে রচয়িতার জাতীয়ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশে 
অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই উত্তরে খুষ্ধর্ষের বিরুদ্ধে কতকগুলি অথনী 


কি ছিল। 


পাঁদ্রি সাহেবের সহিত বিচার । ১৬৭ 


গ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা * এই নামে পত্রিকা! প্রকাশিত হইত্ত। বাস্তবিক, 
রামমোহন রায়ই উহার প্রকৃত লেখক। 

রাজ! রামমোহন রায়ের সময় হইতেই ব্রাঙ্গদিগের সহিত গ্রীষ্টিয়ান 
পাদ্রিদিগের বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে । পুরাতন “তত্ববোধিনী পত্রিকায় 








* রাজা রামমোহন রায় কল্পিত নামে। অথবা তাহার কোন কোন বঙ্ধুর নামে পুস্তক 
ও গ্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। তাহার নিজের নাম গোপন রাখিয়। অন্য নামে 
গুন্তক ও প্রবন্ধ নকল সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ 
বান্তবিক ষে তাহার নিজের লিখিত) তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, 
চ্্রশেখর দেব) শিবপ্রসাদ শর্মা ইত্যাদি নামে তাহার অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। তাঁহার সঙ্গী ও শিষ্য পরলোকগত চন্ত্রশেধর দেব মহাশয় এরূপ কতকগুলি পুস্তক 
সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের গ্রস্থপ্রকাশককে বলিয়াছিলেন যে, অপরের নামে প্রকাশিত 
₹ইলেও উহা! বাস্তবিক রামমোহন রায়ের রচিত ! 106 10557 ০2 [71000 ইত্যাদি 
নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার নীচে চত্তরশেখর দেবের নাম রহিয়াছে ! 
রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়ম্‌ আডাঁম সাহেব, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জামুয়ারি। উহ] 
কলিকাত| হইতে আমেরিকার বোষ্টান নগরবাসী ডাক্তার টকারম্যান সাহেবকে পাঠাইয়। 
দেন। সেই সঙ্গে তিনি তাহাকে যে পত্র লিখিয্লছিলেন, তাহাতে তিনি তাহাকে বলিতে- 
ছেন যে, উহ রামমোহন রায়ের রচিত এক নূতন পুস্তক | বাবু চন্ত্রশেখর দেব। রাজার 
গস্থাবলীর যে তালিক! প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এ সকল পুস্তকের নাম রহিয়াছে, 
«বং রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় যে তািক! করিয়াছিলেন) তাহাতেও এ নকল 
গস্তকের নাম আছে। ম্তরাং এ সকল পুম্তক ও প্রবন্ধ যেরামমোহন রায়ের রচিত, 
ভয়ে বিন্দমাত্র সংশয় হইতে পারে না। 

এই পত্রিকা! ব্রাঙ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন (173191)1021102] [18£82106 ) নামে, এক 
বাঙ্গাল! ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইত। সর্বশুদ্ধ 
শ সংখ্যা পর্যযস্ত প্রকাশ হইয়াছিল! কিন্ত দুঃখের বিষয় যে, রামমোহন রায়ের বর্থমান 
্কপ্রকাশক বাঙ্গালায় তিনখানি ও ইংরেজী ভাষায় চারিখাদির অধিক সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই 


১৬৮ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ৃষ্ধ্গ্রচারকদিগের স্থিত তর্কাবিতর্ক ও বিবাঁদের বিষন্রণ দেখিতে পাঞ্জা 
যায়। ভক্তিভাজন দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক হিন্দৃহিতার্থী বিষ 
লয় প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত, এবং ্রীষ্টিয়ান প্রচারকর্দিগের আপত্তির উত্তনে 
11176 ৬০৫৪76০ 00০671003 5170108£00” শিরোনামাস্থিত প্রবন্ধ এবং 
উক্ত রূগ অন্তান্ঠ প্রবন্ধ পাঠ করিলে, তৎকাঁলে পার্রিদিগের সহিত বিবা 
দের বিবরণ জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমাবন্থায 
ষ্িগলান পাপ্রিদিগের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ সংঘটত হইয়াছিল। 


্ীষ্টধন্ম গ্রচারবিষয়ে রাজার একটি অভিপ্রায় । 


ব্রাহ্মণসেবধিতে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ইংরেজেশ 
এদেশ অধিকার করিলে প্রথম ত্রিংশৎ বর কাহারও ধর্শের বিরুদ্ধীচব্ণ 
করেন নাই। তৎপরে তীহারা হিন্দু ও মুদলমানদিগকে ধর্মাত করিবার 
জন্য চেষ্ট! করিতে লাঁগিলেন। 

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজের! প্রথম ব্রিংশৎ বৎসর কাহারও 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এমন 
নহে, এদেশে পাদ্রিগণ যে দেশীয় লোকের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন, 
গবর্ণমেন্ট তাহা! ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেন্ট আশঙ্কা কররভেন, 
পাছে উক্তরপ ধর্ধ্রচারদ্বারা প্রজার বিদেশীয় রাজশাদনের প্রতি অদর্ট 
ও বিরক্ত হয়। এমন কি, এইজন্ত একবার একজন পারি মাহেবকে 
গবর্ণমেষ্টের আদেশে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়৷ ইংলওে প্রত্যাব্রন 
করিতে হইয়াছিল। | 

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজের! এদেশ অধিকার করিয়া ব্রিংং 
বৎসরের পর, এদেশীয় লোককে খ্রীষ্টিযীন করিবার উদ্দেশে তিন গ্রকার 
উপায় অবলন্ধন করেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকগ্রচার। উ 


পাঁত্রি সাহেবের সহিত বিচার। ১৬৯ 


হিন্দুদেবতা ও খধিদিগের কুৎস1, এবং মুসলমান ধর্মের নিন্দাতে পরিপূর্ণ । 
দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান্‌ হইয়া আপনার ধন্মের উৎকর্ষ এবং অন্তের 
ধর্দের অপরৃষ্টতাহ্চক উপদেশ দাঁন। তৃতীয়, সামান্য হুঃখী লোককে 
চাঁকুরী দিয়া এবং প্রতিপালন করিবার লোভ দেখাইয়া থ্ীষ্টিয়ান করা। 
এই তিন উপায় সম্বদ্ধে রাজা বলিতেছেন যে, নিন্দা ও তিরস্কারদ্বারা অথবা 
লোভ দেখাইয়! ধর্মপ্রচার করা কখনই যুক্তি ও বিচারসঙ্গত নহে। 
আপনার ধর্ম যে সত্য, এবং অন্যের ধর্ম যে মিথ্যা, ইহ! বিচাঁরবলে 
সংস্থাপন করাই ধন্ম প্রচার করিবার যুক্তিযুক্ত প্রণালী। এই প্রকারে, 
এক ধর্ম হইতে অন্ত ধর্মে লৌককে লইয়া গেলে কোন দোষ 
হয় না। 

বিজ্ঞ ও ধার্মিক লোক, দূর্বল ব্যক্তির মনঃপীড়। দিতে সর্বদ। সন্কৃচিত 
হন। বিশেষতঃ যদি সেই ছুর্ব্বল ব্যক্তি তীহাদের অধীন হয়, তাহা হইলে 
তাহারা বিশেষ সাবধান হন, পাঁছে দে মনের কষ্ট পায়। বাঙ্গালী প্রা 
দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত। ইংরেজের নাঁমমাত্রে ভীত হয়। তাহাদের ধর্মের 
উপর দৌরাম্ম্য করা, কি লৌকতঃ কি ধর্মততঃ কখনই প্রশংসনীয় নহে। 
যদি শরীষ্টিয়ান গ্রচারকগণ, তুর্কি ও পারস্য প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া 
এরূপ ধর্ম্মোপদেশ ও পুস্তক বিতরণ করেন, তাহা হইলে অবশ্ঠ বলিব যে, 
তাহার! নির্ভয়ে ধর্ধপ্রচার করিতেছেন )- তাহারা প্রকৃতরূপে তাহাদের 
আচার্য্ের দৃষ্টান্ত/মুসরণ করিতেছেন। কিন্তু রাজশক্তির সাহায্য লইয়া 
বল প্রজার উপরে এরূপ দৌবাস্ম্য করা একান্ত নিন্দনীয়। 

রাজা রামমোহন রায়ের কথা পরিক্ষাররূপে বুঝিবার জন্ত গ্রীন প্রচার 
ম্্ধীয় একটী ঘটনার বিষয় আলোচনা কর! যাউক। কেবল ইংরেজের 
অধিকৃত দেশে কেন, ইংরেজের স্মনধিকৃত দেশেও তীহারা রাজশক্তির 
শাহাধ্য লইয়! ধর্মপ্রচার করেন। থ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ চীনদেশে ব| 

৮৬ 


১৭ মহাঁতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত কোন কোন দ্বীপে গিয়া ধর্মপ্রচার আরন্ত 
করিলেন। সেই সকল দেশবাসীর্দিগের উপান্ত দেবতার প্রতি গাঁলিবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেশবাসী অশিক্ষিত লোক ক্রোধান্ধ হই 
্রী্িয়ানদিগের মধ্যে হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করিল। তৎক্ষণাৎ খ্রষ্টিয়ান 
প্রচারকগণ বৃটিশগবর্ণমে্টকে অস্থরোধ করিলেন যে, শীগ্র তথায় সৈন্- 
প্রেরণ কর! হয় ইত্যাদি । এস্থলে সৈনিকপুরুষদিগের সাহায্য লইয়। 
ধন্গ্রচার কর! হইল। রা এইরূপ প্রচারকে দৌরাত্থ্য বলেন। রাজ 
বলেন যে, গ্রীষ্টের শিষ্েরা যে সকল দেশে ধর্শগ্রচার করিয়াছিলেন, দে 
সকল দেশে তাহাদের কোন অধিকার ও ক্ষমত! ছিল না। তাহারা 
কোন প্রকার রাজশক্তির সাহায্য না লইয়! ধর্মপ্রচার এবং নির্ভয়ে ধর্ধের 
জন্য গ্রাণবিসর্জন করিয়াছেন। 

রাজা বলিতেছেন যে, বদি কোন প্রবল জাতি, কোন দুর্বল জাতিকে 
আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, তাহা হইলে, সেই গ্রবল 
জাতির ধর্ম ও আচার ব্যবহার উৎকৃষ্টই হউক, বা নিকষ্ই হউক, তীহার 
সেই দুর্বল, অধীনস্থ জাতির ধর্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি অবস্তা প্রকাশ 
ও উপহাস করিয়া থাকেন। ইতিবৃত্তে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। নিরীশ্বরবাদী ও হিংশ্র পশুতুল্য চঙ্গে সাহার সেনাগতির৷ 
ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ গ্রাম করিয়াছিল। তাহারা এদেশবামীদের 
ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোক বিশ্বাদের কথা শুনিয়। উপহাস করিত। অত্যাচাবী 
মগদের প্রায় কোন ধর্শুই ছিল ন|। তাহারা পূর্ব অঞ্চল আক্রমণ 
করিয়া হিন্দুর ধরে ব্যাঘাত উপস্থিত করিত। একেশ্বরবাদী মীহুদীব। 
পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমীয়দিগের প্রজা ছিলেন। রীন্ুদীদিগের 
ধর্থধ ও আচার ব্যবহার লইয়! * গ্রীক ও রোমীয়গণ উগহাম 


করিতেন। 


পার্রি সাহেবের সহিত'বিচার। ১৭১ 


জাতীয় পরাধীনতার কাঁরণবিষয়ে 
রাজার একটি অভিপ্রায়। 

তৎপরে রাজ। রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, প্রায় নয়শত 
বংসর হইতে আমর! ছূর্ধল ও পরাধীন জাতি বলিয়া জগতের নিকট 
তিরস্কৃত হুইয়৷ রহিয়াছি। ইহার প্রথম কারণ জাতিভেদ। দ্বিতীয় 
কারণ, হিন্দুজাতির ধীরতা, কোমলতা! এবং হিন্দুধর্মের বিশেষ শিক্ষার্ুণে 
জীবহত্যায় অপ্রবৃত্তি। মোক্ষমূলর তাহার “দাইকোলজিক্যাল রিলিজন' 
নামক গ্রন্থে আক্ষেপ করিয়! লিখিয়াছেন যে, হিন্ুুর| বিদেশীয়জাতির 
অধীন হওয়াতে তাহাদের (হিন্দুদের) আধ্যাত্সিক ভিত্তির উপরে 
জীবনসংগঠন করিবার প্রণালী, আকম্মিক বাহশক্তির আঘাতে খণ্ড বিখও্ 
হইয়া গেল। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, হিংসাবিমুখতাই হিন্দুদিগের 
রাজনৈতিক ছুূর্ভাগ্যের প্রধান কারণ । 

রাজ| রামমোহন রায় তাহার একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থে বলিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অনেক সময় 
এক রাজ্যের সহিত আর এক রাজ্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইত) সুতরাং 
জাতিসাধারণ রাজনৈতিক একতা৷ জন্মিতে পাঁরে নাই। এততিন্ন, বহু- 
মখাক জাতি ও বহুসংখ্যক বিভিন্ন ধর্সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া! দেশবাসিগণ 
গরম্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহাদের রাজনৈতিক অবনতি সংঘটিত 
হইয়াছে। জাতিতেদ ও সম্প্রদায়তেদ যে, আমাদের জাতীয় অনৈক্যের 
প্রধান কারণ, ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন।' 

্রাহ্মণপপ্ডিতদিগের বিষয়ে রাজার একটি কথা । 

পাত্রি সাহেবদিগের সহিত ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, তাঁহা- 
দিগকে রাজা অন্ুবঙগক্রমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বিষয়ে বলিতেছেন ;--*ব্রাঙ্গণ 


১৭২ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিব, শাঁকাঁদিভৌজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়৷ 
তুচ্ছ করিয়! বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু, সত্য ও ধর্ম 
সর্বদা এশ্ব্্য, অধিকাঁর, উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্রালিকাকে আশ্রয় করিয়া 
থাকেন), এমত নিয়ম নহে।” 

তৎপরে, ঘড় দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি পাদ্রি সাহেব যে সকল 
দোষারোপ করেন, রাজা তাহ! থণ্ড বিখণ্ড করিয়৷ দিয়াছেন । 





বেদান্তদর্শন | 
পরমেশ্বর ও মায়ার সমান প্রাধান্য কিনা! 


বেদীস্তদর্শনের প্রতি পাদ্রি সাহেব এই দৌষ।রোপ করেন যে, উহ্থাতে 
পরমেশ্বর ও মায়ার সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। 
রাজ! এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, মায়! ঈশ্বরের শক্তি। কি 
্ীষ্টিয়ান, কি মুসলমান, কি বৈদাস্তিক, যে কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি হউন 
না কেন, যিনি পরমেশ্বরকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি মেই 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, তাহার স্বরূপলক্ষণ সকলও 
অনাদ্ি। অনাদি পরমেশ্বরের স্থষ্টিশক্তি মায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে) 
স্বতরাঁং বেদান্ত ইহাকে অনাদি বলিতেছেন। বেদাস্তশান্ত্র বলিতেছেন যে) 
মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা পরমেশ্বরের শক্তি । মায়ার কার্যযদাব 
মায়াকে জানা যায়। যেমন, অগ্ি হইতে দাহিকাশক্তির শ্বতন্্ সত্তা নাই। 
দাহিকাঁশক্কির কার্ধ্যদঘারাই উহা জানা যায়। সেইরূপ, পরমেশ্বর হইতে 
মায়াশকির স্বতন্ত্র সত্তা নাই; মায়ার কার্য্যদ্বারাই উহ্থাকে জান! যায়। 
যদি পরমেশ্বরের ম্বরূপলক্ষণসকলকে, অনাদি বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয, 


পাঁদ্রি সাহেবের সহিত বিচাঁর। ১৭৩ 


ঢা হইলে উহ! কেবল বেদান্তের দোষ নহে, প্রচলিত সকল ধর্মাই 
॥ দৌষে দোষী । ইহ। ভিন্ন বেদান্তদর্শনে, কি অন্য মতে, গুণ অপেক্ষা 
ণধার পদার্থের শ্রেষ্ঠত সকলেই শ্বীকার করেন । বেদাস্তদর্শন, ব্রহ্ম ও 
য়া উভয়ের সমান প্রাধান্ত কঞ্জনই স্বীকার করেন না। মায়া, 
পরমাত্মার উপরে কাধ্য করে, রামমোহন রায় একথা স্বীকার 
করেন নাই । মায়া তাহারই শক্কি, তাহারই ক্রিয়া। তিনি যেমন 
ঠাহার দয়াগুণে জীবের কল্যাণ করেন, সেইরূপ, তাহার শক্তি বা 
াযাদারা স্বষ্ি, স্থিতি, প্রলয় করেন। | 


ব্রহ্ম ও জীব যখন এক, তখন জীব একাকী 
কেন কনম্মফল ভোগ করে? 


ব্দাস্তদর্খনের বিরুদ্ধে পাদ্রিসাহেব এই দ্বিতীয় আপত্তি করেন যে, 
ব্দোনস্তমতে জীবাত্া। ও পরমাত্মা এক। বেদীস্তে অদ্বৈতবাদ সমর্থিত 
হইয়াছে । জীব এবং ব্রহ্ম যখন এক, তখন একা জীব কেন কর্মফল 
ভোগ করিবে? পরমাত্মীর কর্মফলভোগ অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে। 
বামমোহন বায় ইহাঁর যে উত্তর দিয়াছেন, ক্চাহার সারমর্ম এই ;--যেমন, 
অনেকগুলি সরাতে জল রাঁখিলে, এক শ্ৃর্য্যের অনেক প্রতিবিস্ব দেখা যায়, 
মেইরূপ, চৈতন্থস্ব্ূপ পরমাত্বা জড়ম্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিদ্থিত 
হইয়াছেন। সরাঁর জল কম্পিত হইলে প্রতিবিম্ব কম্পিত বলিয়া অনুভূত 
ই, কিন্তু জলের কম্পনে হৃর্ধ্য কম্পিত হন ন1; সেইপ্রকাঁর, জীব সকল, 
টহ্স্বনপ পরমাস্মার 'প্রতিবিষ্ব বলিয়া জীবের হিতাহিত বোধ পরমেশ্বরকে 
শর্ণ করেনা। জলের নির্মলতা বশতঃ কোন কোন প্রতিবিদ্ব স্বচ্ছ 
ইহ, ও জলের মলিনতা জন্ঠ' কোন কোন প্রতিবিস্ব মলিন হয়। 
'দেইবপ গ্রপঞ্ষময় শরীরে ইন্জরিয়াদির তির দ্বার কোন কোন জীবের 


১৭৪ মহাত্মা রাঁজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


্ণ্তির আধিক্য হয়; আর ইন্দরিয়াদির মলিনতা জন্য কোন কোন জীবে 
ক্ষতির হানি হয়। 


জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, এ কথার অর্থ কি! 

মায় কি? মায়ার অর্থ কি? এ বিষয়ে রাজা বিশেষ করি 
বলিতেছেন যে, মায়া মুখ্য্ূপে পরমেশ্বরের জগৎকারণশক্তি। গৌণ? 
মায়া এ শক্তির কার্ধ্য; অর্থাৎ জগৎ। এই জগৎ স্রান্তিমাত্র। এ কথ; 
অর্থকি? বেদীস্তদর্শন ছটি দৃষ্টান্ত দিয়া জগংকে ভ্রম বলিয়৷ বুঝা ইতেছেন। 
প্রথম, রজ্জুতে সর্পত্রম । দ্বিতীয়, স্বপ্প। প্রথম দৃষ্টান্তের অর্থ এই থে 
মাস্ক সপ্পের স্টায়। জগতের স্বতন্ত্র স্তা নাই। যেমন রজ্জ জি, 
্রমাত্মক সর্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; এ সর্পত্রম রজ্জ কে অবলম্বন কৰি 
সম্ভব হয়, সেইরূপ, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই এই জগতের মন্ার 
জ্ঞান সম্ভব হইতেছে। জগৎকে স্বপ্ন বলার তাংপর্ধ্য কি? স্বব্ৃষ্ট গনার্ধ 
সকল, যেমন জীবের সত্ত(র অধীন । সেইরূপ, এই জগৎ পরমেশবের 
সত্তার অধীন। জগৎ অসত্য, এ কথার অর্থ কি? কেবল এক 
পরমেশ্বরেরই যথার্থ সত্তা, পারমার্থিক সত্তা। সকল পদার্থই তাহাব 
সততায় সন্তাবান্। ব্রক্ষাতিরিজ্ঞ মত্ত সম্ভব নহে। সুতরাং ব্র্জি 
সকলই অসত্য। 


হ্যায়দর্শন | 


পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কালে 
কেমন করিয়া পদার্থ নকল উৎপন্ন হয়? 
পারি সাহেব ্াযদর্শনের বিরুদ্ধে এই এক আঁপত্তি উপস্থিত কনে 
খে, গ্া়শান্ত্রের মতে পরমেশ্বর নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট। কিন্তু জগতের পদ 


পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার। ১৭৫ 


কল্প পৃথক্‌ পৃথক্‌ কালে উৎপন্ন হইয়া খাকে। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব 
হইতে পারে ? 

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
কালাতীত। পদার্থ সকল কালাধীন। যে কালে যে বস্তর উৎপত্তি, 
মেইকালে সেই বস্ত, পরমেশ্বরের নিত্য ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
ইহাতে তাহার ইচ্ছার নিত্যতা বিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে ন|। 
অর্থাং যে পদার্থ যখনই কেন উতৎপস্টী হউক না, তাহার উৎপত্তি 
পরমেশ্বরের অনাদি মনস্তকা স্থায়ী ইচ্ছা হইতেই হয়। 


আঁকাঁশ ও কালাঁদি কেমন করিয়া! পরমেশ্বরের 
ন্যায় নিত্য হইতে পাঁরে ? 


্তায়শাস্ত্ান্থসারে দিকৃ, কাল, আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য । পাদ্ডি 
[হেব এ মতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, পরমেশ্বর ভিন্ন, আর 
কেহ নিত্য হইতে পারে না। 

রামমোহন রাঁর় এ আপত্তির এইরূপ উত্তর করিতেছেন। প্রথম, দিক্‌, 
কান, আকাশ নাই, অথচ কোন পদার্থ আছে, ইহা মনে ভাবিতে পাঁরা 
মার না। দ্বিতীয়, দিক্‌, কাল, আকাশের অভাব স্বীকার করিলে, কোন 
বরই প্রমাণ হইতে পারে না। তৃতীয়, নিত্যত্ব ঈশ্বরেও যেমন, 
কালেও সেইরূপ। চতুর্থ, নিত্যত্ব জ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ। 
রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ঈশ্বরকে খ্রীষ্ট্য়ানেরা ও নৈয়ায়িকেরা 
উভয়েই নিত্য বলেন? অর্থাৎ তিনি সমুদায় কাল ব্যাপিয়৷ আছেন। 
ধদি কাল নিত্য ন! হয়, ঈশ্বর নিত্য হইতে পারেন না। নিত্য শব্দের অর্থ 
€ই যে, যাহার আদি নাই ও অন্ত নাই। ইশ্বর এবং কাল উভয়ের 
গঙ্গেই এই অর্থ। ঈশ্বরের নিত্যত্বজ্ঞান, কালভ্ঞানের সাপেক্ষ । 


১৭৬ মহাঁত্বা রাজ! রাঁমমৌহন রায়ের জীবনচরিত। 


পরমাণু সম্বন্ধে রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ।-ক্কি 
ও গুণের সহিত কর্তার সন্বন্ধকে সমবায় বলে। সেই সম্বন্ধে জগংকর্ঘা 
ঈশ্বরে জগৎকর্তৃতব রহিয়াছে। কর্তৃত্ব না থাকিলে কর্তা শব প্রয়োগ 
হয় না। ইহা সকল মতদিদ্ধ। প্রত্যক্ষদিদ্ধ এই জগতের অতি সুক্ষ, 
অবয়ব, ইহার সমবাঁয়ী কাঁরণ। তাহার নাশ অসম্ভব । পৃথিব্যাদির সথক্মতম 
ভাগকে পরমাণু বলে। অবয়বরহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবে 
জগতের বা পরমাণুর সমবায়ী কারণ বলা যাইতে পারে না। মভও 
পরমাণু জন্য হইতে পারে না। পরমাণু সকল, ঈশ্বরেচ্ছায়, পৃথক্‌ পৃ 
দেশে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ কালে, পৃথক্‌ পৃথক আকারে, একত্র হইয়! নানা হী. 
হইতেছে । প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, জ্ঞানবিশিষ্ট কর্তা, দ্রব্যসংযোগে কার্য 
সম্পন্ন করিতেছেন। সকল মতেই পরমেশ্বরকে জ্ঞানময় জগংকর্ধ 
বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব, পরমাণু, কাল ও আকাশের সহযোগে 


তাহার স্থষ্টি কার্ধ্য চলিতেছে । 


জীবের ন্যায় জড়ের সাঁহাঁষ্যে ঈশ্বর, কাধ্য করেন 
বলিলে, ঈশ্বর ও জীব, বড় ঈশ্বর ও ছোট 
ঈশ্বর হয় কি না? 


পা্রিসাহেৰ স্তায়শান্ত্রের মতে আর একটি এই দোষ দ্িয়াছিলেন 7) 
জীব যেমন জড়ের সাহায্য দ্রব্য সকল প্রস্তত করিতেছে, সেইবগ, ঘট 
এমন বলা হয়, পরমেশ্বরও জড়ের সাহায্যে স্থষ্টিকার্ধ্য করিতেছেন, হাথ 
হইলে পরমেশ্বব ও জীব উভয়কেই ঈশ্বর বলিতে হয়) কেনন! উতর 
কার্ধ্যই এক প্রকার। উভয়ের মধ্য প্রতেদ কেবল এই যে, একজন 
বড়,ঈশ্বর, আর একজন ছোট ঈশ্বর। 


পার্রি সাহেবের সহিত বিচার । ১৭৭ 


রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, বড় ঈশ্বর ও ছোট 
ঈশ্বর বল! যাইতে পারে না। কেনন। পরমেশ্বর নিথিল বরহ্গাণ্ডের কারণ; 
এবং তিনি ম্বতন্ব কর্তী। জীবের কর্তৃত্ব কিঞ্চিংমাত্র, তাহাও আবার 
ঈঙবরাধীন। ঈশ্বরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ত থাঁকিলেই ঈশ্বরত্ব হয় না। 
পমিসনরি মহীশয়েরা এবং আমরা, ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট, দয়াবিশিষ্ট কহি। 
দীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি) ইহার দ্বারা জীব ও 
ঈখবরকে, কি মিসনরি মহাশয়েরা কি আমরা, কেহ বড় ঈশ্বর ছোট 
ঈশ্বর স্বীকার করি না।” 


পরমাণুবাঁদ ও মায়াবাদের সমন্বয় কি? 


এস্থলে পাঠকদের মনে একটি সংশয়ের উদয় হইতে পারে। রাজা 
রামমোহন রায় বেদাস্তসম্মত মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অথচ তিনি স্তায়শাস্ত্রের জগৎসমবায়িকারণ সুক্ষ 
পরমাণু উড়াইয়। দিতেছেন না। এই উভয় মতের কিরূপ সমন্বয় হইতে 
পারে? বেদাস্তমতে সকলই মায়ার কার্য্য) রজ্জুতে সর্পত্রম তুল্য। 
আর, স্তায়শান্ত্রান্ুসারে পরমাণু প্রভৃতি অনাদি। এই উভয় মতের সামগ্রস্ত 
কোথায়? রাজ। যেরূপে 'বেদাস্তমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই 
আপাতপ্রতীয়মান্‌ বিপরীত মতদয়ের সামন্ত সহজেই বুঝা যাঁয়। 

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকশিরোমণিগণ স্বীকার করিয়াছেন 
যে, আকাশ, দিক্‌, কাল প্রভৃতির ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই। স্বতরাং 
বোোস্তান্থসারে ঈশ্বরের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব এবং জগতের অনিত্যতা ও মূর্ত, 
এই দুয়ের সমবন্ধদবার! দিক্‌ কাল প্রউৃতির সত্তা সম্ভব হইতেছে। পরমাণু 
নদ্ধেও সেইক্পপ মনে করিতে হইবে। জগতের সমবায়িকারণ সক্্মতম 

৩ 


১৭৮ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পরমাণু, বেদাস্তমতে মায়াশক্তি বলিয়া অভিছিত। সুতরাং স্থির হইল যে, 
জগতের সমবায়িকারণ পরমাণুও ঈশ্বরাঁতিরিক্ত নহে। 





মীমাংসাঁদর্শন | 
কর্মফল কেমন করিয়া! ঈশ্বর হইতে পারে? 


পা্রিপাহেব মীমাংসামতে এই দোষ দিতেছেন যে, মীমাংসাশান্্ান 
সারে সংস্কতশব্রচিতমন্ত্র এবং নানাবিধ দ্রব্যসহযোগে সেই মন্তাত্বক 
যজ্ঞ হইতে যে আশ্্ধ্যব্ূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দেখ 
যাইতেছে ষে, মন্থুষ্ের মধ্যে নান| ভাষা ও নান শান্ত্র। ভাষা ও দরবা 
মন্থষ্যের অধীন। তাহার অধীন কর্মফল । সেই কর্মৃফলকে মীমাংসাশান 
কিরূপে ঈশ্বর বলেন? মীমাংসাশাস্তান্ছসারে ঈশ্বর কর্মরূপী ও এক) 
কিন্তু কর্ম নানা) সুতরাং যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর নান! হইয়! পড়েন। 
তবে মীমাংস। শাস্ত্ান্থদারে ঈশ্বরের একত্ব কিরূপে রক্ষ| গায়? বিশ্যেন 
যে সকল দেশে সংস্কৃত শবে কর্ম হয় না, সে সকল কি নিরীশ্বর দেশ? 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন থে 
পার্রি সাহেবের পূর্বাপর বাক্যের এঁক্য নাই। পা্রিাহেৰ একবা, 
বলিলেন যে, ঈশ্বর কর্ধফল, আবার বলিতেছেন যে, ঈশ্বর কর্ম। এই 
ছুই কথা পরস্পর মিলে না। যাহা হউক, পা্রিসাহেবের আপৰ্তির 
উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, মীমাংসক ছুই প্রকার। বাহার 
কেবল কর পর্যন্ত মানেন, তাহারা এক প্রকার নাস্তিক । কিন্তুঘার 
এক প্রকার মীমাংসক আছেন, ধাহারা| কর্ফলভোগ এবং ঈশ্বর উ্ত! 
দ্বীকার করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মীমাংসকের! বলেন যে, যে মন 


পাত্রি সাহেবের সহিত বিচার। ১৭৯ 


গকর্্ধ করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যে মন্দকর্মকরে,সে মন্দ 
ফল ভোগ করে। পরমেশ্বর নির্লিপ্তভাবে কর্মীহ্থসারে ফলবিধান 
করেন ॥ এরূপ না মানিলে ঈশ্বরে বৈষম্যদৌষ উপস্থিত হয়। যদি 
এমন বলা! যায় যে, ঈশ্বর কাঁহীকেও আপনার আরাধনাতে ও সংকর্নে 
রতি দিয়া সখ দেন, এবং কাহাকেও বা আপনার প্রতি উদাসীন 
বরিয়। ও অসৎকর্শে প্রবৃত্তি দিয়া দুঃখ দেন, তাহা হইলে, ঈশ্বরেতে 
বৈধমাদোষ উপস্থিত হয়। 

্বীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে একটি বিশেষ মত আছে যে, পরমেশ্বর নিজ 
ইছায় কাহাকেও ধর্থটে মতি দিয়া অনন্ত মুক্তিস্থথ দান করেন, এবং 
কাহাকেও বা পাঁপপথে মতি দিয়া পরিশেষে অনন্ত ছুঃখ প্রদান করেন। 
ও মতে বৈষম্যদোষ হয়। সৎ ও অসৎ উভয়ই ঈশ্বরের সমান কার্ধ্য হইয়া 
যায়। সেন্ট পল এই মতে বিশ্বাস করিতেন। জন্‌ কল্ভিনের অন্ুগামিগণ 
এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। বোধ হয়, কল্ভিন্প্রচারিত মতের 
গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ রাজা রামমোহন রায় পা্রিসাহেবের কথার উত্তর 
দিযনছেন। রাজা দেখাইয়াছেন যে, এই সকল খষ্টিয়ান মত অপেক্ষা 
 হিনুশান্ত্রের কর্মফলের মত শ্রেষ্ঠ । 


পাতগ্জলদর্শন | 


মীমংলামতে যে আপত্তি, পাতগ্লমতেও সেই 
আপত্তি খাঁটে কি না? 


পাদ্রিসাহেব পাঁতগ্রল মত সম্বন্ধে+বলিয়াছেন যে,উক্ত শাস্ত্রে যোগসাধন 
কর্ম) নুতরাং পাতঞ্জলমত্ব, আর মীমাংসামত একই মীমীংসামতে 


১৮৯  মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কর্ম) পাঁতঞ্জলমতে যোগ, অর্থাৎ যোগরূপ কর্ম। সেইজন্ত, পাপ্রিসাহে 
পাতগ্রলমতকে মীমাংসামতের অন্তর্গত বলিতেছেন। সুতরাং তাহার 
মতানুসারে, মীমাংদামতের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহ 


পাতঞ্জলমতেও অবশ্ত খাটে। 
রাজা রামমোহন রায় এই সকল কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, 


পাতগ্জলমতে যোগসাধনদ্বারা সর্ব ছুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়। উত্ত 
মতানুসারে, ঈশ্বর নির্দোষ, অতীন্দ্িয়। চৈতন্স্বকূপ ও সর্বাধ্যক্ষ। 
মীমাংসামতে কর্ম ধারা ভোগ হয়, পাতগ্জলমতে যোগসাধনদ্বার মুক্ধি। 
একটি সকাম কর্মমার্», আর একটি ব্রহ্মমৌগ ব| অধ্যাত্মযোগমার্গ। 
স্থতরাং পাতগ্রলকে মীমাংসামতে 'তুক্ত করা, কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে 
পারে না। 


সাংখ্যদর্শন | 
প্রকৃতি ও পুরুষমতে ব্রন্মের একত্ব রক্ষিত হয় কিনা! 


পাত্রিসাহে সাংখ্যমতে এই দোষ দেন যে, উক্ত মতে প্রন্কৃতি ও 
পুরুষ চনকদিলের ন্তায়। পুরুষেরই প্রীধান্ত। তিনি অরপী বর্গ; 
তাং এই মতে ঈশ্বরের একত্ব রক্ষিত হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের 
দ্বৈতভাব। রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, আন 
ব্যাপক প্রকৃতি, কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে ও বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে, চৈতন্ঠে 
অধীন। অতএব চৈতন্তেরই প্রাধান্য সুতরাং চৈতন্তই কেবম ব্্থ। 
এ ব্ষিদ্বে সাংখ্যমতেও ছ্বৈতবাদ কি সাকারবাদ নাই। তবে, অনার 
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পদার্থ সন্বন্ধে বেদাস্ত ও সাংখ্যে মতভেদ আছে। বেদাত্তদর্শনানুসারে 
অনাত্মপদার্থের বাস্তব বা পারমার্থিক সত্তা! নাই। উহা! ঈশ্বরের মায়!। 
দাংখ্যমতান্গদারে, অনাত্মপদার্থের বান্তব সতত! আছে; উহাই প্রর্কৃতি। 





পুরাণ ও তন্ত্র। 


পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সাকার উপাসনার উপদেশ 
আছে কেশ? 


পার্রিসাহেব তন্্রাদি শাস্ত্রের এই দোযোল্লেখ করেন যে, (১) এ 
সকল শাল্ত্রান্থসারে ঈশ্বরের নানাবিধ রূপ ও ধাম স্বীকার করিয়! তাহার 
উগাঁসন। করিতে হয়) (২) গুরুকরণে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস আবশ্তুক ) 
(৩) সাকার ঈশ্বরকে স্ত্ীপুক্রবিশিষ্ট, বিষয়ভোগী ও ইন্্রিয়গ্রামবাসী 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুরাণতন্ত্াদির মতে, বিষয়ভোগী নানা 
ঈশ্বর। কিন্তু নামরূপবিশিষ্টের বিভত্ব কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। 
পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট। প্রপঞ্চ চক্ষুঃদ্বারা জীব 
তাহাকে দেখিতে পায় 'না। ত্বাহার নামরূপ কি প্রকারে মানিতে 
পারি? 

রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরাণাদি শান্ত, 
বোস্তানুসারে ঈশ্বরকে অতীন্্িয় ও নিরাকার বলেন। তবে, যে সকল 
মন্বুদ্ধি লৌক নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলগ্বন করিতে অসমর্থ, 
তাহাদিগকে ধর্মৃহীনত| এবং ছুষ্ন্্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরকে 
. মন্্যোর স্তার আকারবিশিষ্ট বলিয়! বর্ন করিয়াছেন। এই সকল কল্পিত 


১৮২ মহাতা! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দেবতাদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ হইলে, এবং ধর্মমবিষয়ে যন্ধ ও শীন্ত্াভ্যাম 
করিলে, ক্রমে যথার্থ জ্ঞানলাতের সম্ভাবনা! থাকে। 
“নির্বিশেষং পরংব্রন্ধ সাক্ষাৎ কর্তমনীশ্বরাঃ 
যে মন্দান্তেইনুল্সকত্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ। 
মাওুক্যভাষাধৃত বচন। 
"চিন্নযস্তাঘ্িতীয়স্য নিফষলম্তাশরীরিণঃ। 
উপাকানাং কার্ধ্যার্থং ব্ন্মণোরূপকল্পন] | 
্মার্তধূত যমদগ্সিবচন। 
“এবং গুণানুসারেণ রূপাঁণি বিবিধানি চ। 
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং |” 
| মহানির্বাণ তত্তব। 


কিরূপ পুরাণ ও তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া 
গ্রান্থ করিতে হইবে? 


রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, ইহা! বিশেষরূপে জানা 
কর্তব্য যে, তন্ত্রশান্ত্রের অন্ত নাই। সেইরূপ, মহাঁপুরাণ, পুরাণ, উপপূরাণ 
রামায়ণাদি গ্রস্থও অনেক। এই নিমিত্ত, খিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে 
যে পুরাণ ও তস্ত্রাদির টাক| আছে, এবং যাহার বচন মহাঁজনধূত তাহাই 
প্রামাণ্য । নতুবা, পুরাণ ও তন্ত্রের নাম করিয়া কোন বচন বলিলেই 
উহা গ্রাহ্‌ হইতে পারে না। যে সকল পুরাণ ও তন্ত্রের টাকা নাই, ও 
যাহা সংগ্রহকারের ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবাঁর সম্ভীবনা। কোন 
কোন পুরাণ ও তন্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে এক গ্রদ্দেশে চলিত আইছে। 
অন্ধ প্রদেশের লোক তাহাকে কাল্পনিক বলেন। এক প্রদেশের মধেই 
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কোন কোন পুরাণ বা তত্ত্রকে কতক লোক মান্ত করেন, এবং কতক্‌ 
লোক আধুনিক জ্ঞান করিয়৷ অগ্রাহহ করেন। অতএব, মানত টা 
বিশিষ্ট কিংবা মহাজনধৃত বচনই গ্রাহা। 
কোন্‌ শাস্ত্র মান্ত, এবং কোন্‌ শাস্ত্র অমান্য, ইহার সাধারণ নিয়ম & 
যে, যে সকল শাস্ত্র বেপবিরুদ্ধ, তাহা অগপ্রমাণ। 
যাবেদবাহাঃ স্বৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্ট্রঃ। 
সর্বাস্তানিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্বতাঃ ॥ 
মহ: । 
কিন্তু মিসনরি মহাশয়ের! উপনিষন্‌, প্রাচীন স্মৃতি, এবং শিষ্টসংগৃহীত, 
পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্র, ইংরেজী ভাষায় এ সকলের অনুবাদ প্রায় করেন না। 
যে সকল শান্তর বেদবিরুদ্ধ। শিষ্টের অসংগৃহীত, পরম্পর! অসিদ্ধ, তাহাই 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইয়োরোপীয়দিগের নিকট প্রকাশ করেন 
যে, হিন্দুধন্্ অতি কদর্য্য। 
পাদ্রিসাহেব পুরাণ ও তন্বশান্ত্রের এই দোষোল্লেখ করেন যে, পুরাণ 
তস্থাদিতে ঈশ্বরকে সাকার ও ইন্দরিয়বিশিষ্ট বলিয়া বর্ন করা হইয়াছে; 
তাহার স্ত্রীপুত্র আছে; তিনি বিষয়ভোগী। পুরাণ ও তন্ত্ান্থসারে 
বরের বহুত্ব ও ইন্দিয়ভোগ, শ্বীকার করিতে হয়। 


ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভাতি দোষ পুরাণের ন্যায় 
বাইবেলেও আছে কি না? 
এই সকল কথার উত্তরে রাজ! রামমোহন রায় পাদ্রিসাহেবদিগকে 


জিজ্ঞাস! করিয়াছেন যে, তীহারা মানবাকারবিশিষ্ট ষীন্তবীষ্টকে; এবং 
কপোতাকার বিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন কি না? সাক্ষাৎ 


১৮৪ মহাত্া! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ঈশ্বর বীণ্ুধীঠঠের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্িয়, ও হস্তপদাদি কর্ণেকিয়ের ভোগ 
স্বীকার করেন কি না? তাহার ক্রোধ, মনঃপীড়া এবং দুঃখ বেদনা 
হইত কিনা? তিনি আহার করিতেন কিনা? তিনি আপনার মাতী। 
ভ্রাতা ও কুটুঙ্বদ্রগের নমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন কিনা? 
তাহার জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছিলকি না? কপোতরূপ হোলিগোষ্ট, এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না? তিনি স্ত্রীলোকের 
গর্ভে যীশুগরীষ্টকে সন্তানরূপে উৎপাদন করিয়াছেন কি না? যদি ও 
সকল তাহারা স্বীকার করেন, তাহ! হইলে পুবাণের প্রতি যে সকল দো 
দিয়াছেন, তাহা বাইবেলের প্রতিও খাটে কি না? ইশ্বর মুক্তিবিশিট 
তিনি বিষয়ভোগী ও ইন্ত্িয়গ্রামবাসী, তাঁহার স্ত্রীপুত্র আছে, ঈশ্ববের 
বছুত্ব ইত্যাদি পুরাণের দোষ সকল বাইবেলের প্রতিও সংলগ্ন হয় কিনা? 


পাঁত্রিসাঁহেবেরা যদি বলেন যে, সর্বশক্তিমাঁন্‌ ঈশ্বর 
সাকার প্রভৃতি হইতে পারেন, তাহা হইলে 
সে কথ! সাকারবাদী হিন্দুরাও 
বলিতে পারেন। 


রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, পাদ্রিসাহেবেরা যদি বলেন 
যে, ঈশ্বরের শক্তিত্বার| অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়) তাহ| হইলে সাঁকাববাদী 
হিন্দুরাও সে কথা বলিতে পারেন। তাহারা ও এ যৃক্তিদবারা তাহাদে! 
অবতার সকলের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে পারেন । বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারযে 
সত্যই বলিয়াছেন )-- 
রাজন্‌ শর্ষপমাত্রানি পরক্ছিদ্রাণি পশ্ঠতি। 
আত্মনোবিবমাত্রাণি পশ্বল্নপি নপশ্থতি॥ 
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অস্তের শর্ষপতুল্য দৌষ লোকে দেখিয়া থাকে, কিন্তু আপনার বিব- 
পরিমাণ দোষ দেখিয়াও দেখে না। 


সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের, 
পুরাণের নহে। 


রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকা রত্ব প্রভৃতি 
পুরাণের যে সকল দোষের কথা পা্রিসাহেবের! বলিতেছেন, তাহা প্রক্কৃত 
পক্ষে, পুরাণের দোষ নহে, বাইবেলেরই দোষ। কেননা প্রথমতঃ পুরাণ 
বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব ও ইন্্রিয়ভোগাঁদি যাহ! বর্ণন করিলাম, 
তাহা কারনিক। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির চিত্বাবলম্বনের নিমিত্তে বলিয়াছি। 
মিসনরি মহাঁশয়েরা বলেন, বাইবেলে যে ইশ্বরের সাঁকারত্ব ও ইন্িয়- 
ভোগাঁদির বর্ণন আছে, উহা! যথার্থ। অতএব এ সকল দোষ তাহাদের 
মতেই কেবল উপস্থিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ )- হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রাদিশাস্ত্র সাক্ষাৎ বেদ নহে। বেদের 
সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে পুরাপাদির বচন গ্রাহথ হয় না। কিন্ত 
বাইবেল, মিসনরি মহাঁশয়দেব সাক্ষাৎ ব্দে। অতএব, তাহাদের মতেই 
যথার্থ দোষ দেখ! যাইতেছে । 


লৌকিক গুরুকরণে ফল কি। 


পাদ্রিসাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যে গুকু, বস্ত অনুভব করেন নাই, 
তিনি সেই বস্ত নির্ণয়ের শিক্ষা দিলে, তাহা! কি প্রকারে শুভদায়ক হইতে 
পারে? লৌকিক গুরুকরণের কি ফল? 
রাজ! এই প্রশ্্ের উত্তরে বলিংতছেন )--”এ আশঙ্কা! হিন্দুর শান্ত্রমতে 
উপস্থিত হয় ন।। যেহেতু, শাস্ত্র কহেন, যে ব্যক্তির বন্ত অন্ুতুত আছে, 
২৪ 


১৪৬  মহাতা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তবাহাকেই গুরু করিবেক ) অন্ত প্রকার গুরুকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। 
মুওক শ্রুতি) 
তথিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগঙ্ছেৎ 
সমিংপাণিঃ শ্রোব্রিয়ং ব্রন্ধনিষ্ঠং 
মুণ্ডক শ্রুতিঃ | 
গুরবোবহবঃ সস্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। 
দর্লভোই্যং গুরুর্দেবি শিশ্বামন্তাপহারকঃ 
গুরুর লক্ষণ। শান্তোদাস্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি । 
কষ্খাননধূত বচন। 


শওকরএগে৮ | আক 


কম্মফলভোগ । 


কর্মফলবিষয়ে হিন্দুশীস্ত্রের মত সকল পরম্পর 
বিরোধী কিনা! 


পা্রিসাছেব হিন্দুশান্ত্রের বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি উপস্থিত করেন যে, 
কর্মফলভোগ বিষয়ে বিভিন্ন হিন্দুশান্ত্রের মত পরম্পরবিরোধী। এক 
মতের সহিত অন্ত মতের মিল নাই। কোন শাস্ত্রমতে, কর্খ্ববশতঃ জীর 
বারস্বার স্থাবরজঙ্গমশরীর প্রাপ্ত হয়। কোন মতে, এই দেহ ত্যাগ হইলে, 
অধণ্ দ্বর্গ নরক ভোগ হয়। আবার কোন মতে, সম্পূর্ণ ভোগাভাব। 
অর্থাৎ মৃত্যুতেই শেষ। 

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, হিমুর কোন শান 
ভোগানাব বলেন না। উহা নাস্তিকের মত। তবে শাস্ত্রে ইহা বলেন 
রটে যে, কোন কোন গাপপুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়। কোন কোন 


পারি সাহেবের সহিত বিচার । ১৮৭ 


গাঁপ পুণোর ভোগ, পরমেশ্বর মৃত্যুর পর শ্বর্ণ ও নয়কে বিধান করি 
থাকেন। কোন কোন পাঁপপুণ্যের ভোগ অন্ত স্থাবরজঙ্গমাদি শরীরে 
হইয়া থাকে। এই সকল মতে, শান্ত্রকলের মধ্যে পরম্পর অনৈক্য 
্ট হয় না। 
তাহার পর, রামমোহন রায় প্রদর্শন করিতেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানমতে, 
বাইবেল শাস্ত্রে, পাপপুণ্যের নান! প্রকার ভোগের কথা লিখিত আছে। 
ঈশ্বর কাহার পাপপুণ্যের ভোগ ইহলোকেই বিধান করেন। যেমন, 
মীহদিদিগকে তাহাদের পাঁপপুণ্যের ফল, বারগ্থার ইহলোকেই প্রদান 
করিয়াছেন। যীন্ুব্বী আপনি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্ক্ূপে 
দান করে, সে ইহলোকেই তাহার কর্মফল ভোগ করে। * 
বাইবেলে ইহাও লিখিত আছে যে, মৃত্যুর পরে পরলোকে গুভাশুভ 
ভোগ হইয়৷ থাকে । কর্মফলভোগের এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা লিখিত 
থাকাতে, বাইবেলশান্ত্রের অনৈক্য দোষ হয় নাই। যেহেতু, পরমেশ্বর 
ফ্লদাতা। কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, কাহাকেও বা পরলোকে 
ফল দেন। গ্রীষ্টিয়ানেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, এ দেহ নাশ হইলে, 
গাপপুণ্যের ফলদানের সময়, ঈশ্বর জীবকে এক নূতন শরীর দিয়া, সেই 
শরীরবিশিষ্ট জীবকে স্থখ অথবা দুঃখরূপ কর্মফল প্রদান করিবেন। 
দি শ্ীষ্টিয়ানেরা এরূপ বিশ্বী করিতে পারেন যে, জীবের দেহ নষ্ট 
হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে এক নুতন দেহ দিয়া তাহার কর্দাফলভোগের 
খববস্থা করিবেন, তাহা হইলে, তাহারা হিন্দুমত অসম্ভব জ্ঞান করেন 
কেন? যদি সৃষ্টিপ্রণালা হইতে ভিন্ন প্রকারে, জীবকে শরীর দিয়া, 
মের কর্মফল ভোগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে, স্থির পরষ্পরা- 
মিরর রযিরিরারে ররর রালারারেরারারা ররর নার 
+ মধি ২য় জধ্যার়, ছুই যচন। 


১৮৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নির্বন্ধামূসারে, জীবকে দেহ দিয়া ইহলোকেই কর্মফলভোগ বিধান ফরেন, 
ইহ! কেন অসম্ভব হইবে? 


শীস্ত্রানুমারে অন্যান্য দেশবাঁসিগণের কর্মফল- 
ভোগ আছে কি না? 


গা্রিসাহেব বলেন বে, হিন্দুশাস্ত্রান্থসারে ভারতবর্ষবাঁসী ভিন্ন, পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশবাসিগণকে কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। রামমোহন রায় 
ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এরূপ মত হিন্দুশান্ত্রে কোথাও নাই। 
তারতবর্ষবাসী ভিন্ন, অন্য দেশবাসিগণের কর্খুনাই, ইহা শাস্ত্রে লিখিত 
আছে। কিন্তু সেস্থলে কর্শ শবের অর্থ, বেদোক্ত কর্ম; ইহা প্রতক্গ, 
সিদ্ধও বটে। 

তৎপরে রামমোহন রায় বলিতেছেন বে, হিচ্দুধর্ঘশান্্রসকলের মধো 
পরস্পর সমন্বয় আছে। দর্শনশান্্সকলের মধ্যেও মূল বিষয়ে অনৈকা 
নাই। সমুদয় দর্শন বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর এক) অতীন্রিয়, সর্বশ্রেঠ। 
অন্তান্ত পদার্থ সন্বন্ধে, দর্শনকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। পাদার্ঘত 
বিষয়ে, বেদের তাৎপর্য যিনি যে প্রকার বুঝিয়াছেন, তিনি তদনুগ 
অভিগ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেইন্প, বাইবেলের টাকাকারদিণের 
মধ্যেও মততেদ আছে। ইহাতে বাইবেলের দোষ অথবা! টীকাকারদিগের 
মহিমার লঘুতা হয় না। 


পান্রিসাহেবদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন । 


তৎপরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পাজি মহাশয়ের! হিনদশান্ে 
থে নফল দোষ দিয়াছিলেন, তঘিষয়ে ক্ষিষিৎ লিখিলাম। কলিকাতা ও 


পারি সাহেবের সহিত বিচার । ১৮৯ 


শ্ররামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাপ্রিমহাশয়েরা আছেন, তাহাদের 
পশ্চাল্লিথিত মতগুলি, কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাহার! তাহার 
মীমাংসা! লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন । 

১ম। তীহারা ষীশুত্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত বলেন, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরও 
বলেন) কিনূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? 

২য়। তাহারা কখন কখন যাশুস্বী্কে মন্তুষ্যের পুত্র বলেন, অথচ 
বলেন যে, কোন মনুষ্য তাহার পিতা ছিল না। এই বিপরীত কথার 
তাৎপর্য কি? 

ওয়। তাহার! ঈশ্বরকে এক বলেন, অথচ বলেন, পিতাঈশ্বর, 
ূত্রঈশ্বর, হোলিগোর্টঈশ্বর, ইহার তাৎপর্য কি? 

পর্থ। তীহার| বলেন যে, পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা! অর্থাৎ 
আত্মারূপে তীহার উপাঁসন। কর্তব্য । তবে তাহারা জড়শরীরবিশিই্ যীশু- 
্াষ্টকে, সাক্ষাৎ পবমেশ্বরবোধে আরাধনা করেন কেন? 

৫ম। তীহারা বলেন, যীনুত্রী্ট পিতা হইতে সর্বতোৌভাবে অভিন্ন, 
অথচ বলেন, তিনি পিতার তুল্য। পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে, তুল্যতা 
সন্তব হয় না। তবে কেন বলেন যে, ফীশ্ুত্ীষ্ট পিতার তুল্য? 


কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন ? 


প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রিসাহেব বলেন যে, বাইবেলে কোন স্থানে 
লেখা নাই ষে, পুত্র বীপুপরষ্ট সাক্ষাৎ পিতাঈশ্বর। রামমোহন রায় ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন যে, খ্রষ্টিয়ানধর্মের উপদেশকর্তারা শ্বীকার করেন যে, 
শর এক, যীশুতরী্ট ঈশ্বরের পুত্র, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাহাদের এই 
উজির দ্বারা আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাহাদের ইহাই অভিপ্রায় যে, পুর 


১৯৯ মহাঁত্া|! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বীপ্তুধ্ী্ট সাক্ষাৎ পিতা । সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, পুত্র কিরূগে 
পিত! হইতে পারেন? যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, দেবদত্ত এক, আর 
যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র। তাহার পর তিনি পুনরায় বলেন যে, যজদত্ত 
সাক্ষাৎ দেবদত্ব, তাহা হইলে আমরা! ইহাই বুঝিব যে, তাহার অভিপ্রায় 
এই যে, পুত্র সাক্ষাৎ পিতা । তথন অবশ্ঠ জিন্ঞাসা করিতে পারি ঘে, পুর 
কিরূপে পিতা হইতে পাবে? 

তৎপরে রামমোহন রায়, তাহার প্রতিদ্বন্দীকে বলিতেছেন যে, 
্ীষ্টিযান ধর্মের প্রধান পাদ্রিদের মধ্যে গণ্য হইয়া আপনি বলিতেছেন ষে, 
পুত্র বীপ্ু্ীষ্ট যে পিতাঈশ্বব, বাইবেলে কোন স্থানে এ কথা লেখেন না; 
বরং বাইবেলে এমন কথা আছে যে, পুত্র যীর্ু্রী্ট স্বভাবে ও স্বরূপে 
পিতার তুল্য এবং তিনি পিতা হইতে পৃথক্‌ বাক্তি। আপনি বলিতেছেন 
যে, যদি মন্নুযোর পুত্র তাহার পিতার ন্তায় মনুষ্যস্বভাববিশিষ্ট না হয়, 
তাহ! হইলে তাহাকে রাক্ষস বল! যাইতে পারে। আমি আপনার অগেক্ষ 
বাইবেলের অর্থ অধিক বুঝি, এ কথা বলিলে অতিশয় স্পর্ধ! করা হয 
আপনি বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের পুত্র যেমন মনুষা, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুর 
ঈশ্বর। এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিতাম ) কিন্তু উহা স্বীকার 
করিতে হইলে, আপনাদের আর একটী উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। 
সে উপদেশটি এই যে, পুত্র যীন্তুত্ীষ্ট পিতার সহিত সমকালস্তায়ী। যেমন, 
মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, একথা বুঝিতে পাবি। 
কিন্তু এই তুলনাহ্বারা ইহাঁও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুত্র কখনও পিতার 
সহিত সমকালম্থায়ী হইতে পারে না । যদি কোন মন্থুযোর পুত্র সম্বন্ধ 
বল! যায় যে, তাহার পিতা যত দিন আছেন, সেও ততদিন বর্তমান, 
তাহা হইলে, সেই পুত্রকে রাক্ষদ হুইতেও কোন অধিক অদ্ভুত জীব 
বলিতৈ হয়। 





পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচাঁরু। ১৯১ 


ঈশ্বর সংজ্ঞাশব্, কি জাঁতিবাচক শব্দ ? 


বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর যখন মন্তুষ্যকে 
কোন ধর্ম ও শাস্ত্র প্রদান করেন, তখন তাহাদের ভাষার নিরমিত অর্থানস- 
সারেই আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অতএব, আমি বিনীতভাবে 
একটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি । মিসনরী মহাশয়ের 
“ঈশ্বর” এই শব্দটিকে সংজ্ঞাশব্দ বলেন, কি জাতিবাচক শব্ধ বলেন, 
ইহা জানিতে চাই । যেহেতু, গুণ ও ক্রিয়া! ভিন্ন, সমুদয় শব ছুই প্রকার । 
কতক্‌ জাতিবাঁচক শব্ধ ও কতক্‌ সংজ্ঞা শব্ব। বদি বলেন যে, ঈশ্বর” এই 
গন সংস্তা শব্দ, তাহা হইলে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, এ কথা আমর! স্বীকার 
করিতে পারি না। আমর! কিরূপে শ্বীকার করিতে পারি যে, দেবদত্তের 
কিন্বা যক্জদত্ের পুত্র, সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা যজ্ঞদত্ত ; অথবা দেবদত্ত ও 
দত্তের সমকালম্থারী ? আর যদ্দি বলেন যে 'ঈশ্বর এই রূপ জাতিবাঁচক, 
আহা হইলে, যেমন মনুয্যের পুত্র মন্যা, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, 
এপ বলিতে পারেন। কিন্তু তাহ! বলিলে পাদ্রিমহাশয়ের আর একটি 
মত পরিত্যাগ করিতে হয় যে, পুত্র ও (পিতা উভয়ে সমকালস্থায়ী। 
যেহেতু, পুত্রের সত্ত। অবশ্ঠ পিতার সত্তার পরকালীন হইয়! থাকে । 

ঈশ্বর ও মনুষ্য এই ছুই জীতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র গ্রভেদ যে, 
মনু বলিলে অনেক ব্যক্তি বুঝায়, আর ঈশ্বর বলিলে, খ্ীষ্টিয়ান মিধনরী- 
দের মতে তিন ব্যক্তি বুঝাইয়৷ থাকে। তিন ব্যক্তির শক্তি ও সব্ব- 
স্বভাব মনুষ্ের অপেক্ষা অনেক অধিক । কিন্ত কোন এক জাতির অন্তর্গত 
বাজিগণ যদি সংখ্যাতে অল্প হন, ।এবং শক্কিতে শ্রেষ্ঠ হন, তাহ! হইলে 
জাতি-গণনার মধ্যে অবশ্যই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যে 
মকন হুচ্ষদশী ব্যক্তি জগতের বিচিত্র রচনার পর্য্যবেক্ষণ করিয়। থাকেন, 


১৯২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তাহার অবগত আছেন যে, পাঁচীন মংস্তের গর্ডে যত ডিস্থ হয়, সম 
মন্ুয্াজাতির মধ্যে মনুষ্যের সংখ্য। তাহা অপেক্ষা অল্প। কিন্তু মন্য 
ক্ষমতাতে পাঠীন মংস্ত অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। স্থৃতরাং মনুষ্য জাতি 
বাচকরূপে ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না। আমর! প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি যে, মন্ুষ্যজাতির মধ্যে দেবদত্ত, যজ্দত্ব প্রভৃতি সকলে, যদি 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি,কিস্ধ তাহাদের সকলেরই মধ্যে এক মনুয্যস্বভাৰ বর্তমান। 
সেইরূপ, মন্ুয্ুজাতির হ্যায় ঈশ্বরজাতির অন্তর্গত, তিন ব্যক্তি। তাহার 
পৃথক পৃথক্‌ হইলেও ঈশ্বরস্বভাব তাহাদের তিন জনের মধ্যেই বর্তমান; 
অর্থাৎ পিতাঈশ্বর, পুত্রঈশ্বর ও হোলিগোষ্টঈশ্বর ৷ পাদ্রিসাহেবেরা ঈশ্বরকে 
কি এইরূপে এক বলিয়া থাকেন? এরূপ ধাহাদের মত, তাহারা কিনে 
সাকারবাদী হিন্দুকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়! দোষ দেন ও উপহাম করেন! 
হিন্দুরা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তিন অপেক্ষা অধিক হইনেও) 
ঈশ্বরত্ব বিষয়ে সকলেই এক। | 

পাপ্রিসাহেব বলিতেছেন যে, যেমন দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ,_দেহ ৫ 
জীবনের সম্বন্ধ, আমর! বুঝি না)-_বৃক্ষলতাদি মৃত্তিকা! হইতে রস আবর্মা 
করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্ত কেমন করিয়! হয়, তাহা! আমরা বুঝি 
না) সেইরূপ, পিতা,পুত্র ও হোলিগোই্ট এই তিন এক। একে তিন কেমন 
করিয়! হয়, তাহা আমরা বুঝি না) কিন্তু বিশ্বীস করি। রামমোহন রা 
এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধির অতীত অথচ প্রত্যক্ষমিদ্ধ বি 
অবনত মানিতে হয়। কিন্ত খ্ীষ্ঠানদের ত্রিত্ববাদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় না 
স্থুতরাং উহা! বিশ্বাদ করিতে পারি না। রামমোহন রায় স্থানান্তবে এ 
যুক্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে, হিন্দুরাও পুরাণে বর্ণিত অদ্ভুত, অলোবিৰ 
ও অসন্তব ব্যাপার সকল এ কথা বলিয়া সমর্থন করিতে পারেন। তীঁধ 
বলিতে পারেন যে, যেমন দেহ ও আত্মা এবং দেহ ও জীবনের ধর 


পাঁদ্রি সাহেবের সহিত বিচার । ১৯৩ 


বুঝিতে পারি না,) যেমন বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বুঝিতে পারি না, 
সেইরূপ, পুরাণবর্ণিত অলৌকিক বিষয় সকলও বুঝিতে পারি না, কিন্ধ 
বিশ্বাস করি। যে যুক্তিদ্বার! পাদ্রিসাহেব, শ্বীষ্টিয়ানমত সমর্থন করিতে" 
ছেন, সেই যুক্তিদ্বারা পৌরাণিক হিন্দু তাহার মত সমর্থন করিতে পারেন। 


উপমিতিমূলকযুক্তি ও শ্রীষধর্ঘম। 


প্রসিদ্ধ বিসপ্‌ বট্লার উপমিতিগ্রণালী অবলম্বন করিয়া বাইবেল- 
বর্মিত অসস্তব ও অযুক্ত বিষয় সকলকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া! গ্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ, বাইবেলবর্ণিত যে সকল বিষয়ে লোকে 
দোষ দিয়! থাকে, তিনি তানুরূপ বিষয় জগৎ বা! গ্রক্কৃতির মধ্যে প্রদর্শন 
করিয়। বলিতেছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে যাহা রহিয়াছে, তাহার অন্ুন্ধপ 
বিষয় বাইবেলে থাকিলে তাহা অবিশ্বান্ত হইবে কেন? প্রকৃতির মধ্যে 
এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা কিছুই বুঝি না। স্থতরাং 
বাইব্লেবর্ণিত কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে, তাহা অগ্রাহ করিব কেন? 
বাইবেলবর্িতি কোন বিষয় অন্যায় বলিয়। বোধ হইতে পারে, কিন্তু যদি 
দেখি ষে, প্রকৃতির মধ্যে তদনুরূপ ঘটন। রহিয়াছে, তাহা! হইলে বাঁইবেল- 
বন্তি বিষয় অন্তায় বলিয়! অস্বীকার করিব কেন? বাইবেলে কোন 
স্থানে আছে যে, পরমেশ্বর' বহু সংখ্যক নরনারী ও শিশুহত্যার আদেশ 
করিতেছেন। থ্রীষ্টধন্ধের বিরোধী কোন ব্যক্তি এ স্থলে দৌধপ্রদর্শন 
করিলে, শ্ীষটধর্ম্ের পক্ষসমর্থনকারীরা বলিবেন যে, ঝটিকা, ভূমিকম্প, 
মহামারি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক ঘটনা সকলে কত 
নরণারী ও শিশুর প্রাণবিনাশ হ)। পরমেশ্বর প্রকৃতির মধ্যে খন 
ওরূপ ভীষণকাও উপস্থিত করিতেছেন, তখন বাইবেলবা্িত নরনারী ও 
শিশুহত্যায় কেমন করিয়! দোষ দেওয়া যায়? 
ৰ ২৫ 


১৯৪ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায় বট্‌লারেয় অবলদ্িত উপমিতি প্রণালী অবলম্বন করি 
প্রদর্শন করিতেছেন যে, যে যুক্তিদ্বারা ্রষ্টিযানেরা! তাহাদের শাস্ত্র অধুক্ত 
মত সকল সমর্থন করেন, অবিকল সেইরূপ যুক্তিদ্বারা পৌরাণিক হিন্দূরা'ও 
তাহাদের অযুক্ত মত সকল সমর্থন করিতে পারেন। 


নিবাঁস, ক্রিয়া ও সতত! পুথক্‌ হইলেও তিন ব্যক্তি 
এক হইতে পারে কি না! 


রামমোহন রায় বলিতেছেন )-_পিতাঈথ্বর, পুত্রঈশ্বর, হোলিগোট 
ঈশ্বর। এই তিনের পৃথক্‌ পৃথক নিবাস, পৃথক পৃথক্‌ ক্রিয়া ও পৃথক 
পৃথক সত্তার কথা বলিয়! পাত্রিসাহেব বলিতেছেন যে, তাহারা এক। 
পার্রিমাহেব ইচ্ছা করেন যে, অন্ত সকলেও তাহাদের স্তায় বিশ্বাম করেন 
যে, তীহারা এক। 

তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা! পদার্থকে, এক মনে করা, ক্ষণমাত্রও মস্ত 
হইতে পারে না। মেই তিনের এক ব্যক্তি, (পিতাপরমেশ্বর ) স্ব 
থাকিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তির (পুত্রধীশুধ্ী্ ) প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে 
ছেন। আর সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্যলৌকে থাকিয়া ধর্ম্ান 
করিতেছেন। আবার তৃতীয় ব্যক্তি ( হোলিগোষ্ট) স্বর্গ মর্ত্য এই ছুযের 
মধ্যে থাকিয়। প্রথম ব্যক্তির 'অভি ্রায়ান্থপারে, ছিতীয় ব্যক্তির উগর 
আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। যদি নিবাসের পার্থক্য, আধারের পার্থকা, 
ক্রিয়ার পার্থক্য, ও কর্মের পার্থক্য, বন্ত ও ব্যক্তি সকলের পৃথব্‌ ও ভি 
হইবার কারণ না হয়, তাহা হইলে এগ পদার্থকে অন্ঠ পদার্থ হইতে গৃ 
বলিয়। জানিবার কোন উপায় থাকিল ন!। বৃক্ষ ও পর্বত, মনুষ্য ও গদা 
যে, পরম্পর ভিন্ন, তাহার কিছু প্রমাণ রহিল না। 


পাত্রি সাহেবের সহিত বিচার'। ১৯৫ 


ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিপরীত কথা, ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রে 
থাকিতে পারে কি না? 


পাত্রিলাহেৰ যে উপদেশকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলেন, ইহাই কি সেই 
উপদেশ? আমাঁদের উপকার ও কার্যনির্বাহের জন্ত পরমেশ্বর আমা- 
দিগকে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। যদি কোন পুস্তকে এমন 
উপাদশ থাকে, যাহা বিশ্বাস করিতে হইলে, আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের 
শক্তি ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়। বলিব 
বে, সেই পুস্তক পরমেশ্বর প্রণীত? যে মনুষ্যের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় আছে, 
এবং যে ব্যক্তি বাল্যাভ্যাসজনিত ভ্রমে পতিত হয় নাই, সে ব্াক্তি, কোন 
প্রকার বাক্প্রণালীদ্বার৷ প্রতারিত হইয়া, বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত বিষয় 
বিশ্বান করিতে পারে না । 

পাদ্রিসাহেব লেখেন যে, পুত্রঈশ্বর, কিঞ্চিৎ কালের জন্য আপনার মহিমা 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । তিনি ভৃত্যের আকার গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
এবং পিতাঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাহাকে সেই মহিম 
ুনর্ধার প্রদান করেন। পরঘেশ্বর আপনার স্বভাবকে কিঞিত কাঁলের 
ন্ট ত্যাগ করিলেন, ও পুবর্ধার তাহা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, 
ইখা কি অপরিবর্তনীযস্বর্ূপ, অবস্থাস্তররহিত পরমেশ্বরের কার্য? 
রামমোহন রায় বলিতেছেন, যদি পাত্রিসাহেব প্রমাণ করিতে পারেন যে, 
তাহাদের অনেক ঈশ্বরের মত অপেক্ষা, হিন্দুদিগের বহু ঈশ্বরের মত 
অযুক্তিসিন্ক, তাহা হইলে, তিনি ঠা নিকট উপকৃত বলিয়া 
স্বীকার করিবেন। কিন্তু যদি প্রগাঁণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে, 
গারিসাহেব হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আপনার ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা আর 
করিবেন না। কেননা, গ্রীষ্িয়ানের ও হিন্দুরা উভয়েই বহু ঈশ্বরবাদ 


১৯৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


স্থাপনের জন্ত ঈশ্বরের অিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে প্রমাণস্বক্ূপ উল্লেখ 
করিতেছেন। অর্থাৎ খুষ্টিয়ান ও হিন্দু উভয়েই বলিতেছেন যে, 
পরমেশ্বরের যখন অচিন্ত্য ভাব ও শক্তি, তখন তাঁহার পক্ষে সকলই 
সম্ভব। ইত্যাদি। 


ঈশ্বর যদি কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মৎস্য ও 
গরুড়রূপ হইতে পারিবেন না কেন ? 


গাদ্রিসাহেব বলেন যে, হোলিগোষ্ট, যীগুর উপদেশার্থে নিযুক্ত 
হওয়াতে, শ্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত, কগোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন। 
তিনি এ কথার এই যুক্তি দেন যে, যদি ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্য দ 
গোচর করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্ঠই কোন আকার গ্রহণ করিতে 
হয়। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পৌরাণিক হিদুর 
স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মস্ত ও গরুড়বেশ ধারণ করিয়া মনুয্মের দু. 
গোচর হইয়াছিলেন। তক্জন্ভ পাদ্রিসাহেবেরা তাহাদিগকে উগঘাগ 
করেন। এ উপঙ্থাসের কারণ কি? মত্ম্ত কি কপোতের ন্টায় নিরীহ 
নহে? গরুড় কি পাঁয়র| হইতে অধিক প্রয়োজনে আসে ন।? 


যদি আত্মারূপে ঈশ্বরোপামনা উচিত হয়, তাহা 
হইলে শরীরধারী যীশুর উপাসনা 
কেমন করিয়া ইতে পারে? 


রামমোহন রায় চতুর্থ গ্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, খ্রীিয়ানের 
বলেন যে, পরমে্বরকে অগ্রপঞ্চভাবে অর্থাৎ আত্মারূগে আরাঁধন| করিবে। 


পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার। ১৯৭ 


তবে তীহারা খীশুপ্ীষ্টকে প্রপঞ্চাত্বক শরীরে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা 
করেন কেন? ইহার উত্তরে পাদ্রিসাহেব বলেন যে, খ্ীষ্িয়ানের! যীশু- 
্ষ্টকে উপাসনা। করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহার 
শরীরকে আরাধনা করেন না। রামমোহন রায় ইহার প্রত্যুত্তরে 
বলিতেছেন যে, পা্রিসাহেব শ্বীকার করিয়াছেন যে, ষীঘ্ুগ্রষ্টকে সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপঞ্ধাত্বকশরীরে তাহার আরাধনা করিয়া! থাকেন। এ কথ! 
স্বীকার করিয়।ও আবার প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিতেছেন যে, খ্রীষ্িয়ানেরা 
অপ্রপঞ্চভাঁবে ঈশ্বরের উপাঁসনা করেন। যদি পাদ্রিসাহেব বলেন যে, 
দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাঁধন| করিলেই অপ্রপঞ্চভাবে উপাসন। করা হয়, 
তাহ! হইলে, তিনি কোন বান্তিকেই সাকারউপাঁক বলিয়া অপবাদ দিতে 
পারিবেন না। কেননা, ভূমগ্ডলে কোন বাক্তিই চৈতগ্তরহিত দেহকে 
উপামনা করে না। গ্রীকের! ও রোমানের যুপিউর, যোন! প্রভৃতি 
দেবতাদের চৈতন্যরহিত শরীরের কি আরাধনা করিতেন? এ সকল 
দেবতার যে সকল লীলা! ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তদ্বার৷ কি ইহা! স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় ন! বে, গ্রীকেরা ও রোমানের! এ সকল দেবতার দেহবিশিষ্ট 
চৈতন্যকে মানিতেন? হিন্দুদিগের মধ্যে ধাহীরা সাকার উপাদন৷ 
করেন, তাহারাকি নিজ নিজ উপাস্ত দেবতার চৈতন্যরহিত দেহের 
উপাসনা করেন? কদাপি'নহে। তীহারা যে সকল মুত্তি নির্মাণ করেন, 
ঘ্েই সকল মুষ্তিকে তাহারা কদাঁপি আরাধ্য বলিয়া মনে করেন না। 
যতক্ষণ না সেই সকল মুষ্তির প্রাণপ্রতিষ্া হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না তাহারা 
বিশ্বা করেন যে, উহাতে দেবতার্‌ আবির্ভাব হইয়াছে, ততক্ষণ তাহারা 
উহার পুজা করেন না। অতএব টািসাহেবের কথান্থসারে কাহাকেও 
মাকারউপাসক বলা! যাইতে পারে না। কেননা, চৈতন্যরহিত মুগ্তির 
উগাননা কেহই করেন না। বাস্তবিক কথ! এই যে, মানমমুক্ধি বা হত্ত- 


১৯৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নির্শিত মুর্তি অবলম্বন করিয়া উপাসন! করিলে অবশ্ই সাকার উপানা 
করা হয়। 


এক অনন্ত ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহে ? 


পাদ্রিসাহেব বলেন যে, বাইবেলে আছে যে,পিতা ও পুত্র ও হোঁলিগো 
এই তিনে তুল্যরূপে মন্ুয্যুদিগকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন। 
তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন ও তাহাদের ধর্মপথে প্রবৃত্তি দেন। 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অনন্তস্নেহ, অত্যন্ত দয়ালু ব্যতীত এ সকল কার্য 
কেহ করিতে পারেন না। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
যে, তিনি ইহা অপেক্ষা অধিক ম্পষ্ট, অন্য কোনরূপ বহুঈশ্বরবাদ 
কখনও শুনেন নাই। তিন পৃথক্‌ ব্যক্তিকে সর্বন্ত, সর্বশক্তিমান ও 
অনস্তয়াবিশিষ্ট বল! হইতেছে । সুতরাং এন্থলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, এক 
ব্যক্তির সর্ববজ্ঞত্, সর্বশক্তি ও অনন্ত দয়ার দ্বারা কি এই জগতের বিচি 
রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে না? যদি বলেন যে, এক সর্বশক্তি 
মান্‌ হইতে জগতের হ্ষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে, তাহ! হইলে, জিন্নত 
এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান স্বীকার করার প্রয়োজন 
কি? একজন সর্ব, ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহেন? দি 
বলেন যে, একজন সর্বাজ্ত ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরদ্ারা ৃষ্িস্থিতি হইতে 
পারে না, তাহা হইলে, তিন ঈশ্বরেতে কেন বদ্ধ থাকিব? অনগ 
্রদ্মাণ্ডের মধ্যে যত ব্রঙ্গাও, ততজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেন 
স্বীকার করিব না? তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে, এক এক ব্রহ্ধাগে 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না (কন? 

ইয়োরোপীয়ের! রাজকার্য্যে ও শিল্পশান্ত্রে যেক্দপ বিচক্ষণত। গ্রকার 
করেন, তাহ! দেখিয়া! অন্ঠ দেশীয় লোক প্রথমে অনুমান করেন থে; 


-পা্রি সাহেবের সহিত বিচার।. :. ১৯৯ 


তাহাদের ধর্মও সেইরূপ উত্তম ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যখনই তাহারা 
ঠাহাঁদের ধর্মমতের বিষয় জ্ঞাত হন, তখন তাঁহাদের এই নিশ্চয় বোধ 
জন্মে যে, রাজ্যঘটিত উন্নতির সহিত যথার্থ ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। 

রাঁজা রামমোহন রায় যে, গ্রীষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মতের 
অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, ও অতি প্রবলভাবে উক্ত মতকে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ, তাহার মুমলমান 
শীন্্াধ্যয়ন। শ্রীষ্টিয়ানদিগের রিত্ববাদকে আরবি ভাষায়, “সেওল' শর্ষ 
দ্বারা গ্রকাশ করা হয়। মুসলমানেরা উত্ত মতকে ধর্মৃবিরুদ্ধ ও বহুদেবকাঁদ 
বলিয়। মনে করেন। মুসলমান পণ্ডিতের গ্রীষীয় ত্রিত্বমতকে প্রবলভাবে 
আক্রমণ করিয়! থাকেন । অনেকেই বলেন যে, মুসলমানশাস্্রধ্যয়নদ্বারা 
রামমোহন রায়ের মনে একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি এবং ব্ছ 
দেবোপাসনার প্রতি অনাস্থা দৃ়ীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য, তিনি 
একদিকে হিন্দু বুদেবৌপানা ও অপর দিকে শ্রীষ্ীয় ত্রিত্ববাদ, এ 
উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রবল পরাঁক্রমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন । 


বাল্যশিক্ষা ও ধর্মবিশ্বীন। 


সৃসভ্য জগতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, এই একাত্ত অযুক্তিসিদ্ধ ত্রিত্ববাদের 
মতে কেমন করিয়! বিশ্বীস 'করেন? রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, 
বাল্যশিক্ষার্থীরা তিন ঈশ্বর এক, এই মতের প্রতি লৌকের এমন পক্ষপাঁত 
হয় যে, উহার বিপরীত কথা শুনিলে ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও পরীক্ষার নিদর্শনকে 
তাহার অগ্রাহ করিতে প্রস্তত হন। খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, 
নিজ মতাবহ্বীদের উপরে ব্রাহ্মণপ'গিতদিগের আতিশয় প্রতৃত্ব। কিন্ত 
তাহাদের উপরে পার্রিসাহেবদ্দিগের এতদূর ক্ষমতা যে ত্রিত্ববাদ প্রতিপন্ন 
করিবার জন্ত পা্রিসাহেবের! যে সাদৃশ্ঠ ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহারা 


২০০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তাহার দোষ দেখিতে পান না। রামমৌহন রায় এমনও বলিয়াছেন যে, 
অনেক ইয়োরোপীয় পঞ্তিত, গ্রাচীনকালের গ্রীক ও রোমান্‌ পঙ্ডিতদের 
তায়, সাধারণের মত অযধার্থ জানিয়াও লৌকষাত্রানির্বাহের জন্য উহীতেই 


সায় দিয়। থাকেন। 
ধীশু মনুষ্যের পুত্র, অথচ নয়, এ কথার তাঁৎপধ্য কি? 


রামমোহন রামের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, বীশ্ুধরীষ্টকে কখন কথন 
মনুষ্যের পুত্র বলা হয়, এবং কখন বা বলা হয় যে, কোন মনুষ্য তাহার 
পিত। ছিলেন না। ইহার তাৎপর্ধ্য কি? পাদ্রিসাহেব এই প্রশ্নের 
উত্তরে যাঁহা বলেন, তাহার সারমন্্র এই যে, ঘদিও কোন মনুষ্য ধীর 
পিতা ছিলেন না, তথাচ তিনি আপনাকে মন্থুয্যের পুত্র বলিয়। আপনার 
লথুতা স্বীকার করিয়াছিলেন । রামমোহন রায় এ কথার প্রসারে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাংপর্্য এই যে, বীঘ্ু্রী্ট আপনার লদুত্ 
স্বীকার করিবার জন্ত এমন কথ! বলিয়াছেন, যাহ! বাস্তবিক নহে। 
বীপ্তর বাঁক্য বাস্তবিক নহে বলিয়া পার্রিসাহেবেরা দৌষগ্রহণ করেন না) 
অথচ হিনদুপুরাণ সকলের এই অগবাদ দেন যে, পুরাণে মিথ্যা কথ 
বর্ণিত হইয়াছে। 

অব্পবুদ্ধি লোকের বোধাধিকার জন্ত পুরাণে, বূপকভাবে পরমেশখবরের 
মাহাত্ম্য বর্ণিত হইন্লাছে। কিন্ধু পুরাণে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই 
সকল, কেবল অন্নবুদ্ধি লোকের হিতের নিমিত্ত রচিত হইল। ইহাতে 
পুরাণশান্ত্রে কিছুমাত্র দোষম্পর্শ হয় না। 

ঈশ্বরের দ্িণপার্শ-(৫ বাক্যের অর্থ কি? 


পাত্রিসাহেব তাহার প্রবন্ধের একস্থলে “ঈশ্বরের নৃক্ষিণগার্থ? 
বাইবেল হইতে এই কথাটি উদ্ধত করিয়াছেন। রামমোহন রাঃ 


পারি সাহেবের সহিত বিচার ২৪১ 


তছিষয়ে জিজ্তাস|! করিতেছেন যে, এ ব্যক্যটির প্রকৃত অর্থকি? এ 
বাকাটিতে বাস্তবিক কি ঈশ্বরের দক্ষিণপার্খ্ব বুঝিতে হইবে, অথবা মনে 
করিতে হইবে যে, এ বাক্যটি ব্পকভাবে লিখিত হইয়াছে? বাইবেলের 
গ্রথম তিন অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়; “ঈশ্বর 
আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন ।” “ঈশ্বর ঈদন 
উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন |” “ঈশ্বর আদমকে 
কহিলেন যে, তুমি কোথায় রহিয়াছ ?” “বিশ্রাম” এই শবের দ্বারা 
মুম| কি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যবশতঃ আপনার 
কার্য হইতে নিবৃ হইলেন? এরূপ হইলে পরমেশ্বরের অপরিবর্তনীয় 
হরূপে আঘাত পড়ে । “দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন* 
এই বাঁকাদ্বারা মুশা কি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর 
উত্তাপের ভয়ে “দিবসের শীতল সময়ে” মনুষ্যের গ্তায় পাদবিক্ষেপদ্বারা এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমন করিতেছিলেন? “আদম তুমি কোথায় 
রহিয়াছ ?” এই প্রশ্নদ্বারা মুশ! কি ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, আদম 
কোথায় আছেন, তাহ! সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর জানিতেন না? এই সকল 
বাকের যদি এরূপ তাৎপর্ধ্যই হয়, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, 
মুশার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালীন মূর্খদের পরমার্থজ্ঞান ছুই প্রায় সমান 
ছিল। 

রামমোহন রায়, তৎপরে বলিতেছেন, ষে, আমার বোধহয় যে, সে 
কালের অজ্ঞান রীহুদীদ্দের বোধস্গমের জন্ত মুশা! পরমেশ্বরকে মানবীয়- 
টাবে বর্ণন করিয়াছেন। “আমি শ্রষ্টানদের প্রমূখাৎ শুনিয়্াছি যে, 
্রাটীন ধর্মোপদেষ্টারা, যাহাদিগ্যে খৃষ্টান ধর্মের পিতা কহিয়া থাকেন, 
তাহারা এবং ইদানীস্তন জ্ঞানবান্‌ খৃষ্টানের! কহেন যে) মুশা অজ্ঞানদের 
বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন?” 


১৬, 


২*২ মহাঁতব! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পা্রিসাহেব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, এদেশস্থ মনুঘোরা 
এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন, যে জড়তা সর্বাপ্রকারে 
নীতি ও ধর্শের হস্ত হয়।” রামমোহন রায় এ কথার উত্বরে যাহ 
বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, পাদ্রিসাহেব এ দেশে এত কা 
থাকিয়াও এদেশের লোকের বিষ্যান্শীলন ও গারস্থাধর্ম বিষয়ে কিছুই 
জানিরেন না। এই কয়েক বংপরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে স্মৃতিশান্ে, 
তর্কশান্ত্রে, বাঁকরণ ও জ্োতিষে, কেবল বাঙ্গালাদেশে, এতদেশীয 
লোকদ্বার শত শত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । পাদ্রিসাহেবের 
যে, ইহা জানেন না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশয়দের যাহা- কিছু 
উত্তম, তদ্ধিষয়ে তাহাব! চক্ষু মুদ্রিত করিয়। থাকেন। 

পাদ্রিসাছথেব বলিয়াছিলেন ষে, এদেশের লোকেরা! এত কাল একেবাবে 
মূর্খতা ও জড়তায় মগ্ন ছিল। এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যার অনুশীলন 
এদেশে একেবারে ছিল না, গ্রষ্টিয়ানপাদ্রির| উহা আনিলেন, ইহা 
অমূলক কথা । তবে, ইহা ত্য বটে যে, মূর্খতা, জড়তা ও কুসংস্কার 
সর্ব অত্যন্ত গ্রবল। 

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের অনেক ইংরেজ ও ইংরেজপারির 
মনে করিতেন যে, এ দেশের লোক নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল 
তীহারাই প্রথমে মালোক আনিয়াছেন, তীহাঁরাই এ দেশে সর্ব গ্রকার 
উন্নতির শৃত্রস্ার করিতেছেন ; এ দেশের লোকের উন্নতির জন্য ঘাহা 
কিছু আবশ্ক, তাহা তাহারাই করিতেছেন। পাস্জিদিগের এই প্রকার 
তাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! রাজা শি কথাগুলি বলিয়াছেন। 


এ দেশীয় ও ইয়োরোগীয়দিগের গারস্থ্যনীতি। 
এ দেশের লোকের নীতি 'ও ধর্দসন্বন্ধীয় ত্রুটি বিষয়ে পাদ্রিসাহে 


পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার । ২৪৩ 


হাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন )-- 
"এতদেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গারহস্থ্যধর্মবিষয়ে, উপ্রেক্ষা 
দিয়া, দোষের নুনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্ত 
শান্রীয়বিচারে এরপ দ্বন্দ করা অন্থৃচিত হয়; সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইলাম । যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে ।” 

রামমোহন রায় আধুনিক হিন্দুর গাহ্‌স্থ্যনীতির হীনতা শ্বীকার 
করিতেন। অজ্ঞান ও জড়তাঁও স্বীকার করিতেন । কিন্ত খ্রীষ্টিযান 
মিশনরির! আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ত, অমূলক ও অতিরঞ্জিত 
বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। (এখনও সেরূপ করিয়া থাকেন।) 
রামমোহন রায় তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এস্থলে রাজা 
হিন্দুর পক্ষ হইয়! স্তায়ান্বগত বিচারে যাঁহা বলা যায় তাহাই বলিয়াছেন। 

রাজার সময়ে, এদেশীয় ইয়োরোপীয়দিগেব নীতিসম্বন্ধে অবস্থা ভাল 
ছিল না। এদেশস্থ ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের নীতি.ও চরিত্র 
দেখিয়া তাহার অতিশয় অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। কিন্তু রাঁজা ইংলগ্ডে গমন 
করিয়া সেখানকার ভদ্রলৌকদিগের মধ্যে, চরিত্র ও নীতির শ্রেষ্ঠতা 
দর্শন করিয়া সন্তষ্ট হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ ইংলপীয় মহিলাগণের 
চরিত্রের উচ্চতা ও পবিত্রতা দেখিয়া তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি সেই আনন্দ ও সন্তোষ পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
রাজার সময়ে যে, ভারতপ্রবাসী ইয়োরোপীয়দিগের গার্স্থ্নীতি অতিশয় 
মন্দ ছিল, ইহা ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় ইতিবৃন্লেখকগণও স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে গাহ্‌স্থ্যনীতি সম্বন্ধে যে অতিশয় দুর্গতি 
ঘটয়াছিল, তাহার ছুইটি প্রধান কারণ। প্রথম, তখন এদেশে 
ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোকের সংখ্য। অতিশয় অল্প ছিল। দ্বিতীয়-_তখন 
ইলগডে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। 


২৯৪ মহা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
কছুক্তির উত্তর । 


পার্রিসাহেব অনেক কছুক্তি করিয়াছিলেন। যেমন, "মিথ্যার পিত। 
যাহা হইতে হিনুধর্দ উৎপত্তি হয়।” “হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত 
বর্ণন সকল।” “হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল।” এই সকল কছুকি 
সম্বন্ধে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে লিখিতেছেন )--"সাধারণ ভব্যতা! এ 
সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়। হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্ত 
আমাদিগ্যে জানা কর্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত বিচারে উগ্নত 
হইয়াছি; পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।” 


স্বসমাচারের অনুবাদ । 

এক্ষণে তিনি বিশেষভাবে গ্ীষটধর্ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
বিশেষ যত্ব সহকারে বাইবেল গ্রন্থ আগ্ঠোপান্ত পাঠ করিলেন। কিছু 
ইংরেজী অস্থুবাদ পাঠ করিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না। গ্রীক ভাষা শিক্ষা 
করিয়া নূতন বাইবেলের মূলগ্রস্থ, এহং হিক্ত শিক্ষা করিয়া পুরান 
বাইবেলের মূলমস্্ব পাঠ করিলেন। তিনি এক জন য়িহুদি শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়া ছয় মাসের মধ্যে হিক্র ভাষা শিক্ষা করেন। * ইহাতে 
ভাষাশিক্ষ| বিষয়ে তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইচেছে, 
সত্য বটে, কিন্তু এত অল্প কালের মধ্যে হিব্রর শিখিতে পাবিবার মার 
একটি কারণ ছিল। তিনি আরবি ভাষায় সম্যক্‌ ব্যুৎপয় ছিলেন। দেই 
জন্ত মুসলমানের! তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায়, “জবরদস্ত” মৌনবী 
বলিতেন। আরবির সহিত হিক্রর অতি নিকট মন্বন্ধ। সৃতরাং হি 
শিক্ষা রামমোহন রায়ের নিকট সহজাঁধা হইয়াছিল। 


২ পেশিপািস্পা্ট 


২ শিশিশাপাশী শীট, 





* খবগাঁয় রাজনারায়ণ বম মহাশয়, ঠাহার পিত] গাঁ দন্ঘকিশোর বহ মা 
মিকট এ কথা গুনিয়াছিলেন। 


পাত্রি সাহেবের সহিত বিচার। ২৫ 
রামমোহন রায়, এড্যাম সাঁহেব ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি । 


দে সমরে পাঁদরি কেরি ও ইলারটন সাহেবের অন্ুবাদিত বাঙ্গালা 
বাইবেল সম্বন্ধে রামমোহন রায় ঘলিতেন যে, উহাতে বাঙ্গাল! ভাষার রীতি 
অত্যন্ত গুরুতররূপে উল্লজ্ঘন কর হইয়াছে । পারি আড্যাম ও ইয়েটুস্‌ 
সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া রামমোহন রায় চারিথানি মুসমাঁচার বাঙ্গালা 
অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন) কিন্তু অন্ান্য অংশ' অনুবাদ করার 
পর, যখন তাহারা চতুর্থ স্থসমাচার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, 
তখনই ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। মুল গ্রীক বাইবেলের অর্থ লইয়া 
পরস্পর মতভেদ হইল । হযীশুদবারা স্থ্টি অথবা যীশুর মধ্য দিয়! 
পরমেশ্বর ন্যষ্টি করিলেন, এই ছুই তিন্ন অর্থ লইয়া মতভেদ হইল। 
ইরেটম্‌ সাহেব অনুবাদ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিলেন। এই অনুবাদ কার্ধ্য 
হইতেই পাদূরি আড্যাম সাহেব ও রামমোহন রায়ের মধ্যে বিশেষ 
ঘনিষ্ঠত! উৎপন্ন হয়। ইহার পরিণাম এই হইল যে, রামমোহন রায়ের 
সহিত গ্রীষটায় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাতে তিনি উহার অযৌক্তিকত 
বুঝিতে পারিলেন। রামমোহন রায়কে ত্রিত্ববাদী গ্রীষ্রীয়ান করিতে গিয়া, 
তিনি নিজেই উক্ত মত পরিত্যাগ করিলেন। আপনাকে একেশ্বরবাদী 
বলয়। প্রচার করিলেন । শ্রীষ্টিয়ানেরা তাহাকে 5৫০০90 81107 4৫211, 
বলিতে লাগিলেন ।” অর্থাৎ সয়তানের হাতে পড়িয়৷ আদমের যেমন পতন 
হইয়াছিল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া আড্যাম সাহেবের 
গৃতন হইয়াছে। ৰ 

১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলিকাতা! ইউনিটেরিয়ান কমিটি 
গামে একটি কমিটি নিযুক্ত হুইল। গ্রীষ্টিয় একেস্বরবাদ প্রচার করাই 
এই কমিটির উদ্দেস্ত। নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সভ্য হ্ইসকা- 


২৯৬ মহাত! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


ছিলেন;-ন্প্রীমা কোর্টের একজন কৌন্সিলি থিয়োডোর 
ডিকিন্স্‌, ম্যাকিন্টস্‌ কোম্পানির একজন বণিক্‌ জর্জ জেম্‌ন্‌ গর্ডন, 
একজন আটনি উইলিয়েমু টেটু কোম্পানির কার্ধ্যে নিযুক্ত একজন 
ডাক্তার (সার্জন ), কোম্পানির একজন কর্মচারী নম্ণান কার, এই 
কয়জন ইয়োরোগীয়, স্কটলগুদেশীয় লোক) ইহা ভিন্ন পাদ্রি আড্যাম 
সাহেব নিজে। আর কয়েকজন বাঙ্গালী)-_দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রম্ 
কুমার ঠাকুর, রাধা প্রসাদ রায় ; আর বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রাম, 
অবন্ত, ইহার মধ্যে ছিলেন। 

্রী্টায় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়! আড্যাম সাহেযে শ্রীষ্ীয় একেখর 
বাদের প্রচারক হইলেন । ধর্মতলায় তাহার একটি সামাজিক উপাসনার 
ধর গ্রতিঠিত হইল। আড্যাম সাহেব আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। 

রামমোহন রায় এদেশে ইউনিটেরিয়ান খ্রীপ্ধন্ম প্রচার বিষয়ে কিছূ 
কালের জন্ত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আড্যাম সাহেবের ছার 
ইউনিটেরিয়ান উপাসনা কার্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। এবিষয়ে 
১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আড্যাম সাহেব এইরূপ লিখিতেছেন) 
“এখন তিনি (রামমোহন রায় ) কোন উপাসনা স্থানে গতায়াত করেন 
ন1।” কিন্তু উক্ত পত্রে আড়্যাম সাহেব এই বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন 
যে, পুনর্বার ধখন ইউনিটেরিয়ান মতে প্রকার্ত উপাসনা আরম্ত হইবে 
তখন তিনি উহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইবেন। 

১৮২৬ সালের ১৪ অকৃটোবরের পত্রে অবগত হওয়া যাইতেছে (ে 
ামমোহন রায় তাহার উইলে আছ্যাম। সাহেবের পরিবারের জন্য সাহা 
করিয়াছিলেন। আড্যাম সাহেবের হারা এদেশে একেশ্বরবা? প্রচা 
এবং তীহার সহিত বন্ধুতা এই সাহাধ্যের প্রধান কারণ। 

উক্ত দালের গ্রথমাংশে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মতা হা 


পারি সাহেবের সহিত বিচার । ২০৭ 


তিনি 026 170170160 21001057500 006 0105ণজায চনত 
ইউনিটেরিয়ান খ্রীষধর্ম্ে বিশ্বাসের স্বপক্ষে একশত যুক্তি, প্রাপ্ত হইয়া উহা 
পাঠ করিয়া এতদূর সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন যে, কলিকাতায় উহা! বিতরণের 
জন্য তিনি নিজের মুদ্রাযন্ত্রে উহার আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন । 

দ্বারকানাথ ঠাঁকুর, প্রসন্নকুবার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, আর ছয় জন 
ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান কমিটিতে 
কার্ধ্য করিতেছিলেন। ১৮২৭ সালে অধিকতর উৎসাহের সহিত কমিটি 
কার্য আরম্ভ করিলে তিনিও, তৎসঙ্গে কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। 
আত্যাম সাহেবের ০৪100619 01):001010 নামক যে সংবাদপত্র ছিল, 
কয়েকমাস পূর্ন্বে গবর্ণমেণ্টের আল্তায় উহা! প্রকাশ হওয়া রহিত হইয়াছিল। 
মৃতবাং তিনি এক্ষণে প্রচারকের কার্য করিতে অবকাশ পাইলেন। 
রামমোহন রায়ের পুত্র রাধা প্রসাদ, আংগ্লে! হিন্দু স্কুলের পার্খবর্তী স্থান, 
একটি বিগ্তালয় ও উপাসনালয় নির্মাণ করিবার জন্য দান করিতে 
সম্মত হইলেন। উক্ত বিগ্যালয় ও উপাসনালয় নির্মাণ করিতে তিন 
চারি সহ মুদ্র! ব্যয় হইবে, এইবপ স্থির হইয়াছিল। 

১৮২৭ সালের ১লা আগষ্ট দিবসে, আড্যাম সাহেব রেভেরেণ্ড ডবলিউ, 
জে, ফকৃস্‌ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন “রামমোহন রায় মনে করেন ষে, 
তিনি উক্ত পরিমাণ টাঁক।, তাহার বন্ধুগণের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিতে পারিবেন | কয়েকমাদ পূর্বে বৃটেনবাসী ইউনিটেরিয়ানগণ 
উক্ত কার্য্যের জন্য ১৫০০* টাকা প্টঠাইয়! দিয়াছিলেন। 

এই গৃহ নির্মাণ হইবার পূর্বেই “হরকরা” নামক সংবাদপত্রের আপিস, 
গৃহ ও পুস্তকালয়ের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি ঘর উপাসন! কার্যের জন্য 
ভাড়া লওয়! হইয়াছিল। উক্ত স্থানে, ১৮২৭ সালের ওরা আগঞ্র, 


২০৮  মহাতা!। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রবিবার পূর্বাহ্ন আডা।ম সাহেব উপাসনা কার্ধয আরম্ত করিলেন । এইরূগে 
রামমোহন রায় আড্যাম সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া! ইউনিটেরিয়ান 
্রীধন্বকে ভিত্তি করিয়া প্রথমে ধর্মসমাজ সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

১৮২৭ সাঁলের ৭ই ফেব্রুয়ারি দিবসে রামমোহন রায়, জে, বি) 
এম্লিন্‌ সাহেবকে একপত্রে লিখিয়াছিলেন )--"আমার পরিবারদিগের 
প্রতি কতকগুলি লোকের অতিশয় বিদ্বেষবশতঃ এন্ধ্‌প ব্লেশকর ব্যাপার 
সকপ ঘটিয়াছে যে, ছুই ব্ংসরের অধিককাল হইল, আমি কোন কার্য 
হস্তক্ষেপ করিতে অথবা আমার কোন গ্রীতিভাজন বা ভক্তিভাজন 
ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি।” 

১৮২৬ সালে তাহার পুত্রের বিরূদ্ধে মোকপ্দমায় জয়লাভ করাতে 
তিনি গ্রন্থাদি লিখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই সময় 
বরন্মোপান! বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত পুস্তকের ইংরেজী অন্থবান 
প্রকাশ করেন। এখানি বাস্তবিক গায়ত্রীমন্ত্রের একটি ভাষ্য । 

রামমোহন রায় এই সময়ে আড্যাঁম সাহেবের সহিত মিলিত হঠ্া 
বীশুীষট পর্ববতোঁপরি দণ্ডায়মান হইয়! যে চমতকার উপদেশ দিয়াছিলেন, 
(5810901) 01. 010 [১1001 ) তাহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কবিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, যীস্তর 
সমুদয় উপদেশ উক্ত ভাষায় অনুবাদ করিবেন? 

১৮২৬ সালের শেষভাগে, নিলিখিত গ্রশ্ত্রের উত্তরে রাজা একখানি 
্ষত্র পুত্তক গ্রকাশ করিলেন। প্রশ্নটি এই ,__ত্রিত্ববাদী শ্রীষ্টিয়ানদিগের 
ধর্মমাজ সকলের পরিবর্তে, তুমি ইস্ট্রনিটেরিয়ানদিগের উপাসনা স্থানে 
উপস্থিত হও কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের নিয়ে রামমোহন রায়ে 
শিষ্য চন্ত্রশেখর দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর আছে। এ প্রকার স্বাক্ষ7 
থাঁকিলেও উহ বাস্তবিক রামমোহন রায়ের নিজের রচনা । আমরা 


পারি সাহেবের সহিত বিচার। ২.১ 


স্থানান্তরে বলিয়ছি যে, নিজের রচিত প্রবন্ধ শিষ্য ও অনুচরদিগের 
দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করা তাহার অভ্যাস ছিল। উক্ত প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিখেন তাহার সারমশ্নর এই যে, ইউনিটেরিয়ান 
উগাপগনা দমাজে তিনি এইজন্ত গিয়া থাকেন যে, তথায় প্রচলিত হিন্দু- 
ধর্মের সনৃশ বহুদেবব!দ, ঈশ্বরে মানবীকরণ, অবতীরবাদ, ঈশ্বরস্বরূপ 
ওমানবপ্রক্ৃতির যোগ ( [01197 ০016০ 7000165 ) জ্রিত্ববাদ ইত্যাদি 
মত তাহাকে শুনিতে হয় না। 

্রাহ্মদমাজ সংস্থাপনের পূর্বে, রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান গ্রীষ্ম 
গ্রচারক আডযাম সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া এদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার 
করিতে যন্ত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার উন্নতিদৃষ্ট হইল না। 
এই বিদেশী বৃক্ষ ভারতের ভূমিতে বদ্ধমূল হইতে পারিল ন|। 

আগষ্ট মাসে আড্যাম সাহেবের দ্বার! প্রতি ররিবার পুর্ববান্নে ইউনি- 
টেরিয়ান গ্রীায় মতে যে প্রকাশ্ত উপাসনা! আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে 
অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই ধাহাঁরা 
স্পঃভাবে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধ্শখ অবলঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহারা 
এই উপাসন! সমাজকে প্রায় কিছুই সাহায্য করেন নাই। এমন কি, 
ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধিকাংশই উক্ত উপাসনায় উপস্থিত হইতেন 
না। নবেস্বর মাসে, সায়াহনে, প্রকাশ্ত উপাদন আরম্ভ করিয়া দেখা 
হইল যে, তাহাতে লোক আসে কি না? উহাতে প্রথম ষাটু হইতে 
আ।শ জন লোক উপস্থিত হইতে আর্ত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
নোকসংখ্য| যার পর নাই হাস হইয়। গেল। আড্যাম সাহেব দেখিয়া 
আশ্চর্য হইলেন যে, দেশীয়দের জন্ত একটি দেশীয় উপাপনা গৃহ নির্মাণ 
করিয়া, দেশের লোকদিগকে ধর্ শিক্ষা দিবার জন্য দেশীয় ভাঁযায় বক্ত তা 
করিবার প্রস্তাবে ইউনিটেরিয়ান কমিটির দেশীয় সভ্যগণ গুরুতর 

২৭ 


২১০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


আপত্তি উপন্থিত্ব করিলেন। তীহারা বলিতে লাগিলেন যে, দেশীয় 
ভাষায় যাহা কিছু বলা বা বেখ! হইবে, তাহা! লোকে ঘ্বণার চক্ষে 
দেখিবে। ইংরেজী, পারস্ত, সংস্কত, এই তিন ভাষা ভিন্ন আর কোন 
ভাষায় লোকের শ্রদ্ধা হইবে না। রামমোহন রায়ের সময় হইতে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কি আশ্চর্্য উন্নতি হইয়াছে, এবং 
তজ্জন্ত উহা শিক্ষিত ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা কিরূপ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহ 
এই ঘটনাটির ব্ষিয় আলোচনা! করিলে সুস্পষ্ট বুঝ! যায়। রাজা রাম- 
মোহন রায়ই এই উন্নতির মুল। 

এই সময় অকৃটোবর মাসে, আভ্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের 
আংগ্লো-হিনু স্কুল গৃহে ধর্মের মূলতত্ব বিষয়ে সাময়িক বক্ততা করিতে 
আরম্ত করেন। শ্রোতৃদংখ্যা প্রথমে ১২ হইতে ২৫ হইতেছিল। কিন্ত 
রামমোহন রায় নিজেই উপস্থিত হইতেন না। শেষে এমন হইন 
যে, বক্তত। গুনাইবার় জন্ত আড্যাম সাহেব একজনও শ্রোপ্ 
পাইলেন না। 

যাহাতে পুনর্বীর উন্নতির দিকে গতি হয় তজ্জন্ক আড্যাম সাহেব 
অতিশয় যত্ব করিয়াছিলেন। ১৮২৭ সালের ৩* ডিসেম্বর, তিনি ইউনি- 
টেরিয়ান কমিটির নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়। তাহাতে তাহাদের 
সন্মতি গ্রহণ করিলেন। উক্ত প্রস্তাবটি তিনি পূর্ব বংসর মেমানে 
লিখিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এই যে, ইউনিটেরিয়ান কমিটি, 13103 
[17012 [0015121)55500150101) নাম গ্রহণ করিয়! বিশেষভাবে 
সভাবদ্ধ হইয়া ইলণ্ড ও আমেরিকার*ইউনিটেরিয়ানদিগের সঙ্গে বিশে 
সম্বন্ধে নিবন্ধ হন। 

কিন্তু ইহা করিলে কি হইবে? আড্যাম সাহেবের রবিবাসরি 
উপাসক মণ্ডলীর সতাসংখ্য। ক্রমশই, হাম হইতে লাগিল। আডা 


পাত্রি সাহেবের সহিত বিচার । ২১১ 


সাহেব মনে করিলেন যে, উপাঁসকমণ্ডসীর সংখ্যা নিতীস্ত অল্প হইবার 
পূর্বে সাপ্তাহিক উপাসনা উঠাইয়! দেওয়াই ভাল। তিনি.কমিটির নিকটে 
প্রস্তাব করিলেন যে, তাহাকে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত কিয়ংকাঁলের জন্য 
মা্রাজে প্রেরণ করা হউক । কিন্তু রামমোহন রায় কমিটিকে বুঝাইয়া 
দিলেন যে ছুইটি কারণে তাহাকে মাত্রী্ষে প্রেরণ করা যাইতে পারেনা । 
একটি এই যে, উক্ত কার্ধোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অতাব। আর 
একটি এই যে, কলিকাতায় আভ্যাম সাহেবেব উপস্থিতি একান্ত আবশ্ক। 
এইরূপ বুঝাইয়! দেওয়াতে কমিটি মাদ্রাজ যাত্রায় মত দিলেন না। 

আড্যাম সাহেব যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করিলেন, কোন বিষয়েই 
ক₹তকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। রামমোহন রায়ের আংগ্লো-হিন্দ স্কুল হারা 
্ষটায় একেশ্বরবাদ প্রচারের বনু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত শ্বয়ং 
রামমোহনরায় তাহাতে বাধ! দিয়া তাহা হইতে দেন নাই। আড্যাম 
সাহেব পরিশেষে স্কুলের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধা 
হইলেন। তীহার উপাসক মগুলীর উপাসক সংখ্যা, কি ইয়োরোপীয় কি 
দেশীয়, প্রায় সম্পূর্ণ হাঁস হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তিনি 
কমিটকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রচারকের করিবার উপযুক্ত সাহারা 
তাহাকে কোন কার্য প্রদর্শন করুন। কোন প্রকার উপযুক কার্ধ্য না 
করিলে তিনি কেমন করিয়া*বিদেশ হইতে প্রেরিত তাহার বৃত্তি গ্রহণ 
করিতে পারেন? আড্যাম সাহেব ইউনিটেরিয়ান প্রচারকরপে মিরা 
কবিতে পারেন, কমিটি এরূপ কোন কার্ধয দেখিতে পাইলেন না) এবং 
মেই জন্য ত্রাহার নিয়মিত বৃত্তি ,বা বেতন পর্যান্ত তীহাকে দেওয়! 
বিবেচনা সিদ্ধ মনে করিলেন না। দ্র্ভাগ্য আড্যাম সাহেব ভগ্রহদয় 
ইই়া আপনার কার্ধয হইতে অপস্থত হইলেন। এই শেষোক্ত ঘটন! 
১৮২৮ শ্রী: অঃ প্রথমাংশে সংঘটিত হয়। | 


২১২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


খ্রীষ্টর উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ। 


এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খ্রীষ্টের উপদেশ সংকলন 
পূর্বক (1১700015 06 763015, 00100 60 10209 200 13201911039) 
অর্থাৎ গ্রীষ্টের উপদেশ, স্থথও শান্তিপথের নেতা, এই নাম দিয় 
১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষ্টাবে, একথানি পুস্তক প্রচার করিলেন। রাঙা 
রামমোহন রায়ের নিকট, সত্যশিক্ষাসম্বন্ধে, স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, 
শ্বজাতীয় কি বিজাতীয়ের বিচার ছিল না। তাহার প্রশস্ত হদয় যেখানে 
সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত। তিনি 
ছিদুশান্ সিন্ধু মন্থনপুর্ববক যেরূপ মমুলা রত্ব উদ্ধার করিয়াছিগেন, 
মেইরূপ মু্ললমানশন্ত্র বিলোড়ন করির| সত্যসংগ্রহেরও ত্রুটি করেন 
নাই) আবার সেই উদারভাবপ্রণোদিত হইয়াই, তিনি স্বদেশী 
ত্রাতৃগণের হিতের জন্ত ত্রীষ্টের উপদেশ প্রকাশ করিলেন | মামা 
গুনিয়াছি, উহার একথানি বাঙ্গীলা অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। 
ইংরেজী পুস্তকের তৃমিকাতে রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে "যে 
পরমেশ্বর জাতি, পদমর্যাদা ও অমবস্থানির্বশেষে, সমুদ্রায় জীবকে 
সমভাবে, পরিবর্তন, হতাশ্বান, ছুখ ও মৃত্যুর“ অধীন করিয়াছেন, এবং 
যিনি গ্ররুতির উপর অজশ্র করুণ! বর্ষণ করিয়! তাহাতে সকলকে সমভাগী 
করিয়াছেন ) ধর্ম ও নীতিসম্বন্বীয় এই সকল উপদেশ, লোকের মনকে 
সেই পরমেশ্বরসন্্ধীয় উচ্চ উদার ভবে পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা) এবং 
পরমেশ্বরের প্রতি, জনসম।জের প্রতি ও আপনার প্রতি মনুষ্যের কর্তা 
সকল প্রতিপালন পক্ষে ইহা এ প্রকার উপযোগী যে, আমি ইহা বর্ধমান 
আকারে গ্রচারঘবারা সর্বোত্তম ফললাভের আশ! করি।” 


পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার। ২১৩ 
মার্সম্যান্‌ সাহেবের সহিত বিচার। 


ৃষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদ্ণারভাব 
প্রায় কেহই হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্দেশ- 
বাসিগণের ত কথাই নাই। খ্বস্রর্্মাবলম্বীরাও সন্তষ্ট হওয়া! দূরে থাকুক, 
অনেকে বিরক্ত হইলেন। ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া সম্পাদক, শ্রারামপুরের 
সপণ্ডিত মার্সম্যান্‌ সাহেব, তাহার পত্রে উক্ত গ্রন্থের নিন্দাবাদ করিয়া 
প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহার প্রতিবাদের কারণ এই যে, খ্রীষ্টের ঈশ্বরতব, 
ঠাহার অলৌকিক ক্রিয়৷ ও তাহার রক্তে পাগীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত- 
গ্রতিপোষক বাইবেলের বাক্য মকল উহাতে স্থান পায় নাই। 

উপদেশসংগ্রহ পুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না; কিন্তু সাধারণতঃ 
লোকের নিকট নাম আরবদিত ছিল ন|। মার্সম্যান্‌ সাহেবের সমালোচনার 
উত্তরে রামমোহন রায়, সত্যের বন্ধু (4 11070 (০ 04৫) নাম হইয়া 
1) 20021 00 09 ০101১0910710110০ নামে, ১৭৪২ শকে) ১৮২০ 
্ব্টাঝে একথানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। উহাতে প্রদর্শন করিলেন 
যে, ঈশ্বরের ত্রিতব, খ্রীষ্টের ঈশ্বয়ত্ব ও খ্রীষ্টের রক্তে পাপের প্রারশ্চত্ 
ইত্যাদি মত বাইবেলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়| যার না। মিস্নরিগণ বাইবেলের 
্রন্কত তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়াই এ প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন। 


নূতন মুদ্রাঘনতর স্থাপন ও মার্সম্যান সাহেবের পরাভব। 
মাসম্যান সাহেব পুনর্ধার আক্রমণ করিপেন। রামমোহন রায় 
দ্বিতীয়বার আপনার নাম দিয়! '5০9০17 407991 60 086 011190127 
৪01০ প্রকাশ করিলেন। মাঁসম্যান্‌ সাহেব সহজে নিরত্ত হইবার 
লোক ছিলেন না। তিনি আবার উত্তর করিলেন। রামমোহন রায়ও 
তাহার ভতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্ভত হইলেন। কিন্তু একটি 


না 


রখ 


১% মহাত্মা রার্জা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ব্যাথাত উপস্থিত হইল। এতদিন পর্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাগ. 
টি মিসন-গ্রেসে মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদ্রানত্ধ্ক্ষ তাহার পুন্তব 
; জীধরশধিরোধী জ্ঞানে মুদ্রিত করিতে অদন্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন 
সায়, প্রতিবন্ধক দেখয়া নিবৃত্ধ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি 
মিরাদি প্রস্তুত করাইয়৷ নিজে ধর্শতলায় “ইউনিটেরিয়ান্‌ প্রেস নামে 


. কটা সুদরাদ্থাল় স্থাপন করিলেন। উহার কার্ধ্য প্রায়ই দেশীয় লোকের 


ছা! সম্পন্ন হইত। এন্কলে দেখা যাইভেছে যে, রামমোহন রায়ই দেশী 
দাতের প্রথম সংস্কাপক। ১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ ্রীষ্টাবে, এখান হইতে 
71081 4000581? নাম দিয়া তাহার নিজের নামে তৃতীয় উত্তরপুস্ুক 
বাঁছির হইল। এই পুস্তকে তাহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্কি এতদূর গ্রকাণিত 
হইয়াছিল যে, লোকে, দেখিয়া অবাক্‌ হইল। মাদরম্যান সাহেব দ্বমত- 


বমর্থন জন্ত ইংরেজী বাইবেল্‌ হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিজেন। 


রাষমোহন রায়, ইংরেজী অনুবাদে সন্তষ্ট ন| হইয়া গ্রীক ও হিক্র ভাষা 
ধিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা সব 
ইংরেজীতে অন্থবাদপূর্বক দেখাইলেন যে, মানম্যান সাহেবের কথা 
তাহার অবলম্থিত ধর্মশাস্ত্ঙ্গত নহে। মাঁসম্যান সাহেব পরাস্ত হইলেন| 

ত্ডিয়া গেজেটের ইংরেজসম্পাদক লিখিলেন যে, এই বিচারে ইহাই 
প্রতিপন্ন হইল পে, রামমোহন রায় এ দেখে এখনও তাঁহার সমচুলা 
লোক প্রাপ্ত হন নাই। রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টধর্্ম বিষয়ক এই সব 
ধিচারপুত্তক অতি শীঘ্রই লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হইল। তাঁহার জীব 
দ্পায় এবং তাহার মৃত্যুর পর, কল্প দিনের মধ্যে ইয়োরোগ $ 
আর্গেরিকায় উক্ত গ্রন্থ সকলের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিন। 
ইধগুবাসীগণ উক্ত পুস্তকপাঠে একজন বাঙ্গালীর বিস্তা| বুদ্ধি দি 


শ্ীকষ্য্য হইয়াছিলেন। 


পারি সাহেবের সহিত বিচার। ২১৫ 
টাইটলর সাহেবের সহিত তর্কযুদ্ধ ৷ 


এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ গ্রীষ্টা্ে একটি অতি আমোদজনক অর্কযুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের একদিকে হিন্দুকলেজ ও মেডিকেজ' কুলের 
অধ্যক্ষ ডাক্তার টাইটপর সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দু কলেজের জনৈক 
শিক্ষক ) ও শ্রীরামপুরের মিননরিগণ, এবং অপর দিকে রামমোহ্য় রায় । 
প্রসিদ্ধ হরকরা ও ফ্রেও অব ইওিয়! পত্র যুদ্বক্ষেত্র হইয়াছিল4 উত্তব 
পক্ষই উক্ত ছুই পত্রে পরস্পরের প্রতি তর্ক-অন্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতেন। 

'হরকরা' পত্রে টাইটলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে আক্রমণ 
করেন। তাহাতে “রামদ1স" এই কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া, হিন্দুতাঁৎ 
অবশ্বন পূর্বক রামমোচন রায় তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন যে, 
"রামমোহন রায়, পৌন্তলিক হিন্দু ও ত্রিতবাদী শ্রীষ্টিয়ান উভয়েরই পরম; 
শক্র। রামমোহন নায়, ঈশ্বরের বহত্ব ও আঅবতারবাদ উভয়েরই প্রি 
বাদী। প্র ছুটা মতই হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী শ্রীষ্টিমান, উভয়েরই মুল মা. 
ততরাং এম, আমর! ( হিন্দু ও খ্রীিয়ান ) একত্র মিলিত হইয়া আমা, 
সাধারণ শক্র রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি।” এই উত্তরপৰ খাদি 
কোথা হইতে আঁমিল, কেহ জানিতে পারিল না। একজন ত্বণিট, 
পৌত্তলিক, খরীষ্টিয়ানের সহিত সাধারণভূমিতে দীয়মান হইতে চার, ইহা 
টাইটলর সাহেব বা অপর ্থীস্টিয়ানদিগের সহ হইবে কেন? তিনি: 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রামদীসের পত্রের উত্তর দিলেন। বলিলেন যে 
বষ্ধর্থে ও হিন্দুধর্ম তুলনা করাঃঅতি অন্যায় কর্ম) উহাদেয় সাঁধারগ-. 
ইঁম এক হইতে পারে ন1। ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হইল। প্রামদাষ” 
অতি পরিফাররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, তরিত্ববাদী গ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম ও 
পৌত্তলিক হিনুর ধর্মের ভিত্বিমুল এক ;--অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহত্ব। 


২১৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


্ষটধর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য, টাইটলর সাহেব ও তাহার 
পক্ষদমর্থন কারী গ্রীষ্টিযানগণ খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, খ্ীষটধর্ম্মে ভবিষ্যদ্বাণী 
পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি অনেক দেখাইলেন। 'রামদ।স'ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে 
সে সকল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিলেন । উভয় পক্ষ হইতে অনেক 
উত্তর প্রত্যুত্তরব পর 'রামণাপে'রই জয় হইল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
রামদামের ও অপর পক্ষের পত্র সকল পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। 
উহা! পাঠ করিতে অতিশয় আমোদ বোধ হয়। 


রাঁমমোহন রাঁয়ের দ্বারা পাদ্রি আড্যাম সাহেবের 
মতপরিবর্তন | 

১৮২১ গ্রীষ্টাব্সে, আড্যাম দাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউনিটে. 
রিয়ান হইলেন । চতুর্দিকে হুল স্থূল পড়িয়া গেল। গোঁড়া গ্রীষ্টি়ানের 
আড্যাম সাহেবকে “5৫০070 (91101) 4১817৮ বলিয়া বিজ্রশ করিতে 
লাগিলেন। অর্থাৎ সয়তানের প্ররোচনায় আড্যামের (প্রথম মন্থৃষ্যেব) 
যেমন পন্ন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া আড্যামের 
দ্বিতীয় বার পতন হইল। 


পাঁদরি ও শিষ্যসংবাঁদ | 


আমরা রামমোহন রায়ের ত্রীষ্টধর্শন বিষয়ক আর একথানি পুস্তকের 
কথা বলিব। ইহার নাম “পাদ্রি ও শিষ্যসংবাদ। উক্ত পুস্তকে এক 
পা্ঘরির সহিত তাহার চীনদেণায় ছ্িন জন শিষ্যেব কখোপকথন 
কল্পিত হইয়াছে। খ্রষ্টিয়ানদিগেব তিন ঈশ্বরের মত যে, যার পরনাই 
অযুক্ত ও অসঙ্গত, উক্ত পুস্তকে তাহা অতি হুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
পাঠকবর্গের জন্য আমরা এস্কলে উক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি উদ্ধৃত করিলাম। 


পারি সাহেবের সহিত বিচার। ২১৭ 


«এক খ্ীষ্টিয়ান পাদ্‌রি ও তাহার তিনজন চীনদেশস্থ 
শিষ্য, ইহাদের পরস্পর কথোপকথন । 


পাদ্রী ।--তিনজন শিষ্যকে জিন্তাসা করিলেন, ওহে ভাই, ঈশ্বর এক 
কি অনেক ? 

প্রথম শিষ্য ।__উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন। 

দ্বিতীয় শিষ্য ।-_কহিল, ঈশ্বর দুই। 

তৃতীয় শিষ্য ।__উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই। 

পাদ্রী ।--হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর স্তায় 
উত্তর করিলে? 

সকল শিষ্য। আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ ধর্ম যাহা আমাদিগকে 
উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন) কিন্তু আমাদিগকে এইরূপে 
শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি। 

পাদ্‌রী। তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড । 

মকল শিষ্য। আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্ববক শুনিয়াছি, 
এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্ছা রাখিনা; কিন্ত 
আপনকার উপদেশ আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। 

পাদ্রী। ধৈর্ধ্যাবলম্বন" করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ইমি আমার উপদেশ ম্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে কিরূপে তুমি তিন 
ঈশ্বর অনুমান করিঘ্বাছ? 

প্রথম শিশ্য।__-আপনি কহিয়্ছিলেন যে, পিতাইঈশ্বর ও পুত্রঈশ্বর 
এবং হোলিগো্ অর্থাৎ ধর্মাত্বা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের 
গণশামতে এক, এক, এক, অবশ তিন হয়। 

গাদ্রী। আহা! আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মুু। আমার অর্ধেক 


খ্৮ 


২১৮ মহাঁত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


উপদেশ নমর রাধিয়াছ। আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, 
এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন। 

প্রথম শিষ্ব। যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন) কিন্তু আমি 
অনুমান করিলাম যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিৰেক। এ নিমিত্ে, 
যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাঁহাকেই সত্য করিয়! জ্ানিয়াছি। 

পাদরী।-হা এমত নহে। তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করি 
কখন বিশ্বাদ করিবা না, এবং তাহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে, 
এমত জানি ওনা, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন। 

প্রথম শিশ্ব। এ অতি অসম্ভব, এবং আমরা চীনদেশীয় লোক, 
পরম্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না| 

পাদুরী।--ওহে ভাই! এ এক নিগুঢ় বিষয্। 

প্রথম শিষ্য। একি প্রকার নিগুঢ় বিষয় মহাশয় ? 

পাদূরী। এ নিগু় বিষয় হয়। কিন্তু আমি জানিনা কিরূপে 
তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোন রাগে 
তোমার বোধগম্য হইতে পারে না। 

প্রথম শিষ্য। হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে 
এই ধর্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আদিয়াছেন, 
যাহা বোধগম্য হয় না। 

পাদ্রী।--আহা! স্থৃবুদ্ধির বাক্য এই বটে। চীনের দেশে গ্রবর 
কলি আপন কর্ধ প্রক্কৃতরপে করিতেছে । পরে, দ্বিতীয় শিাকে 
কহিলেন যে, কিনপে তুমি ছই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে? 

দিতীয় শিদ্য।-_অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান 
করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যুন করিয়াছেন 

পাদরী।--সামি কি তোমাকে কহিয়াছি বে, ঈশ্বর দুই হয়ে! 


পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার। ২১৯ 


সে যাহা হউক, তোমাদিগের মুঢ়তাঁ় আমি এক প্রকার তোমারদিগের 
নিশ্তার বিষয়ে নিরাঁশ হইতেছি। 

দ্বিতীয় শিষ্যু।-_-সত্য বটে, আপনি স্প্$ এমত কহেন নাই 
যে, ঈশ্বর ছুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য 
এই হয়। 

পাদ্রী । তবে তুমি এই নিগৃঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া 
থাকিবে। 

দ্বিতীয় শিষ্চ।-_আমর! চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তকে সাঁধারণে 
উগলন্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি। আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, 
তিন ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, 
পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে এ তিনের মধ্যে একজন, বহুকাল হইল 
মার গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম ধে, এইক্ষণে দুই 
ঈশ্বর বর্তমান আছেন। 

পাদ্রী। কি বিপদ | এমুঢ়দিগকে উপদেশ করা পঙ্ডশ্রম মাঙ্জ হয়। 
গরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তোমার ছুই ভাই 
গাষও বটে, কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও। কারণ কোন্‌ 
আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই। 

তৃতীয় শি্। আমি তন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাহারা 
কেবল এক হয়েন, যাহ! কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ 
করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্ত কথ! আমি বুঝিতে 
গারি নাই। আপনি জানেন বে, আমি পণ্ডিত নহি সুত্তরাং যাহ! 
খুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। অতএব, এই অন্তঃকরণবর্তা 
করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাহার নাম হইতে আপনারা 
যান নাম গ্রহণ করিয়াছেন। 


২২৭ মহাত্া রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পাদরী। এ ষথার্থ বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ, 
তাহাতে অত্যন্ত চমতকৃত হইয়াছি। 

তৃতীয় শিষ্য। এক বস্তকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক 
বস্ত বর্ধমান আছে, ইহাকে স্থানাস্তর করিলে, এ স্থানে এ বস্তর অভাব 
হইবেক। 

পাদ্রী । এদৃষ্টান্ত কিরূপে এন্থলে সঙ্গত হইতে পারে। 

তৃতীয় শিষ্য।' আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান লৌক, আমারদিগের 
শ্তায় নহে, আপনকারদিগের ছুরূহ কথ! আমারদিগের বোধগম্য হয়না। 
কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্ত 
ছিলেন না, এবং তর খ্রী্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮** শত 
বংসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা! তাহাকে এক বৃক্ষের উপর 
সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহীশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বয় নাই 
ব্যতিরেকে অন্ত কি উত্তর আমি করিতে পারি? 

পার্দরী। আমি অব ঈশ্বরের স্থানে তোমারদ্িগের অপরাধ 
মার্জনার জন্তে প্রার্থনা করিব। কারণ, তোমরা! সকলে প্রকৃত ধর্মকে 
শ্বীকার করিলে না। অতএব, তোমারদিগের জীবদশায় এবং মরগান 
চিরকাল যন্ত্রণায় থাঁকিবার সম্ভাবন| হইল। 

মকল শিষ্প। এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারিনা 
এমন ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাণ 
নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি।” 


সপ্তম অধ্যায়। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। 





শাস্ত্রের আদেশ এবং মতামত ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । 


(১৮২২--১৮২৩--১৮২৬ সাল) 


চারি প্রশ্নের উত্তর। কলিকাতানিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 
ধ্শমংস্থাপনাকাজ্জী নাম গ্রহণ পূর্বক, রাজা রামমোহন রায়কে চারিটি 
প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্নে, রামমোহন রায়ের কোন কোন মত ও 
ৰবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। ১৭৪৪ শকে, ৩৯ বৈশাখ দিবসে 
(খ্বঃ অঃ ১৮২২) চারি প্রশ্নের উত্তর মুদ্রিত হয়। তাহার ভমিকার 
নিয়ে নামস্াক্ষরের স্থানে রাজা লিখিয়াছেন; "সম্যগনুঠানাক্ষমতজ্জন্ত- 
মনস্তাপবিশিষ্ট”। 

্রথম প্রশ্ন। ইদানীস্তন ভাক্ত তথজ্ঞানীর এবং তীহাদের 'সংসর্গীর! 
কি নিগুঢ় শান্ত্াবলোকন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্থকম্্ব পরিত্যাগ 
করিতেছেন, এবং তাহাদের সহিত সংসর্ণ অকর্তব্য কিন? ্‌ 

এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায়, যাহা বলেন, গুহার 
সামর্থ এই )--তাক্ত তবভ্ঞানী কি অতাক্ত তথজ্ঞানী) কি তাহার 
গাঁ, বা অসংসরগা, যে কোন ব্যক্তি সব শ্ব জাতীয় ধর্ণকর্ম পরিত্যাগ- 


২২২ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পুরব্বক বিজাতীয় ধর্মকর্শে প্রবৃত্ত হন, তীহাঁদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের 
অর্থাৎ শ্বধন্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদের সর্বথা অকর্তব্য। কিন্তু যদি একজন 
তাক্ত তত্বজ্ঞানী ও আর একজন ভাক্ত কনা, উভয়ই যদি স্ব স্ব ধর্শের 

ংশের একাংশ অনুষ্ঠান না করিয়া, পর ধর্মাহুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপণ 
করে, আর যদি তাহার মধ্যে এ ভাক্ত কর্মী, সেই ভাক্ত তন্বজ্ঞানীকে 
আপনার অপেক্ষা নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, 
তাহা হইলে সেই ভীক্ত কন্মীর নিনা হাস্তাম্পদ ও পাঁপজনক কি ন]? 
তব্বজ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান, এই ছুইকে যদি সমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, 
আর এ দুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছুই ব্যক্তি, যদি নিজ নিজ ধর্মপালন 
ন| করে, তবে এ ছুই ব্যক্তিকে তুল্যরপে স্বধর্মচযুত পাপী বলা যাইতে 
পারে। একজন অন্ধ, অন্ত অন্ধকে অন্ধ বলিয়। এবং এক থখঞ্ধ অন 
থঞ্নকে খঞ্ক বলিয়া নিন্দ। ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ হা) 
একজন ভাক্ত কন্মী, ভাক্ত তত্বজ্ঞানীর নিন্দা ও গ্লানি করিমেও 
সেইরূপ হইয়া থাকে । 

কি নিগৃঢ় শুস্ত্রাবলগ্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রামমোহন রাঃ 
বলিতেছেন ১--প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদ, মন্বাদি স্থতি, এই মক 
শান্ত, নিগুঢ় হউক কি অনিগুড় হউক, ইহারই প্রমাণে তাহার 
জ্ঞানাবল্বনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু বেদ বিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও 
ছুটি ভাই ও তিন প্রভু, এই সকলের সাঁধকেরা কোন্‌ শান্ত গ্রগণ 
অন্থষ্ঠান করেন, জানিতে বাসনা করি।” 

দ্বিতীয় প্রশ্ন। সাচার সগ্াবহারহীন ব্রক্ষজানাতিমানীর য্ঞোগবী 
ধারণ নিরর্থক কি না? 

এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় ধাহ| বলিয়াছেন, তাহার মাঃ 
মর্দ এই) ধর্ঘসংস্থাপনাকাজ্জী যে সদাচার সঙ্যবহার শব ব্যব্ার 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ । ২২৩ 


করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, স্পষ্ট বুঝ! যায় না। যদি আপন 
গাপন উপাসনাবিহিত যে সমুদায় আচার, তাহাকেই সদাচার ও 
মাবহার বল! হয়, তাহা হইলে ধর্মমসংস্থাপনাকাজলীকেই মধ্যস্থ মানিয়া 
জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি নিজ উপাসনার সমুদায় আচার, কার্য্যে করিয়া 
থাকেন কিনা? যদি শাস্ত্রবিহিত সমুদায় আচার সম্পন্ন করেন, এমন 
ছয়, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি আপনার উপাসনার সমুদায় ধর্ম পালন 
করিতে পারে না, তাহাকে ত্যজ্য বলিতে পারেন, এবং তাহার 
ন্োপবীত ধারণ বৃথা, এ কথাও বলিতে পারেন। কিন্তু যদি এমন 
হয় যে, ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী আপনার উপাসনায় বিছিতধর্ম্ের সহআংশের 
একাংশ না! করেন, তাহা হইলে, তিনি প্রথমে আপনার যজ্পোপবীত ত্যাগ 
করিয়া যদি অঞ্তকে বলেন যে, তোমার যজ্সোপবীত ধারণ বৃথা হইতেছে, 
তাহা হইলে সে কথা শোতা পায়। 

যদি সদাচার ও সছ্যবহার শব্দের তাৎপর্য এই হয় যে, আপন আপন 
উপাসনাবিহিত ধর্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান, এবং যে যে অংশের অনুষ্ঠানের 
কট হয়, তর্লিমিত্ত মনস্তাপ, এবং শ্বধর্মবিহিত প্রায়শ্চিত্ব, তাহা হইলে, 
কি ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষীর, কি অন্ত ব্যক্তির যক্ঞোপবীত রক্ষা পায়। 


মহাজন কাহাকে বলে? 


যদি ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষী বলেন যে, মহাজন সকল যাহ! করিয়াছেন, 
তাহারই নাম সদাচার ও সন্ধবহার, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা করি, মহাজন 
বণিলে কাহাকে বুঝায়? বৈষ্ণধেরা গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, কবিরাজ 
গাই, রূপদাস, সনাতন দাঁস, শ্রীবাস প্রভৃতিকে মহাজন বলেন। 
শা্ত সম্প্রদায়ের কৌলের! বিরবপাক্ষ, নির্বাণীচার্্য এবং আগমবাগীশ 
গরতৃতিক মহাজন বলেন। রামান্জ মম্প্রদায়ের বৈষবেরা, রামান্থজ 


২২৪ মহত্ব! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


ও তৎশিষয প্রশিশ্াকে মহাঁজন বলিয়া ত্াহাদিগের আচার ও বাবহারকে, 
সদীচার ও সহযবহাঁর জানিয়া! তাহার অনুষ্ঠান করিতে যত্ব করিতেছেন। 
তাহারা শিবলিঙ্গদর্শন পাঁপজ্ঞান করিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না। 
নানকপন্থী ও দাতুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকের! ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে 
, অহাজন জ্ঞান করিয়া তাহাদের আচার ও ব্যবহার অনুসারে আচার 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের মহাজনকে অন্ত 
সম্প্রদায়ের লৌকে মহাজন বল! দুরে থাকুক, থাতকও বলেন না। এ 
. সকল মহাজনের অনুগামীর| পরস্পরকে নিন্দিত ও অগুচি বলিয়া 
.থাকেন। ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষীর কথার এই প্রকার তাৎপধ্য হইলে, 

সদাচার ও সঙ্ধাবহারের নিয়মই থাকে না। এক জনের মতে, অন্ত 
ব্যদ্ধি সদাচার ও সঘ্যবহারবিহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলিয়া 
গণ্য হন। অতএব, কোন ব্যক্তির মাচার ব্যবহার ভিন্ন প্রকার 
হইলেই এরূপ বলা উচিত নহে যে, তাহীর যক্তোপবীত ধারণ নিরর্থক 

তৃতীয় প্রশ্ন। “ব্রাহ্মণ সঙ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বার 
আত্মোদর তরণ অনুচিত কি না?” 

ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষী বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের প্রন্তি এই 
দৌষারোপ করিয়াছিলেন যে, অবৈধরূপে ছাগহনন এবং অনিবেদিত মাংস. 
ভোজন করা হয়। রামমোহন রায় এ করার উত্তরে যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্যা এই যে, ধর্মসংস্থাপনাকাজ্কী কি ছাগহনন ও মা. 
ভোজনকালে উপস্থিত থাকিয়৷ উহ! দেখিয়াছেন? নিজ উপাদনাহৃসারে 
অনিবেদিত ভোজন করিতে কি তিনি দৃষ্টি করিয়াছেন? রামমোহন 
রায় মহানির্বাপ তন্ত্রের একুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন )-_ 

 শবেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্েন বাঁ কলোৌ। 
/ আত্মতৃপ্তঃহ্ুরেশানি লোকধাত্রাং বিনির্বহেত। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ । ২২৫ 


জ্ঞানে যাহার নির্ভর, তিনি সর্ধযুগে বেদোক্ত বিধানে, এবং কলিষুগে 
বেদোক্ত কিন্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্বাহ করিবেন । 

অতএব, আগমবিহিত মাংসভো জন, স্ব স্ব ধর্মান্থদারে নিবেদনপূর্ববক 
করিলে অধর্্ম হয় না। ইত্যাদি 

চতুর্থ প্রশ্ন। “লজ্জা ও ধর্মাভয় পরিত্যাগ করিয়া ধাহার! বুথ! 
কেশচ্ছে্দন, সবাপান ও ব্যভিচার করেন, তাহার! বিরুদ্ধকারী কি না?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে, স্থুরাপান সম্বন্ধে, রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রান্থ্যায়ী 
যে মত প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই )-_ স্থৃতিশান্ত্রে কলিযুগে 
রঙ্মণের সুরাপান মহাপাতক বলিয়! সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু শ্রুতি, 
স্বতি ও তন্ত্রবচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে, স্থরাপানের বিধিও প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। অতএব, বিরোধখগ্জন আবশ্তক। তত্্রশান্ত্রে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংস্কারহীন মগ্তপান করিলে মহাপাঁতক হয়) 
নিজ নিজ উপাঁসনাম্ারে সংস্কৃত মগ্ঘপাণে দোষ নাই। তত্তরাদি শাস্ত্র, 
মগ্ূপান মশ্বন্ধে, পরিসংখ্যা বিধিও রহিয়াছে । যথা, কুলবধূর পক্ষে 
মগ্ঘপানের পরিবর্তে, মগ্ভের আত্বাণমাত্র বিহিত। গৃহস্থসাধক পীচ 
তোলার অধিক গ্রহণ করিবেন না। তান্িক-সাঁধনে, মন্তার্থের 
্্ি হইবার উদ্দেশে, এবং ব্রকগজ্ঞানের স্থিরতার জন্ঠ স্ুরাপান করিবে। 
বোলুপ হইয়া পান করিলে মিরয়গামী হইতে হয়। 

ব্যভিচার সম্বন্ধে রাজ! বলিতেছেন যে, ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্ত 
তন্ত্িকদিগের পক্ষে তস্ত্রোক্ত শৈববিবাহে দৌষ নাই। তিনি শৈববিবাহ 
বন্ধে বলিতেছেন ;--“শৈববিবাধে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। 
কেব্ন সপিওা ন! হয়, আর, সভর্তৃকা না হয়, তাহাকে শিবের আল্রাবলে 
শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক |” 

রাজ বলিতেছেন )--থাস্তাথাগ্ঘ ও গম্যাগমা শান্গ্রমাণে হয়।* 

২৯ 


২২৬ ম্হাত! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কেবল তান্ত্রিক সাঁধকদিগের জন্য মাংস, মস্ত ও শৈববিবাহ বিছ্িত। 
কিন্ত স্মার্তমতে, এ দকল একেবারে নিষিদ্ধ। ধীহারা গৌরাঙ্গীয় বৈধ 
মতে উপাসন! করেন, তাহাদের পক্ষেও তাহাদের শাস্ত্রান্থসারে এ সকল 
নিষিদ্ধ । রাজ! যদিও আধুনিক বৈষ্ণবশীস্ত্র সকলকে শাস্ত্র বলিয়! স্বীকার 
করিতেন না, তথাচ, গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবের পক্ষে, তাহার শান্রনিষিদ্ধ বধ 
ত্যাগ করা, তাহার পক্ষে উচিত ভাবিতেন। 

রাজা রামমোহন রায়, এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাই 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি। পাঠকবর্গ উহা অবহিতচিত্তে গাঠ 
করিলে, তাহার অভি প্রায় সুষ্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন । 

“ম্ার্থের স্্তি হইবার উদ্দেশে এবং ত্রন্ধজ্বানের স্থিরতার উদ্দেশে 
মগ্তপান করিবেক 1” (এস্থলে শ্মবণ কর! উচিত যে, রাজ! রামমোহন 
রায় ব্রদ্ধোপানক মাত্রেরই জন্য স্থরাপানের কথ! বলিতেছেন ন1। ধাহার৷ 
'বৈদিক পথে চলিয়া! থাকেন, তাহাদের পক্ষে স্ুরাপান নিষেধ। যাহার 
তন্ত্রমতে সাধন করেন, তাহাদেরও মকলের পক্ষে সুরাপান বিধি নহে। 
কেবল ধাহার! বামাচারী, এ স্থলে তাহাদ্দেরই কথা বলা হইতেছে ।) 
“লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়) এম 
পাঁন করিলে দিদ্ধি হয় না । কুলধর্্ের গোপন ও পণ্ডর * বেশ ধারণ 
এবং পণ্তর অন্নভোজন, প্রাণসঙ্কটে জানিবে+ অতএব, আপন আগন 
উপামনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মগ্ঘপান করিলে, হিন্দুর শাস্ত্র বাহার 
মানেন, তাহারা শাসন করিতে প্রবর্থ হইবেন না। যা 
ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী, স্বীয় মংসরতাৰ জালাতে, যবন শান্তর কিবা 
চৈতন্তমলণাদি পয়ারেব অনলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মদ্দিরাপানের 
বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে, বৈধ মগ্যপানে দোষ কথা 





& নে দকল তাস্তিকমাধক স্রাপানাদি করেন না, তাঁহার] পশনামে উক্ত হইয়াছে 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। ২২৭ 


শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু ধাহাদের উপানাতে মস্ত ও 
মাদকদ্রব্য বিনুমাত্রও সর্বথা নিষিদ্ধ হয়, তাহারা যদি লোকলজ্জা ও 
ধ্মভয় ত্যাগ করিয়া মস্ত কিম্বা সম্ঘিদ! কি অন্ত মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন, 
তবে ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতক- 
গ্রস্ত এবং ব্রাঙ্গণাহীন হইবেন। যবনীকি অন্ত জাত্তি, পরদার মাত্র 
গমনে সর্বদা পাতক, এবং সে ব্যক্তি দস্থ্য ও চগ্ডাল হইতেও অধম? কিন্ত 
তন্তরোক্ত শৈববিবাহের দ্বার! বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর 
তায় অবশ্থা গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী, জন্ম হইবামাত্রই পত্থী হইয়া 
সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন 
ন্বন্ধ কণ্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দাঙ্গ- 
তাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বার! গৃহীতা যে স্ত্রী, 
নে পড়ীরূপে গ্রাহ্‌ কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্ত ধাহাঁর! করেন, 
সকল শান্্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন, এবং 
তস্রোক্ত মন্তরগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাহাদের সর্বথা 
বিফল হয়খ থাগ্াথাগ্ভ ও গম্যাগম্য শাল্ত্রপ্রমাণে হয়। গো! শরীরের 
সাক্ষাৎ রস যে ছুগ্ধ, সে শান্ত্রবিহিত হইয়াছে; অতএব খান্ঠ হইল। আর 
ৃঞ্নাদি যাহ! পৃথিবী হইতে জন্মে, অথচ স্থৃতিতে নিষেধপ্রুক্ত 
র্মমতাবলম্বীদের তাহ! ভোজনে পাপ হয়। সেইরূপ, স্বৃতির বচনে সতা, 
ব্রা, দ্বাগরে ত্রাহ্মণে চতুবর্ণের কন্া! বিবাহ করিয়া ও সন্তান জন্মাইাও 
গাতকী হুইতেন না। সেইরূপ, সাক্ষাৎ মহেশ্বরপ্রোক্ত আগম প্রমাণে 
র্মজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ কালে পাঁতক হয় না। এ সকল বিষয়ে 
পান্তই কেবল প্রমাণ । যথা, 
বয়োজাতিবিচারোত্র শৈবোহাহে ন বিগ্ভাতে। 
অসপিওাঁং ভর্তহীনামুদ্হেচ্ছনূশীসনাৎ॥ মহানির্বীণ। 


২২৮  মহাত্বা রাঁজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই; কেবল সপ ন| 
হয় এবং সভর্তৃকা না হয়; তাহাকে শিবের আলজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ 
করিবে? কিন্তু ধাহার! স্বার্তমতাবলম্বী ও ধাঁহাদের উপাসনামতে শৈবশক্কি 
গ্রহণ হইতে পারে না, অথচ যবনী কিন্বা অস্ত্যজ স্ত্রীতে গমন করেন, 
তীহারাই পূর্বোক্ত ্বৃতিবচনের বিষয় হয়েন, অর্থাৎ সেই সেই জাতিগ্রা্ 
অবশ্যই হয়েন। 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্থ কর্তৃক প্রকাশিত রাজ! রামমোহন 
রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ৩২২ পৃষ্ঠা, পপথ্যপ্রদান' গ্রন্থে, গ্রন্থকার এইবপ 
লিখিতেছেন 7;--৭১৪৫ পৃষ্ঠার শেষে লিখেন যে, “কথন ভাক্ত তবন্জানী, 
কথন বা ভাক্ত বামাচারী” এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃ পুনঃ কথন 
আছে, কিন্ত ধর্মমংহারকের এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য কি, যেহেছু 
তাহার এ বৌধও নাই যে, কুলাচার সর্বধথা ব্রহ্গজ্ঞানমূলক হয়েন। মর্ম 
সংস্কার বিষয়ে বাঁমাচারের মন্ত্র এই হয় ( একমেব পরংব্রহ্গ স্থলহম্মময 
ধবং) এবং দ্রব্যশোধনে সর্বত্র বিধি এই ( সর্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েং) এব। 
কুলধাতুর অর্থ সংন্ত্যান, অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্তে;) অতএব সমূহ যে বি 
তাহা কূল শব্দের প্রতিপাপ্ত; যাহা মহাবাক্যের তাংপর্য্য হইয়াছে। ইন্তাণি 

উক্ত গ্রস্থাবলীর ৩৩১ পৃষ্ঠায় রামমোহন রায় বলিতেছেন ;-১৯২ পৃষ্ঠে 
শেষে লিখেন যে, “সুণাল সুজনদিগের ধুথা কেশচ্ছেদন। সুরাগান। 
সম্থিনাতক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্তাসেবন সর্বকাঁলেই অসন্তব”। উত্তর। এ 
যথার্থ বটে, অতএব ধর্খসংহারকে যদি ইহার ভুরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, অব 
হর্জন পদপ্রয়োগ তাহার প্রতি সঙ্গত ছয় কি না? শৈবধর্ণে গৃহীত স্ত্রী 
পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে, বৈদিক বিবাহে 
বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাঁপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দার্গ হয় ন। 
যদি স্ৃতিশান্প্রমাণে বৈদিক বিবাহিতা স্ত্রীর সতীত্ব ও তংসঙ্গে গাগাডাঃ 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ । ২২৯ 


দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্রগৃহীত স্ত্রীর স্বত্ত্ব কেন না হয়? শান্ত্রবোধে 
স্বতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্ত হইয়াছেন। একের মান্ততা, অন্তের 
অমান্ততা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই ।” 

পথ্য প্রদান” গ্রন্থের শেষে, তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্ুরাপান ও 
শৈববিবাহ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত করিয়! রাজা এইরূপে উপনংহার 
করিতেছেন ;_-“এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদাঁয়ের তাৎপর্ধ্য এই যে, পরমেষ্র 
গুরুর আজ্াবলম্বন করিয়! পরমার্থসাধন ও এ্রহিক ব্যবহার অবশ্তু কর্তব্য 
হয়, এবং নিন্দক মৎ্সরেরা সর্বথা উপেক্ষনীয় হইয়াছে |» * 


পাষগুগীড়ন ও পথ্য প্রদান । 


নন্দলাল ঠাকুর, রামমোহন রায়ের একজন ঘোর বিপক্ষ ছিলেন। 
উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হইলে, তাহার ইচ্ছাক্রমে, কাণীনাথ 
তর্কপঞ্চানন 1 “পাষগুপীড়ন' নামে ২৩৮ পৃষ্ঠ পরিমিত, এক বৃহৎ গ্রন্থ 
প্রচার করেন। উহাতে "রামমোহন রায়ের প্রতি অজশ্র কটুকাটব্য বর্ষণ 
করা হইয়াছিল। “পাঁষও”, “নগরান্তবাসী ভাক্ত ততবজ্ঞানী, ইত্যাদি মধুর 


স্ কাপাপাপাী সপ 





* কুমারী কলেটের লিখিত রাঁজা রামমোহন রায়ের জীবনী পুস্তকে চারি প্রশ্নের 
উত্তর বিষযে যাহ! লিখিত হইয়াছে দুংখের বিষয়, বাঙ্গাল! ভাষায় অতি সামান্ত জ্ঞানের 
জন্য ভিনি তাহাতে গুরুতর ত্রমে পতিত হুইয়ছেন। চারিটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের 
তাৎপর্য কিছুই প্রকৃত ভাবে দেওর! হয় নাই। দৃষ্টান্ত্বরূপ বলিতেছি যে, "বাাভিচার" 
করেন। বাকাটির অনুবাদ করা হইয়াছে 00705016 ৮101) 1000015, কলেটের পৃষ্তক 
গা করিয়া পাঠক ভ্রমে পতিত না৷ হন, সেইকসস্যা তাহাকে বলিতেছি যে, রামমোহন 
রায়ের শ্রস্থাবলীর ২২৫ পৃঃ হইতে ২৪৪ পৃঃ পাঠ করিস! ও উহার তাংপর্ধ্য কলেটের 
ইংবেজী পুস্তকের মহিত মিলাইয় দেখিলেই সকল বুঝিতে পারিবেন। 

1 ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধা।পক হইয়াছিলেন। 


২৩০ মহাঁতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরাস্তবাসী/র দুই অর্থ) 
নগরের অস্তে যিনি বা করেন) অর্থাৎ রামমোহন রায় মাঁণিকতলায় 
বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল। ১৭৪৫ শকে, ( খ্রীঃ অঃ 
১৮২৩) “পাষগুপীড়নে”র উত্তর 'পথা-প্রদান' বাহির হইল। “পথাপ্রদানে, 
রামমোহন রায় অতি মুন্দররূপে প্রতিদবম্বীর যুক্তি সকলের অসারত্ 
প্রদর্শন করিলেন । 

রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীযুক্ধ বাবু রাঁজনারায়ণ বনু 
মহাশয় বলিয়াছেন ;--"এই সকল বিচারগ্রস্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার 
রামমোহন রায় পূর্বোক্ত বেদাস্তহ্ত্র ও উপনিষৎ লকলের সহযোগে এক 
এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ব্রঙ্গোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব $ 
ওচিত্য প্রতিপাঁদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ নিরাকার 
বরন্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শান্্ীয়তা ও ওঁচিত্য, এবং 
রামমোহন রায় ও তাহার অন্তবন্তীগণের বেদজ্ঞানবিহীনত| ও বিবিধ 
ব্যবহারদোধ প্রদর্শন করিয়| এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোইন 
রায় এ সকল গ্রন্থের থগুনার্থ উত্তরগ্রস্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন 
সর্বশেষে এই পথ্য প্রদান? গ্রন্থ প্রস্বত হয়। ইহা সকল বিচারগ্র 
অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মর্ম পাওয়া! যায। 

পথ্য প্রদান” আখ্যা পত্রে রামমোহন রার্ন লিখিয়াছেন )--প্নঘাগ 
ুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টকর্তৃক | »পুস্থকের বিজ্ঞাপনে তর্কপঞ্চানন 
মহাশয়ের গালির উত্তরে ছুই একটি সুমিষ্ট বিদ্রপ আছে। তাহার 
প্রতিদবন্ধীর পুস্তকের নাম 'পাষগুপীর্উন'। রামমোহন রায় তথ 
বলিতেছেন )--আমাদের নিদ্দার উদেশে ধ্মসংহারক আপন পুন্তকের 
মাম 'পাষগুপীড়ন' রাখেন। তাহাতে বাগ্দেবতা পঞ্চমী সমাদের দ্বার 
ধর্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ, তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২৩১ 
বলিতেছেন--“আমাদের নিন্দোদ্দেশে 'ধর্মসংহারক “্নগরাস্তবাঁসী” এই 
পরপ্রয়োগ পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন, অথচ বাগৃদেবতার প্রভাবে এ শবের 
প্রতিপাগ্ণ তিনি যে স্বয়ং হয়েন, তাহ স্মরণ করিলেন না।» বোঁধ হয়, 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও নগরের প্রান্তভাগে বাস করিতেন। 

তর্কপঞ্ধানন মহাশয় রাজ! রামমোহন রায়কে এই বলিয়া আক্রমণ 
করিতেছেন যে, তিনি “অর্থ সহিত বেদমাতা গায়ত্রী স্রেচ্ছহন্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন ।” রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;--"্যদ্ি এমত 
আশঙ্ক| হয় যে, আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ না দিলে, শ্রেচ্ছ কি প্রকারে 
মন্ত্রের অর্থ জানিলেন, তবে সে আশঙ্কাকর্তাকে উচিত যে, কালেজে 
যাইয়া গ্রেচ্ছ ভাধার পুস্তক সকল দৃষ্টি করেন। যাহাতে বিশেষরূপে 
জানিবেন যে, ৪০ বৎসরের পূর্বে গায়ত্রীর অর্থ দেশাধিপতির! জানিয়াছেন) 
ও শ্রীরামপুরের পাদ্‌রি ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থে, গায়ত্রী 
গ্রভৃতি বেদম্ত্রের অর্থ পূর্বাবধি লিখিত আছে কি না, আর কোন্‌ 
বাক্তিদ্বারা কেরি সাহেব ও অন্য পাদ্‌রিরা গায়ত্রী প্রভৃতির অর্থ প্রথমে 
প্রা হইয়াছেন, এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রভৃতিই বর্তমান 
আছেন ।” 


মহীভারত উপন্যাস কি না? 


তর্কপধানন মহাশয়, রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়! বলিতেছেন 7 
বাহার) “নারদকে দাসীপুত্র, ও ব্যাসকে ধীবরকন্তাজাত, পঞ্চ পাঁগুবকে 
সাজ, ্রন্ধাকে কন্ঠাগামী, মহাভারতকে উপন্তাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা 
এবং শালগ্রামকে.শিল। বলিয়! উপহাস করিয়া থাকেন, তাহারা স্বজন কি 
ঘন জানিতে ইচ্ছা! করি।” রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর দিয়া- 


২৩২ মহাত্মা রাজ| রামমোহন রায়ের জীবচনরিত। 


ছেন, তাহার সারম্্ব এই যে, নির্না করিবার উদ্দেশে এ সকল মহান 
ভবকে ধাঁহাঁর! প্র্ূপ বলেন, তাহারা অবশ্থই ছুজন) কিন্তু ধধণ 
বলিলেই যদি ছুর্জনত| সিদ্ধ হইত, তবে শ্রী সকল বৃত্তাম্ত বে সকল গ্রন্থে 
আছে, সেই সকল গ্রস্থকারের! ও ধর্মনংহারক প্রভৃতি তাহার পাঠকগণ, 
অবশ্ঠই ছুর্জন বলিয়া! গণ্য হইবেন। নারদ দাসীপুত্র, ও ব্যাস, ধীবব- 
কন্ঠাজাত ইত্যাি পৌরাণিক বৃত্তান্ত জনসমাজে প্রসিদ্ধই আছে ) সতনাং 
তাঁহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষের ছুই কথার ( অর্থাং 
মহাতারতকে উপন্ভাস, দেব প্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা 
বলা) শাস্ত্রীয় প্রমাণ আবশ্যক । মহাভারত যে উপন্যাস, রামমোহন 
রায় তাহার প্রমাণ মহাভারত হইতেই দিয়াছেন )_- 


লেখকোভারতশ্ান্ত ভব ত্বং গণনায়ক। 
ময়ৈব প্রোচ্যনামস্তা মনসা কর্িতন্ত চ॥ 
মহাভারত, আদিপর্ব | 


আমি যাহা করিতেছি, ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যে ভারত) ছে 
গণেশ ! তুমি তাহার লেখক হও। 

শ্রীভাগবত হইতেও প্রমাণ দিতেছেন,-_- 

যথ| ইমাস্তে কথিতা! মহীয়সাং বিতায় লেঁকেষু যশঃ পরেয্ষাং। 

বিজ্ঞান বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বো বিভ্ৃতিন তু পারমার্থাং । 

রাজারা ইহলোকে যশ£ বিস্তার করিয়া জীবনত্যাগ করিয়াছেন। 
তোমাকে এ সকল কথ! বলিলাম । ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, বিষয়ে অদার 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয়। এ কেবল বাঁক্যবিলাঁস, অর্থাৎ বাক্যক্রীড়া মান 
পরমার্থযুক নয়। 

প্রতিমাকে মৃত্তিকা ও শালগ্রামকে শিলা বল।র বিষয়ে, রামমোহন 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। ২৩৩ 


রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীভাগবত ও অন্ত শীল্্র হইতে প্রমাঁ উদ্ধত 
করিতেছেন )-- ঠা 
ন্তাযববুদ্ধিং কুণপে ব্রিধাতুকে স্বাধী; কলব্রাদিযু ভৌমইজ্যধীঃ। 
বতীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কিচিজ্জনেঘতিজ্রেযু সএব গোঁখরঃ॥ 
শ্রীভাগবতে, দশম স্বন্ধে। 
যে বাক্তির কফপিত্ববাযুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে 
আত্মভাৰ ও মৃত্তিকানির্ষিত প্রতিমাদিতে পুজ্যবোধ, আর জলে তীর্থবোঁধ 
হয়, কিন্তু এসকল জ্ঞান তত্বজ্রানীতে হয় না; সে গরুর মধ্যে গাধা, 
অর্থাৎ অতি মু । | 
অগ্গ,দেবা মহুষ্যাণাং দিবি দেবা যনীধিণাং। 
কাষ্ঠলোগ্্েষু মর্খাণাং যুক্তস্তাত্মনি দেবতা! ॥ 
আহিকতত্বধূত শাতাতপ বচন। 
জলেতে ঈশ্বরবোঁধ ইতর মহ্থ্যের হয়, আর গ্রহাদিতে ঈশ্বরবৌধ 
দৈবজ্ঞানীরা করেন, আর কাষ্ঠলোস্টাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্থেরা করে, কিন্ত 
্লানীরা আত্মাতেই ঈশ্বরবোধ করেন। 


পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত । 


'ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী? বল্পিতেছেন যে, কর্মানুষ্ঠায়ীর কর্ধসাধনে কোন 
কটি হইরো, সে অসপ্পূর্ণ ফললাভ করে, এবং প্রীবিষুণ্মরণদ্বারা৷ তাহার 
দোষের ক্ষালন হয়) কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসাধকের পক্ষে, সাধনে ক্রুটি হইলে, 
তাহার জানসাধনের অধিকার নষ্ট হুইয় যায়। এ কথায় রাজ! বলিতে- 
ছেন যে, এরূপ বলিলে নিতাত্তই পক্ষপাতিত্ব হয়। ব্রহ্ধজ্ঞানসাধকদিগের 
গাপক্ষালন ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, শাস্ত্রে কিন্ূপ বিধান আছে, রাজ! তাহ! 
বিশেষ করিয়া গ্রদর্শন করিতেছেন । 


৩৬ 


২৩৪ মহা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পাঁপক্ষ়্ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা! বলিয়াছেন, 
হার সারমন্ত্ব এই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে, পঞ্চবিংশ শ্লোক হইতে, 
একত্রিংশ প্লৌক পর্য্যন্ত, ভগবান্‌ কষ অধিকারীভেদে পাপক্ষয়ের উপায় ও 
পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ ব্যক্ত করিতেছেন। ২৫ শ্লোকের অর্থ এইযে, 
কোন কোন ব্যক্তি কর্মযোগী হইয়া শর্ধাপুর্বক দেবতার যজন করেন, আর 
কোন কোন ব্যক্তি ভ্তানযোগী হইয়া বরক্মরূপ অগ্রিতে রহ্গার্পণরূপ যন্রদ্বার 
যত্ন করেন । ২৬ গ্লোকের অর্থ। কোন কোন বাক্তি নৈঠিক ত্রহ্ষচারী। 
তাঁহার ইন্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্ত্রিয়কে বহন করেন) অর্থাং 
ইত্্িয়নিরৌধ করিয়া প্রধানরূপে সংযমের অনুষ্ঠান করেন। অন্ত অন 
ৃহ্থেরা ইন্রিয়রূপ অস্রিতে শব্াদি বিষয়কে বহন করেন অর্থাং বি" 
ভোগ কাঁলেও আত্মাকে নিলিপ্ত জানিয়া ইঙ্জিয়ের কর্ম ইন্ত্রিয়ই করে, এই 
নিশ্য় জ্ঞান করেন। ২৭ শ্লোকের অর্থ। অন্য অন্ত ধ্যাননিষ্ঠ বাকি 
জানেক্িয়, কর্মেক্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু, এ সকলের কর্মকে)জ্তানদ্বার 
প্রঙ্জলিত যে আত্মার ধ্যানরূপ যোগন্বর্ূপ অগ্নি, তাহাতে বহন করেন। 
অর্থাৎ সম্যক প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাহাতে মনস্থির করিয়া বাহিরে 
নিশ্টেষ্টরূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ। কোন ব্যক্তিরা দানরূপ হজ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন) আরকেই 
কেহ চিত্তবৃত্বিনিরোধবজ্ঞ করেন? কেহ কেহ বেদপাঠনপ যজ্ঞ করেন, 
এবং কোন কোন ঘত্রশীল দৃঢ়ররত ব্যক্তিরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যপ্ত করেন। 
২৯ ক্লোকার্থ। কোন কোন ব্যক্তি পুরক, কুম্তক ও রেচকক্রমে 
গ্রীণায়ামরূপবজ্ঞপরায়ণ হন। ৩০ *শ্লোকার্থ। কোন কোন াঞ্তি 
জাঁহারসংকো চন্থার! ইন্তিয়কে ছুর্বল করিয়া ইন্দিয়বৃত্তিকে লয় করেন। 
এই দ্বাদশ প্রকার ব্যজিরা! শ্ব স্ব অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন, গার 
পূর্বোক্ত স্ব শ্ব যল্ের দ্বারা শ্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। ৩১ নার 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। ২৩৫ 


স্ব যজ্ঞের অবসরকালে, অমৃতরূপ বিহিতানন ভোঁজনপুর্বক হঙ্গজ্ঞানদবারা 
নিত্য ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কোন য্তই যে না করে, সে 
মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না। পরলোকের ম্থ তাহার কি প্রকারে 
হইবে? 
গীতাবাকো যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারা যেমন কর্ধযোগের 
অভ্যাসদ্বারা পাপক্ষয় স্বীকার করেন, সেইরূপ, জ্ঞানযোগ, নৈষ্ঠিকযোগ ও 
ধানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপক্ষয় অবশ্থ স্বীকার করিবেন ।* 
অন্ত এক স্থলে গাপক্ষয় এবং প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, রাজা যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সারমর্ম এই )_স্তাননিষ্ঠদের পাঁপক্ষয় ও পুরুতার্থসিদ্ি বিষয়ে 
আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানাবলত্বীদের 
ানাভ্যাসই প্রায়শ্চিত্ত । (বলা বাহুল্য যে, এস্থলে, জ্ঞানাত্যান শবের 
অর্থ ব্হ্মজ্ঞানাভ্যাস। ) 
“সোহং সংসঃ সকত্ধ্যাত্বা স্ুকতো দৃস্বতোপিবা। 
বিধৃতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্ল,তে 
কৃত কিন্বা দুস্ৃত ব্যক্তি, বীজ ও ব্রহ্গের পক্যজ্ঞাীন একবার করিলে 
র্বগাগক্ষয়পূর্বক পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
* রাজ| রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৬১।২৬২ পৃ দেখ। 
তগবদ্ূগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোক )-_ 
“সর্ষেপ্যেতে যজ্বিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্পষাঃ* 
এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা সব স্ব যক্তকে প্রাপ্ত হন ও পূর্বোন্ক স্ব শব 
শ্রের দ্বারা শ্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। 
বৈধবশান্তরেও, স্ব স্ব অধিকারে, পাপক্ষয়ের পৃথক যে সকল উপায় 
বলিয়াছেন, তাহা লিখিতেছি। ্্রভাগবত, একাদশ স্বন্ধ, বিংশ অধ্যায়, 
২৬ হ্লৌক)-_ 


২৩৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


“যদি কুর্ধ্যাৎ গ্রমাদেন যোগী কর্ম্বিগাহ্তং। 
যোগেনৈব দহেণঙ ছেখানান্তত্ুত্র কদাচন ॥ 
স্বে স্বেধিকারে যানিষ্ঠা সগডণঃ পরিফীত্তিতঃ। 
গ্রধরস্বামীর টাকা অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ এই )--ধে জ্ঞাননিষ্ 
ব্ক্তি গ্রমাদেতে গর্হিত কর্ম করে, সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা দু 
করিবে । তাহার অন্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
শাস্ত্রে কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত জ্ঞানযোৌগে কিরূপে পাপক্ষয় হইবে, 
এই আশঙ্কা নিবারণার্থে শ্রীধরম্বামী ১৫ গ্লোকে বলিতেছেন যে,-. 
আপন আপন অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকে গুণ বলা যায়। এক 
অধিকারে অন্ত প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না। * 


বিভিন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ । 

রা্তার প্রতিৎন্ী বলেন যে, রাজ! ও তাহার অন্ুবর্তীগণ অধিকারা- 
বন্থা, সাধনাবস্থা ও সিক্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থার লোক বলিয়া 
গণ্য হইতে পারেন না। রাজা ইহার উত্তরে যাহা বলিতেছেন, তাহার 
সারমর্ম এই 1 আমরা আপনাদের সাধনাবস্থা সর্বদ! শ্বীকাঁর করি। 
সেই সাধনাবস্থা, অরধিকারীভেদে নানাপ্রকার। ভগবাীতাতে 
“অমানিত্বমদস্তিতং* ইত্যাদি পাঁচটি বচন, য্টুহা ধর্শুসংহারক ৩২ পৃষ্ঠা 
১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপধ্য এই যে, কোন কোন 
সাধক, মান, দত্ত ও রাগছেষত্যাগ বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং ইষ্ট অনিষ্ট উভয় 
সমভাব ইত্যাদি লক্ষণীত্রান্ত। ভগবাটীতাতে লেখেন যে, সাধকগণ 
ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগপূর্বক, অগ্িহৌত্রাদি কর্ন করিয়া নৈরিকা 


শান্তি যে মুক্তি, তাহা তাহারা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরবহিমু্থ ব্যক্তি 
ও সস ৯ ৯০০০০০০০০৯৬ পা 


* রাজা রামমোহন রায়ের খস্থের ২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ। 





চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ । ২৩৭ 


ফলকামনা পূর্বক কর্ণ করিয়! নিতান্ত বদ্ধ হয়। কোন কোন সাধক 
নিষ্চাম কর্মানষ্ঠান করিয। থাকেন। ভগবদগীতাতে সাধন বিষয়ে অনেক 
উপদেশ দিয়। শেষে ভগবান্‌ এই উপদেশ দিতেছেন ;-- 
“সর্বধশ্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ 
মকল ধণ্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক, আমার শরণ লও। 
বর্ণাশ্রমাচারধর্্ম ত্যাগ করিলে, তোমার যে পাপ হইবে, সে সকল পাপ 
হইতে আমি তোমাকে মোচন করিব। 
ভগবান্‌ মন্থও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম বলিয়া গ্রন্থশেষে উহারই 
ুল্যার্থ বচন বলিতেছেন )-- 
“যথোক্জান্তপি কন্মাণি পরিহায় দ্বিজোতম। 
আত্মজ্জীনে শমে চ গ্াৎ বেদাত্যাসে চ যত্ববান্‌॥ 
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্ত বিশেষত্তঃ। 
প্রাপ্যৈতৎ কতনৃত্যোহি দ্বিজৌভবতি নান্যথা ॥ 
পূর্বোক্ত কর্মসকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে, ইন্দরিয়নিগ্রহে ও 
প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাঙ্গণ যত্ব করিবেন। আত্মজ্ঞান, 
বেোদোভ্যাস ও ইন্জিয়দমনদ্বার! ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্থা, সকলের, বিশেষতঃ 
াহ্মণের, জন্ম মফল হয়। যেহেতু, এই অনুষ্ঠান করিয়৷ দ্বিজাতিরা 
কতকত্য হন। অন্ত কোন গ্রকারে কতকৃত্য হন না। 
কোন কোন ব্রক্গনিষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকের লক্ষণ এই যে, তাহার! 
ব্ষয়ভোগকালেও আত্মাকে নিলিপ্ত জানিয়া, ইন্ছিয়ের কর্ম ইন্জিয়ই 
করে, এই নিশ্য় জ্ঞান করিয়া স্থিতি করেন। গীতার বচনের তুল্যার্থ- 


চন, ভগবান্‌ মন্থর গৃহস্থধর্মের গ্রকরণে পাওয়া যাইতেছে । ৪ অধ্যায়ে, 
২২ শ্লোক -- 


২৩৮ মহাত্মা! রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


“এতাঁনেকে মহাষজান যজ্ঞশান্রবিদোজনাং। 
অনীহমানঃ সততমিন্ত্িয়েস্বেব জুহ্বতি 1৮ 
অর্থাৎ যে সকল ব্র্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহা এবং অন্তর যন্ঞানু্ঠানের 
শান্ত্রকে জানেন, তাহার! বাহিরে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করি 
হ্জ্ঞানের অভ্যাসন্ধারা চক্ষপ্রোত্ গ্রভৃতি পঞ্চ ইন্্িয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ 
প্রত্বতি উহার পঞ্চ বিষয়কে সংঘম করিয়া পঞ্চষন্ঞ সম্পন্ন করেন। 
পুনরায় গীতা! অন্তগ্রকার সাধনের কথা বলিতেছেন )-- 
“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেংপানৎ তথাইপরে। 
গ্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ 
কোন কোন ব্যক্তি পূরক, কুন্তক ও রেচকক্রমে প্রাণায়ামরগ 
ধন্জপরায়ণ হন। 
স্বামীধৃত যোগশান্ত্র চন )-- 
“মঃ কারেণ বহ্র্াতি হং কারেণ বিশে পুনঃ । 
প্রাঁণন্তত্র সএবাহমহং সইতি চিন্তয়েৎ | 
নিশ্বাসের সময় গ্রাণবাযু স: বলিয়া বহির্গমন করেন, প্রশ্বীসের মম 
হং বলিয়। গ্রবিই হন। অতএব মোহং, হংসঃ সাধক ইহাই চি 
করিবে। 
ভগবান্‌ মন গৃহ্থধর্মপ্রকরণে ইহারই ভুঁল্যার্থ বচন লিধিতেছেন। 
২৩ শ্লোক )-- 
বাচ্যেকে ভুহ্বতি প্রাণং গ্রাণে বা সর্বদা। 
বাচি প্রাণে চ পত্াস্তে। ষজনিবৃতিমক্ষয়াং | 
কোন কোন ব্রঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ, পঞ্চযন্ত্থানে, বাক্যেতে নিশ্বাসের বম 
করাকে, এবং নিশ্বাসে বাক্যের বহন করাকে, অক্ষয়ফলদায়ক হয 
জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসের বহন এবং নিশ্বাসে বাকের বহন ফরেন। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ । ২৩৯ 


গীত। পুনর্বার অন্তপ্রকার সাধনের কথা ৰলিতেছেন 7 -- 
্রঙ্গাগ্ীবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ 
কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ অগ্রিতে ব্রঙ্গার্পণরূপ যজ্ঞ যজন করেন। 
ভগবান্‌ মন্থ ২৪ শ্লোকে তততুল্যার্থ বচন লিখিয়াছেন )-- 
'ক্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রা বজন্েতৈর্বখৈঃ সদ] | 
ভ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পত্থান্তো জানচক্ষুষা! ॥ 
কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি যে যন্ত্র, শাস্ত্রে বিহিত আছে, 
তাহা ব্শ্ষজ্ঞানের ঘার৷ নিষ্পন্ন করেন। তাহারা জ্ঞানচকষুত্বারা অর্ধা 
উপনিষদের দ্বারা জানিতেছেন যে, পঞ্চযজ্ঞাদি সকল ব্রহ্গাত্বক হন। 
ইহার উপসংহারে ভগবান্‌ কল্লুকতট্র লেখেন যে, *গ্লোকত্রয়েখ 
ঙ্ষনিষ্ঠানাং বেদসং্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।” বেদোজ কর্ণাহুষ্ঠান- 
ত্যাগী অথচ ত্রহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি এই সকল বিধি প্রদত্ত হইল। 
জ্রানগ্রতিপত্বির নিমিত্ত নানাবিধ সাধনের কথা বলিলেন। ইহার 
প্রত্যেক প্রকার সাধনেই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার 
সাধক আছেন । 
বৈধবশাস্ত্রেও নানাপ্রকার মোক্ষোপায়সাধনের কথা আছে। 
শ্রভাগবতে, একা দশস্বন্ধে, উনত্রিংশ অধ্যায়ে, ১৯ ক্লোকের ভাৎপর্যয 
এই যে, সর্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত স্বাছেন, এইরূপ ঠিন্তাদ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রহ্গাত্ম বোধ হয়। অতএব, যখন 
রব ব্দৃ্টিরূপ ভ্তানের স্থিরত্ব হইল, তখন সংশয়হীন হইয়! ক্রিয়ামাত্র 
হইতে নিবৃত্ব হইবে। যস্তপিও মোক্ষসাধনের নান! উপায় আছে, কিন্ত 
মন, বাক্য, কায়, এ সকলের দ্বার সর্বত্র ঈশ্বরৃষ্টি, সকল উপায় হইতে 
পরে, ইহাই আমার মত। 
থে সকল জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদের উত্তম সাধনাবস্থ! হয় নাই, ধর্গ- 


২৪ মহাঁতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীষনচরিত। 


সংহারক (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ধর্্মসংস্থাপমাকাজ্জী' নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজা! তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া পুনঃ পুনঃ 
ধর্মসংহারক বলিয়াছেন) তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, তোমাদের 
ধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থাই নহে। 
রাজ! বলিতেছেন যে, ধর্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে, বিষু। উপাসনা 
বিষয়ে অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা' এই তিনের মধ্যে ভিনি 
কোন্‌ অবস্থায় আছেন? বিষ প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসকদিগের 
অধিকারাবস্থার লক্ষণ এই ;-_ 
'শীস্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্ব! শরদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষম£ | 
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রীজ্ঞঃ সচ্চরিতোষতিঃ ॥ 
পরবমাদিগুণৈযুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্তথা ॥ 
তন্বসারধত বচন । 
শমগ্ডণবিশি্ট অর্থাৎ অস্তরিক্জিয়ের নিগ্রহবিশিষ্ট ও বিনয়যুক্ত, চি 
গুদধিবিশিষ্ট, শীল্তে দৃঢ়বিশ্বাসী ও মেধাবী, বিহিত কর্মামুষ্ঠানক্ষম, আচারাদি 
গুণযুক্ত, বিশেষদরশী, সঙ্গরিত্র, যত্বশীল ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলে শ্যা 
হয়) অন্তথা! শিষ্য হইতে পারে না। 
বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, অন্তরিজ্ত্রি ও বাহে 
নিগ্রহ গ্রভৃতি যে সকল বিশেষণ উক্ত বচন রহিয়াছে, তাহ! তাহাতে 
আছে কি না? বৈষবসাধকদিগের সাধনীবন্থার লক্ষণ এই )-- 
তৃণীদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুন1। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি; | 
আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ জানিয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সহি হই 
আত্মাভিমানশৃন্ত হইয়া, কিন্তু অন্তকে সন্মান দান করিয়া সর্বদা হর 
সংকীর্তন করিবে । 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। ২৪১ 


তগবাগীতায় আছে, 
"সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযৌ:।৮ ইত্যাদি। 
অর্থাৎ শক্র মিত্রে, মান অপমানে সমান বোধ করিলে, ভক্কব্যক্তি 
ভগবানের প্রিয় হয়। 
ভগবাগীতায় আরও আছে $-- 
“ম্চ্চিতামাগতগ্রাণ বোধয়স্তঃ পরম্পরং। 
কথযস্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ 8” 
যাহারা আমাতেই চিত্ব ও সর্কেন্িয় স্থির রাখে, এবং আমার গুগ 
মক পরম্পরকে জ্ঞাত করে, সর্বদা আমীর কীর্তন করে, ইহার দ্বারা 
পরমাহলাদ প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়। 
এস্থলে বিজ্ত লৌক সকল দেখিবেন, পূর্বলিখিত বচনাহুসারে। 
দাধনাবন্থার লক্ষণ সকল তাহাতে আছে কি না? 
তৎপরে, শাস্ত্ান্ুসারে ভক্তির সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ বলিতেছেন )-- 
তেষাং সততযুক্তানাং ভ্তাং প্রীতিপূর্ববকং। 
দদামি বুদ্ধিযোগৎ তং ঘেন মামুপয়াস্তি তে॥ 
তেষামেবান্বকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম; । 
নাশয়াম্যাত্বভাবস্থে জ্ঞানদ্রীপেন ভাম্বতা! ॥ 
এইক্ূপ নিরস্তর যুক্ত হইন্থা' ধাহার! প্রীতিপূর্বক ভজন করেন, 
তাহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি, যাহাতে তাহারা 
আমাকে প্রাপ্ত হন। তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তাহাদের 
ুদিত অবস্থান পূর্বক, দেরদীপ্যমীন্‌ জ্ঞানরূপ দীপের দ্বার! তাহাদের 
অক্সানজনিত অন্ধকার বিনাশ করি। অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞানগ্রদান 
করিয়! মুক্তি দান করি । 
এধন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখিবেন যে, ভগবানের দত্ব তর্বজান যাহা 


৩৯ 


২৪২ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ভক্তির সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত্থারা ধর্মসংহারকের সর্যন 
ভগবদৃষ্টি হইয়াছে কিনা? ইহার উত্তরে যদি তিনি বলেন যে, পূর্ 
ূর্বব বচনে বিষুভক্তের অধিকারাবস্থা ও সাংনাবন্থা বিষয়ে যে সকল 
বিশেষণ আছে, তাহা উত্তম অধিকারী ও উত্তম সাধককে লক্ষ্য করিয়া 
বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিভেদে সাধনাবস্থা উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ এই 
তিন গ্রকার। তিনি যদি এইরূপ উত্তর করেন, তাহা হইলে তাহার 
বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, একথা প্রতীক ও অপ্রতীক উত 
প্রকার উপাসনা সন্ন্ধেই সঙ্গত হয়। উভয় প্রকার উপাসনা সধ্ধ 
এ কথা বলিলে শাস্ত্রের অপলাপ হয় না । 
"আসশ্রমান্ত্িবিধাহীনমধ্যমোৎরৃষ্টৃষ্রঃ |” 
মাওুক্যভাষ্যধূত কারিক1। 
আশ্রমীর| তিন প্রকার, হীনদৃষ্টি, মধ্যমদৃ্টি ও উত্তমদৃষ্টি। 


শীস্তানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। 


এক্ষণে ব্রঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে রাজার গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যার, 
আমরা যথাসাধ্য তাহার আলোচনা করিতেছি। বিভিন্ন প্রকার মাধন 
ও সাধকদিগের বিষয় বলিতে গিয়া, রাজা প্রাচীন শান্তর অবলম্বন করিা 
বিভিন্ন প্রকার বরহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ বরিষ্কাছেন। আমরা গাঠকবর্ণের 
নিকট তাহা সাধ্যান্থুসারে ব্যাথা করিতেছি । 

প্রথম,_+কোঁন কোন বরক্গনিষ্ঠ গৃহস্থ, বাহ্যজ্ঞানুষ্ঠান না করি 
্রদ্ষভানাভ্যাদদ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও জহার পঞ্চ বিষয়ের সংযম করিয়া 
পঞ্চযন্ত সম্পন্ন করেন। (মনত ৪ অধ্যায়ের ২২ প্লোক)। গীহাতেও 
উহার তুল্যার্থচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা আধ্যাম্িক ভাথে 
পঞ্চবজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। ২৪৩ 


দ্িতীয়,-কোন কোন ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চযন্তস্থানে প্রাণায়ামরূপ 
যজ্তপরায়ণ হন। (মন্থুর ৪ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক )) গীতাতেও ইহার 
ল্যার্থ বচন আছে। ইহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী গৃহস্থ যোগীত্রাঙ্গ। 

ভৃতীয়,-কোন ফোন ব্র্গনিষ্ঠ গৃহস্থ, বিহিত পঞ্চযজ্ঞ, কেবল 
ঙ্ষজ্ঞানের দ্বারা নিপ্পন্ন করেন। অর্থাৎ ব্রন্মবূপ অগ্রিতে ব্রঙ্গার্পণরূপ 
যারা পঞ্চযজ্ঞ যজন করেন। ইহারা বেদবিহিত অগিহোত্রাদি 
কশ্বানুষ্ঠান করেন ন]। ক্রন্ধজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চযজ্ত নিষ্পনন করেন। 
রাজ! বলেন )--পপঞ্চযজ্ঞাদি তাবদ্বস্তর আশ্রয় পরব্রন্বস্বূপ হন, এই 
চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর নিষ্পনন করেন।” ইহারা 
গরবর্ষচিন্তনে, ইন্জিয়নিগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাদি অভ্যাসে যত্ব করেন। 
(মন্থর ৪ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক ); গীতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন আছে। 
এই তিন প্রকার ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ বেদবিহিত কর্খানুষ্ঠানত্যাগী। ইহাদিগকে 
অপৌত্বলিক বা আহ্ষ্ঠানিক ত্রান্গ বলা যাইতে পারে। বর্তমান সময়েও 
এই তিন শ্রেণীভুক্ত বরঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া! যায়। 

চতুর্থঘ-কোন কোন ত্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বর্ণাশ্রমধর্শতত্যাগ করিয়া 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃত্য হন। ( গীতা, সর্বধন্থান্‌ পরিত্যজা 
ইত্যাদি) এবং কোন কোন ক্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ কেবল আত্মজ্ঞানে, ইন্জিয়- 
নিগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাছি, বেদাভ্যাসে, (সাধনচতুষ্টয়ে ) য্ববান্‌ 
হন। (মন) ইহারা বর্ণাশ্রমধর্শ ত্যাগ করিলেও সনাতন ধর্থ আচরণ 
করেন। মনাতন ধর্ম কি? 


ধেনোপায়েন দেবেশি লোকঃশ্রেয়ঃ সমঙ্্ুতে। 
তদেব কাধ্যং ব্রহ্ষক্ৈরিদং ধর্দং সনাতনং ॥ 
মহানির্বাগ। 


২৪৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবচনরিত। 
: ষে যে উপায় লোকের শ্ররেযস্কর হয়, তাহাই কেবল বক্ধনিষ্ঠের 
কর্তব্য । ইহাই সনাতন ধর্ম । | 

ইহাদিগকেও অপৌত্তুলিক ও আহুষ্ঠানিক ব্রাঙ্গ বলা যাইতে পারে। 
ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রকার ব্রহ্ষনিষ্ঠগণ ভক্তিপথাবলন্বী বহ্ষনিষ্ঠ গৃহ্। 
দবিতীর প্রকার ব্রক্ষনিষ্টগণ জ্ঞানাবলম্বী গৃহস্থ। ইহাদের সহিত মর 
তৃতীয় প্রকার ব্র্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতেদ কেবলমাএ এই যে, ইহার 
পঞ্চষজ্ঞ করেন না) অর্থাৎ ব্রহ্ধল্রান বা চিস্তাদ্বারাও পঞ্চযজ যন 
করেন না। 

পঞ্চম--কোন কোন ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ গৃহস্থসাধক, ফলত্যাগু্বক 
অগ্রিহোত্রাদি কর্ন করিয়া অর্থাৎ নিষ্কামতাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ধানু্ঠান 
করিয়া নৈঠিকীশাস্তি লাভ করেন। (গীতা) ইহারা নিষ্ষাম কর্ধানুঠা 
দ্বারা জ্ঞানে উপনীত হন। কর্মমার্গের ভিতর দিয়! চিত্পগুদ্ধি ও বন্ধপ্তান 
লাত করেন। 

ষষ্ঠট_ই্হারা ভ্তানমার্গীবলন্বী বরহ্গনিষ্ঠ সঙ্ন্যাসী। ইহাদের লক? 
এই যে, রাগন্ধেষত্যাগ, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ইষ্টানি্ট উভয় প্রকার 
বিষয়ে সমভাবাপন্ন | ( গীতা )। 

পঞ্চম গ্রকার সাধক ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার সাধকই জ্ঞানমার্গাবনদী। 
পঞ্চম প্রকার সাধকও কর্ণমার্গ হইতে জ্ঞান্যার্গে গমনোম্ুখ। 


জ্ঞান ও ভক্তি সাঁধন। 


এই যে ভ্তানমার্গের সাধনের মধ্যে এত প্রকার গ্রভেদ দৃ্ হই) 
প্রত্যেক প্রকার সাধনেই আবার অবস্থাভেদ আছে )-অধম। মধায। 
উত্তম বিভাগ আছে। অধিকারাবন্থার পর সাধনাবন্থা, তাহার গর 


সিদ্ধাবস্থা। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ। ২৪৫ 


তক্তিমার্গেও অনেক প্রকার সাধন আছে; এবং তক্তিমার্গের 
গ্রত্যেক প্রকার সাধনে অবস্থাভেদ আছে,_-অধম, মধ্যম, উত্তম| 
শ্রভাগবতে অধম, মধ্যম, উত্তম ভক্তের লক্ষণ বর্ণিতি আছে )--* 
অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থাও বর্ণিত আছে। 

রাজীর মতে, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। সর্বত্র ব্রন্গণৃট্টিরপ 
জানের স্থিরত্বই সিদ্ধাবস্থা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাই 
শ্রতাগবতের বচনের তাৎপর্য । “দদামি বুদ্ধিযোগং” ইত্যাদি লোকরা 
বুঝা যাইতেছে যে, ইহাই গীতার তাৎপর্য । বৈষ্ণবের! শ্রীধরগ্থামীকে 
অত্যন্ত সম্মান করেন। শ্রীভাগগবত ও গীতার তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা তাহারা অবশ্তই গ্রহণ করিবেন। নস্ুতরাং জ্ঞানদ্বারা যে মুক্তি 
হয়, ইহা তাহারা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন? 

গ্রীতাগবত, গীতা এবং বৈষ্ণবপুরাণ সকলের মতেও তক্তিমার্গে 
্রানদবারা মুক্তি। রাজা জ্ঞানসাধন ও ভক্তিসাধন উভয়ই স্বীকার 
করেন। তীহার মতে) কর্ম কিন্বা তত্তি বিনা জ্ঞানসাধন ক্লেশকর। 
রাজা বলেন, ভক্তিনিষ্ঠ বাক্তি, তবস্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন। 

শ্ধরস্বামী বলেন )--জ্ঞানাত্যাসত্বার৷ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানের 
পরিপাক জনে। তক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্তনাদি তক্তির অনুষ্ঠান 
রয়োনবনীয়। জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভাক্কিনিষ্ট ব্যক্তির নিজ নিজ অবলম্বিত নিয়মের 
বিরদ্ধাচরণ করিলেই দৌষ। জ্ঞান ও তক্তির যখন মিলন হয়। তখন 
উতর প্রকার দাধনের একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহাতে পরম্পর 
বিরোধ হয় না।+ 


সি 





হাউ 








শপ সাইট ও 


* রাজা রামমোহন রায়ের শ্স্থাবলীর ২৭৮ পৃষ্ঠ দেখ। 
1 রাজার খন্থের ২৮২ পৃষঠ। দেখ । 


২৪৬ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শ্রীচৈতন্যের অবতারত্থের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি! 


আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, তর্কপঞ্চানন মহাশয় রাজাকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, তিনি কোন্‌ শান্ত্র অবলম্বন করিয়! চলিতেছেন ? রাজ! তাহার 
উত্তর দিয়া, ভর্কপঞ্চানন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি 
কোন্‌ শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রীগৌরাঙ্গকে বিষ্ুর অবতার বগিয়া স্বীকার 
করেন? ইত্যাদি। তছুত্রে তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'অনস্ত সংহিতা" 
বচন বলিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
ধশ্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। 
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং গুনঃ। 
কৃষ্ণশ্চৈতন্থগৌরাঙ্গৌ গৌরচন্ত্রঃ শচীন্তঃ | 
্রত্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে। 
ইত্যাদি। 
রাজা রামমোহন রায় এই গ্লোক্বয়কে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। অগ্রাহ করিয়া 
ছেন। তিনি বলিতেছেন, প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন 
স্থানে গৌরাঙ্গকে বিষ্ণুর অবতার বলেন নাই। গৌরাঙ্গের মতসংস্থাপক 
প্রাচীন গোস্বামীদের তুল্য পণ্ডিত, উক্ত সম্প্রদায়ে এ পর্যান্ত জন্নগ্রণ 
করেন নাই। তীহারা যদিও গৌরাঙ্গকে্্বিষুর অবতার বলি শ্বকার 
করিতেন, কিন্তু তাহাদের রচিত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'অনস্তসংহিতা'র 
এই বচন লেখেন নাই। গোরাঙ্গের অবতারত্ব বিষয়ে, 'অনস্তসংহিতা' 
এরপ স্পষ্ট ঘন থাকিলে, তাহারা অবশ্হি উহা উদ্ধত করিতেন। 
পণ্ডিতের! পুরাণসংহিতভাদির প্রামাণোর বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন 
ঘে, কোন প্রসিদ্ধ টীকাসন্মত অথবা কোন প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের ধৃত না 
হইলে, সাদাত; ফোন বচন গ্রাহথ হইতে পায়ে না। কোন প্রদ 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ । ২৪৭ 


টাকারছিত ও কোন প্রসিদ্ধ গ্রথকারের ধৃত না হইলেও, যদি কেবল 
পুরাণ সংহিতা ও তন্বাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র কোন বচনের প্রামাণ্য 
হয়, তাহা হইলে তন্ত্রত্বাকরের প্রদাণান্সারে গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের 
উচ্ছেদ হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় “তন্তরত্বাকর, হইতে অনেক 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। এস্থলে তাহা উদ্ধত করা! অনাবশ্ক।* 

উত্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্ধ্য এই যে, বটুক ও ভৈরব ভগবান্‌ গণেশকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, ব্রিপুরাস্থর হত হইলে পর, তাহার আম্বরতেজ 
নষ্ট হইল, কি উহার নাশ হইল না; হে গণনায়ক ! আমাকে তাহা বল। 
যেহেতু, তোমা বাতিরেকে এরূপ সর্বজ্ঞ আর নাই। তাহাতে ভগবান্‌ 
গণেশ বলিতেছেন যে, ত্রিপুরাস্থর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া! শিবধর্ 
নাশের নিমিত্ত তিনপুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানদ, অদ্বৈত এই 
তিন রূপে অবতীর্ণ হইল। পরে, নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া 
বাতিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণশঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া 
পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিল। আর তাহার সঙ্গী যে সকল 
অনুর ছিল, তাহারা মন্থয্যবেশ ধারণ করিয়া! এ ত্রিপুরের তিন অবতারকে 
ত্জনা করিল। এ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাঁপাতকী, অতিপাতকী, 
উগগাতকী, অনুপাঁতকী; আর কেহ কেহ সর্বপাঁপযুক্ত ছিল। তাহারা 
বৈষববেশ ধারণ করিয়! নেক সরলাস্তঃকরণ লৌককে মায়াবপ 
অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে। সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ 
বিষণ, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বরূপ| বলরাম, তৃতীয় অংশকে তাঁহারা 
মহাদেবরপে বিখ্যাত করিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

শ্রগৌরাঙ্গের অবতারত্বের পক্ষে 'অনস্তসংহিতা'র বচন, এবং তত্বিরুদ্ধে 





* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীর ৩+৬ পৃঃ দেখ। 


২৪৮ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তনবরত্বাকরের বচন সকলের, কোন গ্রসিদ্ধ টীকা না থাকাতে, এবং উহা 
কোন প্রসিন্ গরস্থকারের ধৃত নহে বলিয়া রাজা রামমোহন রায় উভয়ই 


অগ্রাহথ করিয়াছেন। 
শাস্ত্রীয় বিচারের কতকগুলি নিয়ম । 


শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ব হইলে, গ্রক্কৃত মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য 
কতকৃঙ্খলি বিশেষ নিয়মানুমারে শান্্রবাথ্যা কর! আবশ্রাক | বিশেষ 
প্রণালী অবলম্বন করিয়! শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত দিদ্ধান্ত 
উপনীত হইতে পারা যায় না। মীমাংসক। নৈয়ায়িক ও সংগ্রহকারের 
সেই প্রণালী ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের তাংপর্ধ্য গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। রাজ! রামমোহন রায় সেই সকল নিয়ম মানিতেন। 
প্রাচীনেরা শাস্ত্রমকল সমানভাবে গ্রাহ্য করিতেন। শান্ধের মধ্যে 
পৌর্কাপর্ধ্য শ্বীকার করিতেন না! । স্ৃতরাং উহার মধ্যে যে, কোন 
অনামপ্রস্ত আছে, তাহা শ্বীকার করিতেন না। অথচ শাস্ত্র সকলের মধো, 
ধচনে বচনে বিরোধ দৃষ্ট হয়। স্ৃতরাং শাস্ত্রের প্রামাণ্য রাখিবার চনত 
নিয়্লিখিত নিয়ম সকল এবং আরও কোন কোন নিয়ম স্থির বরা 
হইয়াছে। এই সকল নিয়মদ্বারা শাস্তব্যথ্যা। সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
গ্রামাণ্য ক্রম। প্রথম শ্রুতি। ছিতীয় মনুশ্বতি। কিন্তু শ্রুতি ও 
মনুস্থৃতি কার্যত: এক ) অর্থাৎ বেদার্থনির্ণয জন্য মহুস্থৃতিই সর্ভপ্রধান 
অবলম্বন। তৃতীয়, অন্ন স্ৃতি পুরার্ণ ও তত্র | 
্রতিস্থতিবিরোধে তু জর্ঠিরেব গরীয়সী। 
অবিরোধে সদা কার্য্যং শ্বার্ডং বৈদিকবৎ সতা! | 
্ার্তধৃত বন। 
চতর্থ_শিষ্টাচার বা সন্তাবহার। পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন দত 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ২৪৯ 


পর পর শাস্ত্রে থাকিলে, পরবর্তী শাস্ত্রের মত সে বিষয়ে গ্রহণীয় নহে। যদি 
এমন কোন মত পরবর্তী শান্ত্রে থাকে, যাহা! পূর্বের শান্ত্রেও আছে, তাহা 
হইলে তে! সে মত অবশাই গ্রাহ হইবে) কিন্তু যদি পূর্ববর্তী শাস্ত্রে 
গনেমত না পাওয়া যায়, এবং তাহার বিরুদ্ধমতও কিছু না থাকে, সে স্থলে 
পরবর্তী শাস্ত্রের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। সেইরূপ আবার, সমানক্ষপ মান্ত 
দুই শাস্ত্রে আপাতবিরুদ্ধ বচন থাকিলে, যেরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা বচন সকলের 
সামগ্রন্ত রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত ব্যাখা! বলিয়া গণ্য হইবে। 

শাস্ত্রের বিধি সকল ছুই ভাগে বিভক্ত )- সামান্ত বিধি ও বিশেষ বিধি। 
শাস্ত্রের বিরোধভঞ্জন করিবার জন্ত ইহাঁও একটি উপাঁয়। ইহার একটি 
্ান্ত দেওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে কোন স্থানে আছে, হিংসা 
করিবে না। আবার অন্ত স্থানে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। অশ্বমেধ যজ্ত 
করিলে অশ্ববধ করিতে হয়। সুতরাং হিংসা করিবে না, এই বিধির 
সহিত সামগ্রস্ত হইতেছে না। তবে ইহার মীমাংসা কি? মীমাংসা এই 
যে, হিংসা করিবে না, ইহা সামান্ত বিধি। অশ্বমেধ যক্ত করিবে, ইহা 
বিশেষ বিধি। ম্ুৃতরাং স্থির হইল যে, বিশেষ বিধির যে সকল স্থল, 
তাহ। ভিন্ন অন্ঠান্ত স্থলে, সামান্ত বিধি পালনীয়। অশ্বমেধ যক্তাদি 
ভিন্ন অন্তান্স্থলে ছিংসানিষিদ্ধ। 

আর একটি নিয়ম এই যে,-গুস্থের উপক্রম ও উপসংহার বিচারপূর্বক 
শাস্বীয় বিধি নিষেধ নির্দারণ ঝঁরিবে। অর্থাৎ উপক্রমণিকায় গ্রন্থের 
উদদেশ্ট বিষয়ে কি লেখ| হইয়াছে, সা তাদ্ববয়ে কি বলিয়া 
শেষ করা হইতেছে, এই ছুইটি দৌথলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্থধাবন 
করা যায়। এতস্িন্ন, আর সকল অর্থবাদ ও স্ততিবাদ বলিয়া ত্যাগ করিবে। 
অর্ধবাদ,স্ততিবাদ, নিনার্থবাদ প্রামাণ্য নহে। ফলশ্রুত্ি মাত্রেই অর্থবাদ, 
উহা ্রীমাণ্য নহে। তন্জরপ মাহাস্ম্যবাচক বচনও প্রামাণ্য নহে। যেমন) 

৩২ 





২৫* মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন )--পবিষুপ্রধান গ্রন্থে, ত্রহ্ধা। মহেশ্বর 
হইতে বিষুর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা! ও বৈজ্ঞবধর্মের সর্কোত্মত্ব কথনের দ্বারা 
ভগবান্‌ বিষ এবং তদর্শের স্ততিমাত্র তাংপর্ধয হয়” ইত্যাদি। 

বিধিবাক্য স্থির করিবার একটি সামান্য নিয়ম এই যে, বিধিবাঁকা 
অদৃষ্ার্থক হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহা গ্রত্যক্ষসিন্ধ, কিঘা অনুমান প্রমাণে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্িষয়ে বিধিবাক্য হইতে গারে না। আর, দ্বিতীয় 
নিয়ম এই যে, কর্মকা, কিন্ব( জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে যে বিধিবাক্য, তাহ 
পরমার্থ, অর্থাৎ ধর্ম বামোক্ষ সম্বন্ধীয় হইবে) ধর্্াধন্শ, পাপপুণ্য এই 
সকল বিষয়েই বিধিবাকা হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্মও ইহার অন্তগ্তি। 
মহাভারতের ধতিহাসিক অংশ রাজার মতে উপন্তাম মাত্র। রান 
বলিয়াছেন, উহা, “কেবল বাক্যবিলাস, অর্থাৎ বাক্ক্রীড়া মাত্র, কিন 
পরমার্থযুক্ত নয়।”* 


অধিকারিভেদ। 


বিধিনিষেধের প্রয়োগ বুঝিতে হইলে, অধিকাঁরিভেদ বুঝ! আবশ্বক। 

ইহাদ্বারাও শাস্ত্রের বিরোধভঞ্জন হয়। 
অধিকারিভেদ সন্ধে রাজা বলিতেছেন )-- 
“অধিকারিবিশেষেন শীর্দ্ক্তান্তশেষতঃ |” 

"অধিকারিগ্রভেদেতে শাস্ত্রে ননাপ্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মৃতত্ে যৌন মতে গ্রীতি নাই এবং দর্ধা 
অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোঁর পথের আদেশ করেন। তামার 
সেই ব্যক্তি কহে যে “অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ* অধোর মন্ত্রের পর আর 


পপেসোপিপাস্লিনশিশিশিস 





শি শি িতিশিশ তি পেসপিসপসপোস্পেশপ ৭ 
২ শী টি শিশির রি 


* রাজার গ্রন্থের ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ। 
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নাই। আর যেব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে এবং পানাদিতে রত, তাহার 
প্রতি বামাচারের আদেশ করেন, এবং সে কহে যে,_- 

“অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ * 

বিনুমাত্র মদিরার ছারা তিন কোটী কুলের উদ্ধার হয়। আর যে 

বাক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী স্ুখাদি বিষয়ে সর্বদ! 
আঁকাজ্ষা হয়, তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ 
করিয়াছেন, এবং সে কহে যে,-“বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ভোঃ 
রদ্ধান্বিতোইন্ু শৃণুয়াদথবর্ণযেদ্ঘ* ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত 
্রকের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে, এবং বর্ণন করে, 
সে বাক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরমভক্কি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্ববায় নিবৃদ্ধি 
হয়। আরযাহারা হিংসাদি কর্মেতে রত হয়, তাহার প্রতি ছাগাদি 
বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন, এবং সে কহে যে, 

দ্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিক।” ইত্যাদি। 


মেষের রধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্স্ত ভগবতী প্রীত হয়েন। 
এমকল বিধি অপরাবিস্তা হয়; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতব্ব- 
বিমুখ মকল, যাহাদের শ্বভাবত্তঃ অস্তচিভক্ষণে, মদদিরাপানে, স্ত্রীপুরুষঘটিত 
আলাপে এবং হিংসাদিতে রূতি ২ তাহারা নাস্তিকরূপে এ সকল গর্থিত 
কু না করিয়! পূর্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদেশে এ সকল 
কর্ম যেন করে। যেহেতু, নাস্তিকথীর প্রাচ্য হইলে জগতের অত্যন্ত 
উৎপাত হয়) নতুবা যথারুচি আহার, বিহার, হিংসা ইত্যাদির সহিত 
গরমাধ লাধনেক় কি সম্পর্ক আছে? গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন)__ 


“যামিমাং পুশ্পিতাং বাচং গ্রবাত্ত্য বিপশ্চিতাঃ। 
বেদবাদয়তাঃ পার্থ নানদভীতিবাদিনঃ॥ 


২৫২ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কামাত্বানঃ শ্বর্গপর! জন্কর্ম্মফলপ্রদীং। 
ক্রিয়াবিশেষবনথলাং ভোগৈম্ব্য্যগতিং গ্রতি ॥ 
ভোগৈমব্যযগ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং | 
বযবসায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ সমাঁধৌ ন বিধীয়তে ॥* 
যেমূঢ় সকল বেদের ফলশ্রবণ বাক্যে রত হইয়া, আপাততঃ প্রি 
কারী যে এ ফলশ্রুতিবাক্য, তাহাকেই পরমার্থনাধক করিয়া কহেন 
আর কহেন যে, ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ব নাই, সকল কামনাতে 
আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা, দেবতার স্থান যে স্বর্গ, তাহাকে পরম পুরুষার্ 
করিয়া জানেন, আর জন্ম ও কর্খ্ব ও তাঁহার ফলগ্রদান করে এবং ভোগ 
ধ্বর্য্যের লোভ দেখায়, এমতুরূপ নানা! ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক 
আছে, এমত বাক্য সকলকে পরমার্থপাধন কহেন। অতএব, ভোগ. 
্বর্যোতে আমক্তচিত্ত এমতরূপ বাকি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নি 
হয় না। আর, ইহাও জানা কর্তব্য যে, যে শাস্ত্রে এ সকল আহার 
বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ মাছে, সেই সকল শান্ধেই সিদ্ধান্তে 
সময় অঙ্গীকার করেন যে, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্ত ষে উপদেশ, দে 
কেবল লৌকরপ্রন মাত্র । কুলার্ণবে, গ্রথমোল্লাসে 3-- 
তি্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞ্জনকারণং। 
মোক্ষত্ত কারণং বিদ্ধি তার্ডনিং কুলেশ্বরি |” 
অতএব, এ সকল কর্ম মিলির কারণ হয়) কিন্ধহে দে! 
মোক্ষের কারণ তবজ্ঞানকে জানিবে! 
“আহারসংযমরিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ 
্ষন্তানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজস্তি কিং।” 
মহানির্বাণ। 
ধাহারা আহারনিয়মের বারা শরীরকে ক্লিট করেন, কিছ বাঁ 


পঞ্ডিতগণের সহিত বিচার। ২৫৩ 


ধথেই আহারদ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন, তাহারা যদি বরক্গজ্ঞান হইতে 
বিমুখ হয়েন, তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? অর্থাৎ তাহাদের 
কদাপি নিষ্কৃতি হয় না।* 


তন্ত্রশাস্ত্রানুমারে আহার পানাদি। 


তর্কপঞ্চানন বলিতেছেন 7--“ব্রহ্গজ্ঞানিরা বাহে কোন বেশের কিন্বা 
আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধ সত্ব ও 
দিদ্ধপুরুষ জানিতে পারে, তাহ! করিবে না, কিন্তু তন্তরশাস্ত্রোস্ত মন্ 
মাংস ভোজনাপি গর্হিত কর্মই করিবেন, যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে।” 
রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন; “পুর্বোত্বর লিখিত 
বচন, যাহা বিশ্বগুরু আচার্ধ্যদের ধৃত হয়, তদনুসারে তন্ত্রশান্ত্রপ্রমাণে 
ডানাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে আহীরাদি লোকযাত্রার নির্বাহ করেন। 
ইহার নিনকের প্রতি যাহ| বক্তব্য পরমারাঁধ্যা মহাঁদেবী কহিযাছেন। 
অতএব আমর! অধিক কি লিখিব? 
ষে দহ্ত্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ। 
স্বপ্রোহং তে প্রকুর্বস্তি নাতিরিক্তা যতঃ প্বতঃ ॥৮ 
যেখল পাগীর! পরব্রন্ষেংখাসকের অনিষ্ট করে, সে আপনারই 
অনিষ্ঠ করে, যেহেতু ভীহারা আ'া হইতে ভিন্ন নহেন। 
এই ভ্তশান্ত্র প্রমাণে ভগবান কষ ও অজ্জুন ও শুক্রাচার্্য ও 
তিগবান্‌ বশিষ্ট প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিরা পানভোজনাদি করিয়াছেন। এ 
ধর্শসংহারক বুঝি তাহা অবগত হইয়া! ন! থাকিবেক। 
2 ন্িজিহা রা রোনিগনিযারর ররর ররর! 
* রাজ। রাধখোহন রায়ের গ্রন্থের ৫৯৯---৬$১ পৃঃ হেখ। 


২৫৪ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উভৌ মধবাঁসবক্ষীণৌ উভৌ চন্দনচর্টিতৌ | 
একপর্য্যস্করথিনৌ দৃষ্টৌ' মে কেশবার্জুনৌ | 
মিতাক্ষরাধূত ব্যাসবচন। 
আমি কৃষ্ণার্জুনকে এক রথেস্থিত, চন্দনলিপ্ত গাত্র, মাঁধবীক মস্তপানে 
মত্ত দেখিলাম। 


নিবেদিত খাগ্ঠ গ্রহণ । 


রাজা রামমোহন বাঁকে এই দোষ দেওয়া হইয়াছিল যে, ভিনি 
অনিবেদিত খাগ্ঠ আহার করেন। তিনি উহা অস্বীকার করাতে 
তাহার প্রতিবন্দী বলিলেন যে, বুদ্ধের উদ্দেশে পণ্তহনন ও নিবেদনের 
বিধি ওমন্ত্রাদি কোন্‌ শাস্কে লিখিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা! কবি। 
রামমোহন রায় তথুত্তরে বলিতেছেন যে, ধাহার কিঞ্চিৎ শাস্ত্জ্জান আছে, 
তিনি অবশ্তই জানেন যে, দেবতারা কেবল যল্পাংশভাগী ; অতএব 
পরব্রন্ধের উদ্েশে পশুহননের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্‌ শান্ত 
লিখিত আছে, এ গ্রশ্ন করা সর্ধপ্রকারে অযোগ্য । 
র্গার্পণং ব্ঙ্গহবিব্রীন্ধা্ী ত্রহ্মণা হুতং। 
রদ্মৈব গেন গন্তব্য ্রহ্ষক্্ম সমাধিনা | 
এবং 
রহ্ধার্পণেন মন্ত্রেণ ঠা 2 | 
এই প্রমাণান্থদারে, ব্রহধার্পনমন্ত্রের উল্লেখপূর্বক ব্র্ধনিষ্টের গান' 
ভোজন বিহিত। পরত্রন্ধের পর্ববময়ত্বপ্রযুক্ত ও বর্গ ভিন্ন অগ্ত বত 
বথার্থত; অতাব প্রযুক্ত, পানভোজন ভ্রব্ের নিবেদন, তাহার প্রতি 
সম্ভব নছে। 


পঞ্ডিতগণের সহিত বিচার। ২৫৫ 


সদাচার ও সদ্যবহার কাহাকে বলে? 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায়কে ধর্মসংস্থাপনা- 
কাজ্জী' সদাচার ও সন্ধযবহারহীন বলাতে রাঁজা তাহার উত্তরে 
বলিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পরবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার 
গ্রচলিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনাদের আচার ব্যবহারকেই সদাচার ও 
সঘ্যবহার বলিয়। জানেন; কিন্তু এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের আচার 
বাবহারকে অসদাচার বলিয়া নিন্দা করেন। পরম্পর নিন্গা! করিলেও, 
যে সম্প্রদীয়ের যে আচার, তাহার! তাহাকে ই সদ|চার বলিয়া জ্ঞান করেন। 
ততরশাস্তান্থদারে, ধাহারা চলেন, ক্াহাদের পক্ষে তাহাই সদাচার। ইত্যাদি। 

ধর্মুসংস্থাপনাকাজ্জী' ইহার উত্তরে বলেন যে, আমর! স্ব স্ব জাতীয় 
সদাঁচার ও সগ্থাবহারহীন ব্যক্তির কথা বলিয়াছি। রাজ! ইহার উত্তরে 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সারমন্্ব এই ;--এক জাতির চারিজন বর্তমান 
আছেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গ মতে বৈষ্ণব । দ্বিতীয় ব্যক্তি 
রামানুত্বমতে বৈজ্ঞব। তৃতীয় দক্ষিণাচার শাক্ত। চতুর্থ কৌল। প্রথম 
ব্যক্তি, গৌরাঙ্গমতের প্রধান গ্রধান ব্যক্তিদের যে আচার ব্যবহার, তাহা 
সদাচার ও সদ্বাবহার জ্ঞান করিয়া মত্ত্য ও মাংদ তোজন ত্যাগ 
করিয়াছেন; বলিদানে পাপ 'বাধ কয়েন, সর্বদা তুলসীকাষ্ঠের মালা 
ধারণ করেন, চৈতন্তচরিতামৃতাদি গ্াঠ ও পঙ্গতে ভোজন করেন। ত্তাহার 
সম্দায়ের ব্যক্তি সকল তীহাঁড়ে সুদাচার ও সদ্যবহারসম্প্র বলেন। 
কিন্তু অন্ত তিন জন সে ব্যক্তির দৌষোল্পেখ করেন কি না? 

দ্বিতীয় ব্যক্তি রামান্ুজ ও তন্মতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের 
আচার ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্বাবহার বলিয়। বিশ্বীস করেন। তদনুসারে 
ভিন মত্ত মাংস ত্যাগ করিয়াছেন। ভোজনকালে, ক্ষৌরকালে ও 


২৫৬ মহাতা! রাঙ্জা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কাণুচিবিমর্জনে তুল্লসীকাষ্ঠমাল! ত্যাগ ও আবৃত স্থানে ভোজন এবং 
সম্বটেও শ্শিবালয়ে গমনের নিষেধ করিয়া! থাকেন। এই মতের আন 
্যক্তিরা তাহাকে সদাচার ও সত্যবহারসম্পল্প বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
অন্ত মতের লোকে তাহাকে দৌষবিশিষ্ট ও পতিত বলিয়া জ্ঞান করেন। 
তৃতীয় ব্যক্তি দৃক্ষিপাচার শাক্ত। তিনি তাহার মতের প্রধান প্রধান 
ফ্যক্তিদের আচারকে সমাচার ও সঙ্থাবহার বলিয়া বিশ্বাস করেন। দেবীর 
প্রনাদ মত্ত মাংস ভোজন করেন, বলিপ্রদানে পুণ্যবোধ করেন এবং 
গঙ্গতে ভোজনে পাপন্ঞান করেন। চতুর্থ ব্যক্তি কুলধর্মম সম্প্রদায়ের 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচারকে সাচার বলিয়। জানেন। বিহিততত্ব- 
ত্যাগীকে পণ্ড ৰলিয়া জ্ঞান করেন; এবং তত্বস্বীকার ও আরাধনাঁকানে 
ভুলন্তাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন। 

এই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যেকে বলিবেন যে, আমাৰ 
জাতির মধ্যে, অনেকেই পরম্পরায় এইরূপ আচার করিয়া আসিতেছেন। 
এঁ চারিজনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের কৃ 
গ্রন্থ ও ব্যবহারকে সদাচার ও সধ্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন! 
ধর্সংস্থাপনাকাজ্জী” সদীচার ও সদ্ধ্যবহারের যে লক্ষণ দিয়াছেন, উক্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তি তদনথমারেই আপনাদের আচার ব্যবহারকে মদাচার ও 
স্যবহার বলিয়! প্রমাণ করিবেন। দের আচার ব্যবহার পরপর 
অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও, প্রত্যেকেই আনার আচার ব্যবহারকে সগ্ধাবহায 
মনে করেন। প্রত্যেক জাতির মাধা পরম্পরবিরোধী নানাপ্রকার 
উপাসনাপদ্ধতি গ্রচলিত আছে। 

তর্কে শাস্তভাব। 

রামমোহন রায়ের বিচারগ্রন্থ সকলে বিপক্ষের প্রতি একটিও ছর্বাকা 

নাই। প্রতিঘবন্বীগণের অন্তায় বাকোর জন্ত স্থানে স্থানে তাহাকে 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । ২্গ 


তিরফাঁর করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইংরেজী বাঙ্গালা! প্রভৃতি ভাষায়, তাহার 
গ্রণীত রাশি রাশি বিচারগ্রস্থ পাঠ করিয়া কেহ তন্মধ্য হইতে বিপক্ষের 
গ্রতি একটিও অতন্দ্র বাক্য বাহির করিয়া দিতে পারেন না । প্রতিবাদীর 
সহস্র কটুকাটব্যেও তীহার গভীরচিত্ত বিচলিত হইত না। ঘোরতর 
বিচারের সময়েও তাঁহার প্রকৃতি লেশমাত্র উষ্ণ হইত না। তীহার নিকট 
অনেক তর্কীলঙ্কার, তর্কবাচস্পতি বিচারার্ী হইয়া আসিতেন। আমরা 
গুনিয়াছি যে, ঘোরতর তর্কমুদ্ধের সময়েও তাহার স্বাভাবিক গাস্তীর্য্যের 
লাঘব হইত নাঁ। বিপক্ষ হয়ত ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কতই অন্যায় 
কথা উচ্চারণ করিতেছে, অথচ রামমোহন রায়ের কোমল ধীরভাব 
কিছুতেই বিলুধ হইতেছে না। তিনি ক্রমে, পরিশেষে বিপক্ষকে 
মপ্পর্ণকূপ নিরুত্বর ও পরাস্ত করিয়! দিতেছেন। কি মৌথিক, কি লিখিত 
বিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থন জন্ত যতটুকু বলা আবশ্তক, তিনি তাহার 
অধিক কিছুই বলিতেন না। বান্তবিক, তর্কের সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে 
অতি অল্প লোকেই শিক্ষা করেন। "আমার নিজের জয় চাই না 
সত্যের জয় হউক”, এই তাঁবটি মনে বদ্ধমূল থাঁকিলে, অসহিষ্ণু হইবার 
নন্তাবনা। অল্পই থাকে । রামমোহন রায়, তাহার শিষ্া পরলোকগত 
চ্ত্রশেখর দেবকে বলিয়াছিলেন যে, ধর্মমবিষয়ে তর্ক বিতর্কের সময়, 
প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা কর! উচিত।* 





* ১৭৯৪ শক) অগ্রহাণের তত্তববোধিনী পত্রিক! দেখ। 
৩৩ 


২৫৮ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


আরও কয়েকখানি গ্রস্থগ্রকাঁশ। 
ব্রহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ। 


গৃহস্থ বাক্তি ত্রন্মোপাসক হইলে, শাস্্ান্সারে তাহার কি প্রকার 
আচরণ হওয়! উচিত, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে । ইহা 
১৭৪৮ শকে, (খ্রীঃ অঃ ১৮২৬ ) প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। 

রাজা রামমোহন রায় এই পুস্তকে মন্ুর মতাহুসারে তিন প্রকার 
বঙ্ধনিষ্ঠ গৃহন্থের মধ্যে তৃতীয় প্রকার ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ লিখিয়াছেন। 
ইহাদের এই কয়েকটি লক্ষণ। প্রথম, ইহারা বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি 
কর্ম ত্যাগ করেন। ইহারা আত্মজ্ঞানে, ইন্দরিয়নিগ্রহে, এবং গ্রণব, 
উপনিষদাদি অভ্যাসে যত্ববান্‌ হন। রাজা ইন্দ্িয়নিগ্রহের এইরূপ অর্থ 
লিখিয়াছেন;_ চক্ষুকর্ণাদি পর্চজ্ঞানেত্ত্রিয়ের সহিত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
শব্ষ এই পঞ্চ বিষয়ের এ প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে 
একদিকে স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির বিস্ব না হয়, এবং অপবদিকে 
অন্যের অনিষ্ট না হয়। তৃতীয় লক্ষণ )-ত্রঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে 
বর্ণতরিমধর্ম ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু ত্যাগ কর! যে একান্ত আবু 
তাহাও নহে। 

বরন্ধনিষ্ঠ গৃহস্থ বহজ্ঞানের ছারা জে সম্পল্ন করিবেন। স্বশাধা 
বেদপাঠ, তর্পণ, নিত্য হোম, ইন্ত্রাদির অঙ্নাদি প্রদান, অতিথি 
সেব! এই পঞ্চধন্ত। ব্্ষজ্ঞানের দ্বা পঞ্চযজ্ত সম্পন্ন করার অর্থ এই থে 
পঞ্চধন্তাদি তাবৎ বিষয়ের আশ্রয় পরব্রন্ষ, এইরূপ তিন্তাদ্বারা বনি 
গৃহস্থেরা সেই সকল কর্শ সম্পন্ন করিবেন । মন্ুর দ্বাদশাধ্যায়ে, ৯২ হোকে। 
গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণ, পরিত্যাগেরও বিধি রহিয়াছে। 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৫৯ 


যথোক্তান্তপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্বমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্তাদ্েদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌। 
পূর্বোক্ত কর্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্মচিন্তনে, 
ই্্িয়নিগ্রহে, ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। 


গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধাঁনং |, 

এই পুস্তক ১৭৪৯ শকে, (১৮২৭ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই 
পুস্তকের মর্ঘম এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রীজপদধারা ব্হ্মোপাসনা 
হয়। ইহাতে অনেক শাস্তীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত 
বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত, এবং উক্ত খরীটাব্দে ইহার একটি ইংরেজী 
অনবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। গায়ত্রীর মধ্যে তিনটি মন্ত্র। রাজ! এই 
তিন মন্ত্রের অর্থ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । আদি মন্ত্র ও। 
এই শবে জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ পরব্রহ্ধকে নির্দেশ করা 
হইতেছে। ওকারের প্রতিপাদ্য ধিনি, তিনি এই মকল জগৎকার্য্য 
ইইতে পৃথক্রূপে স্থিতি করেন না, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য, পরে 
বলা হইতেছে ভূভূবঃ শ্বঃ ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্। এই দ্বিতীয় মন্ত্রের তাংপর্ধ্য 
এই যে, কারণরূপ পরত্রন্ম ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। 
'তৎ সবিতূরবরেণ্যং ভর্গো! দেবস্ত ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ” এই তৃতীয় 
ম্্। ইহার তাৎপর্য এই যে, “্দীপ্তিম্ত স্র্ধ্যের সেই অনির্কচনীয় 
ঘন্ত্যামী জ্যোতিস্বর্ধপ বিশেষ মতে প্রীর্থনীয়; তাহাকে আমরা 
টি্তাকরি। তিনি কেবল হুষ্ষের্‌ অন্ত্যামী হন এমত নহে, কিন্তু যে 
সেই শ্বগ্রকাশ আমাদের সর্বদেহী, অস্থঃস্থিত, অন্তর্যামী হই 
দ্িৃত্িকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন।” 

এই তিন মন্ত্রের গ্রতিপাদ্য এক পরব্হ্ম। সেই জন্য, এই তিন 


২৬৬ মহাঁতা রাজ৷ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মন্ত্রের একত্র জপের বিধি রহিয়াছে । গায়ত্রীর অন্তর্গত তিন মন্ত্র 
সংক্ষেপার্থ এই )--"সকলের কারণ, সর্বত্রব্যাপী, সুর্য অবধি করিয়া 
আমাদের নকল দেহবস্তের অন্তর্যামী, তাহাকে চিন্তা করি।” 


গীঁয়ত্রীর অর্থ।, 


এই পুস্তক ১৭৪০ শকে (১৮১৮ ত্রীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহা 
ভূমিকা ও গ্রন্থ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্রাঙ্মণেরা প্রতিদিন যে গায় 
জপ করেন, তাহাতে অজ্ঞাতরূপে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়। 
গায়তীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়। উক্ত পুম্তকে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর্জপ 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের প্রণব, 
ব্যা্বতি ও ব্রিপাদ গায়ত্রী বাল্যকাল অবধি জপ করিয়া থাকেন, অনেকে 
ইহার পুরশ্চরণও করিয়া থাকেন। অথচ তাহাদের গায়ত্রীগ্রদাত 
আচার্য্য, পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পর্ডিতেরা পরর্রহ্গোপাসনা! হইতে 
তাহাদিগকে পরাত্থুখ রাখিৰার নিমিত্ব, এই মঙ্ত্রের কি জর্থ, তাহা 
অনেককে বলিয়! দেন না; এবং জপকর্তীরাও ইহার কি অর্থ, তাহা 
জানিবার জন্ত কোন অন্ুমন্ধান করেন না। শুক প্রভৃতি পক্ষীর স্তায, 
কেবল শষ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত 
থাকেন। এই জন্ঘ, গায়ত্রীর অর্থ বু্বিয়া উহা জপ করিয়! জগের 
সফলতাসাধন প্রয়োজন হইয়াছে। 

রাজা গায়ত্রীত্বারা ব্রদ্দোপাসনা প্লিচার করিয়াছিলেন। গায়ত্রী 
তিনটি ভাগের যে তিন প্রকার .ঢ.খ, উহার বিষয় আলোচনা! করিনে 
বুঝা যায় যে, থৃষ্টিগ্ানদিগের ত্রিত্ববাদের সহিত উহার সাদৃশ্য আছে। 
যে ভাবে ত্রিদ্ববাদ সচরাচর ব্যাধ্যাত হুইয়! থাকে, তাহার হি 


আরও কয়েকখানি গ্রস্থপ্রকাশ। ২৬৯ 


গায়ত্রীর কোন সধন্ধ নাই। কিন্তু ইয়লোরোপের কোঁন কোন জ্ঞানী 
ব্যক্তি যে ভাবে ত্রিত্ববাদ ব্যাথ্যা করিয়। থাকেন, তাহার সহিত গায়ত্রীর 
অর্থের সাদৃশ্ত আছে। পিতা, পুত্র পবিত্রাত্া এই তিনের তাহারা 
এইর্লগ ব্যাথা করেন যে, পিতা জগতের মুলকারণ, জগতের স্থাষটস্থিতি- 
গ্রনয়কর্তা। ত্রিত্ববাদের পিত| যেমন, গায়ত্রীর গু সেইরূপ। ৬ অর্থ 
্টিস্থিতিগ্রলয়কর্তী । তাহার পর, পুত্র অর্থে ঈশ্বরের শ্ঙি বা জগতে 
অভিবাক্তি। গায়ত্রীরও “তৃভূর্ঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেপ্যং ইত্যাদি 
অংশেও সেই ভাব প্রকাশ হইতেছে। অর্থাৎ তৃর্লোক, ভূবর্পোক 
প্রভৃতি সমস্ত জগতে তাহার প্রকাশের কথা বল! হইতেছে! তাহর 
গর, পবিত্রাত্বা | খ্রীষটীয় মতে, পবিত্রাত্বা, আত্মাতে পবিত্রতা, শুভ বুদ্ধি 
প্রেরণ করেন। গায়ত্রীর শেষাংশটুকুও উহার সদৃশ । “বীমহি ধীয়োয়োনঃ 
গ্রচোদয়াৎ” তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। 
ইয়োরোপের যে সকল জ্ঞানীগণ ত্রিত্ববাদের এরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, 
তাহারা অবশ্ঠ তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বীকার করেন না। তাহাদের, 
মতে, একই ঈশ্বরের এ তিনটি ভাব। সুতরাং তাহার! ত্রিত্ববাদের যেরূপ 
বাধ্যা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত গায়ত্রীর অর্থের সাদৃশ্ঠ আছে। 
গায়ত্রী অধবা ব্রিদ্ববাদের উজ্জরূপ ব্যাথ্য। অবলম্বন করিয়া পরমেস্বরের 
চি্ত। ও উপাসনা হুন্দরগ্নপে সম্পন্ন হইতে পার়ে। 


'অনুষুন, ৰ 
এই পুস্তকে অবতরণিক! নামে একাট ভূমিকা আছে। ইহাতে 


নট প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রাত্ব হইয়াছে। কিরূপে ব্রঙ্গোপাসন! 
করিতে হয়, অনা নিকট উপাসূনাকে ছেষ কর! উচিত নর, শাস্াঙদারে 


২৬২ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আহাক়্ ব্যবহার কর! উচিত, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে ইহাতে এই সকল 
বিষয় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকথানি ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীঃ অঃ) 
মুদ্রিত হইয়াছিল। 

এই পুস্তকখানি প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত। আমর! নিয়ে 
এ সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর, প্রকাঁশ করিতেছি। 

১ শিষ্ের প্রশ্ন ।--কাহাকে উপাসনা! কহেন? 

১ আচার্যোর প্রত্যুত্তর |_তুষ্টির উদ্দেশে ত্বকে উপাসন! কহা! যায়) 
কিন্তু পরব্রন্ম বিষয়ে, জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি। 

২ প্রশ্ন।--কে উপান্ত ? 

২ উত্তর ।--অনন্ত প্রকার বস্ত ও ব্যক্তিসস্বলিত অচিস্তনীয় রচনা. 
বিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্ব অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চারযযান্বিত 
রাশিচক্রে বেগে ধাবমান্‌, চনত কু্য্য গ্রহনক্ষঞ্াদিযুক্ত যে এই জগৎ, ও 
নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর, যাহার কোন এক অঙ্গ নিশ্রয়োজন নহে, 
সেই নকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও 
নির্বাহকর্ত। যিনি, তিনি উপান্ত হন। 

৩ প্রশ্ন ।-তিনি কি প্রকার? 

ও উত্তর।--তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি যে ধিনি এই জগতের 
কারণ ও নির্বাহকর্তা, তিনিই উপান্ত হন। ইহার অতিরিক্ত, তাহার 
নির্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি স্মর্থ হন না। 

৪ প্রশ্ন ।--কোন উপায়ে তাহার শ্বরূপের নির্ণয় হয় কিনা? 

৪ উত্তর ।-তাহার শ্বরূপকে। পক মনেতে কি বাঁকোতে দির 
কর! যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও শ্বৃতিতে বায়ংবার কহিয়াছেন। 
এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়) যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ, অথচ ইহার দ্র. 
ও পরিমাণকে কে নির্ধারণ করিতে পারেন না) সুতরাং এই জগঙে 
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কারণ ও নির্বাহকর্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাহার শ্বূপ ও 
পরিমাণের নির্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়? 

৫ প্রশ্ন ।-+বিচারতঃ এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না? 

৫ উত্তর ।--এ উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহ নাই। যেহেতু 
আমরা, জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা, এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা 
করি। অতএব, এনধপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না। কেননা, 
প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও 
জগতের 'নির্বাহকর্তা এই বিশ্বীসপূর্ধক উপাসনা করেন। সুতরাং 
তাহাদের বিশ্বাসান্ুসারে, আমাদের এই উপাসনাকে, তীহারা সেই 
সেই দেবতার উপাসনারপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে 
ধাহারা কাল কিন্বা স্বভাব, অথবা বুদ্ধ কিন্বা অন্ত কোন পদার্থকে 
জগতের নির্বাহকর্তা কহিয়৷ থাকেন, তাহারাও বিচারতঃ এ উপাসনার 
অর্থাৎ জগতের নির্ধাহকর্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না) 
এবং চীন, ও ত্রিবৃৎ ও ইউরোপ ও অন্ত অন্ত দেশে, যে সকল নানাবিধ 
উপাসকেরা আছেন, তাহারাও আপন আপন উপাস্তকে জগতের কারণ 
ও নির্বাহক কহেন) সুতরাং তাহারাও আপন আপন বিশ্বীসান্সারে, 
আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্তের আরাধনারূপে 
অবশ্তই শ্বীকার করিবেন। 

৬ প্রশ্ন।-বেদে কোন কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর, 
অনির্দেশ্ত শর্ধে কহিতেছেন, এবং অন্তত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শবের প্রয়োগ 
তাহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমী'ণন কি? 

৬ উত্তর ।-_যে স্থলে অগোচর, অজয় শবে কহেন, সে স্থলে 
তাহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে 7 অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞে 
শহে। আরযে স্থলে, জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তীহার্‌, 
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সতত অভিগ্রেত হয়; অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা! বিশ্বের অনির্বচনীয 
রচন| ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে । যেমন, শরীরের হারা শরীর 
চৈতন্, ধাঁহীকে জীব কহেন, তিনি আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। কিন্ত 
সেই সর্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ নেই 
জীব কি প্রকার হন, ইহা! কদাপি জান! যায় না। 

৭ প্রশ্ন।__আপনার! অন্ত অন্ত উপাঁপকের বিরোধী ও দ্েষ্টা হন কি 
না? 

৭ উত্তর।__কর্দাপি না। যেকোন ব্যক্তি ধাহার যাহার উপাদন 
করেন, সেই সেই উপাস্তকে পরমেশ্বরবোধে, কিন্বা তাহার আবির্ভাবস্থান, 
বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন; স্থৃতরাং আমাদের ঘ্বেষ ও বিরোধভাব 
তাহাদের প্রতি কেন হইবে? 

৮ প্রশ্ন ।_যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, এবং অন্ত 
অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাঁদনা করেন, তবে 
তীহাদ্দের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি? 

৮ উত্তর।-_তীহাদের সঞিত ছুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয। 
প্রথমতঃ তাহার! পৃথক পৃথক অবয়ব ও স্থানারদি বিশেষণের ঘর 
পরমেশ্বরের নির্ণ্নবোধে উপাসনা করেন। কিন্তু আমরা, যিনি জগং 
কারণ তিনিই উপাস্ত; ইহার অতিরিক্ত অৰয়ব কি স্থানাদি বিশেষণঘারা 
নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ-_এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উগামৰ 
ডাহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপা্কের বিবাদ দেখিতেছি। 
কিন্তু আমাদের সহিত কোন উ্পীদকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাধ 
পঞ্চম প্রশ্নের উদ্ধারে কহিয্বাছি 

৯ প্রশ্ন ।--কি প্রকারে এ উপাসনা কর্তব্য হয়? 

৯ উত্তর ।--এই প্রত্যক্ষ দৃশ্ঠমান্‌ যে জগৎ, ইহার কার $ 
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নির্বাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শান্ত্তঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহা 
পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্জরিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাঁদি বেদী- 
ভ্যানে বত্ব করা, এ উপাসনার আবস্কমাধন হয়। ইন্জিয়দমনে যত্ব, 
অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে 
যত্র করিবেন, যাহাতে আপনার বিদ্র ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও 
পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্ততঃ যে ব্যবহারকে, আপনার প্রতি 
অযোগ্য জানেন, তাহা অন্তের প্রতিও অযোগ্য জানিয়। তদনুরূপ ব্যবহার 
করিতে যত্ব করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ব ; অর্থাৎ 
আমাদের অভ্যাসদিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা, অর্থের 
অবগতি হয় না। অতএব, পরমাম্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহ্বতি, 
গায়ত্রী ও শ্রুতি, স্তৃতি, তন্্রাদির অবলম্বনদ্বারা, তদর্থ, ষে পরমাস্া, 
তাহার চিন্তন করিবেন, এবং অগ্নি, বাষু, হূরয ইহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে 
যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বন্তর দ্বার 
যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ 
গ্রতিপাদক শবের অন্শীলন ও যুক্তিদ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্চ 
করিবেন। ত্রহ্ষবিষ্ভার আধার সত্যকথন,* ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে 
কহিয়াছেন। অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য য়ে 
পরব্রহ্ধ তাহার উপাসনায় সমর্থ হন। 

১৭ প্রশ্ন।-এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রানির্কাহের 
কি প্রকার নিয়ম কর্তবা ? 

১ উত্তর ।-_শাস্তান্সারে আহা ও ব্যবহার নিশ্ন্ন কর! উচিত হয়। 
ঈতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, 'তাহার কোন এক শান্ত্রকে 
ঈবতধ্ন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী 
কা যায়? আর স্বেচ্ছাচারী হওয়। শান্্রতঃ ও যুক্তিত; উভয়থা! বিরুদ্ধ হ্য়। 
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শান্্ে শ্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরিপ্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি 
গ্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শান্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া! আহার ও 
ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোকনির্বাহ অতি অন্ন 
কালেই উচ্ছন্ন হুয়, কেননা, থান্তাথাগ্য, কর্তব্যাকর্তব্য ও গম্যাগমা 
ইত্যাদির কোন নিয়ম তাহাদের নিকটে নাই ) কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার 
নির্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়। ইচ্ছাও সর্বজনের এক প্রকার নহে। 
সুতরাং পরম্পরবিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তত হইলে, 
সর্বদাই কলহের সম্ভাবিনা, এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহদ্বারা লোকের 
বিনাশ শীপ্র হইতে পারে। বান্তবিক, বিস্তা ও পরমার্থচর্চা না করি! 
সর্বদা আহীরের উত্তমতা! ও অধমতাঁর বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়। 
যেহেতু, আহার কোন প্রকারের হউক, অর্ঘ প্রহরে, সেই বন্ধগে 
পরিণামকে পার, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়! থাকেন, এবং $ অতান্ 
অশ্তদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে, আহারের শন্তাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে। 
অতএব, উদরের পবিত্রতার চেষ্টা! অপেক্ষা, মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা, 
ভ্াননিষ্টের বিশেষ আবশ্যক হয়। 

১১ প্রশ্ন ।--এ উপাঁদনাতে দেশ, দিক্‌, কাল, ইহার কোন বিশেষ 
নিয়ম আছে কি না? 

১১ উত্তর।--উত্তম দেশীদিতে উপাঁসন| প্রশত্ত বটে, কিন্তু এত 
বিশেষ নিয়ম নাই ) অর্থাৎ যে দেশে, যে দিকে, যে কালে চিত্বের হ্ 
হয়, সেই দেশে, সেই কাঁলে, সেই দিকে, উপাসনা করিতে সমর্থ হয়। 

১২ প্রশ্ন । এ উপাসনার উপন্রেশের যোগ্য কে? 

১২ উত্তর।--ইহার উপর্দেশ, সকলের প্রতিই করা যায়, কি 
ধাহার যে গ্রকার চিততপুি, তাহার তদমুরূপ শ্রদ্ধা জসবিয়া! রৃতার্ঘ হ্যা? 


সন্তাবন| হয়। 
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একভাবে দেখিলে, এই 'অমুষ্ঠান, গ্রস্থথানি অতি গ্রয়োজনীয় গ্রস্থ। 
ইছাতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রব্ৃত মত জানা যায়। শাস্ত্রীয় বিচারে 
বৃত্ত হইয়৷ তিনি অনেক স্থলে শাস্থাম্যায়ী মত প্রকাশ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। কিন্ত এই "অনুষ্ঠান, পুস্তকথানিতে তাহার নিজের মত ও 
বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এদেশে, হিন্দুসমাজে, যে ধর্ম প্রচার 
করিবার জন্ত যত্ব করিয়াছিলেন, তাহ! জানিতে হইলে, এই “অনুষ্ঠান, 
পুন্তকখানি অবহিতচিত্তে পাঠ কর! আবশ্তক। এতত্তিনন, 'প্রার্থনাপত্র', 
বিদ্ধোপাসনা' এবং ব্রাঙ্থলমাজের টষ্টডীড্‌ পত্র পাঠ করিলে তাহার 
্রক্কত মত বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়। যায়। 

এই “অনুষ্ঠান' গ্রন্থে যে ব্রন্োপাসনার কথা রহিয়াছে, তাহা রাজার 
মতে শান্থীন্যায়ী সনাতন উপাসন!। তিনি ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন। 
এই 'অুষ্ঠান গ্রন্থে যে মকল কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথা, 
লাস্ীয় প্রমাণ দ্বার সমর্থন করিয়াছেন। 

বষ্ষোপাসক ভিন্ন, অন্য অন্য উপাসকের! যে বিচারতঃ ব্রন্গোপাসনার 
বিরোধী হইতে পারেন না, পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে, ইহা তিনি কেমন 
মুদাররূপে প্রার্শন করিয়াছেন। তাহার পর, সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে, 
ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য উপাসনার প্রতি ব্রহ্ধোপাসকের 
বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকিতে পারে না। রাজার মতে, ব্রন্ধোপাসক ও 
অন্যান্য উপাসকের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকা উচিত নয় বটে, 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে যে গ্রভেদ আছে, তাহা তিনি পরিষ্কাররপে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রভেদ তিনি নুস্পষ্টরূপে 
দেখাইয়াছেন। 

ধুদ্ধি ভেং ম জনয়েং* এই বাক্যান্সারে তিনি বলিয়াছেন যে, 
ধানের প্রতি বন্ধবান্‌ নিফাম বঙ্্ার বুদ্ধিতেদ জন্মাইবে না। কিন্ত 


0২৬৮ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অজ্ঞ এবং কাম্য ও তামগ কক্মীদিগকে জ্ঞানসাধনে উপদেশ দিবে) 
গ্রতীকোপাসনা, কাম্যকম্খ, তামসকর্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে। 
রাজ! এই গ্রকারে ব্রা্গধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা দিয়! গিয়াছেন, এবং নিম্বেও 
আজীবন ব্রক্গস্তান প্রচার করিয়াছিলেন। তবে, ত্রাহ্গধর্মের প্রচারক) 
বিরোধ ও বিদ্বেষভাবে এ ধর্ম প্রচার না করেন, ইহাই তাহার বিশ্ষ 
উপদেশ। বিরোধ ও বিদ্বেতাব পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞ কর্মাদিগকে 
এবং দেবতার উপাসকদিগকে বা প্রতীকোপানকগণকে অনুকম্পার সহিত 
জ্ঞানসাধনে ও ব্রন্মোপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে। 

রাজ] একেশ্বরবাদকে সমস্ত ধর্শের সার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। 
এই বিশ্বজনীন ধর্মে তিনি বিশ্বাস করিতেন) এবং ইহাই তাহার অনুগত 
শিষাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্রাঙ্মসমাজের টুষ্টভীডেও বিশ্বজনীন 
অসাশ্্রদায়িক একেশ্বরবাদ এবং বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক নীতির কথাই 
লিখিয়াছেন। এই “অনুষ্ঠান পুস্তকেও সেই বিশ্বজনীন ধর্শের ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

রাজার উদারতা আশ্চর্ধ্য ! স্বদেশে, সর্বকাঁলে দেবতার উপামকগণ 
এবং অন্যান্য প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ্দ্মোপাসনার বিরুদ্ধ হইতে 
পারেন না, কেবল ইহাই দেখাইলেন এমন নহে, ধাহার| কান, স্বভাব 
বুদ্ধ বা অন্ঠ কোন পদার্কে জগতের নির্বাহক বলেন, সেই মকল নোক 
সম্বন্ধেও রাজা বলিতেছেন যে, তাহারাও জগৎকারণকে চিন্তা করার 
বিরোধী হইতে পারেন ন|) কেননা, তীহারাও জগতের কারণ স্বীকার 
করিতেছেন। এই মকল লোককে সচরাচর অক্তেয়তাবাদী, জড়বাদী ব 
নাস্তিক বলা হয়৷ থাকে। “ দেবোপাসকদিগের অপেক্ষা এই মক 
লোকের সহিত ব্রদ্ষোপাসকের গুরুতর প্রভেদ। সে প্রজে এইথে 
ইহারা আত্মা বা চৈতন্তের জগৎকর্তৃত্ব এবং নির্বাহ স্বীকার করেন না। 
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তথাচ রাজার উদার হৃদয়, ত্বাহাদিগকে ছাড়িতে পারে নাই )__রাজ। 
তাহাদিগকেও গণনার মধ্যে আনিয়াছেন। কেননা তাহারাও এ কথা 
্বীকার করিবেন যে, জগতের কারণ ও নির্বাহককে আমাদের জানে 
আবৃত্তি করা উচিত। এইরূপ উদ্বারভাৰ সুসত্য শ্রীষ্টীয় জগতেও ছুর্নভ। 
কিন্ত গীতাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে, এবং 'কুমুমাঞ্জলি” প্রভৃতি দর্শনবিষয়ক সংস্কৃত 
গ্রন্থে এই উদারভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয়, সংস্কৃতদর্শন ও অন্তান্ত 
সংস্কৃতপান্ত্র হইতেই রাঁজা এই উদারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

পরমেশ্বরকে জগতের কারণ ও বিধাতারূপে চিন্ত। কর! এবং আবৃত্বি- 
বারা জ্ঞানকে দুড়ীকৃত করাই তাহার মতে ব্রন্মোপাসনা ) তিনি মন্থ হইতে 
ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। এই উপাসনার ছুইটি সাধন) প্রথম, 
ইন্জ্িয়মনে যত্ব। এ বিষয়েও মন্থর প্রমাণ দিয়াছেন। কি প্রকার 
ইন্দ্িযদমন আবশ্ঠক, তদ্বিষয়ে তিনি বলিতেছেন যে, জ্ঞানেজ্িয়, বর্শেনিয় 
ও অন্তঃকরণকে এন্পভাবে নিয়োগ করিতে হইবে যে, আপনার ও 
অন্যের অনিষ্ট না হয়, প্রত্যুতঃ আপনাদ্ধ ও অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। 
রাজার মতে ইহাই সনাতনধর্ন। ন্যায়ব্যবহার এবং সত্যবাঁক্য, এই ধর্মের 
অন্তর্গত। অন্যের কল্যাণসাধন করিলে, রাজার মতে, সনাতনধন্্ম পালন 
করা হয়। 

দ্বিতীয়; প্রণব ও উপনিষদাদি বেদভ্যাসে যত্ব। এ বিষয়েও মন্থুর 
গ্রমাণ দিয়াছেন। শব্দের অবলম্বন ব্যতীত অর্থের জ্ঞান হয় না) ইহা! 
আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ। সেই জন্ প্রণব, ব্যান্বতি, গায়ত্রী, ও শ্রুতি, 
্বৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বনদ্বারা পরমাত্মার চিন্তা করা আবশ্বক। রাজা! 
এ বিষয়ের প্রমাণন্বর্ূপ কঠ ও মুণ্ক উপনিষদ হইতে যে সকল বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, সমন্ত সংসার ব্রচ্ছে গ্রতিিত। 
মুদর, পর্বত গ্রত্থৃতি, ওষধি প্রত্ৃতি, পদ্থাদি জীবকোটি, মনুষ্য, দেবতা; 
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্রস্ৃতি বহির্জগৎ গ্রীণ, বেদাদি শান্তর, যাঁগযজ্ঞাদি, তপঃ শ্রন্ধা,বধচ্ 
বিধি, অস্তর্জগৎ এই সকল ব্রহ্ষে গ্রতিষিত বলিয়া ভাঁবিতে হইবে। 
অর্থাৎ বহির্জগতে, জীবনে, ধর্মকার্যে এবং আত্মাতে পরমেশ্বরের প্রকাশ 
দেখিতে হইবে। 

রাজার একেখরবাদ অতি সহজ। তিনি পরমেশ্বরকে জগতের 
টা, বিধাতা! ও শাসনকর্তারূপে দেখিতেন ও দেখিবার উপদেশ দিতেন। 
তিনি বাহ ক্রিয়াকলাপ ও যুক্কিহীনমতের ধর্মকে অতিশয় ভয় 
করিতেন। তাহার মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, পূর্বব পূর্ব্ব সম্প্রদায় 
সকলের যেনধপ দশা হইয়াছে, পাছে তাহার প্রচারিত ধর্মের সেই প্রকার 
হয়। রাজার একেশখবরবাদ ব্রাঙ্গসমূজে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং 
ক্রমশঃ আরও বিকশিত হইবে। 

উপাসনা কি? তদ্িষয়ে রাজা বলিতেছেন যে/--উপামনার 
লৌকিক অর্থ তুষ্টির উেশ্তে যত্ত; কিন্তু পর্রগ্ধ বিষয়ে উপাসনার অথ) 
জ্ঞানের আবৃত্তি। তুষটির উদদেস্তে যন্ত ছুই প্রকার। প্রথম, নৈবেগ্াদির 
দ্বারা দেবতার সেবা। দ্বিতীয়, বাহসেবা না করিয়া! প্রেমতজিদারা 
অন্তরে তাহার পুজা। শক্করাচার্য্যও মাঁনসপৃজার বিধি দিয়াছেন। 
বৈষণবশান্ত্রেও এই ছুই প্রকার পুজার বিধি আছে। রাজ! নৈবেগ্তাদির 
দ্বারা বাহ্‌পৃজ| ত্যাগ করিতে গিয়া দ্বিতীয় প্রকার পুজারও উল্লেখ করেন 
নাই? কেবলজ্ঞানধার| উপাসনার কথ। বলিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞানদ্বার! মুক্তি হয়, কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ, কর্ম ও 
তজি। নঙ্গীতাদিঘার| ভাবের উদ্দীপনাকে তিনি সাধনোপায় বলা 
মনে করিতেন। কিন্তু আপনার অন্তরে, সেই অন্তরতম প্রিয়তম 
পরযষেশ্বরের সহিত প্রেমযৌগ, সেই প্রেমাম্পদ পুরুষের সহিত প্রেমের 
আঘান প্রধান, উপান! বিষয়ে রাদার উপদেশে এবং তাহার গ্রদ্শি 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ । ২৭১ 


উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে প্রার্ত হওয়া যায় না। ব্র্ষোপাসনা বিষয়ে 
তাঁহার উপদেশের এই অভাব, ব্রাক্ষদমাজের পরবর্তী আচার্ধযগণদ্বার| 
পূর্ণ হইয়াছে । 

দশম প্রশ্নের উত্তরে ভিনি যাহা বলিতেছেন, তাহীতে দেখা যাইতেছে 
যে, লোকে গাস্ভাথাস্থ, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে কোন একটি প্রচলিত 
শান্্ান্থসারে চলে, ইহাই তহার মত। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে, এ 
সকল বিষয়ে লোকে কেবলমাত্র আপনার স্বাধীন ইচ্ছার অনুবর্থা 
হইয়! চলিলে স্্েচ্ছাচারী হইয়া পড়িবে। ত্রন্ষোপাঁসক বর্ণাশ্রমাচার 
ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু শান্ত্রান্থদারে সত্য ক্ষান্তি, দয়া) অস্তেয়, শম, 
দম ইত্যাদি সনাতনধর্মম তাহাকে অবশ্তই পাপন করিতে হইবে। 

রাজার মতে, াস্তাথাপ্ত, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে স্বেচ্ছাচার, 
যুক্তি ও শীস্তবিরুদ্ধ। এ সকল বিষয়ে মহুম্মের ইচ্ছার নিয়ামক 
আবস্তক। সাধারণতঃ শান্ত্রই এক নিয়ামক। কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছা, 
কার্যোর নির্দোষিতার কারণ হইলে, লোকযাত্রা উৎসন্ন যায়৷ তাহাতে 
আবার সকলের ইচ্ছা একপ্রকার নহে। সকলের পরম্পরৰিরোধী 
ইচ্ছাদ্বার| জনসমাজের সর্বনীশের সম্ভাবনা!) সুতরাং নিয়ামক চাই। 
কোন একটি প্রচলিত শান্তর, নিয়ামক হইতে পারে। ব্যক্তিগত ইচ্ছার, 
কোন নিষ়্ামক ন| থাকিলে উহাতে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছ বলত উপস্থিত 
হইয়া জনসমাজের গ্রস্ত অকল্যাণ উৎপন্ন হইবে। 

রাজা বলিতেছেন )-_াস্তাখাগ্যের বিচার লইয়া বাড়াবাড়ি কর! ভাল 
নয়, সকল খাস্তের পরিণাম একই । “অতএব উপরের পবিত্রতা চেষ্টা 


অপেক্ষা, মনের পবিভ্রতাঁর চেষ্টা করা, ভ্তাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্াক 
হ্য়।” 


২৭২ মহাজা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
'ব্রন্দোপাসনা। 

এই পুস্তক ১৭৫০ শকে, (১৮২৮ ত্রীঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে ব্রন্মোপাদনার একটি পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়া 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা তরাহ্- 
সমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তখন সমাজে 
কেবল উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত। 

ধর্মের দুইটা মূল। 

রামমোহন রায় উক্ত পুস্তকে বলিতেছেন যে, সমুদয় ধর্ম ঢুইটি 
মুলকে আশ্রয় করিয়া! আছে। প্রথম, সকলের নিয়ন্ত| পরমেশ্বরের 
প্রতি নিষ্ঠা। দ্বিতীয়, মন্ৃষ্যের মধ্যে পরম্পর সৌন্জন্য ও সীধুবাবহার। 

পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিশেষ করিয়া 
বলিতেছেন। তাহাকে আপনার আযু, দেহ ও সমুদায় মৌভাগোর 
কারণ জানিয়| সর্বাস্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক, তাহার নানাবিধ 
সৃষ্টিকার্ধ্য দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করা, এবং তাহাকে ফলাফলদাত। 
শুভাগুভের নিয়ন্তা জাণিয়া সর্বদা তাহাকে সমীহ করা উচিত। সর্বদ| 
এইরূপ অনুভব করা কর্তব্য যে, আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিতেছি, 
কথা বলিতেছি, ও কার্ধ্য করিতেছি, সকলই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে 
করিতেছি। ৃ 
ধর্ধের দ্বিতীয় ভিত্তি, পরস্পর সাধুব্যবহারসম্বন্ধে, রাজা এইবূগ 
নিয়ম বলিতেছেন যে, অন্তে আমাদের সহিত, যেরূপ ব্যবহার করিনে 
আমাদের সন্তোষ হয়, আমরাও অন্টের সহিত সেইরূপ ব্যবহাঁর করিব) 
এবং অগ্তলোকে মামাদের প্রতি ধেরূপ ব্যবহার করিলে আমরা অন 
হই, তাহাদের প্রতি আমর! সেরূপ ব্যবহার কদাচ করিব না। 


আঁরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৭৩ 


কোন কোন গ্রীষ্টিয়ানের! বলেন যে )--পষীণ্ড উপদেশ দিয়াছেন ষে, 
অন্তের নিকটে যেক্ধপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্তের প্রতি তুমি নিজে 
সেইরূপ ব্যবহার কর। ইহা ভাবাত্মক (7১০310%৩) উপদেশ। 
বীপ্তর পূর্বে ফাহারা এই প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
সকলেরই উপদেশ অভাবাত্মক (০0৪৮০ )। অর্থাৎ তাহাদের উপদেশ, 
এই যে, অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার গাইতে ইচ্ছ। কর না) 
অন্টের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিওনা। চীনদেশীয় জ্ঞানী কন" 
ফিউসসের গ্রন্থে, মহ।ভারতে, এবং বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থে, এইরূপ অভাবাত্মক 
উপদেশ প্রা হওয়! যাঁয়। যীগ্ুই কেবল এ বিষয়ে ভাবাত্বক উপদেশ 
দিয়াছেন।৮ ইহা অমূলক কথা। বৌদ্ধধর্শের গ্রন্থে এ বিষয়ে ভাঁবাত্মক 
উপদেশ গ্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। রাঁজ! রামমোহন রায়, সংস্ৃতশীন্ত্র হইতে 
ভীবাত্বক উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এই ক্রন্ষোপাসনা পুস্তকে 
ভাবাত্মক ও অভাবাম্মক উভয় আকারেই উপদেশ দিয়াছেন। 

মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রাঙ্গধর্ধের যে চারিটি বীজ স্থির করিয়া 
দিয়াছেন, তাঁহার চতুর্থ বীজ এই ;--.“তশ্সিন্‌ গ্রীতিস্তস্ত প্রিয়কা ধ্যসাধনঞচ 
তদ্রপাষনমেব।” তীহাঁকে প্রীতি কর! ও তাহার প্রিয়কার্্য সাধন করাই 
তাহার উপাদনা। দেখা যাইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায়, এই 
উপদেশ প্রথমেই দিয়া গিক়াছেন। রামমোহন রায়, ত্রন্মোপাসনা পুস্তকে 
বলিতেছেন, পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা এবং পরম্পর মৌজন্ত ও সাধুব্যবহার 
এই ছুটি ধর্ষের মূল। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের কেবল ভাষার ভিন্নতা মাত্র, ভাব একই। 

ফরাসি দেশের থিওফিল্যান্থ পিষ্টগণ। 
রামমোহন রায়ের সময়ে, ফরাসি দেশে ভল্নি, ভল্টেয়ার, টমাস পেন 


প্রতি কতকৃগুলি লোক একেন্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । তাহাব্নাও 
৩৫ 


২৭৪ মহাতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। 


ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম, এই ছুটিকে আপনাদিগের ধর্থের ভিত্তি 
বলিয়া! স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা ঠাহাদের ধর্মের থিওফিল্যান্‌- 
থ্পি (11)600101100)71099 ) অর্থাং পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম, 
এই নাম দিয়াছিলেন। ১৭৮৯ শ্রীষ্টাবে, ফরাসিবিপ্বের সময়, ভল্নি, 
[২179 061010017৩১ নামক এক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে 
স্বার্থপর ও চতুর ধর্ম্যাজকদিগের দ্বারা জগতের কত অনিষ্ঠ হইয়াছে, 
গ্রদর্শন করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, পরমেশ্বর ও 
মনথম্তের প্রতি প্রেমই প্রকৃত ধর্ম। এ সম্রদায় এখন বর্তমান নাই। 
ইছাদের ধর্মমতের সহিত ত্রাঙ্মদমাজের মতের অত্যন্ত সাদৃশ্ত। বিলাতের 
£51] 016 9621 109100” নামক পত্রিকায় একটি ব্রাঙ্গবিবাহের সংবাদ 
দিয়া, সম্পাদক স্থুপ্রসিদ্ধ উপন্তানলেখক ডিকিনূস্‌ সাহেব, ত্রাহ্মদিগের 
বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে, ইহাদিগের ধর্মমতের সহিত ফরামি দেশের 
থিওফিল্যান্ধুপিষ্ দিগের মতের অত্ত্ত সারৃশ্ঠ । 

রাজা রামমোহন রায় এই 'ব্রহ্গোপাসনা পুস্তকে ব্রঙ্গোপাসনার 
একটি সংক্ষেপ ক্রম দিগ্লাছেন। সে ক্রম এই)--প্রথম, “$ তংসং' 
(স্ৃষিস্িতি প্রলয়ের ধিনি কর্তা, তিনি সত্য।) দ্বিতীয় ;--“একমেবদ্ধিতী 
্রঙ্গ'--€ একমাত্র, অদ্ধিতীয়, বিশ্বব্যাপী, নিত্য ) এই ছুটি বাকা একক্রে, 
অথবা পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে, শ্রবণ ও চিন্ত! করিবে। “যতো বা ইমানি ভৃতানি 
জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি' পাঠ করিবে, ও উহার অর্থ চিন্তা করিবে। 
মূল সংস্কতে, এবং প্রচলিত ভাষায় উহার অনুবাদে, উহার অর্থ চনত 
করিবে। রামমোহন রায় তৎপরে কয়েকটি মংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া 
ছেন ও উহার পরে, তিনচারি ছত্র বাঙ্গাল! পদ্য দিয়াছেন। 'তাহার গর, 
মহানির্বাণতন্্র হইতে--“নমন্তে সতে সর্বলোকা শ্রয়ার* ইত্যা | মুনি 
স্তোত্র উপাননায় ব্যবহার করিবার জন্ত উতত করিয়া্েন। এই 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৭৫ 


স্তোত্রটির উপরে লিখিয়া দিয়াছেন “তন্্োক্ত স্তব, তান্ত্রিকাধিকারে 
হয়।” স্তোত্রের নিয়ে, সর্বশেষে লিখিতেছেন "এ ধর্ম সুতরাং 
গোপনীয় নহে, অতএব ছাপা করান গেল, শেষ ছাপা হইল 1” উক্ত 
স্তোত্রটি কিছু কিছু পরিবন্তিত হইয়া অগ্াপি আনিত্রান্ষদমাঞ্জে উপাসনার 
সময় ব্যবহৃত হয়। 

যদিও এই উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে রাঁজা সঙ্গীতের কথা কিছু 
বলিতেছেন না, কিন্ত তিনি সঙ্গীতদ্বারা৷ উপাঁসনার অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। স্থানান্তরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে সঙ্গীতঘ্বারা উপাসনার 
আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ব্রাঙ্মদমাজে সঙ্গীতঘ্বারা উপানন! তিনিই 
প্রবর্তিত করেন। এই উপাসনাপদ্ধতিতে সঙ্গীত্ব বিষয়ে কোন কথা না 
থাকিলেও, উহ! উহ আছে বলিয়া! মনে করিতে হইবে |) 





প্রার্থনাপত্র ৷ 

এই পুস্তক ১৭৪৫ শকে, (১৮২৩ খ্রীঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে হ্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল ধর্সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব 
গ্রকাশ কর! হইয়াছে। ভারতবর্ষায় উপাসকমশ্তরদায় সকলের মধো 
ধাহার। ব্র্ষজীনের পথে চলিতেছেন, ইহাতে, রামমোহন রায় বিশেষ 
ভাবে, তীহাদের উল্লেখ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, দশনাম! 
ম্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাছুগন্থী, ও 
ফবীরপন্থী, এবং অন্তমতাবলক্বা প্রভৃতি এই ধর্াক্রান্ত হয়েন ) তাহাদের 
মহিত ভ্রাভৃতাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।” 


২৭৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। 


রহ্নিষ্ঠের ছুইটিমাত্র লক্ষণ । 


এগ্থুলে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবগ্তক। তিনি ব্র্ধ- 
নিষ্ের দুইটিমাত্র সামান্য লক্ষণ দিয়াছেন। প্রথম, বিশ্বীল সন্বন্ধে। বাক্য 
মনের অগোচর পরমাস্া, জগতের মূল এবং আশ্রয়, এই বিশ্বাস। দ্বিতীয়, 
জীবন ও ব্যবহার সম্বন্ধে। পরকে আত্মভাবে দেখিয়! তাহার গ্রতি 
তন্ধগ আচরণ। কেবল এই ছুটি মাত্র লক্ষণ। ব্রন্মোপাসন! পুস্তকেও 
এই ভাবের কথ! বলিয়াছেন। কবীরপন্থী প্রভৃতি থে সকল হিনু সম্প্রদায়, 
র্জ্ঞানের পথে চলিতেছেন বলিয়া রাজা তাহাদের সহিত, বিশেষ ভাবে, 
্রাতৃভাব রক্ষা! করিতে উপদেশ দিতেছেন, নেই সকল সম্প্রদায়ের লোক 
জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, অনেকেই আত্মাংশে জীবের অনাধিত 
স্বীকার করেন। তথাপি রাজা তাহাদিগকে “এই ধর্ধাক্রান্ত” অর্থাৎ 
্রাহ্গধন্্াক্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 

এন্থুলে স্বরণ করা আবশ্যক যে, রাজা! বৈদাত্তিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তির 
উপরে দঙায়মান্‌ হইয়া হিন্দু পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া" 
ছিলেন। শান্রান্থদারে, আস্মাংশে জীবের অনীদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 
এততিন্ন গুরুকরণে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদে যেরূপ গুরুর 
কথা আছে, সেই প্রকার গুরুর আবস্তকতা স্বীকার করিয়াছেন। গরুর 
লক্ষণ দেখিয়া গুরুনির্বাচন করিয়া লইতে বলিয়াছেন । বৈষ্ণবগুর বিশ্ব 
কৌলগুরুকে যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বা! শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে, উহা রাম 
মোহন রায়ের মতে কেবল, মাহাস্ব্যহ্চক বাক্যমাত্র। উহার অর্থ কেব্র 
এই ধে, গুরুকে বিশেষভাবে ভক্তি করিতে হইবে। রাজ! গুরুর রব 
অনরাসতত্ব স্বীকার করেম নাই। সুতরাং কবীরপর্থী গ্রভৃতি যে মকর 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৭৭ 


গপ্রনায়ের লোক বঙ্ষজ্ঞানের পথে চলিতেছেন, তাহাদিগকে যে, শ্বধর্মাবলম্থী 
বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? আর একটি কথা এই যে, তিনি 
ধর্দের যে ছুইটি মুল নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে একতা দেখিলেই 
লোককে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেন। অন্তান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও 
তাহ। তিনি গ্রাহথ করিতেন না। 


প্রচলিত ভাষায় ও সংগীতদারা উপাঁসন|। 


কবীরপর্থী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় নিরাকার উপাসক সম্প্রদায় সকল, 
প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদাদি বেদাত্যাস না করিয়া কেবল দেশপ্রচলিত 
ভাষায় সঙ্গীতাদি করিয়। উপাসনা ও ধর্সাধন করিয়া থাকেন। পাছে 
কেহ মনে করেন যে, প্রচলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া উপাসনাদি করিলে 
ফল লাতের সম্ভাবনা নাই,সেই জন্য, তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া 
পৃতিপর করিতেছেন যে, প্রচলিত ভাষায় উপদেশ ও সঙ্গীতাদির দ্বারাও 
লাকে ত্রহ্ষমাধন বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারে। বেদপাঠ ও বেদগান 
তন্ন যে ব্রঙ্গপাধন হইতে পারে না, এমন নহে। বেদগানে অসমর্থদের 
বয়ে যাঁজ্বন্ক্য বলিতেছেন )-- 
ধগগাথা! পাণিফা দক্ষবিহিত! ব্রহ্মগীতিকা। 
গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রঙ্গাধিগচ্ছতি। 
বীণাবাদনতত্ব্তঃ শ্রাতিজাতিবিশারদঃ | 
তালজ্শ্চাগ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ॥ 
ধক্সংভ্তক গান ও গাথাসংজ্ক গান, ও পাঁণিকাঁ এবং ঈক্ষবিহিত 
ীন, বঙ্ববিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয়। এই সকল মোক্ষসাধন 
দীত অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণীবাদনে নিপুণ, ও সস্বরের 


২৭৮ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। 
বাইশ গ্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি বিষয়ে াহারা প্রবীণ, এবং 
তীলল্ত, তাহারা অনায়াসে মুক্তি গ্রাঞ্ড হন। 
মংস্থতৈঃ প্রারতৈর্বাক্যের্যঃ শিষ্যমন্ূরূপতঃ | 
দেশতাষাত্যপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সুরঃ সত! । 
্ার্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন। 
শিষ্যের বৌধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিনব! প্রার্ৃত' বাক্যের দ্বারা অথবা 
দেশভাষাদি উপায়ের দ্বার ধিনি উপদেশ করেন, তাহাকে ওর কহাষায়। 
মন্ত্র মতে ব্রহ্মসাধনের প্রথম উপায় ইন্িয়নিগ্রহ। দ্বিতীয় উপায় 
প্রণবাদি বেদাত্যাসা যাজবক্য সাধকদিগের অধিকীর আরও প্রশন্ত 
করিয়া দিলেন। সংস্কৃত প্রণবাদির পরিবর্তে দেশভীষায় গান ও উপদেশদি 
চলিবে, ইহাই ব্যবস্থা করিলেন । সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের গ্রতিিত 
্রাঙ্মমমীজে শান্্ীনুসারেঃ উপনিষদ্‌ পাঠাদি ও প্রচলিত ভীষায় উপাঁমনা, 
এ ছুয়েরই স্থান রহিল। : 
রাজ! 'পরার্থনাপত্রে' হিন্দু ত্রন্মোপানক এবং একেস্রবাদী গরীরিয়ানের 
মধ্যে এই প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছেন যে, হিন্দু ব্রন্মোপাসক কোরি 
শীন্ত্র মীনেন, আর একেশ্বরবাদী প্রীষটিয়ান, ্রষ্টকে পরমে্বরের গ্নেরিত 
ও আপনাদের আচীর্ধ্য বলেন । রাজীর মতে, এ প্রতে? গুরুতর নহে। 
উপগান্তের প্রক্য ও অনুষ্ঠানের ক্াই প্রধীন। মে বিষয়ে যখন কৌন 
ভিন্নত| নাই, তখন উপাসকদিগের মূখ্য আত্মীয়তা থাকা কর্তৃব্য। 
ভীরতবর্বয় রামায় প্রতৃতি মশ্রদায়ের মধো এমন বছুলোক আছেন 
বাহার! রাাদি অবতার স্বীকার করেন উহাদিগকে ঈশ্বরজান 
ধাঁন করেন, নানা অবতারের এঁক্দর্শন করেন। কিন্ত কোন বাহ্রজি 
নির্বাণ করেন না। সেইরপ, ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ, ধাহার গরগেরে 
রিদ্ব ও ্রষ্টের অবতারদ্বে বিশ্বাস করেন, অথ কোনরূপ 
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ব্যবহায় করেন না, (যেমন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্্মাবলগ্বিগণ, ) তীহাদের সহিত 
উপরি উক্ত রামায়ৎ প্রতৃতি সম্প্রদায়ের সাৃশ্ত আছে। এই উভয় 
সম্রদায়ই অবতারবাদী ও কোনরূপ বাহ্থপ্রতিমূ্তি নির্মাণের বিরেধী। 
রাজা বলিতেছেন, হিন্দু ও গ্রীষ্টিগান, এ উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই 
মহিত আমাদের অবিরোধিভাব থাক। কর্তব্য । 

এদেশে ও ইয়োরোপে ধাহারা অবতারে বিশ্বাস করেন, এবং উহার 
াহপ্রতিমুত্তি নির্মাণ করিয়। পুজা করেন, তাহাদের প্রতি বিথ্বেষভাব 
ধাক! উচিত নহে। রোমান ক্যাথলিক শ্রীষ্টিয়ানগণ, পরমেশ্বরের ভরিতে, 
টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, এবং বাহাপ্রতিমুণ্তি নিশ্মাণ করিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষেও এমন সকল হিন্দু রহিয়াছেন, যাহার! তাহাদের স্তায়, 
অব্তারে বিশ্বাস করেন, ও মুত্তি নিম্মাণ করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় 
্ীষ্টযান ও ভারতবর্ষায় হিন্দুর মধ্যে এ প্রকার সাধৃশ্ত দেখিতেছি। 
রাজ! বলেন যে, ভার্তবর্ষীয় ও ইয়োরোপীয় এই ছুই উপাসকসম্প্রদায়ের 
লাককে, বণের গ্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন বলিয়! বোধ হইলেও, ইহাদের 
গামনার মূলে এঁক্য আছে। 


বিভিন্ন ধর্ম সকলের শ্রেণীবিভাগ । 


এই ক্ষত গ্রন্থখানিতে (প্রাথনাপত্র ) দেখা যায় যে, রাজা! রামমোহন 
য় জগতে গ্রচাণিত ধর্ম সকলকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। 
বাহার এক মাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক, তাহাদিগকে প্রথম 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । ভারতবর্ষের "দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে, 
এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদুপস্থী ও কবিরপন্থী এবং সম্তমতাবলম্বী 
রস্থুতি এই ধন্মাক্রাত্ত হয়েন।” রাজার মতে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার 
একেশ্বরবাদী খ্রীষ্িয়ানগণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ঘত। আধতারবাদী 


২৮৭ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। 


্ীিয়ান ও অবতাঁরবাদী হিন্দু, বাহার! আপনাদের উপান্ত দেবতার 
গ্রতিম! নির্মাণ না করিয়া মনে মনে তীহীর ধ্যান করেন, তীহাদিগকে 
ঘিতীয় শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন। তৎপরে যে সকল অবতারবাদী খ্রীষ্টান 
ও হিচ্ু, উপান্তদেবতার মুষ্তি নির্মাণ করিয়া পৃজ্জা করেন, তাহার! 
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তগ্ত। প্রথম, নিরাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী 
্র্টি়ান) দ্বিতীয় অবতারবাদী, অথচ প্রতিমাপুজার বিরোধী এনগ 
হিন্দু ও খ্রীঘিয়ান, এবং তৃতীয় অবতারবাদী ও মূর্তিপূজক হিনু ও 
্রীষ্টি়ান, বিভিন্ন নামধারী হইলেও রাজার মতে আধ্যান্মিক ভাবে 
ইহারা এই তিন শ্রেনীর অন্তর্গত। হিদু ও খরীগ্িয়ান এই বিভিন্ন নামে 
কিছুই আসিয়া যাইতেছে না। জ্ঞানের অবস্থানুদারে রাঙা, নিরাকার, 
বাদী, অবতারবাদী প্রভৃতি হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানগণকে একত্রীতৃত করি 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 

উপরি উক্ত ছুই প্রকার শ্রেণীভূক্ত অবতারবাদী হিন্দুর মহত, 
আমরা যেব্প ব্যবহার করিব, একপ ছুই প্রকার শ্রেণীতুক্ত অবতারবাদী 
্ষ্টিয়ানদিগের সহিতও সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য। আমর 
কাহারও প্রতি বিদ্বেষী হইব না। রাজ্জা পরিশেষে বলিতেছেন; কিন 
& দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রকার ইয়োরোপীয্বেরা যখন আপন মতে লইতে $ 
অইৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি ষত্ব করেন, তখনও 
তাহাদিগের দ্বেষভাব না করিয়! বরঞ্চ তাহাদের শ্বায় দোষ জানিবার 
অন্তানত| নিমিত্ত কেবল করুণ! কর! উচিৎ হয়।” ইত্যাদি। 

'আত্মানাত্মবিবেক' | 

এই গ্রন্থথানি শ্রমৎ শঙ্করাচারধ্য প্রণীত। রামমোহন রায় বাগান 
অনুবাদ সমেত মৃলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বৈধাত্তিক মত গর 
জানিতে পার! যায়। 
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ক্ষুদ্রেপত্রী” | 


রামমোহন রায় ত্রহ্ষবিষয়ক কয়েকটি ন্ুশ্রাব্য ছন্দৌবন্ধ শ্রুতি, 
শ্রুতিমন্্ন ও গীত এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত 
করিয়া বিতরণ করিতেন। তীহার গ্রন্থপ্রকাশক তাহা “ক্ষুদ্র পত্রী, 
নামে ছুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন। 


ব্রহ্মনংগীত। 


্ধসংগীত রাজ! রামমোহন রায়ের এক অতুল কীর্ডি। অন্তান্ট 
অনেক বিষয়ের ন্তায় বাঙ্গীল| ভাষায় ব্রহ্ষমংগীতের তিনিই হৃ্টিকর্তা। 
তাহার নিমের ও বন্ধুগণের বিরচিত সংগীত গুলি তিনি পুত্তকাকারে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার সময়েই উক্ত পুস্তকের ছুই তিন 
সংস্করণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেও অন্তান্ত লোকের 
দ্বার উহা অনেকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল সংগীত 
এক্ষণে আমাদের জাতীয় সম্পত্বি হইয়াছে । কি ব্রহ্ষোপাসক, কি 
পৌত্বলিক, রামমোহন রায়ের সংগত সকলেরই নিকট জমাদৃত। 
এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও অনিত্যতা বিষয়ে রামমোহন 
রায়ের সংগীতের তুলনা নাই। “মনে কর শেষের সে দিন ভ্যঙ্কয়* 
গ্রভৃতি গীতগুলি ঘোর বিষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিছাতের ন্তায 
বৈরোগ্য প্রতিভাত করিয়া দেয়। অসামান্ত তর্কশক্তিসম্পন্ন হয়াও 
তিনি থে কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা প্রমাণ করিয়া 
দিতেছে। যে সংগীতটীর উল্লেখ করা হইল, তাহাতে মৃত্যুর ছবি কেদন 
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২৮২ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত করা হইয়াছে! বর্ণনাঁটি সংক্ষিপ্ত, অথট 
কেমন ভয়ঙ্কর ! 

রাজার ব্রহ্ষসংগীতগুলি বিশেষরপে আত্মজ্ঞানসাঁধনের সহায়। 
বেদান্তের জ্ঞানমার্গ ও উপাসনান্থ্যায়ী রচিত। ব্রদ্মের নিরাকার, 
নামরূপাতীত ও ত্রৈগুণ্যাতীত ভাব, সর্বব্যাপীত্ব) দ্বৈতভাববর্জন ও 
আদ্বৈতভাৰ দৃ়ীকরণ, সংসারের অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগা- 
সাধন, ইন্জরিয়নিগ্রহ, অভিমান এবং আদি আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন 
রায়ের ব্রহ্মমংগীতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হত্যা 
যায়। 

ব্দোস্তশান্ত্ে বরহষস্বূপ যেরপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রাজা রামমোহন 
রায়ের সংগীত সকল সেই তাবে রচিত। এতত্তিনন, উহ! বেদাস্থানুযায়ী 
মাধনের একান্ত উপযোগী । আম্মানাস্ববিবেক, বৈরাগ্া, শমদদাদি 
বেদাস্তান্যায়ী সাধনের পক্ষে তীহার সংগত, বিশেষ যাহায্য করিয়া 
থাকে। উহাতে পরমেশ্ববের দয়া গ্রভৃতিরও বর্ণনা রহিয়াছে। 

পণ্ডিত রামগতি স্ায়রন্ব মহাশয়, তাহার রচিত বাঙ্গালা ভাষা ৫ 
বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে, রামমোহন রায়ের গীতের বিষয় 
বলিয়াছেন ;--“তিনি (রামমোহন রায়) অত্রাতকষ্ট গান রচনা করিতে 
পারিতেন। তাহার তরক্ষং্গীত, বোধ হয়, পাষাণকেও আর, 
পাঁষগুকেও ঈশ্বরাহরক্ত ও বিষয়-নিমপ্ন মনকেও উদাসীন করিরা ভুলিতে 
গারে। এ মকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ,» সেইনপ বিদ্ধ বা? 
রাগিনী রমঘ্িত। অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্বক উহা গাই 
থাকেন ।? 

আমরা নিয়ে, রাজ! রামমোহন রায়ের নিজ্কের রচিত বিজি ভাবের 
কয়েকটি সংগীত উদ্ধত করিপ্লাম। 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৮৩ 


ইমন-_আড়াঠেকা। 
ভূলন! নিষাদকাল, পাতিয়াছে কর্শর্জাল, 
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ। 
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কম্মতরু ফল, 
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ | 
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন। 
নিত্যন্খ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ॥ 
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, 
পাইবে ভৌগিবে কত আনন বিহঙ্গ ॥ 
ইমন কল্যাণ-তেওট। 
ভাব সেই একে । 
জলে স্থলে শুন্তে যে সমানভাবে থাকে । 
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, 
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে । 
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্ববং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈব্তং। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং। 
সাহানা_ ধামাল। 
ভয় করিলে ধারে না থাকে অন্তের ভয়। 
বাহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়। 
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়, 
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়। 
কিন্তু তুমি ভূল তারে এতো ভাল নয়। 


২৮৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বেহাগ--কাওয়ালী। 


নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, 

বিভু বিশ্বনিকেতন। 
বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন, 
নির্বিশেষ সনাতন । 

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, 
অস্তরাত্বা অগোচর। 

সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমান, 
ব্যাপ্ত সর্ব চরাচর। 

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, 
একমাত্র নিরাময়। 

উপমারহিত, সর্বজনহিত, 

ব সত্য সর্বাশ্রয়। 
সর্বজ্ঞ নিষ্ধল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, 
পরব্রঙ্গ শ্বগ্রকাশ। 

অপার মহিম।, অচিস্ত্য অসীমা। 
সর্বসাক্ষী অবিনাশ।' 

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রম! পবন, 
ভ্রমেন নিয়মে ধার। 

জলবিসৃপরি, শিল্পকার্য্য করি, 
দেন রূপ চমংকার। 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৮৫ 


পশ্তপক্গী নানা, জন্ক অগণনা, 
ধাহার রচনা হয়। 

স্থাবরজঙ্গম, যথ! যে নিয়ম, 
সেই ভাবে সব রয়। 

আহার উদরে, দেন সবাকারে। 
ভ্ীবের জীবনদাতা। 
রস রক্তস্থানে, ছুগ্ধ দেন স্তনে, 
পাঁন হেতু বিশ্বপাতা। 

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, 
হয় ধার নিয়মেতে। 
সেই পরাৎপর, তারে নিরস্তর, 
ভাব মনে বিধিমতে । 

কেদারা-_আড়াঠেকা। 
বিগতবিশেষং) জনিতাশেষং, 
সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং। 
আকৃতিবীতং, ত্রিগুপাতীতং, 
শ্মর পরমেশং ভূর্ণং | 
পশ্তি নেত্রবিহীনং। 
শৃর্দকর্ণং, বিরহিতবর্ণং। 
গৃহদহস্তমপীনৎ। 

বেদৈর্গাতং, অগদালোকং, 
সর্বস্যৈকশরপ্যং। 


২৮৬ মহাঁতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। 


ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং, 
নিগুণমপরিচ্ছিন্নং | 
বিততবিকাঁশং, জগদাঁবাসং) 
সর্কোপাধিবিভিন্নং | 





গৌড়মন্্লীর--আড়াঠেকা। 
সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথা কর অন্বেষণ, 
অন্তরে না দেখে তারে কেন অন্তরে ভ্রমণ । 
যে বিভু করে যোজন, কর্ম্েতে ইন্দরিয়গণ, 
মাজিয়৷ মন-দর্পণ তারে কর দরশন। 
ইমন কল্যাণ_-ধামাল। 
শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং 
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং 
চিন্তয় শাস্তমতে পরমেশং 
স্বীকুরু তন্ববিদামুপদেশং 
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ। 
যন্ত ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ। 
ভবতি যতোজগতোম্য বিকাশঃ। 
স্থিতিরপি পুনরিহ তন্ত বিনাশঃ | 
যদন্থুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ। 
ভবতি পুনর্ন গুচামধিরোহঃ | 
যোন্ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। 
জগতি পরং শরণং শরণানাং। 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৮৭ 


টোড়ি--আড়াঠেকা । 
এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে । 
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্বাস্তরে ॥ 
সুর্য্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি, 
শশীতে শীতলতা জগতে এই রীতি, 
তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ, 
নেই ব্যাপ্ত চরাচরে। 


আলাইয়া-__আড়া। 
কোথায় গমন, কর সর্বক্ষণ, 
সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে । 
ফলশ্রুত্তি বাণী, হৃদয়েতে মানি, 
প্রফুল্ল আপনি আপন মনে । 
সর্বব্যাপী তীর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, 
অন্তথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ? 





কালাংড়া__আড়াঠেক1॥ 
মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে? 
সে অতীত গণত্রয়,ইন্দ্রিয়বিষয় নয়, 
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ূভাবে। 
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, 
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ, 
সেই সত্য, এই মাত্র নিতান্ত জানিবে। 





২৮৮ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সিন্বভৈরবী-_আড়াঠেক|। 
মন একি ভ্রান্তি তোমার। 
আবাহন বিসজ্জন ব্ল কর কার। 
যে বিতু সর্কত্র থাকে, “ইহাগচ্ছ” বল তাঁকে, 
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার। 
অনস্ত জগদাধারে আপন প্রদান করে, 
“ইছতিষ্ট' বল তারে, একি অবিচার । 
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেন্ক সব, 
তারে দিয়! কর ত্যব, এ বিশ্ব যাহার । 


আলাইয়া-_ঝাপতাল। 

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন ছুই নয়। 

একের কল্পনা রূপ সাঁধকেতে কর ॥ 
হংসরূপে সর্বান্তরে, ব্যাপিল ষে চরাচরে, 

সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয়। 
স্বাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষু। শিব যম, 

প্রত্যেকেতে ষধাক্রম, যাঁতে লীন হয়। 
কর অভিমান খর্ব, ত্য মন ঘৈতগর্, 

একাস্বা জানিবে সর্ব, অথও্ড হ্ধাগুময়। 





আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৮৯ 


যেহাগ__-আড়াঠেকা। 
অন্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর একি অনুষ্ঠান । 
পরাংপর করি পর, অপরে পরম জ্ঞান ॥ 
জলভ্রমে মরীচিকা আশামাত্র সাঁর, 
অলভ্য বাণিজ্য তাছে না দেখি সুসার। 
অবিবেকে তাজি তত্ব, অতত্বে যথার্থ ভান | 


সংসারের অনিত।তা ও মৃতু/বিষয়ক সংগীত । 
ভৈরবী--আড়াঠেক]। 

এই হল এই হবে এই বাসনায়। 
দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পাঁয়। 

মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, 
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হাঁয়। 
অহন্ভছনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমবাশ্চ্য্যমতঃপরং | 


রামকেলী-আড়াঠেক! | 


মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর । 

অন্তে বাক্য কবে কিন্ত তুমি রবে নিকত্বয়। 
যাঁর প্রতি বত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, 

তার মুখ চেয়ে তত হুইবে কাতর । 


৩৭ 


২৯৪ 


মহাতু! রাজা রামমোহন.রায়ের জীবন চরিত। 


গৃহে হায় হায় শব, সম্মুখেস্বজন স্তন্ধঃ 
দৃ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিমকলেবর। 


অতএব সাবধান, ত্যজ দত্ত অভিমান, 
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, দত্যেতে নির্ভর 


সি াতওতসএরত 


রামকেলী--আড়াঠেকা। 
এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ। 
তবে কেন এত আশা এত ঘন্ব কি কারণ। 
এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর স্েহ, 
ধুলিসার হবে তার মন্তক চরণ ॥ 
যত্্বে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, 
কিন্তু যত্রে দেহনাশ না হয় বারণ। 
অতএব আদি.অন্ত, আপনার সদা৷ চিন্ত, 
দয়! কর জীবে, লও সত্যের শরণ । 


ইমন কল্যাপ-_আড়াঠেক | 


মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর । 
গৃহপূর্ণ ধনে আর সর্ব গুণে গুণাঁকর। 
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, 
অশ্ব রথ গঞ্জ দ্বারে অতি শোভাকর। 


আরও কয়েকথানি গ্রস্থপ্রকাশ। ২৯১ 


কিন্ত দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, 
অবশ্থ তাযজিতে হবে, কিছু দিনাস্তর। 
অতএব বলি গুন, তাজ দত্ত তমোগুণ, 
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর ॥ 
রামকেলী-_-আড়াঠেক1। 
দস্তভাবে কত রবে হও সাবধান। 
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান । 
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোছে, 
মুগ্ধ হয়ে নিজ দৌষ না কর সন্ধান। 
রোগেতে কাতর মতি, শোকেতে ব্যাকুললমতি, 
অথচ অমর বলি মনে মনে ভান। 
অতএব নম হও, সবিনয় বাক্য কও, 
অবশ্ঠ মরিষে জানি সত্য কর ধ্যান। 
রামকেলী-_আড়াঠেকা। 
গ্রাস করে কাল পরমাধু প্রতিক্ষণে। 
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জনে। 
গত হয় আমু যত, * ম্নেহে কহ হুল এত, 
বর্ষ গেলে বর্ধবৃদ্ধি, বলে বন্ধুগণে 
এ সব কথার ছলে, কিবা ধনজনবলে, 
ভিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে। 
অতএব নিরস্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, 
বিবেক বৈরাগ্য হলে, কি ভয় মরণে। 


২৯২ মহাত্থা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামকেলী-__আড়াঠেকা। 


কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। 
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে। 
স্টাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দত্ত যাবে। 
গরিত কপোল ক হবে কিছুদিনে ) 
লোলচর্ কদাকার, কফ কাশ ছুনিবার, 
হম্তপদশিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণেক্ষণে। 
অভএব তাজ গর্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব, 
দয়া জীবে, নভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে। 


রামকেলী-_আড়াঠেকা। 
অনিত্য বিষয় কর সর্বদা] চিন্তন । 
ভ্রমেও ন! তাৰ ছবে নিশ্চয় ময়ণ। 
বিষয় ভাবিবে যত, বাসন! বাঁড়িবে তত, 
ক্ষণে হানা, ক্ষণে খেদ, তুটি কটি প্রিক্ষণ। 
অশ্রু গড়ে বাসনার, ' দন্ত করে হাহাকার, 
মৃতার শ্বরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ। 
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, 
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন। 


০০ 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৯৩ 
সংগীতরচয়িতাদিগের নাম । 


সংগীত পুস্তকের যে সংগীতগুলি রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের বিরচিত, 
তাহার নিম্নে রচক্লিতাগণের নামের সঙ্কেত আছে। অনেকেই গীতরচয়িতা- 
দিগের প্রকৃত নাম জানিতে ইচ্ছ! করিতে পারেন। সেই জন্য, আমর! 
নিম্নে তাহাদের সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম লিখিয়া দিলাম। 
ক, ম, কৃষ্খমোহন মজুমদার । 
নী, ঘো, নীলমণি ঘোষ। 
নী, হা, নীলরতন হালদার। 


গৌ, স, গৌরমোহন সরকার। 
কা, রা, কালীনাথ রায়। 

নি, মি, নিমাইচরণ মিত্র। 
ভৈ,দ, ভৈরবচন্দ্র দত্ত। 


বিগ্তাসাগর মহাশয় যখন বেধুন স্কুলের সম্পাদক, তখন এই 
তৈরবস্ত্র দত্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যে দিন গশুনিলেন যে, 
“অহষ্কারে মত্ত সদা অপার বাসন” 
এই নঙ্গীতটি ভৈরব বাবুর রচিত, সেই দিন হুইতে তাহাকে 'আপনি' 
বলিয়া সম্মানের সহিত সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্বে তিনি 
তাহাকে 'তুমি' বলিয়! সম্বোধন করিতেন। 


নীলমণি' ঘোষ । 
গীতরচয়িতাদিগের মধ্যে নীলমণি ঘোষের বিষয়ে পাঠকবর্গকে আমরা 


একটা গল্প বলিব। গীত রচনাবিষয়ে ইহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিন। 
ইনি দর্পনায়ায়ণ ঠাকুরের মদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পুত্র। ইহাদিগের 


২৯৩ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাটা প্রথমে কাসারিপাড়ায় ছিল, এক্ষণে গড়পাঁর।* যে সময়ে রামমোহন 
রায়ের উপদ্দেশে, নীলমণি ঘোষের চিত্ত ব্রহ্ষজ্ঞানের দিকে আর 
হইয়াছিল, তিনি তৎকালীন মানসিক ভাবব্যঞ্জক একটা ভ্জিরমপূরণ 
সংগীত রচনা করিয়া এক দিবস রামমোহন রায়কে গুনাইলেন। 
গীত গুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন 
দিলেন। আমরা উক্ত সঙ্গীতটী নি প্রকাশ করিলাম। 

কে জানে তোমায় তারা, 

তুমি সাকারা কি নিরাকার! ? 

বাক্েতে কহিতে নারি, 

বর্ণেতে বর্ণিতে হারি, 

ন যণ্ড ন পুমান্‌ নারী, 

ব্যোম আদি ধরা। 

ছিতার্থে উপাধি দিয়ে, 

কোন মতে নাম লয়ে, 

হই যেন সার! 


কায়স্থের সহিত মগ্তপানবিষয়ক বিচার। 


শান্ত্রীয়বিচার ও মন্ঠান্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি বাঙ্গানা 
পুস্তকের সারমন্্ব আমরা পাঠক বর্গকে অবুগতত করিয়াছি। আঁর একখানি 
পুস্তকের কথা বলিব। ইহার নাম 'কায়স্থের সহিত মগ্তপানবিষয়ক 
বিচার/ | উত্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে যে, শুত্রের পক্ষে নুরাগান 
শাশ্্রবিরুদ্ধ কার্য নছে। এমন কি, খ্রাঙ্ষণ প্রভৃতি জাতিরও বিহিত 
মন্তপানের অধিকার আছে। শাস্তানুযায়ী স্থরাপান করিলে ধর্মহানি 
হয় না। রামমোহন রায় মন্তপানের পক্ষপমর্থন। কেবল এই গু 


আরও কয়েকখানি গ্রস্থপ্রকাশ। ২৯৫ 


পুস্তকেই করিয়াছেন, এমন নহে; “পথ্য প্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদও 
প্রকার মত সমর্থিত হুইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় স্ুরাপানের পক্ষসমর্থন করিতেন, ইহ! শুনিয়া 
অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন | বিবেচনা করিলে ইহাতে বিশেষ আশ্র্ষ্যের 
বিষয় কিছুই নাই। মহাপুরুষেরা ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহেন ; ইহাতে ফেবল 
এই সত্যটাই প্রতিপন্ন হইতেছে । বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে একটা কথা 
অ।মাদের ম্বরণ করা উচিত। আমরা! এক্ষণে সুরাপানের যে প্রকার বিষময় 
ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। হিনসমাজের 
মধ্যে বিলাতি সত্যতার আধিপত্য তখন এতছুর বিস্তৃত হয় নাই। 
সুরাগান তিনি ছুষণীয় মনে করিতেন না বটে, কিন্তু অতিরিক্ত পানের 
প্রতি তাহার আন্তরিক ঘ্বণ! ছিল। যে পরিমাণে সুরাঁপান করিলে 
চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা তিনি যাঁর পর নাই নিন্দনীয় কাধ্য 
বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজে এত অল্প পরিমাণে স্থরাপান 
করিতেন যে) তাহাতে তাহার চিত্রচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না। কোঁন 
প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যতবার একটু করিয়া স্থরাপান করিতেন, 
্রত্েক বারে এক একটী কপর্দক সম্মুখে রক্ষা করিতেন। কপদ্দিক 
রমা করিবার ভাতপর্য্য এই যে, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কপর্দক হইলেই 
আারতিনি কোন ক্রমেই সুরাম্পর্শ করিবেন না। কথিত আছে, এক 
দিবস তাহার কোন বন্ধু তাহাকে উন্মত্ত করিয়া আমোদ দেখিবার জন্ত 
কয়েকটি কপর্দাক চুরি করিয়াছিলেন, সুস্তরাং ত্রমক্রমেই তীহার পানের 
পরিমাণ অধিক হইয়া! গিয়াছিল। রামমোহন রায় ইহা! অস্থৃভব করিবামাত্র 
বুঝতে পারিলেন যে, কেহ তার কপর্দক চুরি করিয়! থাকিবে। কে 
রি করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া 
উঠিধেন, এবং প্বরং পণ্ডিত শত্র ভাল অথচ খ' বন্ধু ভাল নহে* এই 


২৯৬ মহাঁতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মর্মের সংস্কৃত গ্লোকটী উচ্চারণ করিয়! তীঁহাকে তিরঙ্কার করিলেন। 
অতিরিক্ত স্ুরাপানের প্রতি তাহার এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, তাহার কোন 
বন্ধু একবার উক্ত দোষে দোষী হুইয়াছিলেন বলিয়া ছয় মাস কান 
তাহার মুখদর্শন করেন নাই। 

উপরি উক্ত গ্রন্থ সকল ব্যতীত রামমোহন রায় আরও কয়েকখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি অন্থুবাদিত প্রাচীনশীশ 
এবং কয়েকথানি ম্বরচিত গ্রন্থ । স্বেতাশ্বতর ও ছান্য্গ্য প্রন্ৃতি উপনিষং, 
গুরুপাহ্কা ইত্যাদি । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে উক্ত গ্রন্থগুলি পাওয়া 
রায় না। শ্বরচিত অব! অনুবাদিত গ্রন্থ ভিন্ন রামমোহন রায় কোন 
কোন ভ্ঞানগর্ভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তীহার বর্তমান 
্রন্থপ্রকাশক বলেন,--“রাঁজা1 রামমোহন রায় বেদান্তসত্রের সমগ্র সত 
শাঙ্করভাষা পৃথক্‌ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণক, 
প্রভৃতি কয়েকথানি উপনিষৎ, তাহার সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকা! মৃদ্রিত করি 
প্রচার করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। বেদাত্তস্ত্রতাধ্যখানি চতুষ্পত্রাকারের (09110 970 
৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহীতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছুই নাই। 
উপনিষদের বৃত্তিগুলি, ভিন্ন লোকের রচিত” ইত্যাদি। 


বেদচর্চার পুনরুদ্দীপন। 
রহ্মজ্ান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং বেদাত্তাদি শান 
সম্বন্ধে গ্রন্থ সকল প্রকাশ করাতে, রামমোহন ক্বায়ের দ্বারা একটা বিশে 
উপকার সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে বেদে বোত্ের 
চর্চা বিলুপ্ধ হইয়া যায়। নবন্ধীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া, ব্রিবেণী, বংশবাট 
প্রতৃতি স্থানে পুরাণ, স্বৃতি, স্তায প্রভৃতি শাস্ত্র অধীত হইত হটে, কিন্তু দে 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ। ২৯৭ 


বেদান্তের কিছুমাত্র অনুশীগন ছিল না। বেদ মূলশাস্্, সর্বোপরি মান্ত, 
ইহা অবস্থাই হিন্দুমাত্রই শ্বীকাঁর করিতেন, কিন্ত বেদে কি আছে, তদ্বিষয়ে 
অতি অল্প লোকেরই প্রক্কৃত ভ্ঞান ছিল। 

দ্রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য” এবিষয়ে তত্ববৌধিনী 
পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন;-_“বহুদিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চর্চা 
উঠিয়! গিয়াছিল? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ 
বেদাস্তের মন্ত্র ব্রাহ্মণ, শ্লোক, সুত্র ও ভাঁষ্য শুনিয়া একেবারে চমকিত 
হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভূরি তৃরি শ্বমত- 
পৌঁষক ব্রহ্গগ্রতিপাদক বাক্য মকল উদ্ধত করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
উটটাচা্্যরা ও গোস্বামীর! অভিভূত হইয়া পড়িলেন।” সাধারণতঃ সকলেই 
ভাঁবিতেন যে, বেদে ছূর্গা, কালী, কৃষ্ণ গ্রভৃতি দেব দেবীর পুজাই সমর্থিত 
হইয়াছে । “বেদে বলে তুমি ত্রিনয়না।” রামমোহন রায় ধর্ম প্রচারে 
বৃত্ত হইয়া বেদ বেদান্তে কি আছে, তথিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলেন। 


অসাধারণ পরিশ্রম । 


জান সন্ন্ধে তরি ভূরি শান্ীয় শ্লোক উদ্ধুত করিয়া রামমোহন রায় 
্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। উহাতে তাহার ষে গ্রকার 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহার পুস্তক 
সকলের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রীবয়ব। কিন্তু তাহাতে প্রমাণম্বরূপ যে 
কল শী্্ীয় বচন উদ্ধত হইয়াছে, তাহা সংকলন করিবার জন্ত, যার পর 
নাই পরিশ্রম সহকারে রাশি রাশি গ্রন্থপাঠ আবন্তক হইয়াছিল। অসাধা- 
রণ মেধাবশতঃ তিনি এই গুরুতর কার্যে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিয়াছিলেন। 

যে রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজার সহিত ইংলণ গিয়াছিলেন, তিনি 


২৯৮ মহাড়! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


. সাহার পরলোকগমনের পর, দেশে ফিরিয়া মাসিলে, রাজার গ্রন্থপ্রকাশক 
প্ীযুক্ত ঈশানচন্ত্র ব্থর নিকটে বলিয়াছিলেন যে, রাজা তাহার মানিক- 
তলার বাটীতে রাত্রি দুইট| বা তিনটা পর্যযস্ত পাঠ করিতেন ও লিখিতেন। 
একটা বড় ঘূরান, গোল টেবিল করিয়াছিলেন। উহার অপর দিকে কোন 
পুস্তক থাকিলে, উঠিয়া গিয়া আনিতে হইত না) টেবিল ঘুর়াইলেই পুন্তক 
নিকটে আসিত। 

€পৌত্তলিক মুখচপেটিকা” প্রকাঁশ। 


রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য বাবু ব্রজমোহন মন্ুমদার, ধর্দতলার 
ইউনিটেরিয়ান্‌ মুদ্্রাযন্ত্ হইতে "পৌত্বলিক মুখচপেটিকা্নামে একখানি 
পুস্তক গ্রকাশ করেন ।* প্রচলিত পৌত্ুলিকতার বিরুদ্ধে এমন স্বযুক্িপূর্ণ 
গ্রন্থ আমরা কখন দেখি নাই। ইহাতে যেরূপ শাস্্রীয়জ্ঞান ও গ্রথর তর্ব- 
শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অন্থমান 
করেন যে, উহা! রাজা রামমোহন রায়েরই লিখিত। বেনামি পুস্তক 
প্রকাশ করা তাহার নভ্যাস ছিল) স্ৃতরাং এ অনুমান অমূলক বলিয়া 
' একেবারে অগ্রাহ্থ করা যায় না। যাহা হউক, উহ! যে অন্ততঃ হার 
বিশেষ সাহায্যে লিখিত, ততিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। গে, 
সময়ে একজন মন্ান্ত বংশোস্তব ব্যক্তির নামে উক্ত পুস্তক গ্রকাশ 
ইওয়াতে বিশেষ:উপকার হইয়াছিল। অনেকদিন পরে, ব্রাঙ্মসমাজ হইতে 
যখন উক্ত পুত্তক গ্রকাশ কর! হয়, তখন উহার কঠোর নাঁমের গরিবর্ে 
£পৌতলিক গ্রবোধ' এই নামকরণ হইয়াছিল। 


+১৮২, টা হইতে ১৮২৬ বীষ্টাদের দধো ইহ। প্রথয প্রকাশিত হয 


অষ্টম অধ্যায়। 
বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ । 


আত্মীয়সভাসংস্থাপন। প্রকাশ্ঠ উপাসনা সভ। 


সংস্থাপন; ব্রাঙ্মনমাজ প্রতিষ্ঠা। 
( ১৮২৬--১৮২৯ সাল ।) 


০১ 


রামমোহন রায়ের কলিকাত| বাসের পর বংসর, অর্থাৎ ১৭৩৭ শকে 
(১৮১৫ খ্রুঃ অঃ) তিনি তাহার মানিকতলার ভবনে 'আত্মীয় সভা” নামে 
একটী সভা সংস্থাপন করেন। পর বংসরই সিম্লা ষঠিতলায় রামমোহন 
রায়ের বাটীতে সভা উঠিয়া! যায়। কিন্তু আবার তৎপর বংসরেই 
মানিকতলার বাটীতে উঠিয়া আসে। সভা সপ্তাহে এক দিন করিয়া 
হইত। শিবগ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, এবং গোবিন্দ মালা 
ন্ধঙ্গীত করিতেন; কিন্তু শ্লোক ব্যাখ্যা হইত না । এই সময়ে লোকের 
বিরাগ ও নিন্দা সহা করিতে না পারিয়া তাহার কয়েক জন অন্থুচর 
টাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। জয় সিংহ পৌত্তলিকদিগের 
সহিত যোগ দিলেন, এবং সর্বত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন যে, আত্মীয়সভায় গোবৎস হত্যা করা হয়। এই 
সকল প্রতিকূল অবস্থা, রামমোহন রায়কে লেশমাত্র বিচলিত করিতে 
গারিত না। তিনি সর্বদা আপনার উদ্দেস্রদাধনে বন্বশীল থাকিতেন, 


৩০০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এবং প্রতিদিন পর্বাহে ও সায়াহ্থে গম্তীরভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা 
করিতেন। কয়েকজন বন্ধু তাহাকে ছাড়িয়! গেলেন বটে, কিন্তু সকলে 
ছাঁড়িলেন না। দ্বগীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, মধ্যে মধ্যে, এবং স্বর্গীয় 
ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বন্্,। ননাকিশৌর বন, রাজনারায়ণ সেন, 
হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী প্রভৃতি নিয়মিতরূপে আত্মীয়সতায় উপস্থিত 
থাকিতেন। তাহারা সর্ধপ্রথমে প্রকাশ্ঠরূপে রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। লোকে তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া গালি দিত। 


রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদদমা । 


রামমোহন রায়ের বাটাতেই আত্মীয়সভ! হইতে লাগিল। পরিশেষে, 
তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার ত্রাতুপূত্রের 
তাহার বিরুদ্ধে মোকদদমা উপস্থিত করাতে তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত 
থাকিতে পারিতেন না । সেই জন্ত সভা! কখন বৃন্দাবন মিত্রের বাটাতে) 
কখন উপনগরে, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে, এবং কখন 
তুলাবাজারে বিহারীলাল চৌবের বাটীতে হইয়াছিল । 


এক মহা! বিচারসভা ও স্থুত্রহ্মণ্য শান্ত্রীর পরাঁভব। 


আত্মীয়মতা কিছুকাল পর্য্যন্ত এইরূপে চলিল। পরিশেষে ১৮১১ 
ধীঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে, ১৭ পৌষ দিবসে, উপরিউক্ত বিহারীলাল চৌবের 
ভবনে এক মহাসত| হইল। কলিকাতা ও উপনগরের প্রধান গ্রধান 
পণ্ডিত ও প্রধান গ্রধান ধনবান্‌ ও সন্তান্ত বাক্তিগণ সভামণ্ডপে আমীন 
হইলেন। বরন্মজ্ঞানীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিবার জগ্ত, কলিকাতার গ্রধান 
লমাজপতি রাজ! রাধাকাত্ত দেব বড় বড় ভট্টাচার্য পত্তিতগরণকে সম 
দ্যাহায়ে লইয়া আসিলেন। রামমোহন রায়কে পরাস্ত করিবার জর্ঠ অনেক 


আত্মীয়সভা! ও ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। ৩৩১ 


বড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত গ্রতিভার নিকট সকলই 
বিফল হইয়া গেল। সভাস্থলে যে যে তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে সুত্রঙ্গণ্য শান্ত্ীর তর্কই প্রধান। তিনি বলিলেন যে, বঙ্গদেশে 
প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, দুতরাং এখানে বেদপাঠ হুওয়! 
উচিত নহে। স্ুবরন্মণ্য শাস্ত্রী এই কথা বলিলে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ 
₹ইয়। রহিলেন ) ফেহুই প্রতিবাদ করিলেন না। অবশেষে রামমোহন 
রায় গম্ভীর ভাবে তাহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর 
বন্ধের পর, সুত্ষণ্ শান্ত্রীকে নিরম্ত হইতে হইল। রামমোহন রায়ের 
অমামান্ত ক্ষমতার কথা তাড়িতের ন্যায় চতুদ্দিকে বিস্তৃত হুইয়! পড়িল। 
পৌত্বলিকগণ ক্রোধ ও বিদ্বেষবশতঃ বিবিধ প্রকারে তাহার অনিষ্টসাধনে 
পরয়াম পাইতে লাগিলেন। 


মোকদদমার জন্য ব্যস্ততা ৷ 


রামমোহন রায়ের ভ্রাতুদ্পুত্র, জগম্মোহন রায়ের পুত্র গোবিষ্ধ গ্রসাদ, 
মম্পত্বির অংশ পাইবার জন্ত, তাহার নামে সুপ্রীম কোর্টে মোকদম! 
উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় উহাতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
গড়িয়াছিলেন যে, এই সময়ে ছুই বংসরকাল আত্মীয়সভা বন্ধ ছিল। 
এই অভিযোগসন্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ তাহাকে যে 
গজ লিখিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিয়ে গ্রকাশিত হইল। 
শ্রীকৃষ্ণ 
শরণং। 
সেবক শ্রীগোবিনাগ্রসাদ দেবশর্শণ: প্রণামা পতার্ঘ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। 
মহাশয়ের শ্রাচরপ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্ঠ অন্ত 
ঘোকের কথ। প্রমান মহাশয়ের নামে হিন্ত! পাইবার প্রীর্ঘনায় শ্রপরেম 


৩০২ মহাতা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কোর্টে একুইটিতে অজধার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে 
আমার বুঝিবার ত্রমে এ বিষয়ে গ্রবর্ত হইয়! নানা! গ্রকার ক্লেশ পাইভেছি 
এবং মহাশয়ের ও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার 
পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইডে 
অনুমতি করেন তবে আমি.নিকট পৌছিয়! সকল বিশয় নিবেদন করি। 


্রীচরণাুজেযু ইতি।-_ 
সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্ঠিক, 
গরম পূজনীয়-_ 
শ্রীুৎ রামমোহন রাঁয় খুড়া মহাশয়, 
প্রীচরণ মরজেযু 
পত্র দেনা মৌং কলিকাতা । 


এসি, এই সময়েই বর্ধমানের মহারাজ! তেজটাদ বাহাদুর পিস 
খণের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতা গ্রভিন্ম্তাল কোর্টে নালিশ করেন। 
শুনা যায়, রামমোহন রায় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতেই 
মহারাজা অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া তাহাকে জব করিবার মানসে এই মোকদমা 
উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় ধেরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করি 
জয়লাত করেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।* 

অনেকদিন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই প্রবল ইচ্ছা ছিল থে 
্র্ধোগাসনা ও ব্রক্ষজ্ঞান গ্রচার জন্য বিধিপূর্বক একটী সমাজমবস্থাগন 
করেন) কিন্তু উপরি উক্ত মোকদম! সকল এবং তজ্জনিত হনান্ত ক 
পড়িয়া তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শিযাগবে 
র্মৃশিক্ষা দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকান্ত ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে ভি? 
ক্ষান্ত হন নাই। 

* ২৩ পৃঃ দেখ। 


, আত্মীয়সভা ও ত্রা্ষসমাজপ্রতিষ্ঠা । ৩০৩ 


উপাসনাসভা সংস্থাপনের প্রস্তাব, ও কমল বস্থুর বাঁটীতে 
সভাগ্রতিঠা। 


আড্যাম সাহেব বুদ্ধিমান ও সরল লোক ছিলেন। মতপরিবর্তনের পর 
তিনি বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ঘরকরা” নামক সংবাদপত্রের আপিস-বাড়ীর দবিতীয়তল গৃহে “ইউনি- 
টেরিয়ান সোসাইটি, ( [07167209০০০ ) নামক এক সভা 
স্থাপন করিলেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খীপ্িয়ানদিগের 
মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে 
হার পুত্রগণ, কয়েকজন দুরসম্পকাঁয় জ্ঞাতি, এবং তারাটাদ চক্রবন্থী ও 
চনুপেখর দেব এই ছুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন । এক দিবস 
মতা ভঙ্গ হইলে তাহারা গৃহপ্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে 
তারাটাদ চক্রবস্তী ও চন্ত্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয়দিগের 
উপাসনাস্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি 
উগামনা-গৃহ প্রতিষ্ঠ। করা আবস্তক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের 
মনে লাগিল। তিনি তাহার বন্ধু দ্বারকানাঁথ ঠাকুর ও টাকিনিবাসী 
রায় কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে, এই বিষয় স্থির 
করিবার জন্ত তাহার বাটাতে এক সভা হইল। সভাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
ঠাকুর শ্রীযুক্ত রায় কালীনাথ মুন্সি, শ্রীযুক্ত প্রসম্নকুমার ঠাকুর এবং হাব! 
নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক বলিলেন যে, এই মহৎ উদ্দেস্ত সাধন অন্ত 
তাহার যথাসাধ্য সাহীষ্য করিবেন। চন্ত্রপেখর দেবের প্রতি ভার দেওয়া 
হইল যে, তিনি সিম্লায় শিবনারায়ণ সরকারের বাটীর দক্ষিণে এক খও 
মির মৃত্য স্থির করেন। কিন্তু উক্ত স্থান, উদ্দেশ্ত সাধনপক্ষে অনুকূল 
বিয়া বোধ না হওয়াতে, যোড়াসাকো, চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন 


৩৪৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বন্থর * একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে, ১৮২৮ খরষ্টাবে, ৬ই ভাদ্র, 
উপাসনাসভা সংস্থাপিত হইল। 

গ্রতি শনিবার, সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্য্স্ত সভার কার্য্য হইত। 
ছুইজন তেলু ব্রাঙ্গণ বেদ, এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাণীশ উপনিষদ পাঠ 
করিতেন। পরে, রামচন্ত্র বিস্ভাবাগীশ মহাশয় বৈদিক গ্লোকের ব্যাথা 
করিলে, সংগীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। তারার্টাদ চক্রবর্তী সম্পাদক নিধুকত 
হইয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ হিন্দুগণ অনেকে সভায় উপস্থিত হইতেন। 


বর্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা । 


এই সভা সংস্থাপনের অল্লদিন পরে যথেষ্ঠ অর্থ সংগৃহীত হইলে, চিৎপুর 
রোডের পার্থ এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়৷ তাহার উপর বর্তমান সমাজগৃহ 
নির্মিত হইল। তৃমি ক্রয়ের দলিলের নকল আমর! নিয়ে গ্রকাশ 


করিলাম। 





শ্ীপ্রী হরি। 
তির) 
সর [৫ 
৮:71 
দি ঠিঘে? 
05 
5071 
মহামহিম প্রীযুত বাবু ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কারীনাং 


7 টি রািটা রি. 
* পটু:গিজ বণিক দিগের অধীনে কর্ম করিতেন বলিয়া লোকে কমললোচন বহে 
ফিরিজি কমল বছু বলিত। এক্ষণে হরনাধ মল্লিক উ্ত বাটার ব্বাধিকারা। 





আত্মীয়সভা ও ত্রা্মসমাজ প্রতিষ্ঠা । ৩৪৫ 


রায় ও শ্রীযুত বাবু গ্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্র বিস্তাবাগীশ ও 
শীত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু_ 

লিখিতং শ্রীকালীগ্রসাদ কর ওলদে ৮বৈষ্বচরণ কর এবনে ৬রামসন্কর 
কর কম্বাজমী বিক্রয় কবলা পত্রমিদং কার্ধ্যনঞ্াগে মহর কলিকাত! 
নুতান্ুটি গ্রামের মধ্যে আমার পৌত্রীক বসতবাঁটী যে আছে ইহার 
চৌহুদী চিৎপুর রোডের পুর্বধার ফুলবিরতনের বাটার দক্ষিণ ৬ রামকৃষ। 
করের বাটীর উত্তর রাঁধামণি ব্রাহ্মণীর বাটার পশ্চিম এই চত্তর সীমার 
মন্যে আমার পৌত্রীক খরিদা। পারট্টাই জমী মায় এমারত কম বেশ 
/8% চারি কাঠা অর্ধপুরা আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। 
চারি কাঠা অর্ধপুয়া জমি মায় এমারত মহাশয়দিগের নিকট চিরকাল 
রঙ্গমমাজের নিমিত্তে মবলগে শিক্ষা ৪২* চারি হাজার ছুইশত টাকা 
পোনে বিক্রয় করিলাম। জমি মজকুর! আমুল মামুল মাফিক আমল 
দখল করিয়া মহাঁশয়রা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদাসএ খরিদ 
করিতেছেন তদাসয় পুরস্ক চিরকাল করিবেন আমি কি আমার 
উত্তরাধিকারিয় সহিত কম্বীন কালে দাও! নাই দাও করি কিন্বা 
কেহ করে সে ঝুট! ও বাতিল এতদার্ধে পোনের বেবাগ টাকা নগদ দন্ত 
বৃত্ত গাইয়া বিক্রয় কবলা লিখিয়! দিলাম ইতি সন ১২৩৬ বার সত্ত ছত্রীয 
সাল তারিখ ২৮ 'জৈষ্ী 


ইদ্বাদী 
রয়ামধন মালাকার শ্রকালীনাথ কর 
সাং সিমিলা সাং সুতান্থুট 
শ্রীবশীধর আমদার 


সাং কলিকাতা 


৩৯ 


৩৪৬ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রসীদ কূপেয়! বাবুদী উপরের লিখীত জমি মায় এমারত বিক্রয়ের গোঁন 
সন ১২৩৬ সাল তাং. 


আসামী রূপেয়! 
নিজরোজ 
গু: খোদ ৪২০৩ ৩ 
রোক শিলা 4 চি 
ৰা 
দে 1 
ইসাদী 
প্কালীনাথ কর শ্রীরামধন মালাকার 
সাং নুতাহুটী সাং সিমিল| 
ঞ্রবংশীধর আমদার 
সাং কলিকাতা ।* 
্যাম্প 


কুড়ি টাকা 


এই দি, বাবু রমা প্রসাদ রায়ের বাঁটীতে রক্ষিত। উক্ত দলিল 
নি্ললিখিত কয়েকটী বিষয় জানা যাইতেছে ১ম, ২* টাকার ষ্টা্পে টা 
লিখিত হইয়াছে। ২, ৪২০* টাকার গৃহ সহিত চারিকাঠা আদ গো 


আত্মীয়সভা৷ ও ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠা! । ৩৪৭ 


জমি বিক্রয় হইয়াছিল। উক্ত সময়ের সহিত তুলনা করিলে এখন 
কলিকাতায় ভূমির মূল্য কত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩য়, ১২৩৬ সালের 
২৮সে জ্যেষ্ঠ, ইংরেজী ১৮২৯ সালের ৬ই জুন, উক্ত দলীল প্রস্তুত হইয়াছিল। 
৪র্থ, ভেগার অর্থাৎ ষ্্যাম্পবিক্রেতার নাম, ব্রজমোহন দত্ত । ৫ম, বিক্রেতার 
নাম শ্রীকালীপ্রসাদ কর, তিনি স্ৃতানুটিনিবাদী। ষ্ঠ, দলিলথার! ইহ! 
গ্রতিপন্ন হইতেছে যে, এখন যে স্থানের নাম জোড়ার্সাকো, যে সময়ে 
দলিল লেখা হইয়াছিল, তখন উক্ত স্থানকে স্ৃতাটা বলা হইত। অথবা, 
উভয় নামেই উক্ত স্তান পরিচিত ছিল। ৭ম, রামমোহন রায়ের নামের 
পূর্বে দেওয়ান উপাধি রহিয়াছে, তখনও তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত 
হন নাই। রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবার পুর্বে লোকে তাহাকে দেওয়ান 
রামমোহন রায় বলিত, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে দেওয়ানজী বলিতেন। 
৮ম, কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মদমাজ শের 
উৎপত্তি হয় নাই, ব্রঙ্মসভা বল! হইত। সাধারণ লোকে উহাকে ব্রঙ্গসভা! 
বলিত বটে, এখনও অনেক লোকে ব্রহ্ষদভা বলিয়! থাকে । কিন্তু এই 
দলিলে ব্রহ্মমমাজ শব রহিয়াছে । এ 'ব্রহ্ষসমাজ” ক্রমে ত্রাঙ্মসমাজ” নামে 
পরিণত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্গসভা বা ব্রহ্মদমাজ 
নাম ছিল। 

১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ (১৮২৯ শ্রী অঃ) হইতে এই নুতন গৃহে 
সমাজের কার্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উক্ত দিবসই সাম্বংসরিক উৎসব 
হই থাকে । প্রথমে কিছুদিন 'ভাদ্রমাসে সাম্ংসরিক উৎসব হইত, 
এবং তছৃপলক্ষে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ মুন্সী, ও 
বাবু মখরানাথ মল্লিক ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া 
বহ অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিতেন। 

মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাঙ্মসমীজ প্রতিষ্ঠার দিন, মপ্ট গোমেরি মার্টিন 


৩০৮ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


(001. 110062010619 01816) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডি 
অন্ত কোন ইয়োরোগীয় উপস্থিত ছিলেন না। মার্টিন সাহেব '[715001 
০1 (186 137115) 001017163+ অর্থাৎ “বৃটিশ উপনিবেশ সকলের ইতিবৃত্ত 
নামক পুস্তকের রচয়িতা । তিনি উক্ত পুস্তকে ব্রাঙ্গদমাজ প্রতিষ্ঠার যে 
বিবরণ দিয়াছেন,নিয়ে তাহা! অন্থুবাদিত হইল। 

*১৮৩০ সালে, এই সমাজ, রাজ! রামমোহন রায়ের ত্বার| গ্রতিঠিত 
হয়। এই পুস্তকের লেখক, তথন তীহার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই একমাত্র 
ইয়ৌরোগীয় উপস্থিত 'ছিলেন। প্রায় পাচ শত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। 
এঁ সকল ব্রাহ্ণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল ।? 

্রী্ীয় একেশ্বরবাদের সহিত সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া! হিন্দু 
আঁকারে বরহ্ধজ্ঞান প্রচার জঙ্ত ব্রাঙ্মলমাজ সংস্থাপন করাতে ইয়োৌরোপীয়গণ 
ছঃখিত হইয়াছিলেন। তীহাদের আশা! ছিল যে, রামমোহন রায়ের দ্বারা 
এদেশে ক্রমে শ্রীষটর্ম প্রচারিত হইতে পারে। হিন্দু আকারে ব্রাঙ্মদমা্ 
গ্রতিঠিত হওয়াতে তাহাদের সে আশা নির্ধূল হইল। রামমোহন রার 
ও ্ভীহার অশ্ুচরগণ হিদুশীস্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দু ব্্বজ্ঞান প্রচার জন 
সমাজসংস্থাপন করাতে “জনবুল' নামক এক ইংরেজী সংবাদগন্র 
আক্ষেপ করিয়াছিলেন। 

এই ঘটনায় উইলিয়েম আড্যাম সাহেবেরও চক্ষু ফুটিল। তিনি, সেই 
সময়, একখানি গঞ্জে যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্্ এই )-“রাম- 
মোহম বেদের অত্রান্ততায় বিশ্বাস করেন, এমন নহে । তথাঁচ যে তিনি 
এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন ও ইহার পৌধণ করিতেছেন, তাহার 
কারণ এই যে, ইহান্বারা পৌত্তলিকত| সমূলোৎপাঁটিত ভুইতে পারিবে 
যাহ! হউক, সয়ল ভাঁবে বলিতে গেলে, আমাকে বলিতে হয় যে, কিছুর 
হইতে আমায় মনে এই বিশ্বীস উৎপক হইয়াছে যে, তিমি ঈশ্বরের ঘরগ 


আত্মীয়সভ| ও ব্রাঙ্মসমাজপ্রতিষ্ঠা। ৩৯ 


সন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান এচারের উপায় মনে করিয়া, ইউনিটেরিয়ান শ্রীষটধর্ঘ 
গ্রচায়ে সহায়তা করিতেছিলেন ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি নুসমাচার 
সকলকে ( 0099615 ) ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়! বিশ্বাস করেন ন1। 


সমাজসংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য | 


এক্ষণে ব্রাহ্মলমাজ নানা ভাগে বিতক্ত হইয়াছে, ত্রাহ্মদিগের মধ্যে 
মত-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এরূপ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় 
যে,ব্রাঙ্গসমাজ সম্বন্ধে উহার সংস্থাপক রাজ! রামমোহন রায়ের মনের ভাব 
কিছিল? সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার তাহার প্রক্কৃত উদ্দেশ্ঠট কি? তিনটি 
কথা পরিষাররূপে বুঝিতে পারিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। 
প্রথম, তিনি যে উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার উপান্ত 
দেবতা কে? দ্বিতীয়, উপাসক কে? এবং তৃতীয়, উপাসনার 
প্রণালীকি? আমর! ক্রমে এই তিনটি কথারই উত্বর দিতেছি, তাহ! 
হইলেই মূল প্রশ্নের উত্তর হইয়। যাইবে। 

প্রথম কথা, উপান্ত দেবতা কে? ব্রহ্ষাণ্ডের অষ্টা, পাতা, অনান্তনস্ত, 
অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই উপাস্ত। কিন্ত কোন প্রকার 
সাঞ্খদায়িক নামে তাহার উপাসন! হইতে পারিবে না। রামমোহন রায় 
মমাজগৃহের যে ট্রষ্টভীভ-পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং 
এনবন্ধে যাহা বলিতেছেন, নিম্নে উদ্ধত হইল। 


ই %%:00:0)5 01910 00 90017501010 01 005 606002], 0056280- 
805 00 1070706219 136108 12019 0186 4001301204 71636761 0৫ 
105 ০1598, ১৪ 7006 00067 01 9 817) 0091 08016, 06818778000 01 
009) 050 007 2170. 8101160 00 20 121010912 5108 ০: 061789 ১% ৪০ 
20 01580061750 %1500506561, * % 


ধিতীয় কথা, উপাসক কে ? ধে কোন ব্যক্ষি গদ্রভাবে, শ্রদ্ধায় সহিত 


৩১৫ মহাতা!। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উপাসন! করিতে আঁদিবেন, তাহারই জন্ত রামমোহন রায়ের উপাসনা- 
মন্দিরের দ্বার উন্মুজ। জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, সামাজিক পদ, এ সকলের 
কিছুই বিচার নাই। যে কোন মম্প্রদায়। যে কোন ধর্ম, যে কোন অবস্থার 
লৌক হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাঁদন! করিতে দকলেরই 
সমান অধিকার। এ সন্বদ্ধে টষ্টভীড পত্রে লিখিত হইয়াছে। 
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তৃতীয় কথা, উপাসনাপ্রণালী কি? কোন প্রকার ছবি, প্রতিমু্ঠি বা 
খোদিত মুত্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেগ্ঘ, বলিদান প্রস্তুতি কোন 
সাশ্রদীয়িক অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণীহিংসা হইবে না। কোন 
প্রকার আহার, পান হইবে না। উপানা-গৃহের মধো এ সকল কিছুই 
হইতে পারিবে না) সুতরাং উপাসনা প্রণীলীতেও সে সকল নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, বলিতে হইবে । যে কোন জীব বাপদার্থ কোন মনুযা বা 
সম্প্রদায়ের উপান্ত, এখানকার বন্তত, বা সংগীতে বিজ্রপ, অবস্তা বা 
দ্বগার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অতীব গক্ষে। 
ভাব পক্ষে এই ষে, যাহাতে জগতের অষ্টা ও পাত। পরমেশ্বরের ধ্যানধারণার 
উন্নতি হয়) প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, দাধুতার উন্নতি হয়, এবং মক 
ধর্ঘসম্্রদায়তুক্ত লোকের মধ্যে একাবন্ধন দৃ়ীতৃত হয়, এখানে সেই প্রকার 
উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা, ও সঙ্গীত হইবে । অন্ত কোনরূপ হইতে 
পারিবে না। টট্টডীড-পত্র হইতে এ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ৃত 
হ্ইল। 


+ % %:1179009£18$6] 10389, 312606 0 500106010) ০215110) 0010 
178, 0100016) 0010510 0£ 0006 114617699০6 21901)10% 51911 106 20711061 
10010 (06 3210 13655026) 01101081970, 1609179003, 106:601070605 


আত্মীয়সভা ও ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠ। | ৩১১ 
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রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রান্থ কি, 
ট্রভীড-পত্র মনযোগ পূর্বক পাঠ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায়। তথাচ আমর! তদ্িষয়ে একটু আলোচনা করিব। 


রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব। 


রামমোহন রায় নৃতন কি করিয়! গিয়াছেন? নিরাকার পরমেস্বরের 
উপাদনা কি নৃতন? সহশ্র সহ বংসর পূর্বে ভক্তিভীজন মহ্ধিপণ নিরা- 
কার ব্রদ্ধকে “করতরন্তত্ত আমলকবং” অনুভব করিয়াছিলেন । নিরাকার 
্ববিষয়ক উপদেশে উপনিষদ্‌ পূর্ণ। তবে রামমোহন রায় নূতন কি 
করিয়া গিয়াছেন? জাতি, বর্ণ, সম্পরদায় নির্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের 


৩১২ মহাত্স! রাজ! রামমোহনরায়ের জীবনচরিত। 


মার্বভৌমিক উপাসনাগ্রচার, এইটিই তাঁহার নৃতন। রামমোহন রায় 
বলিলেন, "ত্রাঙক্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, প্রাতৃবন্ধনে বন্ধ 
হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাধনা কর। যেজাতি, যে বর্ণ,যে 
সঙ্জীধায়তুক্ত লোক কেন হও না,সকলে এস, সার্বভৌমিকডাবে:একমাতর 
নিরাকার, অগম্য, অনাস্তনস্ত পরব্রদ্ষের পূজা কর ।” 

মহীজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নান! মহত্ভাবের 
মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। 
তীহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে যধা- 
বিদু হইয়া অবস্থিতিকরে।' “আত্মাতে পরমাত্থার দর্শন” উপনিষা. 
কারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। “বিশ্বব্যাপী মৈত্রী,” বুদ্ধদেবের ইহাই 
প্রধান ভাব। “আপনাকে আপনি জান,” সক্রেটিসের ইহাই গ্রথান 
ভাব। “পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য” ঈশার ইহাই প্রধান ভাব। «একমাত্র 
ঈশ্বরের পৃজা, অপর সকল দেবপুজার প্রতিবাদ” মহম্মদের ইহাই প্রধান 
তাৰ। ধ্ধর্মচিস্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা” লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। 
“ভক্তিতেই মুক্তি” শ্রীচৈতন্তের ইহাই প্রধান ভাব। “মানবপ্রককতির 
সর্বাঙ্গীন উন্নতি” ধিওড়োর পার্কারের' ইহাই প্রধান ভাব। মেইকপ 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব “সার্কভৌমিক উপাদনা।” 
কেবল তাহাই নছে; সেই সার্বভৌমিক উপাসনার জন্ত সমাজগ্রতিষঠা: 
এটিও জগতের পক্ষে নূতন । দ্বিতীয় ভাবট প্রথম ভাবেরই অন্বতৃপ্ 
এই ভাবের মৌলিকত্ব (011211910 ) কেহ অস্বীকার 'ঝুঁকরিং 


পারেন মা। 
সার্ববভৌমিকতা ও জাতীয়ভাব। 
কিন্তু এলে এফটি কথ! হইতেছে। রামমোহন রায় যদি মগ 
অসান্পদায়িক ও সার্বতৌমিক ভাবে সমাঁজসংস্থাপন করিয়াছিলেন, গর 


আত্মীয়সত| ও ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা । ৩১৩ 


তিনি সেই সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি 
সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রা্ঘণ বেদীতে বসিয়া 
বেদ পাঠ করিতেছেন, বৈদিক প্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এ সকল 
পূর্ণ হিন্দুভাঁব | টঃষ্রভীড*পত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং প্রন্নপ 
হিনুভাবের মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয়। 

কে কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী 
করিয়াছেন। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না। সত্যমাত্রেই 
অসাশ্্রদায়িক ও উদীর। সত্য, ভারতবর্ষায় কি ইয়োরোপীয়, হিন্দু কি 
বনিক, জাতীয় কি বিজ্বাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে, তোমারও 
নহে। উহা! মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সত্যকে কার্ধো 
পরিণত করিতে হইলে, ও সত্যগ্রচারবিষয়ে, প্রত্যেক জাতি তাহাদিগের 
জাতীয়ভাব ও রুচি অন্ুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
কোন ধর্শসম্পরদায় দীড়াইয়| প্রার্থনা করেন, কোন ধর্সম্্রদায় বসিয়া 
রার্থন। করেন, এবং কোন ধর্মসম্রদায় একবার দীড়াইয়৷ ও একবার বসিয়া 
প্রার্থনা করেন। সার্বভৌমিকত| রক্ষা! করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন 
প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্তের কথা 
আরকি আছে? জাতীয়ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই, এরূপ 
নহে, এ্রব্প করাই কর্তব্য। নতুবা প্রচারবিষয়ে কৃতকার্য হওয়া 
সুকঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস এ কথার যাথার্ধ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান 
করিতেছে । ভক্তিভাজন সেপ্টপল পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন যে, যে 
লোকের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তাহাদিগের জাতীয়ভাব ও রুচির 
অন্বর্থী হইয়া তানুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়। “0৩ 211 
1100 2111001* ইহাই তাহার উপদেশ। অবপ্ত কপটতাচরণ যে 
মহাগাতক, তাহ। বলা বাহুল্য । 

৪৪৬ 


৩১৪ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিলুপ্রণালী অব. 
লন্কিত হইয়াছিল, তাহা উষ্টভীড-পত্রের কোন্‌ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্যাত্ত 
কেহ তাহা! গ্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রাম- 
মোহন রায়ের সময়ে সমাজে যে ঘরে বেদপাঠ হইত, সেখানে শূদ্রের 
প্রবেশাধিকার ছিল না । সত্য হইলে, এ প্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই 
অনান্প্রদা্িকভাবের বিরোধী । কিন্তু রামমোহন রায়ের একজন প্রধান 
শিষা বাবু চন্ত্রশেখর দেব, আমার্দের কোন বন্ধুর নিকট এ কথা অস্বীকার 
করিয়াছিলেন। 

সমাঁজকে যদিও হিদু আকার দেওয়া হইয়াছিল) কিন্তু উহ! মূলে 
বিদেশীয়দিগের অনুকরপণ। প্রকাশ্য সভা করিয়৷ সামজিক উপাসন! 
দেশীয়ভাব নহে। সমাজের ইতিবৃত্বেও দেখা যাইতেছে যে, আড্যাম 
সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি দেখিয়া তদন্থুকরণে আর একটি 
উপাসনা সভা করা হইয়াছিল। তবে সেই অন্থকরণকে সম্পূর্ণরূপে ছিদদু 
আকার দেওয়া হয়। 


ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক অশান্তি। 


রাজ! রামমোহন রায় ও তাহার বন্ধুগণের যন্ত্রে ব্রহ্থজ্ঞান গ্রচার 
হইতে লাগিল। অনেক সরলচিত্ত লোক রাজার গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া 
তাহার মতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন । বৃদ্ধের শ্বভাবতঃই রক্ষণশীল; 
স্বৃতরাং নব্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে অনেকে সত্গ্রহণে অগ্রদর 
হইলেন । এই প্রকারে প্রাটীন ও নব্যতন্ত্রে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে 
অনেক পরিবারে পিতাপুত্রের মধ্যে অশীস্তি উপস্থিত হইল। সে তান 
সময়। এখন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলে বা বশিষ্কর বিবাহ করিণে 


আত্ীয়সত। ও ্রাঙ্গসমাজপ্রতিষ্ঠ! ৷ ৩১৫ 


সমাজচাত হইতে হয়) তখন কেবল সমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্ত কোন 
কোন ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। 


ধন্মামভ।, বাঙ্গাল। ও পারস্যভাষায় সংবাদপত্র । 


কেবল ক্রঙ্গন্তান ও পৌত্তলিকতা| লইয়াই বিবাদ নহে। সতীধাহ 
ব্বাদের একটি প্রধান বিষয়। ব্র্মজ্ঞানপ্রচার ও সতীদাহ নিবারণের 
জন্ রামমোহন রায়ের প্রাণগত যত্ব দেখিয়া পৌত্বলিকগণ শঙ্কিত হইলেন ) 
এবংয়ামমোহন রায়ের পথে কণ্টকনিক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ধশ্সতা নামে 
একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। ব্রঙ্গজ্ঞান ও সতীদাহ নিবারণের পক্ষ- 
মর্থন করিবার জন্ত এবং সাধারণতঃ সকল হিতকর বিষয়ে লিখিবার জন্য, 
এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় “সংবাদ কৌমুদী” নামক 
একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ধর্মসভা 'কৌমুদীর” 
গ্রতিদবন্বীস্বপ্নূপ “চন্দ্রিকা' নামক একখানি পত্র গ্রকাশ করিলেন । ভার্ত- 
বামী সকল প্রকার লোকের পক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকা বোধগম্য হইবে না 
বলিয়া, রামমোহন রায় পারস্ত ভাষাতেও একখানি সংবাদ পর্র গ্রকাঁশ 
করিলেন। 


ব্রহ্মাঘভা ও ধর্মসতার আন্দোলন । 


ধর্মনভার সভ্যগণ বিবিধ উপায়ে ব্রহ্গদভার অনিষ্টচেষ্া৷ করিতে লাগি- 
প্েন। ব্রঙ্গদভার অপরাধ এই যে, যাহাতে অনাথা বিধবাগণকে দগ্ধ 
করিয়া হত্যা কর! না হয়, উহার সভ্যগণ তজ্জন্ত যত্ব করিতেছিলেন। 
যাহা হউক, ধর্মসতা| বিলক্ষণ আড়ম্বরের সহিত চলিতে লাগিল। রাঝ 


৩১৬ মহা! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রাঁধাকান্ত দেব, সভাপতি । মতিলাল শীল গ্রভৃতি নগরের প্রধান গ্রধান 
ধনীগণ উৎসাহী সভ্য। লক্ষটাকা সভার মূলধন। এপ গুনা যায় যে, 
সভার দিনে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে সভা হইত, তাহার প্রায় এক 
গোয়া পথপর্যাস্ত গাড়ী দীড়াইত। 

এক দিকে এই । অপর দ্বিকে রামমোহন রায়, কয়েকজন অনুগত্ত 
বনধুমাত্র লইয়৷ব্রহ্মদভার গৃছে সত্যের ভাবী উন্নতির প্রতি নির্ভর করিয় 
বিয়া আছেন। যাহারা তাঁহার অনুগত হইয়াছেন, তাহারা তন 
সাধারণের নিকট নিন্দিত, তিরস্কত ও ত্বণিত। “নাস্তিক, “পাও 
প্রভৃতি শব তাহাদের অঙ্গের আতরণ। সত্যের গুড় আকর্ষণে তাহারা 
তাহাদের উপদেষ্টা ও নেতা মহাপুরুষের মুখপানে তাকাইয় সমুদয় সহ 
করিতেছিলেন। লোকবল, অর্থবল, আঁড়ন্বর, এ সকলের কিছুই নাই। 
ধর্মভার উন্নতি ও আড়ম্বর দেখিয়! অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, বব" 
সভা আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। বাস্তবিক সে সময়ের অবস্থা 
দেখিয়া কে মনে করিতে পারিত যে, সকল প্রকার বাঁধা বিশ্ন অতিক্রম 
করিয়া! ব্রাঙ্গসমাজ, উন্নতিপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে /--বালুকাকণী" 
স্লিভ বীজকণ| হইতে বটবৃক্ষ উৎপর হইবে? 

সাংসারিক ভাবে দেখিলে, ব্রহ্মনভারদল সকল বিষয়ে ধর্ঘসভারালের 
অপেক্ষা হীন ও নিক । কিন্তু একা রামমোহন রায়ের গ্রতিভ| মম 
বঙ্গতৃমিকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতায় ব্রহ্মনভা ও 
ধর্্সতার কথা লইয়! যথা তথা আন্দোগন। এক এক দিন জনরব উঠত 
যে, ব্র্গন্া ধর্মভার নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। আবার 
ফোন দিম বা ঠিক তাহার বিপরীত প্রকার জনরব উঠিত যে, রামমোহন 
রায়ের নিকট ধর্শসভা পরাভব স্বীকার করিয়াছে, আঁর উহা মনত 
তুলিতে পারিবে না। 


আত্মীয়সভা ও ব্রাঙ্মসমাজপ্রতিষ্ঠ। ৩১৭ 


রামমোহন রায়ের একজন অগ্গত শিষ্য, ত্রহ্মদভা ও ধর্মসভার বিষয় 
এইরূপ বলিয়াছেন.)__“তাহার (রাজা রাধাকান্ত দেবের) একজন 
অনুচর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায় ধর্ঘ্সভার সম্পাদক হইয়। ঘরে 
ঘরে রামমোহন রায়ের ও ব্রাঙ্গদমীজের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন । 
যাহারা তাহার নিষেধ না মানিয়া ব্রাহ্মসমাঁজে যাইয়া! উপাসনা করিতেন, 
তাহারা তৎক্ষণাৎ জাতিতরষ্ট হইতেন। তথাপি যোড়াাকোর ঠাকুর 
বংশীয়ের! ও তথাকার সিংহ মহোদয়েরা। গঙ্গার পশ্চিম পারের মল্লিক 
বাবুরা, টাকীনিবাসী কালীনাথ মুন্সি ও তেলিনীপাড়ানিবাসী অরদাগ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের! স্বীয় প্রভাবে ধর্ম্সভার ধর্মবিরুদ্ধ অকিঞ্চিংকর 
শাসন তুচ্ছ করিয়া 'অকুতোভয়ে ত্রাঙ্গমমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ 
অবলম্বন করিলেন। এই প্রকারে ছুই দল তৎকালে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রন্মসভার 
দল ও 'ধর্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া! সমুদয় বঙ্গতৃমিতে মহা 
দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রঙ্গপভারদলের প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাথ 
রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, অন্নদীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যেত্রাঙ্ষণ পত্ডিতের! 
ইহাদের অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা ইহীদের নিকট 
হইতে ছুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন, তীহার! ধর্মসতাতূক্ত 
বক্তিদের কর্কাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না-তীহারা 
ধর্মভার দলের মধ্যে সর্বাতোভাবে অগ্রাহ্ব হইয়া থাকিতেন। এ 
নিমিত্ ব্রঙ্গমতার দলপতিরা! শ্বপক্ষ ব্রাহ্মণপঞ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্তে 
অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘে, সাম্বংসরিক সমাজ উপ. 
লক্ষে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমান্স্থ হইতেন, তাহাদিগকে উক্ত 
দলপতি! ধনদানম্বার! বিশেষ সম্মান করিতেন ।” 


৩১৮ মহাতা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায়ের কার্য ও হিন্দুসমাঁজের তৎকালীন . 
অবস্থাসন্বন্ধে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের উক্তি। 


ভক্তিভাজন মহধি দেবেস্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার একটা বক্তৃতায় 
হিন্কুমমাজের তৎকালীন অবস্থা ও রামমোহন রায়ের কার্যযসন্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 

*গ্রথমতঃ ব্রাঙ্মদমাজের কথ! মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধ 
রাজ রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, 
বুদ্ধিও তেমনি লারবান্‌ ছিল। শ্রদ্ধা ভক্তি হ্বদয়ের ধনও তাহার সেই 
প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তার মুখশ্ী আমার চক্ষের সমস্সে 
আবিভূতি হইতেছে। তার ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জল মুখ, তার সেই উদার 
ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি । তাঁর শরীরের বল, মনের বীচ), 
হবদয়ের তাব সকলই অনুরূপ । ধর্মের উন্নতির জন্ত তিনি এখানে 
উদ্দিত হন। তিনি জীবনের প্রথম মবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অমংখ্য 
প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরস্তর যুদ্ধ করিলেন এবং মকলকে পরাহুত 
করিয়া অবশেষে গঙ্গাত্রোতের উপর এই সমাজরূপ জয়ন্তস্ত নিখাত করি" 
লেন। * & * তিনি যে সময়ে উৎপর হইয়াছিলেন, সে সময়কার তীষ 
সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হাংকম্প উপস্থিত হুয়। তখন অন্ধকারো 
কাল, দবিগ্রহরা রজনীর কাল) এখন আমরা! সে মময়ের ভাব বুবিয়াও 
বুঝাইতে পানি মা, যে সময়ে ব্রাক্মদঘাজের নামে সকলে খড়ীহত্ত হইত। 
বজতুমি মিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যতৃঙি ছিল) জগ্রাটারের পিশাচ সকণ 
ভাহা্ে রলানত্ব করিত। তিনি একা শত সপ্র শক্রঘারা আবৃত হই 
কুঠারহণ্তে সেই খোর অবিস্থায়ণ্য সমতৃদ করিয়া দেপোদারণে প্র 


জানীয়সভ| ও ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠা। ৩১৯ 


হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাঙ্মসমাঁজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাঙ্ম- 
ধর্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তে! দিনে দিনে জান- 
প্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্ের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য হইয়া 
আমদিতেছে। তথন সে গ্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা 
হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপক্ন 
হইয়াছিলেন, সে সময়ে, তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্গধর্মকে এ সংসারে 
আনিতে পারিত না। তারই প্রথর জ্ঞানান্ত্রে কুসংস্কারন্ূপ অরণ্য ছিন্ন 
ভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। 
» ৬. * * ্রাহ্গধর্ম প্রচারের জন্য তার কত যত্ব করিতে হইয়াছিল; 
তার ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্যাত্ 
হইয়া জীবনপোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তার মনে এই আনন্দ 
ছিল যে, ভবিষ্য্ংশ আমার আশা সফল করিবে। তার এই ভাৰ ছিল 
যে, তিনি ব্রাঙ্গসমাজের জন্ত জঙ্গল পরিফ্ধার করিয়া! দিতেছেন ) আমরা 
একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্বর! 
করিব। অতএব, রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্য্ে যে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, তাহার শত গুণ, এক ব্রাহ্ষধর্মাকে সংস্থাপনের জন্ত করিতে হুইয়া- 
ছিল। একদিনের জন্ নয়, এফ মাসের জন্ত নয়, কিন্তু যোড়শ হইতে 
উনযষ্টিবৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ব ছিল। তীহার সেই 
যন্ত্র ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ বর্ধন হইতেছে না? যে মহাত্ব। 
আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্থের গ্রথম পথ আবিষ্কার 
করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাহার দৃষটান্তের অস্থকরণ করি। ** & 
যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাদ করেন, যখন তিনি ১৭৩৬শকে একাকী 
বিদেশ উদামীনের স্ঠায় এখানে আইলেন, তখন কে তাহার সহযোগী 
ই সাহায্য দিতে পারে? তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্শের অনুরাগে 


৩২৭ মহাতা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিষয়ী লোকদিগকে আঁপনায় পথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যখন গ্রথম 
তিনি কলিকাত| নগরে আইলেন, তখন লোকেরা তাহাকে ধর্নচাত, ধর্ম 
আট, নরকে পতিত বলিয়া! তিরস্কার করিত) তীহার মুখদর্শন করিতে 
নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই) এই প্রকার বাক্য সকল তীহার গ্রতি 
গ্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় 
ও মন আকর্ষণ করিলেন? কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার 
কলিকাতার ক্ষমতাপনন অনেক বড়মানুষ তাহার সহচর ছিলেন। তার 
সঙ্গে বিষয়ীদিগের কিসের সম্বন্ধ ছিল? আপনার ধর্মমূর্তিঘারা তিনি তে। 
সকলকে বশীতৃতত করিতেনই, তদ্্যতীত, তিনি নানাপ্রকারে বিষয়ীদিগের 
বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়! তাহাব 
ধন গ্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন | ধর্মের উন্নতি তাহাদের লক্ষ্য ছিল 
না, কিন্ত তাহার সন্ভাব দেখিয়া তাহার! বশীতৃত হইতেন, এবং প্রত্যুপকার 
বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্প্রচারে সাহাযা করিতেন। & * * একটিন 
রামমোহন রায় বলিলেন যে, তাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়! মধ্যে 
মধ্যে ত্রাঙ্মমমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল 
সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সংগীত. চলিল। রামমোহন 
রায় বলিলেন “ও সব কেন? “অলখনিরঞ্ন গাঁও” । তখন ত্রহ্ধসংগীতত 
হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝ! 
হয় নাই যে, তরাহ্মসমাজে সংগীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সংগীত গাই 
হইবে। 

১৭৫১ শকে ব্রাঙ্গদমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতী 
হওয়াও নিবারিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্মসভাও স্থাগিও 
হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন 
সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্নাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায 


আত্বীয়সভ! ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা । ৩২১ 


নাঁচ, তামাঁসা, নৃত্য, গীত হয়; কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা 


থাঁয়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘ্বণা 
গ্রকাঁশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্মস্ভা 
সভীদগ্ধ করিবার দল। এই ছুই দলের মধ্যে কে জয়ী, আর কে পরাজিত, 
তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল 
ছিল, এবং ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষে অতি সঙ্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন 
্রাঙ্মসমাঁজ জালাইয়া দিবেন ) কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া 
ফেলিবেন) কিন্তু তিনি গন্তীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়। 
যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গগ! 
বা জগন্নাথের যাত্রী দুর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাহার শিষাদের 
সহিত একত্র হইয়া! মাণিকতলা হইতে পদত্রজে এই মাজে আসিতেন। 
যাইবাঁর সময় গাঁড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটি ত্তাহার অতীব শ্রদ্ধার 
ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাঁও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার 
লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় 
না) কেবল তখনও যে বিষণ গান করিত, এখনও সেই বিষ আছে।” 


৪১ 


ন্বম অধ্যায়। 
সামাজিক আন্দৌলন। 


পজ্জটিশ সস 


সতীদাঁহ। 


(১৮১৭--১৮৩০ সাল। ) 


রাঁজা রামেমাহন রায়ের পুর্ব্বে সতীদাহ বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছিলেন? 

রাজা রামমোহন রায়ের "পূর্বে, গবর্ণমেপ্ট সতীদাহ নিবারণের জন্ত, 
সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন । লর্ড ওয়েলেম্লীর শামনকালের শেষ 
ভাঁগে প্রথম সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি ১৭৯৮ হইতে 
১৮০৫ খ্রী্টা পর্য্যন্ত এদেশের শামনকর্ত|! ছিলেন। ১৮০৫ থ্রীষ্টাবে, ই 
ফেব্রুয়ারি, াহার আদেশান্ুদাবে, ডাওডেম্ওয়েল সাহেব নিজাম 
আদালতের রেজিষ্টার গুড সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 
সারমর্ম এই তে * 
“নিজামত আদালতের রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত গুড সাহেব মহাশর সমীপেযু। 

মন্ত্রীসভাধিটিত মাননীয় গবর্ণরজেনেরল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি 
আপনাকে অবগত করিতেছি যে, বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিথরেটের 
প্রেরিত পত্রের যে প্রতিলিপি আপনার নিকট পাঠাইলাম, তাহ! আপনি 
নিজামত আদালতের বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিবেন। দেখিতে 
পাইবেন যে, উক্ত পত্রে লিখিত হইাছে যে, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর 
মৃতদেহের সহিত নিজদেহ ভক্মীতৃত করিতে চেষ্টা করিলে, উক্ত ম্যাট 
তাহাকে ধর কার্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। নিজামত আদালত জ্াঃ 


সামাজিক আন্দোলন। ৩২৩ 


আছেন যে, এদেশীয় লোকের ধর্খমমত, আঁচার ব্যবহার এবং সংস্কার সকল 
ভ্ঞাত হইয়া, নীতি, সুবিবেচনা ও দয়াধর্মের সহিত যতদুর সঙ্গত হইতে 
পারে, এবং সকল অবস্থায় কার্য্যতঃ যতদূর সম্ভব, ততদুর পর্যযস্ত তাহাদের 
সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বৃটিন্‌ গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান নিয়ম। 
বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট, এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে সমুদয় ঘটন! 
লিখিয়াছেন,__ইহার কিশোর বয়স, ইহার নেসার অবস্থা (9580 ০ 
[10031020101 01 500009০607),--তাহার স্বামীর শবদাহের সময়ে, 
ভাহার এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া মন্ত্রীভাধিঠিত 
গবর্ণরজেনেরল ইহা নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে 
ছেন যে, এই অস্বাভাবিক ও নৃশংস দেশাচার সম্পূর্ণবূপে রহিত করা 
যাইতে পারে কিনা? অথবা উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, 
তানুমারে যদি এই প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য কার্ষ্যে পরিণত হওয়! অসম্ভব হয়, 
তাহা হইলে এমন উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, 
ন্ধারা ভবিষ্যতে সহগমনে প্রবৃত্ত নারীদিগকে তাহাদের আত্মীয়ের! অন্যায় 
উপায়ে উত্তেজিত করিতে না পারে। যেমন, বেহারের ম্যাজিষ্ট্রেট 
লিখিয়াছেন যে, এর স্ত্রীলোকের আত্মীয়ের উহার নেস! করাইয়া উহার 
ুদ্ধিতংশ করিয়া দিয়াছিল। এরূপ গহিত কার্ধ্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে 
নিবারিত্ হয়, তহ্থিষয়ে আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

নিজামত আদালতকে অন্থরোধ করা যাইতেছে যে, আদালত যেন 
প্রথমে পণ্ডিতগরণকে জিজ্ঞালা করিয় নির্ণয় করিতে চেষ্ট1! করেন যে, এই 
্রধা হিনুধর্মান্থমোদিত কি না? যদি এই প্রথা হিন্দুধর্মের অনুমোদিত 
নাহয়, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল্‌ আশ! করিতে পারেন যে, এক্ষণে না 
ইইলেও, সহমরণগ্রথা সময়ে রহিত হইতে পারিবে। নিজামত আদালত 
ঘি ্ূপ বিবেচনা করেন যে, উক্ত প্রথা হিনদুধ্মাহুমোদিত বলিয়া উহ] 


৩২৪ মহাঁতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রহিত করা সম্ভব নহে, তাহাহইলে গবর্ণরজেনেরল্‌ সাহেব নিজীমত 
আদালতকে অনুরোধ করেন যে, যাহাতে উপরি উক্ত নিন্দনীয় কার্ধ্য 
সমুদয় রহিত হয়, এরূপ সছুপাঁয় অবলম্বন করা হয়। যেকোন প্রকারে 
হউক, যাহাতে সহমরণোস্ততা ক্ত্রীলোকগণকে মাদকন্রব্য ও ওষধ সেবন 
করান ন! হয়, এরূপ করা আবশ্তক। অল্প বয়স বা অন্য কোন কারণে, 
হিতাহিত নির্ধারণে অক্ষমা৷ স্ত্রীলোকগণকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার 
উপায় অবলম্বন করা উচিত। 


ীষ্টান্ব ১৮০৫ | ভবদীয় ইত্যাদি 
ডাঁওডেস্ওয়েল্‌ 
৫ই ফেব্রুয়ারি ] বিচার বিভাগের অধ্ক্ষ। 


১৮০৫ গ্রীষ্টাব্, ৪ঠা মার্চ দিবসে, নিজামত আদালতের পঙ্ডিতগণের 
নিকটে, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একখানি পত্র প্রেরণ করা হয়। 
সেই কয়েকটি প্রশ্ন এই ।-- 

শহিদদের মধ্যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা যায় 
যে, কোন লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রী মৃতন্বামীর চিতায় স্বামীর 
সহিত অন্নিতে ভক্মীভূত হইয়া থাকেন, সেইজন্ত আপনাদিগকে জিজ্ঞাস 
করা যাইতেছে যে, গ্ররূপ কার্ষে শাস্ত্রের কিরূপ বিধি আছে? মৃভম্বামীর 
অন্থগমন করা শান্্রস্মত কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ? শাস্ত্রে সহগমনের ব্যবস্থাই বা 
কি কি? আপনাদিগকে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে ইহার উত্তর দিতে হইবে।” 

নিজামতের পণ্ডিত ঘনস্তাম শর্শা যে উত্তর দিয়া ছিলেন, তাহার মার 
মর্ম এই ঢল 

“নিজামত আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্ন বিশেষন্ধপ আলোচনা করা 
“আমি যথাজ্ঞ'ন তাহার উত্তর দিতেছি। 

“্বাহারা পত্যন্থগমনের জন্য প্রন্তত হন, তাহাদের অত্যন্ত শিশ্ু্তান 
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থাঁকিলে, অন্তঃসত্বা অবস্থ। হইলে, ধতুকাল হইলে, কিন্বা' নাবালিকা অবস্থ। 
হইলে, তাঁহার! সহমৃতা৷ হইবার যোগ্য নহেন; উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি 
ন। থাকলে, সহমৃত হইতে কোন নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, 
শূদ্র চাতুর্বর্যের প্রতিই এই নিয়ম । যে ্ত্রীলোকের শিশুপুত্র বা কন্তা 
থাকে, তিনি এ শিশুর প্রতিপালনের জন্ত কোন ভ্ত্রীলোককে আপনার 
গ্রতিনিধিশ্বর্ূপ রাখিয়! যাইতে পারেন, তাহাহইলে তাহার সহমূত| হইতে 
কোঁন নিষেধ নাই। কোন উৎকট ওষধ ব৷ মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়। 
কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তেজিত কর! অশান্ত্ীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। 
ধর্ূপে অজ্ঞান ঝ৷ উন্মত্ত করাও অবৈধ্য। সহমরণের পূর্বে স্ত্রীলোক- 
দিগকে সঙ্কল্প করিতে হয়, এবং অন্তান্ত কোন কোন বিধির অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। অঙ্গিরা, ব্যাস, ও বৃহস্পতি গ্রত্ৃতি মহামুনিগণ ইহার 
প্রবর্তক। 

"মানবদেহে সার্ধত্রিকোটা লোম আছে। যাহার! সহমৃতা হন, তাহারা 
তংসংখ্যক বৎসর, অর্থাৎ সাঁড়েতিনকোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস 
করেন। যেমন সর্পব্যবসায়ীরা গর্ভ হইতে সর্পকে টানিয়া বাহির করে, 
মেইরূপ সহমৃতা স্ত্রীলোকের নরক হইতে নিজ নিজ স্বামীকে উদ্ধার 
করিতে সক্ষম হুইয়া থাকেন। পরিশেষে, স্বামীদিগের সহিত গ্বর্গলোকে 
বিচরণ করেন। শিশুসস্তানবতী, গর্ভবতী, খতুমতী, ও অগ্রাপ্তবয়স্ক। 
রীলোকদের পক্ষে পূর্ব্বে যে নিষেধের কথা বল! হইয়াছে, তাহা! সগর 
রাজার জননীকে ওর্বব ও অন্ঠান্ত খব্বিরা বলিয়াছিলেন।” 

আীঘনশ্তাম শর্মা। 
ঘনস্তাম শর্মা নিজামত আদালতের বেতনভোগী পণ্ডিত ছিলেন। 
ভাহার পত্র পাইয়া নিজামত আদালত হইতে, তাহাকে আরও ছু একটি 
শন দিজাস! কর! হইয়াছিল, সে প্রশ্ন এই 7 


৩২৬ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্যদি কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইতে উদ্যতা হইয়| পুনর্ধার তাহ! হইতে 
নিবৃত্ত হন, তাহাহইলে তাহীর পরিণীম কি হয়? তাহার আত্মীয়ের 
ত্ীহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন?” 

ঘনস্তাম শর্মা এই প্রশ্নের ষে উত্বর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম 
এই). 

প্যদি কোন স্ত্রীলোক সহমত হইবার জন্য, সন্ক্ন ও অন্ত সকল ক্রিয়া 
না করিয়া থাকেন তাহাহইলে, শাস্তরানুসারে, তাহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবে না। এঅবস্থায় তাহার আত্মীয়ের তীহাকে গ্রহণ 
করিতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার কোন বিধি কিন্ব! নিষেধ নাই। কিন্ত 
যদি কোন স্ত্রীলোক সঙ্ক্নবাক্য উচ্চারণ করিয়া! সহমরণ হইতে নিবৃত্ত হন, 
তাহাহইলে তীহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর, 
তাহার জাতিকুটস্বেরা তাহাকে মাজে গ্রহণ করিতে পারেন। 

শাস্ত্রে আছে যে, যে স্ত্রীলোক সাংসারিক মায়াবশতঃ সহমরণ হইতে 
বিরত হন, তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপমুক্ত হইতে পারেন না। 

শ্রীঘনশ্তাম শর্মা। 

১৮০৫ খ্ীগ্রাঝে, লর্ড ওয়েলেম্‌লী, লর্ড কর্ণওয়ালিম্‌ ও সার জর্জ বারনে 
এই তিনজন গবর্ণর জেনারল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন উত্ত সালে ল় 
ওয়েলেস্লির অধিকারের শেষে, সতীদাহ বিষয়ে যাহা কিছু কার্য হইয়া 
ছিল, তাহা আমরা বলিলাম । এ সালেই কর্ণওয়ালিম্‌ দ্বিতীয়বার গরবণর 
জেনারল হইয়া আমিলেন। তাহার 'সময়ে সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্য 
হয় নাই। ১৮০৫ হইতে ১৮০৭ খ্রীটা্ব পর্য্যন্ত সার্‌ নর্ঘ বার্লে গব্র 
জেনারল ছিলেন। তীহার সময়েও সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্ধ্য হয় নাই। 

১৮১২ শ্রীষ্টাবে, রাপুরুষগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। বুনেলখণ্ডের ম্যাজিছ্রেট ওয়ান্‌ ক্লোপ সাহেব, ১৮১২ খাবে, 
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ওরা আগষ্ট দিবসে, নিজামত আদালতের রেজিষ্টার শ্রীধুক্ত টর্ণবুল সাহে- 
বকে যে পত্র লেখেন তাহার সারমন্্ন এই ;-- 

“্রীযুক্ত টর্ণবুল সাহেব, দিজামত আদালতের রেজিষ্রীর মহাশয় 

সমীপেষু। 

মহাশয়, 

সম্প্রতি এক সতীদাহ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে নিবরণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পার! যায় নাই। 

সহমরণ সম্বন্ধে এখানকার কার্ধ্যালয়ে কোন আদেশ না থাকায়, আমি 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উক্ত বিষয়ে ম্যাজিষ্রেট কিছু করিতে 
পারেন কি না, এবং কি উপায়ে মহমরণ হইতে হিন্দুস্ত্রীলোকগণকে নিরস্ত 
কর! যাইতে পারে ?” 

উক্ত অবে, ৩রা সেপ্েম্বরে, নিজামত আদালত গবর্ণর জেনারললকে 
সতীদাহ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় জ্ঞাত করেন। গবর্ণর জেনারল 
সতীদাহ সম্বন্ধে নিয়লিখিত কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন । 

১ম, ত্রাঙ্গণ ও অন্ঠান্ত জাতির স্ত্রীলোকদিগকে, যাহাতে তাহাদের 
আত্বীয়র! সহমৃত| হইবার প্রবৃত্তি দিতে, বা উক্ত বিষয়ে তাহাদের প্রতি 
বলপ্রয়োগ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

২য়,-কোনরূপ মাদকত্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না। 

৩য়,-হিন্দুশাস্ত্ানুারে যে বয়সে স্ত্রীলোকের সহমৃত! হইবার অধি- 
কার আছে, সেই বয়স নির্ণয় করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। 

৪র্ধ,--সহগমনোদ্যতা নারী গর্ভবতী কি না, জানিতে হইবে। 

৫ম,_-উপরি উক্ত কারণ সকল থাকিলে হিন্দৃশাস্ত্রাহ্থশারে সতীদাহ 
অসিদ্ধ। এ সকল স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে হইবে। 

১৮১২ শ্রী্াবে, ৫ই ডিসেম্বরে, নিজামত আদালতের প্রতিনিধি রেজি- 


২২৮  মহাঁত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


্রার বেলি মাহেব, গরবর্ণমে্টের সেক্রেটারী ভাওডেম্ওয়েল্‌ সাহেবকে এক 
পত্র লেখেন। উহার সারমর্ম এই ;-_ 
ম্রীযুক্ত জর্জ ডাওডেম্ওয়েল্‌ সাহেব সরকারী বিচারবিভাগ্ের সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু। 
হিনুধর্মানুমোদিত কয়েকটী আচার ব্যবহার বহুকাল গ্রচলিত থাক্যা 
আপন! আপনি ক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিন্ব! হিদুরাজাদিগের উদ্যোগে 
রহিত হইয়্াছে। সতীদাহপ্রথা চিনদুধর্সম্মত হইলেও, হিনুজাতির 
ধর্মের উপর গুরুতর আঘাত না! করিয়া! উহা শীপ্ব উঠাইয়! দেওয়া যাইতে 
পারে কিনা, নিজামত আদালত ইহার মূল অনুসন্ধান করা আবষ্ঠাক মনে 
করিয়াছিলেন। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত অনুসন্ধীনের পর, উক্ত 
আদালতের কর্তৃপক্ষীয়গণ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই প্রথার প্রতি লোকের 
অন্থুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত অধিক যে, এ প্রদেশীয় সকল বর্ণের হিনুগণ 
ইহ! প্রচলিত রাখিবার জন্ত বিশেষ যত্ববান্। অন্তান্ত প্রদেশে, বিশেষত: 
ব্রিহতে, ধর্মজঞান উন্নত থাকাতে সর্তীদাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
কোন কোন জিলায় এই প্রথা ত্রাহ্ষণ ও কায়স্থদের মধ্যে গ্রব্, অন্ঠা্ 


জাতির মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। 
১৮১২ ত্রী্াৰ 
স্বাক্ষর) 
৫ ই ডিসেম্বর 
বেলি। 
নিজামত আদীলত্ের গ্রতিনিধি 
রেজিস্্রীর।” 


১৮১৫ হইতে ১৮২৩ হরীষ্টা্ষ পর্যন্ত, মার্ক,ইস্‌ অব হরির পার 
কাল। ১৮১৫ রটে, ৪1 জানুয়ারি, সাকার আদেশানুসারে মী 


সামাজিক আন্দোলন । ৩২৯ 


দাঁহের এক তাঁলিক! সংগৃহীত হয়। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্ত 
সালে কোন্‌ কোন্‌ বিভাগে, কত স্ত্রীলোক সহমৃত! হইয়াছিল। 

মার্কইদ অব হেষ্টিংসের শীসনকালে, সতীদাহের যে তালিকা 
সংগৃহীত হয়, তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিলন!। 
ইংলগ্ীয় কতকৃগুলি হিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টায় উহা! প্রকাশিত হয়। 
পার্লেমেন্ট মহাসভায় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইব্ে্টারদিগের 
সভায় তাঁহারা এ বিষয়ে আনোলন করিয়াছিলেন তাহাদের চেষ্টাতেই 
ভারতব্ায় গবর্ণমেন্ট উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। হহান্ধারা 
ইংলণীয় প্রজাবর্গ সতীদাহের বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন; এবং 
এইরূপেই ইংলত্ীয় জনসাধারণ, সতীদাহ নিবারণের আবশ্তকতা৷ অন্থভব 
করিতে আরম্ত করিলেন। ইহাতে সতীদাহ নিবারণের পথ পরিষ্কার 
করিয়। দিল। 

১৮১৭ থৃষ্টাবে, ৯ই সেপ্টেম্বর, বাবস্থাপক সভার সরকারি সভাপতির 
আল্ঞাক্রমে নিজামত আদালত, সতীদাহ বিষয়ে, ম্যাজিষ্টরেটদিগের ও 
পুলিস কর্মমচারিগণের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করিয়া, কতকগুলি নিয়ম 
গ্রচার করেন । 


সতীদাহ বিষয়ে পুলিসরিপোর্ট । 


আমরা পূর্ববে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মনভার সহিত ধর্দসভার বিবাদের 

একটা প্রধান কারণ সতীদাহ। সতীদাহবূপ ভয়ঙ্কর প্রথা, বঙ্গদেশে যে 

কি প্রকার প্রবল ছিল, তাহা এখনকার লোকের জ্ঞান নাই। ১৮২৩ 

টবে, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট পুলিমকর্তৃক যে বিজ্ঞাপনী উপস্থিত 

করা হয়, তন্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে ষে, বাঙ্গাল! গ্রেসিডেজ্সির 
৪২ 


৩৩০ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


মধো উক্ত বংসরে, ত্রা্গণজাতিতে ২৩৪, ক্ষত্রিয় জাতিতে ৩৫) বৈশ- 
জাতিতে ১৪, শদ্রজাতিতে ২৯২7 এবং সর্বশ্ুদ্ধ ৫৭৫ জন বিধবা! সহমৃত 
হইয়াছিল। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ৩৪০ জন কলিকাতা কোর্ট অব 
সরকিটের সীমার মধ্যে সহমৃত| হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইতেছে 
যে, উক্ত সীমার মধ্যে সহমরণের যে সংখ্যা দেওয়! হইয়াছে, তাহাই 
অনেক পরিমাণে ঠিক্‌। দূরবর্তী স্থানের যে সংখ্য! দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
বাস্তব সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। এততিন্ন, এই বিজ্ঞাপনীতে কেবল 
বাঙ্গালা গ্রেসিডেন্সির সহ্মৃতার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্তান্ত প্রেমি- 
ডেহ্সির বিষয় নাই; থাকিলে জানা যাইত যে, সমুদয় দেশে এক বর্ষকাল 
মধ্যে কত অধিক সংখ্যক বিধবানারী পত্যন্থগমন করিত। 

উক্ত বিজ্ঞাপনীতে সহমুতাদিগের বয়ংক্রম দেওয়! হইয়াছে । ১৮২৩ 
সালে ৫৭৫ জনের মধ্যে ১০৯ জন ষাট বৎসরের অধিক বযস্কা। ২২৩ জন 
চল্লিশ হইতে ষাট পর্্যত্ত; ২০৮ জন কুড়ি হইতে চষ্লিশ পর্ষ্স্ত, এবং ৩২ 
জনের বিংশতি বংসরেরও মল্প বয়স। দেখা যাইতেছে যে, দতীদাহ 
প্রথারূপ দ্বরাচার রাক্ষমীর গ্রীন হইতে যুবতী কি বৃদ্ধা কাহারও নিস্তার 
ছিল না। 

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু আড্যাম সাহেব তাহার বিলাতের এক 
বন্তুতাঁয় বলিয়াছেন যে, “আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ 
থু্টাবে, বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি, গবর্ণমেন্ট ও তাহার 
কর্ম্মচারীদিগের চক্র সন্দুধে, প্রতিদিন অন্ততঃ এইরূপ দুইটা হতাকাণ 
নুম্প্ই দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবংসর অন্ততঃ ৫৬ শত 
অনাথ রমণীকে এই রূপে নিহত করা হইত।? 

যে সময়ে এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সময়ে কলিকাতা 
বিভাগে বর্ধমান, হুগলী, যশোহর, জঙ্গল মহল, মেদিনীপুর, নোগ' 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৩১ 


নদীয়া, কলিকাতার উপনগর সকল, চবিবশপরগণা, বারাশত, কটক, 
খুর্দা, পুরী, বালেশ্বর এই কয়েকটা প্রদেশ ছিল। বাখরগঞ্জ, টট্টগ্রাম 
নোয়াখালি, ঢাক! নগর, ঢাকাজেলালপুর, ময়মন্সিংহ, শ্রীহট, ত্রিপুরা এই 
কয়েকটি স্থান ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত ছিল। বীরভূম, ভাগলপুর, মু্ের, 
দিনাজপুর, মালদহ, মুরসিদাবাদ নগর, রংপুর ও রংপুরের কমিসনরের 
অধিনুস্থ স্থান, পুর্ণিযা, রাজসাহী, বগুড়া, ও রংপুরের জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেটের 
অধীনস্থ স্থান, এই কয়েকটি প্রদেশ, মুর্সিদাবাদ বিভাগের অন্তর্গত ছিল। 
পাটনা বিভীগে বেহার, পাটনা, গোরক্ষপুর, রামগড়, সারণ, সাহাবা, 
ত্রিহত, এই সাতটি প্রদেশ ছিল। আরা, আলিগড়, বেরিলি, ইন্লিভীত, 
সাঞ্জিহানপুর, কানপুর, বিঠুর, ইটোয়া, ইটোয়ার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্রেটের 
অধীনন্থ স্থান, ফরেক্কাবাদ, সিরুরা, মুরাদা বাদ, লগৃগনা, মিরটু, বুলন্দসহর, 
বেলাল, মজফরপুর, ও সাহরণপুর, এই কয়েকটি স্থান বেরিলি বিভাগের 
অন্তর্গত। এলাহাবাদ ও বিঠুরের জয়েপ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, 
ফতেপুর, বুন্দেলথণ্ডের উত্তর বিভাগ, বুনেলখণ্ডের দক্ষিণ বিভাগ, 
বারাণসী, গাজিপুর ও গাজীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টরেটের অধীনস্থ স্থান, 


জৌনপুর, আজিম্গড়, মৃজাপুর, এই কয়েকটি স্থান বারাণসী বিভাগের 
অন্ততুক্ত। 


৩৩২ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
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সামাজিক আন্দোলন । ৩৩৩ 


সতীদাহ নিবারণে নিশ্চে্টতা । 


সতীদাহের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় কি দেশীয় অনেকেই কিছু বলিতেন 
না। এমন কি, খ্রীষটধ্শপ্রচারক অনেক পার্রিদাহেব উহার বিরুদ্ধে 
বাক্সিপত্তি করিতেন না। তাহারা মনে করিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন 
মতীদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন উক্ত প্রথার 
বিরুদ্ধে কথা বলিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বল! হইবে। বাস্তবিক 
এরূপ আশঙ্কার একটি কারণ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার জন্দ্‌ নামক একজন 
সাহেব এইরূপ কোন কারণে এদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন; 
সুতরাং তাহারা ভাবিতেন যে, সতীদাহের প্রতিবাদ করিলে, তাহারাও 
ধরূপে তাড়িত হইবেন। গবর্ণমেন্টের উচ্চ পদাধিঠিত, সুশিক্ষিত ও 
ধার্মিক, কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই উক্ত কুপ্রথা নিবারণে হস্তক্ষেপ 
করা অন্তায় মনে করিতেন। ত্বাহারা৷ বলিতেন যে, ধর্মসন্বন্ধে দেশীয়- 
দিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য; এবং এরূপ আশা 
করিতেন যে, সুশিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি সহকারে উহা! ক্রমশঃ রহিত 
হইয়া যাইবে। 

পাঠকবর্ণের স্মরণ আছে যে, রামমোহন রায় যৌবনকালেই কোন 
স্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিটুরতা দেখিয়া! প্রতিজ্ঞ! করিয়া- 
ছিলেন যে, যত দিন পর্য্স্ত না উক্ত প্রথ| রহিত হয়, ততদিন তিনি 
উক্তন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কখনও বিশ্বৃত 
ইন নাই। উপদেশ, পুস্তক প্রচার, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদি 
বিধিধ উপায়ে তিনি ভারতভূমি হইতে নারীহত্যারূপ মহাপাতক 
বিরিত করিবার জন্য, নিরস্তর যন্রীল ছিলেন। 


৩৩৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপত্বীর সহমরণ। 


আমরা পূর্বের বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের ছুই ভ্রাতা ছিলেন, সর্ববতদ্ধ 
সাহারা তিন ভ্রাতা । ছুইজন সহৌদর ও একজন বৈমাত্রেয়। জগন্মোহন 
জ্যেষ্ঠ, রামমোহন মধ্যম, সর্বকনিষ্ঠের নাম রামলোচন। তিনি বৈমাত্রেয 
ভ্রাতা। রামমোহনের সহোদর কোর্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের পত্ধী সহমৃত। 
হইয়াছিলেন। যিনি সহমৃতা হুইয়াছিলেন, তীহার নাম অলক্মণি বা 
অলকৃমঞ্জরী। তিনি জগন্মোহনের দ্বিতীয় বা মধ্যমা স্ত্রী। তাহার ত্য 
সপত্বীর নাম যশোঁদা) তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর্থীর নাম হুর্গামণি। 
সর্বস্তদ্ধ জগন্মোহনের চারি ভাধ্যা। অলকৃমণির সহমরণের সময়ে 
চ্লিশের অধিক বয়স হইয়াছিল। ১২১৬ সালে, ২৭সে চৈত্র, রবিবারে। 
গুরুপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে, অপরাহ্ন এই ঘটনা ঘটে। ১২১৬ সালের 
২৭সে চৈত্র, ইং ১৮১৯ খৃষ্টানদের ৮ই এপ্রেল এই সহমরণ হইয়াছিল । 
রামনোহন রায় তখন রংপুরে । এই ঘটনায় সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে 
রামমোহন রায়ের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছিল। তাহার জননী উহা 
নিবারণ করেন নাই বলিয়া, তিনি বাটা আসিয়া! তাহাকে অনুযোগ 
করিয়াছিলেন। জননী বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রশৌকে একান্ত 
কাতর! ছিলেন, সুতরাং উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। 


সতীদাহ ও বলপ্রয়োগ । 


অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্িরও এ প্রকার সংস্কার আছে যে, যে সময 
সতীদাহ প্রথা গ্রচলিত ছিল, তখন পত্যন্থগামিনী রমধীগণ মম্পূর্ণগবাধীন 
ভাবে জীবন্ত দেহ ভল্মাবশেষ করিতেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই থে 
দশস্হত্রের মধ্যে একজন ্রীলোকও সে গ্রকার স্বাধীনভাবে জীবনবিদর্জান 


সামাজিক আন্দৌলন। ৩৩৫ 


করিত কি না সন্দেহ। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়। এবং ১৮২৯ 
সালের পুর্বে উক্ত বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ 
করিয়া নিশ্চিতরূপে জান যায় যে, চিতার্ঢ়। নতীর প্রতি আত্মীয় স্বজনের 
বিলক্ষণ বলপ্রয়োগ করিতেন। জে, পেগ্স নামক জনৈক ইংরেজ, 
১৮২৮ সালের ৯ মার্চ দ্বিবসে, [176 58605050160 13116510+ নামক 
একথানি পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে বলপূর্বক দতীদাহের অনেক 
দয়তেদী বাস্তব ঘটনা! বর্ণিত হইয়াছে। এততিন্ন ফ্যানি পার্কৃস্‌ 
(791777 7১8115 ) নামী জনৈক ইয়ৌরোগীয় মহিলা এক থানি পুস্তক 
প্রচার করেন। উহার নাম, ৮৮৪00011059 ০1 % 70112110710 52910) 
006 71000105000 00115 0007 2100 00100 76815 10 006 
695 ৮910) ি০৮919010105 ০1 1100 17 070 2791212. এই পুস্তক 
১৮৫৩ সালের কলিকাত। রিভিউয়ে সমালোচিত ও বিশেষরূপে প্রশংসিত 
হইয়াছিল। এই পুস্তকে বলপুর্বক সতীদাহের কয়েকটি ভয়ঙ্কর ঘটন! 
বর্ণিত হইয়াছে। 


বলপ্রয়ৌগ বিষয়ে পেগ্স্‌ সাহেবের সাক্ষ্য । 
জে পেগৃম্‌ সাহেব বলপূর্ব্বক সতীদাহের বিষয় 'এইরূপ বলিয়াছেন ১-_ 


916 85০০0600108 170 10091)5 06 1020710009, 13 76 196118%6 
0016758] 0110061% 301681. [01510600060 60 01661 076 
09531011100 01 006 ৮1100%/25 0508090 010 (106 81765) 25 
৪০ ৪0 2০ ০৪1] ৮০ (১0921) 0 16106 110011015 01501905 
07 00৫ 20117. 
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৩৩৬ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 
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10 01 ৪০০01 01701861017, 40615001785 011001072100012664 
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পূর্বোক্ত ফ্যানি পার্ক স্‌ তাহার গ্রন্থে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণন! 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটি ঘটনা )--১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর 
কান্পুর নিবাসী এক ধনশীলী বণিকের মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রী সহমৃত 
হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সতীদাহ দেখিবার অন্ত কানপুরের গঙ্গাতীরে 
অতিশয় জনতা হইল। সতী উপযুক্তন্নপ সজ্জিত! হইয়া স্বহস্তে চিতা 
প্রঅলিত করিল। সাহম ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ত্রোড়ে 
লইয়৷ চিতার উপর বদিল। বসিয্া৷ “রাম নাম সত্য হ্যায়” প্রাম নাম, 
সত্য হ্যায়” বলিয়া চীংকায় করিতে লাগিল। ক্রমে যখন হুভাশন 
আপনার নহত্র দশন বিস্তার করিয়া দংশন করিতে লাগিলেন, তখন আর 
নত্রণা সহ করিতে না পারিয়া সতী লক্ষ দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদ্ভত হই। 
যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বপপ্রয়োগ না! হয়, দেই জর 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং খোলা তরবার 


সামাজিক আম্দোলন। ৩৩৭ 


হন্তে একজন মিপাহিকে চিতাঁর অতি নিকটে দণ্ডায়মান্‌ রাখিয়াছিলেন | 
সতী যখন চিত হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, নিকটস্থ সিপাহি তখন 
আপন প্রসুর আজ্ঞা ভূণিয়া গিয়া চিরাভ্যন্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবারদ্বারা 
আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়! পুনর্বার চিতার 
মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্যাজিষ্টেট সাহেব সিপাহীর প্রতি বিরক্ক হইয়া 
তাহাকে সে শ্থান হইতে তফাৎ করিয়া কয়েন করিয়া রাখিলেন। 
সতী আবার অল্লক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহা হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প 
দিয় পড়িল। মৃত ব্যক্তির ত্রাতারা, আত্মীয়স্বজন, ও অপরাপর সকলে 
এই বলিয়! চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বলপুর্বক চিতায় আনিয়া 
দগ্ধ কর] যাউক। নিশ্চয় তাহা করা হইত। সতীও তাহাদের কথায় 
বাঁধা হইয়। পুনর্বার চিতায় আসিতে সম্মত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্টরেট 
সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাকী করিয়া 
হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ফ্যানি পার্কস্‌ কলিকাতার সন্গিহিত 
স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্বন্ত বর্ণনা করিয়াছেন । 

উপরে যাহা উদ্ধত হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ফে, 
সহমরণপ্রথ! প্রচলিত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কুসংস্কারের ভীষণমনিরে 
বলিদান দেওয়া হইত। আমরা প্রাচীনদিগের সহিত সতীদাহ বিষয়ে 
আলাপ করিয়া ইহাই গুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া গ্রথমে 
বলিত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সংস্কল্লের পর আর ফিরিবার 
উপায় ছিল ন1) ফিরিলে পরিবারের ছরপনেয় কলঙ্ক; মৃতরাং সংকল্ের 
গর মতপরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখিলে অথবা মত পরিবর্তন হইলে বিলক্ষণ- 
রূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত। 

মতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার সকল নিবারণ করিবার অন্ত 


নিজামত আদালত যে সকল নিয়ম প্রচার করেন, তাহা রহিত করিবার 
৪৩ 


৩৩৮ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


জন্ত গৌড়! হিন্দুরা গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংসের নিকটে এক আবেদন পত্র 
প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন পত্রের বিরুদ্ধে, ১৮১৮ গ্রীষটাবে, গবর্ণর 
জেনারলের নিকট আর এক আবেদন পত্র উপস্থিত হয়। এই দ্বিতীয় 
আবেদন পত্র যে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রেরিত হইয়াছিল, 
তদ্ধিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। ১৮১৯ খীষঠাষের 'এসিয়াটিক 
জার্গল' পত্রে, উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রে লিখিত মাছে যে, 
& আবেদনে কলিকাতানিবাসী অনেক ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। 
গৌড়া হিন্দুদিগের আবেদনপত্র যে, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদবার 
প্রেরিত হইয়াছিল, ইহ! দ্বিতীয় আবেদনপত্রে অস্বীকার করা হইয়াছে | 
সতীদাহের আহ্ুসঙ্গিক অত্যাচার নিবারণের জন্ত গবর্মেণ্ট যে সকল 
আদেশ গ্রচার করিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয় আবেদনপত্রে সেই সকলকে 
ন্যাধা ও একান্ত আবশ্ঠক বলিয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 

১৮১৮ খ্রীষ্টানব্ষের জাবেদনপত্রে, আবেদনকারিগণ বলিতেছেন €ে 
তাহারা নিজে জানেন এবং অনেক স্থলে চাক্ষুষদর্শীলোকের নিকট শ্রব 
করিয়াছেন যে, কোন নারীর পতিবিয়োগ হইলে, তাহার পরব 
উত্তরাধিকারিগণ চেষ্টা করেন, যাহাতে সেই বিধবানারী সহমৃত 
হছন। বিত্রলোভই এরূপ চেষ্টার একমাত্র অভিসন্ধি। এমন সক 
ঘটন! ঘটিয়! থাকে যে, কোন নারী পতিবিয়োগে অধীরা হইয়। সহমৃত 
হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন? কিন্তু সংকল্পের পর, ভয় প্রযুক্ত অস্বীকার 
করেন। এরপ স্থলে, তাহার আত্মীয়ের তাহাকে বলপূর্বক চিতাশযী 
করিয়া! রজ্জঘ্বার বন্ধন করেন, এবং যতক্ষণ পর্যয্ত দেহ তম্মীতভূত না হা) 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘৃঢ়রূপে চাঁপিয়া ধরিয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রীলোক) 

কখন কখন কোনকপ সুবিধা পাইয়া, চিতা হইতে পলাইয়া যান। 
ডাহাদের আত্মীয়গণ তাহাদিগকে পুনর্বার ধরিয়! 'আনিয়া। চিতানন 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৩৯ 


ভগ্মীভূত করেন। আবেদনকারিগণ বলিতেছেন যে, এইরপ কার্ধা, 
মকল জাতির সহজ জ্ঞানে, এবং সকল শাস্ত্রাসারে হত্যা বলিয়া অবন্ত 
পরিগণিত হইবে। 
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উক্ত আবোন পত্রে তারিখ ছিল না। কিন্তু জাবেদন পত্রের সঙ্গে, 
এমিয়াটিক জরনালে (£১518010 ]001181) প্রকাশিত হইবার জন্ত যে 
গাঙুলিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে তারিধ ছিল। সেই তারিখ 
মনমারে, প্রতিপর্ন হইতেছে যে, ১৯১৮ সালের আগ মাসের প্রথমে 
ঘটি মাহৰ আসিয়া তীহীর কর্ণ গ্রহণের অন্নকাল পরেই উজ খাস 


৩৪৭ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করা হয়। সতীদাহ বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তকের ইংরেজী 
অনুবাদ প্রকাশের তিন মাস পূর্বে উক্ত আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। 
৩৯ সে নবেম্বর, ১৮১৮ সালে উক্ত পুস্তক গ্রকাশ হয়। 

কেছ কেহ মনে করেন যে, রামমোহন রায় এই সময় হইতেই সতী- 
দাহ নিবারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ইহার কয়েক বংমর 
পূর্ব হইতেই উক্ত কার্ধেয নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

বলগ্রয়োগ বিষয়ে রাজ। রামমোহন রায় কি বলেন, পাঠকবর্ণ জানিতে 
ইচ্ছা করিতে পারেন। তিনি সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছুইখানি পুস্তক নিবর্তক ও প্রবর্তক এই দুই 
ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমরা তাহা হইতে কেক 
পংক্তি উদ্ভূত করিলাম 


, বলগ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তি 


: প্নিবর্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ, সে অতি অন্তাধ্য। এসকল 

বাধিত বচনের দ্বারা এন্ধ্‌প আত্মঘাকে প্রবর্ড করান সর্বথ। অযোগ্য হয়। 
দ্বিতীয়তঃ এ সকল বচনেতে এবং বচনান্থমারে রচিত সংকল্প বাকোতে 
স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জলন্ত চিতাতে হ্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করি 
গ্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রেএ 
বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাঠ 
দাও, যাহাতে এ বিধব! আর উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেও 
কালে ছুই বৃহৎ বাশ দিয়া চুপিয়। রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন 
হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়! থাক, অতএব কেব জান 
পূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।” 


সামাজিক আন্দোলন। ৩৪১ 


“অন্ত অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ যথার্থ বটে; 
কিন্তু বালককাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্ত 
অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং 
নাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধসংস্কার 
জ্রন্সে; এই নিমিত্, কি ন্ত্রী কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমা- 
দের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহ্ষাদি হনন পুনঃ 
পুনঃ দেখিবার দ্বার! ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাতর্তাতে দয়! জম্মে না, 
কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।” 

কুমারী কলেট বলেন, * ১৮২৮ সালের ১৫ই মার্চ দিবসে, সংবাদ 
কৌমুদীতে, পামমোহন রায় একটি সতীদাহের বিবরণ লিখিয়াছেন। উহা 
কলিকাতায় ঘটিয়াছিল। সেই বিবরণ এই যে, একজন সতী অর্ধদগ্ধ অব- 
স্থায় চিতা হইতে পলাইয়া যায়। কয়েকজন ইয়োরোপীয় ও মাকিন দেশীয় 
ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। যখন দাহকার্ধা 
আরম্ত হইল, তখন সেখানে উক্ত ইউরোপীয় ও মার্কিন দেশবাসী ভদ্র- 
লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। ত্ীহারাই তাহাকে চিতার সহিত বন্ধ করিতে 
দেন নাই। যখন স্ত্রীলৌকটি যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়! চিতা হইতে 
পলাইয়া' আদিল, তখন তাহার আত্মীয়ের তাহাকে ধরিয় পুনর্বার 
চিতায় লইয়া গিয়! বলপুর্কক চিতানলে ভম্মীভৃত করিতে চেষ্টা করিল। 
কিন্ত এ ইয়োরোপীয় ও মার্কিন দেশবাসী ভদ্রলোকের! তাহা করিতে 
দিলেন না। উক্ত প্রবন্ধে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, গত বৎসর 
মঙ্গলঘাটে, প্রন্নপ একটি ঘটনা ধটিয়াছিল। সতী চিত হইতে পলাইয়া 
গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, এ পর্যন্ত তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। 

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ ্রীষ্টাবে, হিন্দুনারীর দায়াধিকার সমন্ধে 
5888584558555557748585775188 


* ১৮৯১ উষ্টান্বের ২৭ ডিসেবয়ের ইত্িয়ান মেসেঞ্জার দেখ 


৩৪২ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতেও তিনি প্রদর্শন করেন যে, দায়াধিকার 
সম্বন্বীয় অন্তায় ব্যবস্থা, অনেক স্থলে, সহমরণের একটি কারণ। আমর! এ 
বিষয়ে পরে বিশেষরূপে লিখিব। 


সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে পুস্তকগ্রচার 


রামমোহণ রায় কলিকাতায় আমিয় সহমরণ গ্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজী 
ও বাঙ্গাল! ভাষায় কথোপকথোনচ্ছলে গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহা নিক 
ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্বত্র বিনামূলো বিতরণ করিলেন। রাম- 
' মোহন রায় সহমরণ বিষয়ে ক্রমে মে তিনথানি পুস্তক প্রচার করেন। 
গ্রথম দুইখানি সহমরণ প্রবর্তক ও নিবর্তক ছুই ব্যক্তির মধ্যে কপোকথন 
ছলে লিঘিত। প্রথম পুন্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্ডকের প্রথম 
সংবাদ'। দ্বিতীয় পুস্তকের নাম “প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ" । 
“বিপ্রনাম' এবং “সুগ্ধবোধচ্ছাত্র নামধারী ছুই ব্যক্তির পত্রের উত্ধরে তিনি 
তৃতীয় পুস্তক লিখিয়! ছিলেন। প্রথম পুস্তক ১৭৪০ শকে, ১৮১৮ রানে 
প্রকাশ হয়। এ বংসর ৩* সে নবেম্বর, উহ! ইংরেজীতে অন্ুবাদিত হয়। 
দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭৪১ শকে, ১৮১৯ খষ্টান্ে প্রকাশিত হয়। ১৮২, 
উষ্টান্ষে উহার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। রাম- 
মোহন রায় এই দ্বিতীর পুম্তকের ইংরাজী অন্কবাদ, মারকুইস্‌ আব 
হেষ্টিংসের সহধর্শিণীর নামে উৎদর্গ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এবং 
সাধারণতঃ রাজকর্ধচারীদিগের মতপরিবর্তনের জগ্য, রামমোহন রায় 
তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুত্তকেরই ইংরেজী মন্বাদ গ্রাকাশ 
ফরেন। ১৭৫১ শকে, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবে) তৃতীয় পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। 
এই পুণ্তকত্রয়ের সারমর্প এই যে, সমন্ত শাস্ত্রেই কাদ্যকর্প নিদিত 
ইইয়াছে। সহমরণ কাম্যকর্, সুতরাং শাস্ত্রের প্রন্কৃত তাৎপর্ধ্য অনুসারে 
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উহা! অকর্তব্য। তিনি বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়।” 
ছিলেন ঘে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচার্য্য শ্রেষ্ঠ । এততিন্নঃ সতীদাহ বিষয়ে 
তাহার সমূদয় যুক্তির সারমন্ত্ব লিখিয়া ইরেজী ভাষায় আর একখানি 
পুস্তক প্রকাশ করেন। 


সতীদাহ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আন্দোলন । 


কুসংস্কারান্ধ গ্রাচীনতন্ত্বের লোকদিগের. ক্রোধের ইয়ত্বা থাকিল ন|। 
রামমোহন রায়ের গ্রন্থের গ্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর 
তর্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে, হিঙ্মশাস্তরান্থসারে, 
পত্যন্থগমন কাম্যকম্্র বলিয়। নিন্দনীয়। তাহার বিপক্ষগণ বিচারে 
মপ্ূর্ণরূপে পরাভূত ও নিরুত্বর হইলেন। 


সতীর্দাহ সম্বন্ধে তিনটি কথা ! 


রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারে তিনটি বিষয় 
গ্রতিপন্ন করেন। প্রথমতঃ | শান্্ান্ুসারে পত্যান্থগমন অবশ্ঠ কর্তব্যের 
মধ্যে পরিগণিত নছে। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের কোন আদেশ নাই, অর্থাৎ 
সহমৃত| ন| হইলে যে, প্রত্যবায় হয়, এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ। সমস্ত 
শান্্েই কাম্যকন্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে । সহমরণ কাম্যকর্ন, শাস্ত্রের প্ররকত 
তাৎপর্য্য অনুসারে সহমরণ 'মপেক্ষা' ব্রহ্মচ্য্য শরেষটধর্্ম | সৃতরাং সহ্মৃত! না 
ইয়া বরহ্র্যয অবলঘবনপূর্ধক জীবনযাপন করাই বিধবার পক্ষে শ্রেস্কর। 
ততীয়তঃ। শাস্ত্রের বিধান অন্গুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহমৃতা হওয়া 
আবগ্ক। স্বাধীনভাবে সংকল্প করিবে, স্বাধীনভাবে চিতীরোহণ করিবে 
এবং স্বাধীনভাবে হলম্ত অনলে আপনার জীবস্তদেহকে ভশ্দীভৃত হইতে 


৩৪৪ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দিবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না। পতানুগামিনী নারীর প্রতি বল 
প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একপ্রকার জ্ঞানপুর্বক নারীহত্যা কর! হয়। 
স্থতরাং এ গ্রথা উঠাইয়া দেওয়াই কর্তব্য। 
কাম ও নিষ্ষাম ছুই প্রকার শ্রুতি আছে। নিষ্কাম শ্রুতি অপেক্ষা 
সকাম শ্রুতি দুর্বল। নৃতরাং নিষ্কাম শ্রুতি অনুসারে কার্য্য করাই কর্তবা। 
সকাম ও নিষ্ষাম কর্ম কাহাকে বলে, তাহা! রামমোহন রা মন্থুর বচন 
অনুসারে প্রার্শন করিতেছেন 7 
“ইহ বা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্বং কর্ম কীর্ত্যতে। 
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্বত্থ নিবৃত্বমুপ দিশ্তুতে ॥ 
্রবৃত্ং কর্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাঞ্চিতাং। 
নিবৃত্বং সেবমানন্ত তৃতান্তত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ 
১২ অধ্যায়। 
কি ইহলোকে, কি পরলোকে, বাঞ্ছিত ফল গাইব, এই কামনাতে যে 
কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম প্রবৃত্বকর্্ন £ অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগের 
পর, জম্মমরণরূপসংসারে উহা! প্রবর্তক হয়; আর কামন! পরিত্যাগ করিয়া 
বরহ্কজ্ঞানের অভ্যাসপূর্বক যে নিত্যনৈমিত্তিক কর্খু করা হয়, তাহাকে 
নিবৃত্তিকর্ধ বলে ) অর্থাৎ উহাতে সংসার হইতে নিবৃত্ত করায়। যে সকল 
ব্যক্তি প্রবৃত্ত করব করে, তাহার! দেবতাদের সমান হইয়। স্বর্গাদিতোগ 
করে, আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত করের অনুষ্ঠান করে, সে শরীরের কারণ যে 


পঞ্চভৃত তাহার অতীত হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়।” 


কিরূপ কর্ম করিবে? 


এস্থলে রাজা! রামমোহন রায়ের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, কর্ম হইতে 
নিবৃত্তি বা! কর্মপরিত্যাগই ধর্মা। নিবৃত্তিকর্মের অর্থ, কেবল নিবৃত্তিব 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৪৫ 


কন্ম পরিত্যাগ নহে । কর্তব্যর্দম অবনত করিতে হইবে। যেকর্মন। 
করিলে প্রত্যবায় আছে, তাহা! অবশ্য করিতে হইবে। পুণ্য হইবে বলিয়! 
করিবে না, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্যসাধন করিবে। 


সকাম কর্মের বিবি কি প্রতারণা ? 

এস্থলে রামমোহন রায়ের একজন প্রতিদ্বন্দী এই এক আপত্তি উপস্থিত 
করিয়াছেন যে, নিষ্কামধর্মই যদি প্রকৃত ধর্খু হইল, তবে বেদপুরাণতন্ত্রাদি 
শাস্ত্রে যে সকামকর্থ্বের বিধি রহিয়াছে, তাহা কি প্রতারণা? রামমোহন 
রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, উহা! প্রতারণা নহে। উহার তাৎপর্য্য 
এই যে, মনুষ্যের নানাপ্রকার প্রবৃত্তি । যাহাদের চিত্ত, কাম, ক্রোধ, 
লৌভেতে আচ্ছন্ন, তাহারা পরমেশ্বরের নিষ্কীম আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিবে না) অথচ যদি সকাম শাস্ত্র না পায়, তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে 
নিবৃত্ত হুইয়! নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্ায় যথেষ্টাচার করিবে। অতএব, সেই 
সকল লোককে যথেষ্টাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত, শাস্ত্রে নানাগ্রকার 
যন্া্দির বিধি রহিয়াছে । যেমন, শক্রবধার্থর প্রতি শ্রেন যাগ, পুত্রার্থীর 
প্রাত পুত্রেষ্টী যাগ, স্বর্গার্থর প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদি বিধান 
হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে সকামীর নিনা৷ করিয়াছেন। সকাম কর্মফল 
যে অতি তুচ্ছ, ইহ! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। যদ শাস্ত্রে সকামীর নিন্দা 
এবং সকাম কর্মমফলের প্রতি অবজ্ঞ! পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা না হইত, 
তাহা হইলে এ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহ 
কর্মুচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ॥ এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি 

যেমন ইহলোকে, কৃষিকর্ম্ধারা প্রাপ্ত ফল পশ্চাৎ নষ্ট হয়, সেইরূপ 
গরণোকে, পুণ্যকর্ম্ারা! গ্রাপ্ত, স্বর্গাদি ফল নষ্ট হয়। রাজা! রামমোহন 
রায় প্রতিপন্ন করিলেন যে, সকম কর্ণুমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্ শ্রেষ্ঠ। 
নি্কাম কর্মু জানমার্থের অস্তর্গত। 

৪8৪ 


৩৪৬ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
রাঁজ। রামমোহন রায় ও ভগবদৃগীতা | 


রাজা ভগবদ্গীতাকে সর্বশাস্ত্রের সার বলিয়াছেন। তিনি অনেক সময় 
বন্ধবান্ধবের নিকটে বলিতেন )- 
“গীতার কথা শুনে না যে, 
তার কথা শুনবে কে?” 
আজকাল বঙ্কিমবাবু গ্রতৃতি তগবদ্গীতার নিকষ্কামধর্ম বিষয়ে অনেক 
লিখিক়াছেন। তাহাদের বহু পুর্বে রাজা রামমোহন রায় গীতামাহাত্থয 
ও গীতার নিষ্কামধর্ম কীর্তন করিয়! গিয়াছেন। 
রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে মকামকর্মের যে সকল ফলশ্রুতি 
আছে, উহা! স্তৃতিবাদ বা অর্থবাদ মাত্র। মূঢ় ব্যক্তিকে দুম হইতে 
নিবৃত্ত করিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্শে প্রবৃত্তি দান করাই এ সকল ফলশ্রুতির 
উদ্দেশ্ঠ। হিন্দুশান্ত্রের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইলে, প্রত শাস্্রবিধি 
কি, এবং অর্থবাদ ব| স্বতিবাদ কি, এই প্রভেদ নির্ণয় করা একান্ত 
আবশ্তক। রাজ! এবিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। 
কোন ধর্ন্মবিরুদ্ধ কার্ধ্য, দেশাচার বলিয়া! কি 
কর্তব্য হইতে পারে? 
রাজার বিপক্ষগণ এই এক যুক্তিদ্বারা সহমরণপ্রথা সমর্থন করিতেন 
যে, সহমরণ দেশীচার, পরম্পর! হইয়! আসিতেছে, স্বতরাং উহাতে কোন 
দোষ নাই। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, যাহার 
ধর্মতয় আছে, দে কখনও বলিবে না যে, পরম্পরা হইয়া আিতেছে 
বলিয়। নরহত্যা। ও চৌর্যাদি কর্ম করিয়া! মনুষ্য নিষ্পাপ থাকিতে পারে। 
এপ শান্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচাঁব মান্য করিলে, অবস্ত বলিতে হয় যে, যে দক 
বনম্থ ও পার্বতীয় লোৌক বংশপরম্পরায় দুম্াবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, 
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ভাহারাও নির্দোষী ; এবং এ দুষ্কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ব করিতে 
চেষ্টা করা কখনই উচিত নহে। বাস্তবিক, ধর্াধন্ম নিরূপণের উপায় 
শান্তর এবং শাস্তরসম্মতযুক্তি। এরপ স্ত্রীবধ শান্ত্বিরুদ্ধ। অবলাকে স্বর্গাদি 
প্রলোভন দেখাইয়৷ বন্ধনপূর্বক হত্যা করা, যুক্তি অন্ুুারেও অতস্ত 
পাঁপজনক। স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাঁতক 
নকল দেশাচার বলিয়া ধর্খরূপে গণ্য হইতে পারে না । যদি কোন দেশে 
এরূপ আচার প্রচলিত হয়, তবে মে দেশ পতিত হয়। অতএব, 
বর্পূর্বক কোন স্ত্রীলোককে বন্ধন করিয়া! আগ্নদ্ধার। দাহ করা সর্বশাস্র- 
নিষিদ্ধ এবং অতিশয় পাপজনক। এক দেশীয় লোকের কথা কি? 
যদি সমুদয় দেশের লৌক একমত হইয়া এরূপ স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলেও 
ব্ধকর্তারা অবশ্ পাতকী হইবে। অনেকে একমত হইয়া বধ করিয়াছি, 
এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাঁদন হইতে তাহার! নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। 
শাস্ত্র যে যে ক্রিয়ার কোন বিশেষ বিধি নাই, সেই সকল স্থলে দেশাচার 
ও কুলধর্ান্ুসারে ক্রিয়া নিম্ন হইতে পারে। কিন্তু দেশীচার বলিয়া 
্তানপূর্বক স্ত্রীধ কদাপি সংকর্মের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। 
“ন যত্র সাক্ষার্ধিধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্ৃতৌ। 
দেশাচারকুলাচারস্তত্র ধন্মোনিরূপাতে | 
স্বনদপুরাণ ॥ 

শ্রুতি ও স্থৃতিতে যে যে বিষয়ের .সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই 
মেই বিষয়ে দেশাচার ও কুলাচাঁর অনুসারে ধর্ম নির্বাহ করিবে।» 

যদি দেশাচার ও কুলাচার শান্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তথাপি উহা কর্তব্য, এবং 
ঘৎকর্মের মধ্যে গণ্য, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায়, আরও 
বলিতেছেন যে, শিবকাঞ্চি ও বিষুকাঞ্চি এই ছুই দেশে পণ্ডিত কি মূর্থ 
টাহপ্য লোকে কুলাচার এই যে, বিষুকাঞ্চিবাসীবা শিবের নিদা 


৩৪৮ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিয়। থাকেন, আর শিবকাঞ্চিবাসীর৷ বিষুর নিন্দা করেন। অতএব, 
বলিতে হইবে যে, দেশীচার ও কুলাচার অনুসারে শিবনিনা! ও বিষুনিন্দা 
দ্বারা তাহাদিগের পাতক হয় না। যেহেতু, উক্ত দেশদবয়বাসী প্রত্যেক 
ব্যক্তি বলিতে পারে যে, দেশাচার ও কুলাচার অস্দারে নিন্দা করিয়াছি ;-- 
স্বতরাং কোন দৌষ হয় নাই। কোন পণ্ডিতই বলিবেন না যে, দেশাচার 
বলিয়া তাহাদের পাপ হইতেছে না। অন্তর্ধেদের নিকটস্থ দেশে 
রাজপুতের! কন্যাবধ করিয়া থাকে । উক্ত মতানুসারে কন্াবধের জন 
রাজপুতদিগকে দোষী বল! যাইতে পারে না। যেহেতু, কন্ঠাবধ তাহাদের 
দেশীচার ও কুলাচার। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাবে। 
কোন পণ্ডিত স্বীকার করেন না! ষে, শান্ত্রবিরুদ্ধ দারণ পাতক, দেশাচার 
বলিয়া পুণাজনকরূপে গণ্য হইতে পারে ।* 


ভগবান্‌ গীতায় কাম্যকর্মের নিন্দা করিয়া, আবার) 
যুধিষ্িরাদির কাম্যকর্ণ কিরূপে আনুকুল্য 
করিলেন ? 


“বিপ্রনামা! স্বাক্ষরকারী রামমোহন রায়ের কোন প্রতিদন্দী এই প্রশ্ন 
করিতেছেন যে, গীতায় ভগবান্‌ কাম্যকর্ম্ের নিষেধ করিয়াছেন) তবে, 
যুধিঠিরাদি থে কাম্যকর্শের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কিরূপে তাহার অনুকূল 
ছিলেন? রামমোহন রায় এই' প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন €, 
ভগবানের আল্ঞানুসারে কর্ম কর্তবা, এবং অন্তকেও সেই আজ্ঞান্রপ 
উপদেশ দেওয়! কর্তত্য। “ঈশ্বরানাং বচঃ সত্য মিথ্যাদি।” যি 

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বিধবাঁবিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারমন্তত্ষীয় দ্বিতী 
পুত্তকের ১৫৪ পৃঃ দেখ। | 


সামাজিক আন্দোলন ৩৪৯ 


বিপ্রনাম! ভগবানের বিধি ও নিষেধবাঁক্যকে অতিক্রম করিয়া, ভগবান্‌ 
যে যে কর্মের অনুকূল ছিলেন, তদন্ুরূপ কর্ম করিতে পাৰ প্রত্থৃতির 
তায় উদ্যুক্ত হন, তাহ! হইলে, অর্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকণ্তা স্বভদ্রাকে, 
অর্জন ভগবানের আন্কূল্যে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই প্রমাণে স্বশিষ্যের 
প্রতি & রূপ ব্যবহারের উপদেশ দিতে পারেন; এবং পঞ্চ পাগ্ুবের এক 
কন্ঠা বিবাহ কৃষ্ণান্ুকৃল্যে হইয়াছে, ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া, ইহার 
নিদর্শন দেখাইয়া তদমুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে 
পারেন। অতএব, জিজ্ঞান্ত এই যে, এ প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোত্র 
ধর্মের উচ্ছেদের জন্ত বিপ্রনামা কেন শাস্ত্রের নাম অবলম্বন করেন? 
ঙ্ধাদি দেবতার ও অবতারদের কর্ানুরূপ ক্রিয়া কর্তব্য, বিপ্রনামা এই 
ব্বস্থা দিয়াছেন। অতএব তিনি বুঝি তদনুসারে ব্যবহার করিতে শী 
প্রবৃত্ত হইবেন ?” 


শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনাদির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা 
কর্তব্য কিনা? 

মুগ্ধবোধচ্ছাত্রঁ এই নামধারী রামমোহন রায়ের একজন প্রতিতবন্থী 
বলিতেছেন, “ভগবান্‌ ও তাহার অংশাবতাঁর অজ্জুন ও তাহার সম- 
কালীন অস্থগত ব্যক্তিরা যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন, সেইরূপ কর্ম কর্তব্য 
ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক।” রামমোহন রায় বলিতেছেন, 
"ইহার উত্তর পূর্ব পত্রীর উত্তরে লিখা গিয়াছে; অর্থাৎ “বিগ্রনামা+ 
ও “মুগ্ধবোধচ্ছাত্র, এইক্ষণে আপনাদের তাবৎকন্ম ভগবানের ও অর্জুনের 
ও তাহাদের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্টায় বুঝি সম্পাদন করিতে 
্রবর্ত হইলেন, এবং অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে অঙ্থমতি দিবেন। 
অর্থাৎ গীত প্রভৃতি শাস্ত্রের ঘারা যে বিধি নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা 


৩৫০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


অর্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত এক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্ত 
'ুগ্ধবোধচ্ছাত্রে'র এরূপ ব্যবস্থা সর্বাধন্মের নাশের কারণ হয়। যেহেতু 
অন্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাধাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু গীতা শ্রবণানস্তর 
অন্ত্ত্যাগী ভীম্মকে অজ্ঞুন অস্ত্রাধাত করিয়াছেন; এবং সাত্যকী ও 
তুরীশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথযুদ্ধে অঞ্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়! ভূরীশ্রবার 
হস্তচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং পাণওবদের গুরু প্রোণাচার্্যকে কৃষ্ণানুকৃল্যে 
মিথ্যাকথা কহিয়া ন্ট করিয়াছেন। 'মুগ্ধবোধচ্ছাত্র” বুঝি এই গ্রকার 
গুরুবধাদি কন্মেতে গ্রবর্ত হইবেন, এবং স্বশিষ্যকে এই নকল নিদর্শন 
দেখাইয়! প্রবর্ত করাইবেন যে, পাণুবের। মথ্য। কহিয়! গুরুবধ করিয়া- 
ছেন, অতএব মিথ্য| কহিয়া গুরুহত্যা করিতে পারে, এই ব্যবস্থা দিয় 
সুগ্ধবোধচ্ছাত্র” মকল ধর্শনাশ করিতেছেন কি না, তাহ! “মুধবোধচ্ছাত্র'দের 
অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন, এবং মাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের মূহমরণ 
দেখাইয়া মুগ্ধবোধচ্ছাত্র, আধুনিক স্ত্রীকলকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, 
তবে বুঝি মুগ্ধবোংচ্ছাত্র হৃর্য্যািদ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি 
নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যক্তিদ্বারা৷ স্বর্গের আধুনিক 
স্্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দ্িবেন। কি আশ্শ্যয! 
মুগ্ধবোধচ্ছাত্র ও তাহা্দিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়। ধর্মলোগ 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির 
বিষয় লিখিয়াছেন, ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে ২১৩ পৃষ্ঠার ১৬ 
পংক্তি অবধি বিবরণপূর্ববক লেখা গিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি করিবেন।” 
সহমরণ বিষয়ে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতেছেন যে, তগবদূগীতার যে 
ফয়েকটি প্লোক মৃদ্রান্িত হইয়াছে, তাহার অধিকারী সকামী কি 
নিষামী? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ! বলিতেছেন, যে সকল বাক্জির 
কর্ধেতে অধিকার আছে, তীহারাই এ গ্লোক সকলের বিষয়) কিন্ত 
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গকামকর্ম কর্তব্য, কি নিষাম কর্ম কর্তব্য, এই বিষয়ে ভগবান সকাম- 
কর্মের নিন্দাপূর্বক নিফামকর্খ্শ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন । 


সংসারে সকাম লোক অধিক, কি নিক্ষাম লোঁক অধিক ? 


প্রতিবাদী মহাশয় পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সংসারে নিফাম 
লোক অধিক কি সকাম লোক অধিক? রাজ! ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
যে, ইহা অদ্ভূত প্রশ্ন। যেভাগ লোক অধিক, সেই ভাগ যদি শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য হয়, তবে, এই ভারতবর্ষে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, 
ববৃত্তিত্যাগী ব্রাহ্মণ অনেক অধিক। সুতরাং স্ববৃত্তিত্যাগ কি শ্রেষ্ঠ 
বলয়! গণ্য হইবে? 


স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া কাঁমনা 
দুর হইতে পারে ? 


প্রতিবাদী বলেন, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া 
কামনা দূর হইতে পারে? রাজ! ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের 
আরাধনাতে প্রবৃত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্যকর্শ হইতে নিবৃত্তি ও তৎপরে 
সৃগতি, কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়ের সমানরূপে হইতে পারে। 
প্রযাণ ভগবদগীত| | 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্থ্যঃ পাপযোন্য়ঃ। 
্তরিয়োবৈশঠান্তথা শূদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাংগতিং ॥ 
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, কাম্যকর্্ম ত্যাগপূর্বক, পরমেশ্বরের 
আরাধনাদ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা! বেদ, পুরাণ ইতিহাসা- 
দিতে প্রসিদ্ধ আছে। 


৩৫২ মহাত্বা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


জ্ঞানী ব্যক্তি অঙ্ঞানীকে সকামকর্ধে প্রবৃত্তি দিবেনকি না? 


প্রতিবাদী জিজ্ঞাদা করিতেছেন যে,--“ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং 
কর্মসঙ্গিনাং।* গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি? রাজা উত্তর করিতে- 
ছেন যে, বিপ্রনাম! কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া এ শ্লোকের পরার্ধ দেখিলেই 
উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেন। এ গ্লোকের পরাদ্ধ এই,_-“যোজয়েং 
সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমীচরন্‌॥” জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি আপনি কর্ম করি 
অজ্ঞানী, কর্মসঙ্গীকে কর্ে গ্রবৃতি দিবেন। 
জ্ঞানীর নিষ্কামকর্মম দেখিয়া অজ্ঞানীও নেই প্রকার কর্ম করিবে। 
কাম্যকর্থে জ্ঞানীর কদাপি অধিকার নাই। তাহার নিষ্কামকর্ম দেখিয়া 
অজ্ঞানী চিত্তশুদ্ধির জন্ত নিষ্কামকর্্ন করিবে। কর্দু্সগীদের, কি প্রকার 
কর্ম কর্তব্য, তাহা গীতায় অনেক স্থানে লিখিয়াছেন পকর্মণ্যে বাধিকারন্তে 
মা ফলেষু কদাচন।” তুমি কর্ম করিতে পার, কিন্তু কর্মফলে তোমার 
ক্দাপি অধিকার নাই। “যক্ঞার্থাৎ কক্্ণোহন্থত্র লোকাহয়ং কর্মবন্বনঃ” 
গরমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে, অর্থাৎ ফলকামন! করিয়া কর্ম করিনে, 
সে কর্মদ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। 
শ্থয়ং নিংশ্রেয়সং বিদ্বান ন ব্যকতক্ঞায় কর্ণৃহি। 
নরাতি রোগিণে পধ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষকৃতমঃ॥ 
্মার্তধুত ষষ্টস্কন্ধ বচন । 
জ্রানবান্‌ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকামকর্শা করিতে, উপদেশ দেন না। 
যেমন, রোগী ব্যক্তি কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈগ্য কুপথ্য দেন না। 
এই প্রমাণানুদারে ক্মার্তট্টাচার্যয ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যে;__ 
প্পঙ্িতেনাপি মূর্খ; কাম্যে কর্মণি ন গ্রবর্তয়িতব্যঃ।” 
পঞ্ডিত ব্যক্তি মুখকে কাম্যকর্ে প্রবৃত্ত করিবেন না। 
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কি আশ্তর্যা ! বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও মনে 
যোগ করেন না! 


সঙ্কল্পবাঁক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্যকণ্ম 
করিলে, চিত্তশুদ্ধি হয় কিনা? 


বিপ্রনামা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সহুমরণার্দির সংকল্পবাক্যে 
ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্যকর্প করিলে, সে কর্মে অন্ত কর্মের স্তায় 
চিত্তগুদ্ধি হয় কি না? রাজ! এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ... 
স্বামীর সহিত স্বর্গভোগকামন! ব্যতীত স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে কদাপি 
্রবৃত্তি হইতে পারে না। স্থতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীরদা ক্রিয়ার 
সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ব্যতিরেকে, আত্মার 
গীড়ার দ্বারা অথবা অগ্ভের নাশের নিমিত্ত যে তপন্তা, গীতা তাহাকে 
তামসকর্ম্ম বলিয়াছেন । এ তামসকর্মকর্তা অধোগতি প্রাণ হয়। 
*মুঢ়গ্রহেণাস্মবনোযৎ পীড়য়! ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্তোৎসাদনার্থ বা তত্বামসমুদাহতং |” 
ভগবদগীতা। 
বিগ্রনাম! যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়া গীতা দেখিতেন, তবে এ প্রশ্ন 
করিতেন না । তিনি বোধ হয় মিতাক্ষরা গ্রন্থে কাম্যকর্শের দ্বারা জীবন- 
নাশের নিষেধশ্রুতি বিশেষরূপে দেখেন নাই ।-__“্তন্মাছ হন পুরয়ুষঃ 
্বঃকামী প্রেয়াৎ।” স্বর্গকামনা করিয়! পরমাযু সত্বে আযুব্যয় করিবে না, 
অর্থাং মরিবে না। 
সহমরণাদি কাম্যকর্মম সকল, কামন! পরিত্যাগপূর্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি 
ই, বিপ্রনামা যদি এরপ স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর স্থার্তধৃত 


৪8৫ 


৩৫৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


নয়সিংহ পুরাণের বচনানুমারে, লোককে কর্ণ করিতে প্রবৃত্তি দিতে 
_ পারেন। 

“জলগ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বন্িসাহসী | 

ভৃগুগ্রপাতী সৌখান্ত রণে চৈবাতিনির্মলং | 

অনশনমৃতো| ষঃ স্তাৎ সগচ্ছেত্ ত্িপিষ্টপং |” 

যে বাক্তি জলে প্রবেশ করিয়া মরে, দে আননানাম স্বর্ন প্রাপ্ত হয়) 
সাহস পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে মরে, সে প্রমোদনাম স্বর্গ গ্রাপ্ 
হয়) পর্বতাদি উচ্চ দেশ হইতে পতিত হইয়! যে মরে, সে সৌধখ্য নামক 
বর্গ প্রা হয় যুদ্ধে যে মরে, অতি নির্শ্লনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়) আহার 
ত্যাগপূর্বক যে মরে, সে ত্রিপিষ্টপনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। 

এন্থলে বিপ্রনামা বলিতে পারেন যে, সঙ্করত্যাগণুর্বক উক্তগ্রকাবে 
শরীরত্যাগ করিলে নিষ্কামকর্মের ্তায় নানাবিধ আত্মহত্যাতে ও চিত্বপুদধি 
হইবে। 

প্যঃ সর্বপাপযুক্তোপি পুণাতীর্থেযু মানবঃ। 
নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্‌ মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ | 
্মার্ডতধুতবচন ॥ 

মকল পাপযুক্ত হুইয়াও যে ব্যক্তি নিয়মপূর্বক পুণ্যতীর্থে গ্রাণত্যাগ 
করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। 

&ঁ বচন পাঠানত্তর বিপ্রনামা লৌককে এরপ প্রবৃত্তি দিতে গারেন 
ষে, কামনাত্যাগ করিয়! তীর্ঘমরণে 'চিত্তশুদ্ধি হইবে। বিপ্রনামার ইহ 
বোধ হইল না যে, স্বর্গীদিকামন। ন! থাকিলে এ প্রকার মায্মহননরূপবর্শে 
লোকের গ্রবৃত্ি হইতে পারে না। এ প্রকার ছুঃদাহসকর্থে বে গ্রবৃি 
তাহা তাঁমসীগ্রবৃত্তি। গীতায় ও উপনিষদে তামসীপ্রবৃত্তি বারস্বার নিধি 
হুয়্াছে। বিগ্রনাম! লোককে ভবিষ্যপুরাণোকজ নরবলিগ্রদানের রি 
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দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, যগ্তপিও ইহা ক্রুরকর্ণ, কিন্ত 
কামনাত্যাগণপূর্বক করিলে চিত্তপুদ্ধি হইবে) এবং কালিকাপুরাণোক্ত 
এই মন্ত্রও উচ্চৈ:স্বরে পাঠ করিতে পারেন । 

“নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাহুপস্থিতঃ। 

প্রণমামি ততঃ সর্বরূপিণং বলিরূপিণং ॥৮ 

বিগ্রনামা এন্ধপ বিচার করিবেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে কি পণ্ডিত 

ছিলেন না, এবং ইহার পূর্বে এই কলিকালেও কি পণ্ডিত ছিলেন 
না? দেখ, সত্যাদি যুগে নরবলি প্রচলিত ছিল। জড়তরত প্রস্তুতির 
উপাখ্যানে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । কলিতেও তন্ত্রান্থসারে নরবলি 
প্রথা ছিল, এবং বর্তমান সময়েও দেশবিশেষে নরবলি প্রচলিত আছে। 
অতএব, যখন শাস্ধে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পরম্পর! ব্যবহার সিদ্ধ, 
তখন নরবলি অবশ্ত কর্বব্য। যদ্দি কেহ বলেন যে, গীতাদি শাস্ত্রে 
কামনাপূর্ব্বক কর্থের নিন্দা মাছে, তাহার উত্তরে বিপ্রনাম! বলিবেন 
যে, কামনাত্যাগ পূর্বক নরবলি দান ন। কর কেন? নরবলি দান করিলে, 
চিত্গুদ্ধি হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। ধন্য ধন্ত বিপ্রনামা ! ধন্ত 
অধ্যাপক !” 


সহমৃতা না হইয়। জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে, বিষয়াস্তা 
বিধবার উভয় দিক্‌ ভ্রষ্ট হয় কি না? 
সহমরণবিষয়ে রাজ! রামমোহন রায়ের একজন প্রতিবাদী বলিতেছেন 
যে, যে সকল স্ত্রীলোক সর্বদা বিষয়স্থখে এবং কাম্যকর্ঘ্ফলে নিতাস্ত 
আমক্তা, তাহাদিগকে সহমরণরূপ বিধবার পরমধর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া 
্রানাভ্যাে নিযুক্ত করিলে তাহাদের উতয় দিক্‌ ত্র করা হয়। এ 
বিষয়ে গীতার প্রমাণ 2 


৩৫৬ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনীং |” 

রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন । সহ্মকূণে সত্রীলোককে 
প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায় কি, তাহা এখন বিশেষরূপে ব্যক্ত হইল। 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকের! অত্যন্ত বিষয়নথে আসক্ত । সহগমন না 
করিলে তাহাদের ইত ত্রষস্ততোনষ্ট হইবে, এই ভয়ে স্বর্ণের গ্রলোভন 
দেখাই স্বামীর সহিত তাহাদের আযুঃশেষ করেন। কিন্তু আমর! 
ইহা নিশ্চয় জানি যে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ কাম, ক্রোধ, 
লোতে জড়িত। কিন্ত শীন্তান্বণীলন এবং সৎসর্গঘারা ক্রমশঃ এ কল 
দোষের দমন হইতে পারে, এবং তীহার! উত্তম পদপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে 
পারেন। এই জন্ত আমরা কি ভ্ত্রীলৌক কি পুরুষ, সকলকে অধম 
শারীরিক সুখের কামন! হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি। 
্বর্দে গমন করিয়া স্বামীর সহিত অত্যন্ত পুরুষের ব্যবহীরপূর্বাক 
কিছুকাল বাদ করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইর। গর্ভের মলমুত্রঘটিত 
যন্ত্রণাভোগ কর, এমন উপদেশ আমরা কদাপি প্রদান করি না। 
শাস্ত্রে এইরূপ বিধি দিয়াছেন থে, ্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ধাহাদের 
রদ্ধজিজ্ানা উৎপন্ন হয়, তাহার পরমেশ্বরের শ্রবণমনন করিয়া সাংসা- 
রিক অত্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন। আর, ধাহাদের ্রহ্মাক্তাদা৷ 
হয় নাই, তাহাদের পক্ষে শান্ত আদেশ এই যে, কামনারাহত 
হইয়। নিত্য নৈমিত্তিক কন্মানুষ্টানদারা চিত্তগুদ্ধিপূর্বক জ্ঞানাত/ 
করিবেন। অতএব, শাস্্রানুসারে, বিধবাদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী 
যে স্বর্ণন্খ, তাহা হইতে নিব করিতে প্রয়াস পাই, এবং ৭ 
্রানাভ্যাসঘার পরমপদ লাভ হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যন করি। 
নিষ্কামকর্ানুষ্ঠানদবারা চিন্তশু্ধিপূর্বক পরমেশ্বরের শ্রবণমনন কৰি 
বিধবানয্নী পরমপদ প্রা হইতে পারেন। সুতরাং কচ ঠা 
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করিলে বিধবার ইতোতরষ্টস্ততোন& হইবার কর্দীপি সম্ভাবনা 
নাই। 
“মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থাঃ পাঁপযৌনয়ঃ। 
্্রীয়োবৈশ্তান্তথা শৃদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাংগতিম্‌।” 
গীতা । 

হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিয়া! স্ত্রীলোক, বৈশ্, শূড্র, যে সকল 
পাপযোনি, তাহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। 

আপনারা স্ত্রীলোককে মোক্ষসাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণে 
প্রবৃত্তি দেন। কিন্তু ধীহার৷ সহগমন করেন না, আপনাদের 
দিদধাপ্তান্ুারে তাহাদের ইতোত্ন্ততোনই হওয়া নিশ্চিত হইল। 
দেহেতু, আপনাদের মতাহ্থদারে তাহারা জ্ঞানাভ্যাসদ্বার! মুক্তি প্রাধ 
হইবান্, যোগ্যই নহেন, এবং সহমরণঘ্ারা তাহাদের ্বর্গারোহণও 
হইল ন|। 

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্মসঙ্গিনাং।” কর্্মেতে আবৃত ধে 
জ্ঞানী তাহাদিগের ধুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। এই গীতার প্রমাণ 
দিয়াছেন। উক্ত বচনের তাৎপর্ধ্য এই যে, কামনারহিত কর্মীর বুদ্ধিভেদ 
জন্মাইবে না। পকাম কর্মী সগ্বন্ধে এ বচনের প্রয়োগ কর! অত্যন্ত শান্ত- 
বিরুদ্ধ। যেহেতু, কামনাত্যাগ করিয়া কণ্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া এই 
বনের ও সমুদয় গীতার অভিপ্রায়। গীতা ও তাহার টীকা, ছুই প্রস্তত 
আছে, পণ্ডিতের! বিবেচনা করিবেন । 


সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটা গল্প। 


রাজা রামমোহন রায় স্বতাবতঃ অতিশয় মদয়হদয় লোক ছিলেন। 
্বতরাং অনাথ! বিধবানারীর ভীষণ হত্যাকাণ্ডে তিনি যার পর নাই 


৩৫৮ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ক্লেশানুভব করিতেন। কেবল কথোপকথন ও পুস্তকপ্রচারদ্বার৷ সহমর্ণ- 
প্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোৌককে বুঝাইয়! দিয়া ক্ষাত্ত হইতেন 
না। তিনি কধন কথন কলিকাতার গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়৷ সহগামিনী 
রমণীর সহগমন নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন। আমরা তত্মম্বন্ে 
পাঠকবর্গকে একটি গল্প বলিব। বীরনৃসিংহ মল্লিকের পরিবারস্থ কোন 
একটি স্ত্রীলোক সহমূত| হইবার জন্ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়। রাজ! 
রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত 
হইলেন, এবং সহমরণ হইতে স্ত্রীলোকটিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্য তীহার আম্মীয়গণকে নান! প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহারা 
রামমোহন রায়ের মহছুদেশ্ঠু হদয়ঙ্গম করা দুরে থাকুক, যার পর 
নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একজন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিলেন, “হিনুর কাধ্যে মুসলমান কেন 1” রামমোহন রায় 
এই অপমানবাক্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া শীস্তভাবে 
তীহাদিগকে বুঝাইতেই প্রয়াম পাইতে লাগিলেন। কিন্ত যে ভৃত্য তাহার 
সঙ্গে গিয়াছিল, সে প্রতুর অপমান দেখিয়! বড়ই রাগিয়া উঠিল। তিনি 
তাহাকে স্থির হইতে আল্তা করিলেন।& 

১৮১৮ ত্রী্াঝের মার্চ মানের এসিয়াটিক জার্ন্যাল নামক গঞ্জে, 
উক্তরূপ মার একটী ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কালীঘাটে কয়েক 
জন নারী সহমূতা হইবেন শুনিয়া রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত হইয় 
উহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 

১৮১৯ রষটানবের আগষ্ট মাসে, সভীদাহনিবারণের জন্য গব্ণমেটের 


পা পাশা 
স্পা পপ ও পশিসীশা তিশিঁচি শী পাশ পপ্পস্পশপপা ০৮ পিপিপি শিস শীত শা পক 


* যে মর মুখোপাধ্যায় রাঁজার সহিত ইংলণডে গিয়াছিলেন, তাহার নিকটে বা 
যাজনাবাণ বন মহাশয় এই গল্পটি গুনিয়াছিলেন। 
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নিকটে এক আব্দেনপত্র প্রেরিত হয়। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে, এই 
আবেদন প্রেরণের মূলে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন । ১৮২১ গ্রীষ্টাবে 
রামমোহন রায় সংবাদ্বকৌমুদী নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরস্ত 
করেন, তাহাতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সকল লিখিত হইত। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ষে রামমোহন রায় “সহমরণবিষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব” ও তাহার 
ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিলেন। 

সতীদাহ বিষয়ে পুস্তকপ্রকাশ করাতে, রামমোহন রায় গবর্ণমেপ্ট 
হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্াব্ষের জুলাই মানে 
ইত্ডিয়া গেজেটে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;-- 

“আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, বাঙ্গাল] ভাষায় লিখিত সতীদাহব্ষয়ক এই 
দ্র পুস্তকখানি কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পুনমুদ্রিত হইয়াছে। 
রামমোহন রায়ের এই পুস্তক খানি জনসমাজে পুনর্ধার প্রচারিত হওয়াতে 
ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই স্থৃফল উৎপন্ন হইবে।” 

ইঙ্ডয়াগেজেটে যে বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহার নাম সংবাদকৌমুদী। রামমোহন রায় এই পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত এই পত্রিকার সম্বন্ধ ছিল। 
উহাতে সহমরণ বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যার উহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া সমাচারচন্ত্রিক! নামক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিলেন। ১৮২২ শ্রীষ্টাবে, সমাচারচন্দ্রিকা প্রথম প্রকাশ হয়। 

এই সময়ে পুনর্বার ইওিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের প্রশংস! 
প্রকাশহইল। উহাতে এইব্ূপ লিখিত হইয়াছিল ₹-_ 

“এদেশীয় .অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেক দিন হইতে, 
মত্য রাজপুরুষগণের পাহাধ্যকারী এবং মন্থুষ্জাতির হিতকারিরূপে এই 
গুরুতর বিষয়ে $ সতীদাহ) নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উৎসাহ- 


৩৬০ মহাতা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সহকারে এ বিষয়ে তাহার মতামত পত্রের আকারে গবর্ণর জেনারলের 
সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্প দিন হইল তিনি গবর্ণর জেনাঁরলের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে, গবর্ণর জেনারল্‌ মহ। অভ্যর্থনা সহকারে, আগ্রহের 
সহিত তাহার কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, গবর্ণর জেনারল 
তাঁহাকে জাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন। কারণ, 
ইহা আমাদের গ্রজাবর্গের চরিত্রের ছুরপনের কলঙ্ক । আর বুটিস গবর্ণমেন্ট 
সমর্থন করিতেছেন বলিয়! এ প্রথায় রাজপুরুষগণের কলঙ্ক গ্রকাঁশ 
পাইতেছে। 

১৮২৭ ত্রীষ্টাৰ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাস পর্যন্ত লর্ড 
আম্হাষ্টের শাসন কাল। এই সময়ে হিনুশাস্তাম্থদারে সতীদাহ বিষয়ে 
রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। লর্ড আম্হাষ্টের পূর্বে এ বিষয়ে 
যেসকল নিয়ম ছিল, তাহা! এই আইনের অন্তর্গত করা হইল। বারাণদীর 
প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট হ্যামিপ্টন সাহেব (তি. টি. ০. 17781011001) উক্ত 
আইনের ধারা উদ্ধত করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টান্বের ১২ই আগষ্ট, উহা ঘোষণা 
করিয়। দেন। 

১৮২৭ খ্রীষ্টাবের ১৩ই জানুয়ারি বেলি সাহেব (ড. 3. 732)10)) 
এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। হ্যারিংটন্‌ সাহেব, (. 0. চারা 
€07) ১৮ই ফেব্রুয়ারি দিবসে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ইহার! উভয়েই সতীদাহ রহিত করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। হ্যারিংটন 
সাহেব একন্থানে লিখিয়াছিলেন, "১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্ষের ৮ ধার! ও ১৮৩ 
্রীষ্টাবের ৮ ধারায় সতীদাছের কোন বাধ! দিতে পারে নাই । 

বেলিসাহেব যাহা! লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্শ এই )১-_ 

"১৮২৫ খ্ী্াবে, বঙগদেশের দক্ষিণাংশে ও পশ্চিম অঞ্চলে কতকৃগুনি 
্রীলোক সহমৃতা হইয়াছিলেন। ততযবসথীয় বৃত্তান্ত, অনাগত পত্র ও বর্ণনার 
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সহিত, মেকনাঁটেনের যে পত্র গত ২*শে অক্টোবর গবর্পমেণ্টের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা! আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ.করিয়। 
দেখিয়াছি। 

*১৭২১ খ্রীষ্টাৰ হইতে যে সকল সতীদাহের বৃত্বান্ত প্রাপ্ত হওয়। 
গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮২৭ শ্রীষ্টাকে সতীদাহের সংখ্যা ৬৩৯। 
ইহা! সর্বাপেক্ষা অধিক। ছৃঃখের বিষয় যে, অন্তান্ত জিলা অপেক্ষা 
রাজধানীর নিকটস্থ জিলা সমূহে এই প্রথা অধিক প্রচলিত । 

“আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই নৃশংস 
প্রথা উঠাইয়! দিবার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এন্নপ কার্যে হস্তক্ষেপ 
করা ষে উচিত, তাহার অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে।” 


১৮২৭ খ্রীষ্টাস ৃ 
বেলি। 


১৭ই জাঙ্ুয়ারি 


বেলিসাহেবের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া ব্যবস্থাপকলভার সহকারি 
সভাপতি কম্বারমিয়ার সাহেব ধঁ সালের ১লা! মার্চে, এইরূপ লেখেন )-_ 

“নৃশংস সহমরণপ্রথা শীঘ্ব রহিত করিবার জন্য, বেলিসাহেব যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, অর্থাৎ ধে উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে 
আমার সম্পূর্ণ মত আছে।” 


১৮২৭ খরীষ্টা্ধ ৃ কম্বার মিয়ার 
১ লা! মার্চ সহকারী সভাপতি। 
গব্র্ জেনারল লর্ড আমহার্ট এ বিষয়ে এইক্সপ মত লিপিবদ্ধ 
করিলেন ১ 
'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কার্য অসম্পূর্ণদূপে সম্প় করা হইলে, 


৪৬ 


৩৬২ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তাহাতে মুফশগ্রস্থত না হইয়া কুফল উৎপন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা । 
সতীদাহ একেবারে স্থগিত করার অন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ করা আমি 
ভাল বোধ করি না। সে কার্যে আমার মত নাই।* 


১৮২৭ খ্ীষ্টা 
১৮ই মার্চ ) 


১৮২৮ খরীষ্টাব্বের ৪ঠা জুলাই হইতে ১৮৩৫ গ্রীষটাব্ষের ২০শে মার্ড পরাস্ত 
লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিক্কের শাননকাল। লর্ড আমহাষ্ট ১৮২৮ শ্রীষ্টাবের 
১২ই মার্চ, গবর্ণর জেনারলের পদ পরিত্যাগ করিলে, বেলিসাহেৰ 
এঁ সালের ১৩ই মার্চ হইতে ৩ বা! জুলাই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারল হইয়া- 
ছিলেন। ৪ঠা জুলাই দিবসে লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক গবর্ণর জেনারলের 
পদ গ্রহণ করেন। 

বেটিঙ্কের সময়ে সতীদাহের পক্ষদমর্থন করিয়া একশত পৃষ্ঠাপরিমিত 
এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে অঙ্গীরা, পরাশর, হারিত গ্রতৃতির 
বচন উদ্ভূত ছিল। 

রামমোহন রা যুক্তি ও শাস্ত্ীয়প্রমাণদ্বারা, তাহার শ্বদেশবাসী অনেক 
লোককে বুঝাইয়। দিলেন যে, সতীদাহ প্রথা, ন্যায় ও ধর্মবিরুদ্ধ। ১৮২৪ 
সালের জানুয়ারি মাসে, বিদপ হিবর, কলিকাঁত! হইতে লিখিয়াছিলেন যে, 
তিনি ডাক্তার মার্সম্যানের ( ইনি শ্রীরামপুরের স্ু প্রসিদ্ধ পাদূরি ) নিকটে 
শুঁনিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক ক্ষমতাশালী ও ধনীব্য্তি 
সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত একমত প্রকাশ করিতেছেন। 
শীতে যে সতীদাহ বিষয়ে কোন আদেশ নাই, এবং উহা যে নৃশংসপ্রধা 
ইহা তাহারা বলিতে আরস্ত করিয়াছেন । 

, ২৮২৭ সালের ২৭শে জুলাই, ইও্ডয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের থে 


আমহাষ্ট। 


চট 
৮ ১০৮৫ উন এন এপ 
বা ঠা টা রঃ ৬ 


০০ 


বধ 
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গ্রশংস! বাহির হইয়াছিল, তাহার পাঁচ মাসের মধ্যে রাজবিধিদ্বারা সতীদাহ 
নিবারিত হইয়াছিল। 

বুটিশ গবর্ণমেণ্ট নৃশংস সতীদাহপ্রথা উঠাইয় দিতে ইচ্ছ! করিতেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের মনে মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তন্দারা 
প্রঙ্গার ধর্্ে হস্তক্ষেপ কর! হয়, এবং বিদ্রোহিত। উপস্থিত হয়। ১৮২১ 
সালে, ২০শে জুন, এবিষয়ে পালেমেণ্ট সভায় (1993৩ ০1 0010100173) 
যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে, ক্যানিংসাহেব উক্ত আশঙ্ক! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। অনেক ইংলপ্রীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষস্থ রাঁজ- 
কর্মচারী সতীদাহ প্রথা উঠাইবার পক্ষে ছিলেন) কিন্ত তাহার! তাহাদের 
অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে, 
কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক, উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্‌ হন, ইহা 
একান্ত আবশ্তক হইয়! উঠিয়াছিল। রামমোহন রায়ের প্রাণগত চেষ্টায়: 
এদেশের অনেক গুলি ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে বুবিতে পারিলেন যে, সতীদাহ 
অত্যন্ত অন্যায় ও শান্তরবিরুদ্ধ কার্ধয। রামমোহন রায় একদিকে যেমন 
দেশের অনেকগুলি লোককে বুঝাইয় দিলেন যে, সতীদাহ প্রথা! রহিত 
হওয়৷ আবশ্তক, সেইরূপ আবার অন্দিকে, গবর্ণমেণ্টকে বুধাইলেন, যে, 
সতীদাহ প্রথা, শান্্রপিদ্ধ নহে; উহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, হিন্দৃশাস্ত্রবিরুনধ 
কার্ধ্য কর! হইবে না। সতীদাহসত্বন্ধে রামমোহন রায়ের এই সুমহৎ কার্য, 
আমতের ইততিবৃত্তে চিরদিন বিখোধ্তি হইবে। এই মহৎ কার্য্যের জন্য 
তিনি অসামান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন । তজ্জন্ত ভারতবর্ষ 
চিরদিন তাহাকে তক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। 


রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিস্ক। 
ঈতীদাহনিবারণ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। তৎকালীন গবর্ণর* 
জেনারদ্‌ লর্ড উইলিয়ম্‌ বোর্টিস্ক উক্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত 


৩৬৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


গরামর্শ করিবার জন্ত তাহার নিকট একজন এডিকং প্রেরণ করেন। 
তিনি রোমমোহন রায়) এডিকংকে বলিলেন, “আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্যয 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! শান্্রর্চা ও ধর্মানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি। 
আপনি অস্ুগ্রহপূর্ঘক লাট সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন যে, রাজদরবারে 
উপস্থিত হইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই। এডিকং যে প্রকার শুনিলেন, 
বেটিস্ক সাহেবের নিকট গিয়া অবিকল তাহা জানাইলেন। বেটি 
দিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন 1” 
এদিকং উত্তর করিলেন “আমি বলিয়াছিলাম যে, গবর্ণর জেনারূল লর্ড 
উইলিয়ম বেটিস্কের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত 
হন।” বেটিক্ক শুনিয়। বলিলেন ণআপনি পুনর্ধার তাঁহার নিকট গমন 
করুন) গিয়া বলুন যে, মিষ্ঠার উইলিয়ম বেটিক্কের সহিত আপনি অনুগ্রহ 
পূর্বক সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন” এডিকং পুনরায় রামমোহন 
রায়ের নিকট আসিয়া এপ বলিলেন। গবর্ণর জেনারেলের এতদূর 
আগ্রহ ও শিগ্টাচারকে রামমোহন রায় কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না। অবিলঙ্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেটিস্ক ও 
কলামমোহন রায়ের এই শুতযোগ হইতে যে সুমহৎ ফল প্রহ্থত হইয়াছিল, 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জনৈক ন্ুবক্তা ইহাকে “মণিকাঞ্চনযোগ" 
বলিয়াছেন । 

রাজ! রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন থে, 
হিন্দুরমণীগণ যে, বুদ্ধি বিবেচনার অন্ধুবর্তিনী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবে 
শরীর তল্মাবশেষ করিতেন। এক্প নহে। বিধবার সম্পত্তি থাকিলে 
অনেক স্থলে তাহার স্বার্থপর আত্মীয়গণ উহ! অধিকার করিবার আশায় 
মহমরণে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্থ অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণকে উৎকো 
দিয়! নিযুক্ত করিতেন। বিধবা] যখন পতিবিরহে শোকো ্মত্বা, বাহ্জ্ঞান' 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৬৫ 


শৃন্ঠা, সেই সময়েই সুবিধা বুঝিয় সহমরণ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ কর! 
হইত। শোকের সময়ে ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে কিছুমাত্র আহার দেওয়া 
হইত না, এবং শোক ও অনাহারজনিত ক্ষীণত| উপস্থিত হইলে ভাং 
প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়। তাহার মত গ্রহণ করা৷ হইত। পূর্বে 
যে পেগ্স্‌ সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও তাহার প্রচারিত গ্রন্থে ভাং 
পান করাইবার কথা বলিয়াছেন । 


সতীদাহনিবারণ। 

রামমোহন রায়েব প্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তকনিচয় সতীদাহ 
নিবারণের পথ পরিষ্কৃত কবিয়া দিল। ১৮০৫ থ্রীষ্টাব্ব হইতে গবর্ণমে্ট 
উক্ত কুপ্রথা উঠাইয়। দিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন ; কিন্তু পাছে দেশীয়ধর্্ 
হস্তক্ষেপ করা হয়, এই আশঙ্কায় তাহাতে সন্কৃচিত হইতেছিলেন। 
রামমোহন রায়ের গ্রন্থ এ বিষয়ে তাহাদের ভ্রম দুর করিয়া দিল। ১৮২৯ 
্ীষ্টাঝে, ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক, এই কুরীতি 
রাক্ষদীকে তারততৃমি হইতে বিদুরিত করিয়া দিলেন। রামমোহন রায়ের 
বহুদিনের প্রাণের আশা সফল হইল; তাঁহার বাল্যকাঁলের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
হটল। লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের 
নাম অতীতসাক্ষী ইতিহাস চিরদিন কীর্তন করিবে। 

সতীদাহনিবারণআইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ছুই দিবস পরে, নিজামত 
আদালত দেশেব ম্যাজিষ্রেট ও জয়েন্ট ম্যাজিষ্টরেটদিগের নিকট বিশেষ 
গয়ামর্শমহ উ আইনের প্রতিলিপি প্রেরণ করেন। 


বিদ্বেষরৃদ্ধি ও আন্দোলন । 
মতীদাহ নিবারিত হওয়াতে ধন্মসভার মস্তকে যেন বজ্তাঘাত হইল। 
তাহাদের ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও স্বণার পরিসীমা থাকিল না। আর 


৩৬৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তীহারা পরমারাঁধ্যা জননী, স্নেহ প্রতিম ভগিনী গ্রভৃতিকে জলস্ত চিতানলে 
লীবন্তদগ্ধ করিতে পারিবেন না, ইহ| কি সামান্ত পরিতাপের কথা] 
ধর্মসভা কেন, সমুদায় বঙ্গতৃমি,ভারতবর্ষে ছল স্থুল পড়িয়া গেল। 
ঘোর কলি উপস্থিত। রামমোহন রায়ের প্রতি চতুদ্দিক হইতে গাঁলিবর্ষণ 
হইতে লাগিল। তাঁহাকে সম্পূর্ণকূপে সমাজচ্যুত করা হইল। এই সময়ে 
কলিকাতার কোন কোন বড়মানুষ বলিতে লাগিলেন যে, তাহাকে মারিয়! 
ফেলিবেন। বাস্তবিক, রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষে অতি 
সন্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। তীহার হিতৈষী ব্যক্তিগণ, ত্তাহাকে সর্বদা 
সাবধান হইয়া থাঁকিতে, বাহিরে যাইবার সময়ে সঙ্গে প্রহরী লইয়া যাইতে 
পরামর্শ দিতে লাগিলেন । কিন্ত তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়ভাবে একাকী নগরের 
রাজপথে ভ্রমণ করিতেন | একেবারে সাবধান হন নাই, এরূপ নহে। 
বাহিরে যাইবার সময়ে, বক্ষঃস্থলে, পৌষীকের ভিতর কিরিচ রক্ষা 


করিতেন। 


লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ককে অভিনন্দনপত্রপ্রদীন। 


লর্ড উইলিয়ম বের্টিস্কের প্রতি কতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্য রামমোহন বার 
সবান্ধবে তাঁহাকে অভিনননপত্র প্রদান করিলেন। 

১৮৩* খ্রীষ্টাবের ১৬ই জানুয়ারি, বঙ্গাব ১২৩৬ সালের ৪ঠা মাথে 
াজ] রামমোহন রায় টাউন হলে এক সত] করিয়! লর্ড উইলিয়ম বেটিগ্বকে 
অভিনননপত্র গ্রদান করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, হরিহর দত্ত 
এবং অপর কয়েকজন ব্যক্তি, কলিকাতীনগরের ৩** তিনশত অধিবামীর 
পক্ষ হইয়া উহা গবর্পর জেনারেলকে প্রদান করেন। ছুইথানি অভিনন্দন" 

'পত্র লিখিত হইয়াছিল। একখানি বাঙ্গালা ভাষায় ও একথানি 
ইংরেজীতে। বাঙ্গালাথানি মুল। ইংয়েদীথানি তাহার অন্বাণি। টাকি 


সামাজিক আন্দোলন । | ৩৬৭ 


নুগ্রসিৰ জমিদার, বাবু কাঁলীনাথ রায় মহাশয় বাঙ্গালা অভিনন্দনপত্র পাঠ 
করেল। বাবু হরিহর দত্ত উহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিলেন। 
আমর! কোন ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তির * নিকট শুনিয়াছি যে, 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির স্থৃপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু কালীনাথ রায়, 
তেলিনীপাড়ার খ্যাতনাম! জমিদার বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
তিন চারি জন বাতীত দেশের কোন সন্ত্রান্ত লোক উক্ত অভিনন্দনপত্রে 
স্বাক্ষর করেন নাই। 
রামমোহন রায় উক্ত অভিনন্দনপত্রের এইরূপ উপসংহার কবিয়াছেন ;-- 
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* জীমুক্ত বারু রাষতন্থ লাহিড়ী। 


৩৬৮ মহত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সর্বশেষে যে কথাটি রহিয়াছে, কেমন সুনার। “বাহার আপনার 
গ্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছেন, অথচ অন্ঞত। 
বা কুসংস্কার বশতঃ ( এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপ ) দাধারণকাধ্যে যোগ দেন 
নাই, আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন” লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিস্ক এই 
অভিনননপত্রের একটি সুন্দর উত্তর প্রদান করিলেন । *1 

কিন্তু ধর্মসভা নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সতীদাহ নিবারণের আইন 
রহিত করিবার জন্ত বিলাতে আপীল করিলেন । 


নাঁরীজাতির প্রতি সহানুভূতি । 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে নারীজাতির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের 
আস্তরিক শ্রন্ধা ছিল। স্বদেশীয় রমণীকুলের হিতের জন্য তিনি কোন 





ল.পিপিপপশাশিপী শশা িিপীশশিটিস্পীিিতি পীশীশ শা পাশা শি তা শ্পির্ীশটাশিাটীশিশিসশ শশা তি 


* ভীতু ঈশানচন্ম বহু কর্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেস্ী 
প্রস্থাবলীর ৩৮৩-- ৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ | 

+ এই অভিনন্দনপত্র সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীমুক বাবু রামতন্থ লাহিড়ী যহাশযের 
নিকট আমরা একটি গল্প শুনিয়াছ্ি। যেসমযে গবার জেনারলকে অচিনন্দনপত্ 
প্রদান করা হয়। সেই সময়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমিককৃছ মনরিক, 
বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রন্তৃতি হিন্দৃকালেজেব প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হিলেন| 
ছার! একদিবস কালেজের এক ঘরে বলিষা'শভিনন্দনপ্ধ লইয়া অতান্ত উৎসাহো 
সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উত্ত পত্রের উংরেজী রচনা রামমোহন রারের 
কি আড্াম সাহেবের। এমন সময়ে প্রাতঃশ্বরণীয় ডিরোজীও সাহের জাগিয়া 
বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, “তোমরা যাম্ুষ, না এই দেযাল? নাবীহত্যারণ 
ভীষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথা অনন্দ করিবে না অভি, 
নননপত্জের ইংরেজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত। রামমোহন রায় 
ইংরেজীতে কিরণ হৃপগিত ব্যক্তি জানিলে তোমরা উহা আড্যাম সাহেবের বলিয়া 


মনে করিতে না।" 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৬৯ 


পরিশ্রমকেই পরিশ্রম ভ্ঞান করিতেন নাঁ। তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা 
চিরদিন তাহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা- 
অনিতঅত্যাচার হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত তাহার গ্রাণ 
নিরস্তর ক্রন্দন করিত। ছুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার তিনি সহ 
করিতে পারিতেন না। দরিপ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রী- 
লোকের প্রতি পুরুষের অত্যাচারে তিনি যার পর নাই কাতর হইতেন। 
তাহার প্রণীত দহমরণ বিষয়ক:গ্রন্থের একস্থলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষমমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তামরা তাহা নিম্বে উদ্ধৃত 
করিলাম । 


এদেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্তি। 


“নিবর্তক |__-এই যে কাঁরণ কহিলা তাহা! যথার্থ বটে, এবং আমার- 
দিগের সুন্দররূপে বিদ্িত আছে কিন্ত ভ্ত্রীলোককে যে পর্য্যস্ত দোষাম্বিত 
আপনি কহিলেন, তাহা শ্বভাবসিদ্ধ নহে । অতএব কেবল সন্দেহের 
নিমিত্তে বধ পর্য্যস্ত করা লোকতঃ ধর্্তঃ বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের 
প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্বদা করিয়! তাহারদিগকে সকলের 
নিকট অত্যন্ত হেয় এবং ছুঃখদায়ক জানাইয়া| থাকেন, যাহার দ্বারা 
তাহারা নিরস্তর ক্রেশ প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞিং লিখিতেছি। 
্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে' পুরুষ হইতে প্রীয় নুন হয়, ইহাতে 
পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে ছূর্বল জানিয়া! যে যে উত্তম 
পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা! হইতে উহার 
ধিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়! আসিতেছেন ) পরে কছেন যে, হ্বভাবতঃ 
ভাহার। সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে? কিন্তু নিবেন! করিলে 


৪৭ 


৩৭০ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ভাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহ! সত্য কি মিথ্যা 
ব্যক্ত হইবেক |” 

প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা! কোন্‌ কালে 
লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অক্পবুদ্ধি কহেন? কারণ 
বিদ্যাশিক্ষা) এবং জ্ঞানশিক্ষ! দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অসম্ভব ও গ্রহণ 
করিতে না পারে, তখন তাহাকে অন্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনার 
বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা 
ুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভামুমতী, 
কর্ণাট রাজার পত্বী, কালীদাসের পত্ধী প্রভৃতি যাহাঁকে যাহাকে বিদ্যা- 
ভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহার! সর্বশাস্ত্রে .পারগরূপে বিখ্যাত আছে; 
বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যজই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত হয়. 
র্গজ্ঞান তাহা যাল্তব্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, 
মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহ্ণপুর্বক কৃতার্থ হয়েন।” 

"দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরাস্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে 
আশ্চর্য্য জ্ঞান করি) কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃত 
প্রায় হয়, তথাকর স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্যাদ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্ঠে 
অগ্নিগ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কছেন, যে 
তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্যা নাই।” 

শতৃতীয়তঃ বিশ্বাধাতকতার বিষয় । এ দৌষ পুরুষে অধিক কি ত্ীত 
অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হছইবেক। প্রতি নগরে, রতি 
গ্রামে, বিবেচনা! কর যে কত স্ত্রী, পুরুষ হইতে গ্রতারিত হইয়াছে, আর 
কত পুরুষ, স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা অনুভব করি যে, 
প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশ গুণ অধিক হইবেক ) তবে পুরুষেরা প্রা ঘেখ 
পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ণে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ীনো 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৭১ 


কের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই 
করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণ করিলে তাহা! দোষের মধ্যে 
গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা শ্বীকার করি, যে 
আপনাদের ন্যাপ অন্তকে সরল জ্ঞান করিয়া! হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহারথার। 
অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্যযত্ত, যেকেহ কেহ প্রতারিত হুইয়! অগ্নিতে 
দ্ধ য়।” 

“চতুর্থ, যে সাম্ুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহগণনাতেই ব্যক্ত 
আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় ছুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্ধী 
দেখিতেছি; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, নে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ 
সখ পরিত্যাগ করিয়া! সঙ্গে মরিতে বাসনা! করে, কেহ বা যাবজ্জীবন 
অতি কষ্ট যে ত্রঙ্ষচর্ধায তাহার অনুষ্ঠান করে।” 

“পঞ্চম, তাহারদের ধর্শতয় অল্প। এ অতি অধর্মের কথা, দেখ, কি 
র্যান্ত হুঃখ, অপমান, তিরফ্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্শভয়ে সহিত! 
করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, ধাহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে 
করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, 
অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো মহিত ছুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন; 
তথাপি & সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্শভয়ে স্বামীর সহিত 
মাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে 
অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা ছুঃখ সহিষুঃতাপূর্ব্ক 
থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্মনির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্ত বণের 
মধ্যে বাহার আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্স্থ্য করেন, তাহাদের বাটাতে 
প্রায় আলোক কি কি ছুর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ 
করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পণ্ড হইতে নীচ জানিয়৷ 
ব্যবহার করেন যেহেতু, স্বামীর গৃহে গ্রায় সকলের পর্থী দাস্তবৃত্বি করে, 


৩৭২ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অর্থাৎ অতি গ্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থাীনমার্জন, ভোজনাদি 
পাত্রমার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে, এবং স্থপকারের কর্ণ 
বিনা! বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বণ্তর, শাণুড়ী, ও 
্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন 
নিয়মিত কালে করে) যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই মকল 
ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিককান করেন) এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত 
্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে 7 এ রন্ধনে ও পরিবেশনে 
যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শাণ্ুড়ী, দেবর গ্রতৃতি 
কিকি তিরস্কার না করেন) এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্শভয়ে সহিফুত 
করে, আর মকলের ভোজন হইলে ব্যপ্রনাদি উদরপুরণের যোগ্য অথবা 
অযোগ্য যংকিঞ্চিং অবশিষ্ট থাকে, তাহা সস্তোষপূর্বক আহার করিয়া 
কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাঙ্ষণ, কায়স্থ, ধাহাদের ধনবত্তা নাই, 
তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত 
গোময়ের ঘোষী শ্বহত্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে 
জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শধ্যাদি কর! যাহ! ভূত্যের কর্ম, তাহাও করেন, 
মধ্যে মধ্যে কোনো! কর্মে কিঞ্চিত ক্রটি হইলে তিরস্কার গ্রাণ্ত হইয়া 
থাকেন। যস্তপি. কদাচিৎ এ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ও স্ত্রীর সর্ব- 
প্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচারদোষে মগ্ন হয়, এবং 
মাসমধ্যে এক দ্বিবমও তাহার মহিত আলাপ নাই। শ্বামী দরিদ্র যে 
পর্যন্ত থাকেন, তাবং নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান 
হইলে মানসহঃখে কাতর হয়। এ সকল ছুঃখ ও মনস্তাঁপ কেবল ধর্ম 
ভয়েই তাহারা সহিষুতা করে। আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লই 
গার্হস্থ্য করে, তাহার! দিবারান্ত্রি মনস্তাপ ও কণহের ভাজন হয় অথচ 
অনেকে ধর্মতয়ে এ মকল ক্লেশ সহ করে) কখন এমত উপছধিত হা 
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যে, একন্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্ঠ স্ত্রীকে সর্বদা! তাঁড়না করে এবং নীচ লোক 
ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহার! সংসঙ্গ ন৷ পায়, তাহার! আপন স্ত্রীকে 
কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে, 
চোরের তাড়ন। তাহাদিগকে করে । অনেকেই ধর্মভয়ে লৌকভড়ে ক্ষমাপন্ন 
থাকে, ফস্তপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে 
থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত 
পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও 
সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা 
ছলে গ্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ' স্থতরাং অপলাপ করিতে 
পারিবেন না। ছুঃখ এই যে, এই পর্যযস্ত অধীন ও নান! দুঃখে ছুঃখিনী, 
তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত 
হয় না, যাহাতে বন্ধনপুর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পার ।” 


রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার। 

আমারা পূর্বে বলিয়াছি যে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাবে, রামমোহন রায় কলি- 
কাতায় আসিয়া বাস করেন। ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি আত্মীয় সভা 
সংস্থাপন করেন। এই সময়ে গ্রাতম্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের সহিত 
তাহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। ডেভিড হেয়ার রামমোহন রায়ের একজন 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন । তিনি রামমোহন রায়ের মহৎ কার্য্যে, তাহাকে বিশেষ 
সাহায্য করিতেন। পরলোকগত প্যারীটাদ মিত্র মহাশয়ের রচিত, ডেভিড 
হেয়ারের জীবনচরিত পুস্তকে এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, ডেভিড 
হেয়ার রামমোহন রায়কে পাইয়া একজন একাস্ত স্নেহশীল বন্ধু লাত করি* 
ধেন। রামমোহন রায় তথন পৌত্বলিকতার প্রতিবাদ ও একেশ্বরবাদ 
গ্রচার করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন ) এবং সতীদাহ প্রথা রহিত করিবার 
নত স্বণরম্ত্য বিচলিত করিতেছিলেন। 


৩৭৪ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
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ডেভিড হেয়ারের ন্যায় একজন প্রক্কত মহৎ, দাধু ও জনহিতৈষী 
ব্যক্তির সহিত রামমোহন রায় অকৃত্রিম বন্ধুতাহ্ত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা 
কিছুই আশ্চর্য্য নহে? যার পর নাই স্বাভাবিক । তাহারা উভয়ে উভয়ের 
কার্ধ্ে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন । * 


রামমোহন রায় ও বহুবিবাহপ্রথা | 


রাজ! রামমোহন রায়ের হৃদয় বঙ্গবাদিনী দুঃখিনী অবলাকুলের দুঃখে 
কতদূর কাতর হইয়াছিল, তাহার লিখিত উদ্ধৃত অংশটির প্রতি পংক্তি 
তাহা স্ুম্পষ্টন্নপে ব্যক্ত করিতেছে। উহাতে তৎকালীন সমাজের চিত্র 
যথাযথরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ববিবাহ প্রত্ৃতি স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার 
সকল প্রকার কারণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । শেষোক্ত কদর্য গ্রথার 
বিরুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। উহার বিষময় 
ফল শ্বদেশবামীগণকে বুঝাইয়! দিতে যত্ব করিয়াছিলেন । আধুনিক 
কৌলিন্ত ও অধিবেদনপ্রথা যে শান্ত্রসঙ্গত নহে, ইহা নিঃসংশয়ে গ্রতিপর 
করিয়াছিলেন। নিয়লিখিত শ্লোক সকল উদ্ধত করিয়া তিনি দেখাইয়া 
ছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকিলেই খধিগণ দারাস্তর গ্রহণের 


ব্যবস্থ! দিয়াছেন, অন্যথা নছে। 
মস্তপাদাধুবৃত্তাচ প্রতিকুলাচ যাঁ তবে । 


ব্যাধিত৷ বাহধিবেরব্যা হিংমার্থী চ সর্বদা ॥ 
টনিরিিরিড 07958858888 ীরিলি রী রি 


* গ্যারীাদ মিত্র মহাশয়ের চিত ডেভিড হেয়ারের জীবনচয়িত পুপ্তকে লিখিত 
আছে থে) রামমোহন রায়ের নিকটে) হেয়ারসাহেব প্রথমে মুদৃণ্তর মংস্ত আহার করিতে 


শিক্ষা কয়েন। 
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পত্ধী যদি সুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষিনী, হিংশ্রস্বভাবা, 
অর্থনাশিনী বা রোগগ্রন্তা হষ, তাহা হুইলে পুরুষ দারাস্তর গ্রহণ 
করিবেক। 
বন্ধ্যাষ্টমে ধিবেগ্ভাৰে দশমেতু মৃতপ্রজা। 
একদশে স্ত্রী জননী মন্তত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ 
পত্ধী যদি বন্ধ্যা! হয়, তবে অষ্টবৎসর ; যদি মৃতবৎস! হয়, তবে দশবৎসর, 
যদি কেবল কন্যাসন্তান হইতে থাকে, তরে একাদশ বৎসর পর্য্স্ত দেখিয়। 
পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। স্ত্রী অপ্রিয়বার্দিনী হইলে তৎ- 
ক্ষণাৎ অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিবে। 
যা রোগিনী স্তাত্ব হিতাসম্পন্র চৈবশীলতঃ। 
সাম্থজ্ঞাপ্যাধিবেত্বব্যা নাঁবমান্তাচ কহিহচেৎ॥ 
সচ্চরিত্রা, হিতকারিনী স্ত্রী, রুগ্না হইলেও সম্মতি গ্রহণ করিয়! অন্ত স্ত্রী 
বিবাহ করিবে, তাহাকে কখন অবমানন! করিবে না। 
রাজ! রামমোহন রায় বলেন যে, গবর্ণমেন্ট এইরূপ ব্যবস্থা! করিলে 
অত্যত্ত উপকার হয় যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহ 
করিতে ইচ্ছ! করিলে, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্ত কোন রাজকর্খচারীর 
নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শান্ত্রনির্দিই কোন দোষ 
আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে, সে পুনর্বার বিবাহ করিতে 
অনুজ্ঞা প্রা হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শ মতে কার্য 
হইলে ভারতবাদিনী অবলাকুলের ছুঃখযন্ত্রণী অনেক পরিমাণে হস 
হ্ইত। 
কেহ কেহ বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, 
ইছাতে রাজ! রামমোহন রায়ের ঘত ছিল না। একথ। সম্পূর্ণ অমূলক। 
তাহার এ গ্রকার মত হইলে লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক্ক, রাজবিধিত্বারা সতী- 


৩৭৬ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দাহ রহিত করিলে পর, তিনি তাঁহাকে টাউন হলে প্রকান্ত সভ| করিয়া, 
তজ্জন্ত অভিনননপত্র প্রদান করিতেন না। বহুবিবাহ নিবারণ জন্ত, 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের স্তায়, তিনি রাজবিধির আবশ্যকতা অন্ভভব করি- 
তেন। হিন্দুশান্ত্র যে বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন, বহু বিবাহের বিরোধী, রাজা 
তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন )-_ 
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রামমোহন রায় ও হিন্দুনারীর দায়াধিকার। 


রাজা রামমোহন রায়, আর একটি অতি গুরুতর বিষয়ে, লেখনীচানন। 
করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের দায়াধিকাঁর সম্বন্ধে হিনুসমাজে এক্ষণে যে 
ব্যবস্থা গ্রচলিত রহিয়াছে, ইহ! থে নিতান্ত অন্তায় ও প্রাচীনশাস্থ বিরুদ্ধ, 
ইহা তিনি শাস্্ীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বনপূর্বক নিংসংশয়ে গ্রতিগ্ 
করেন। তিনি বলেন যে, শান্্রানথদারে পত্বী মৃতপতির সম্পত্তিতে পুত্র 
দিগের ন্তায় সমানাধিকারিণী। একাধিক পত্বী থাকিলে, তাহারা প্রত্যেকে 
স্বামীর সম্পত্তির অংশভাগিনী। যাহাতে সপত্বীপুত্রেরা পুত্রহীনা বিমা 
তাকে তীহার স্বামীর বিন্ত হইতে বঞ্চিত করিতে না পারেন, তজ্জন্ কোন 
কোন খধি ইহা বিশেষরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উক্ত অবস্থান 
বিধবার নিশ্চয়ই শ্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন। রাজা রাম- 
মে।হন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আধুনিক দবয়ভাগকারগণ 
গ্রাচীন মহরষিদিগের অভিপ্রায় উল্নজ্ঘন করিয়! পতিবিত্তমনবতধ ছিনদুরমণীর 
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অধিকার খর্ব করিয়াছেন। তিনি বলেন, দায়তত্ব ও দায়ত।গলেখকগণের 
মতে, যদি স্বামী, জীবদ্দশায় পুত্রহীন! পত্বীকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া না দিয়৷ 
যান, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর তিনি তাহাতে অধিকারিণী হইবেন 
না। যে স্ত্রীলোকের কেবল একমাত্র পুত্র আছে, তাহারও স্বামীবিত্বেতে 
দত্ব জন্মিবে না, পুত্র বিষয়াধিকা রী হইবে। পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূ বিষয়াধি- 
কারিণী হইবে, তথাচ স্বামীসম্পত্তিতে তীহার লেশমাত্র অধিকার জন্মিবে 
না। পুত্র জীবিত থাকিতে অন্নবস্ত্রের জন্ত তাহার মুখাপেক্ষা করিতে 
হইবে, পুত্রের মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক স্থলে পুত্রবধূর মুখাপেক্ষা। 
পুত্রের মৃত্যু হইলে, তীহাকে সম্পূর্ণরূপে পৌত্র বা পুত্রবধূর প্রতি নির্ভর 
করিতে হইবে। 

রাজ। রামমোহন রায় প্রদর্শন করেন যে, ইয়োরোপীয় ব্যবস্থাশান্্ 
অপেক্ষা প্রাচীন হিনদুশান্ত্রে দায়াধিকাঁর সম্বন্ধে নারীজাতির প্রতি অনেক 
গুণে হ্যায় ও দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক টীবাকার- 
দিগের দৌধাঁবহ মীমাংসার জন্ত তাহারা সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত 
₹ইতেছেন। কল্য যিনি গৃহের কর্তা ছিলেন, অন্য স্বামীর মৃত্যুতে ভিনি 
মপপর্ণরূপে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের অনুগ্রহের পাত্রী) অনেক সময়ে অবজ্ঞা 
ও অনাদরের পাত্রী। তিনি তাহাদিগের অনুন্ঞাব্যতীত একটি পয়সা কি 
একখানি বন্ত্রও কাহাকে দান করিতে পারেন না। পুত্রবধূ ও 
শাড়ির মধ্যে বিবাদ হইলে, অনেক সময়ে পক্ষপাতী পুত্র, বধূর পক্ষ 
অবলম্বন পূর্বক জননীকে নির্যাতন করে। বহুবিবাহের প্রীবল্য- 
বশতঃ এ দেশে বিধবা বিমাতার সংখ্যা অধিক। সুতরাং অনেক অনাথা 
ুত্রধীনা বিধবাকে সগরীপুত্রের হত্তে যার পর নাই যক্তণীভোগ 
করিতে হয়। 


রাজা রামমোহন রায় বিধবাদিগের হূর্গাতি বর্ণনা করিয়া! তৎপরে 


৪৮ 


৩৭৮ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দীয়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্তায় ব্যবস্থা বজদেশে 
সহমরণ ও বহৃবিবাহের আধিকোর একটি.কারণ। তিনি বলেন, ভারত. 
বর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষ৷ বঙ্গতৃমিতে সহমরণের সংখ্যা অধিক। 
কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাম ও বাল্য-সংস্কার এই অধিক্যের কারণ নহে। 
স্বামীর মৃত্যুর পর, তাহার বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকিয়! বিধবাগণকে 
কি প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহ! শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয় 
তাহাদিগের জীবনের প্রতি মমত! হাঁস হইয়া যায়) সুতরাং ইহকালের 
দারুণ ছঃখের হন্ত হুইতে নিষ্কৃতিাভ করিয়া পরকালে স্বর্গস্থথ ভোগের 
আশায় অনেকে সহমৃত! হইতে সহজে সম্মতি প্রদান করে। দায়াধিকারের 
অন্তায় ব্যবস্থা বহুবিবাহের আধিক্যের কারণ কেন? যদি পুরু 
জানিত যে, তাহার বিবাহিত পত্রীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হুইবে, 
তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত 
হইত। যতই কেন বিবাহ করি না, কোনও স্ত্রীই বিত্বের অংশভাগিনী 
হইবে না, এমন কি, তাহার ভরণ পোষণের ভার পর্যন্ত গ্রহণ করিতে 
হইবে না, এরূপ জানিলে, লোকের বহুবিবাহ প্রবৃত্তি প্রবল হইবারই কথা। 


কগ্যাঁপণ বা কন্যাবিক্রয় | 


কল্সাবিক্রয়ক্ূপ কদাচারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় জেখনী- 
চালনা! করিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিতেছেন যে, নীচ শ্রেণীর 
বাঙ্গণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কারস্থদিগের মধ্যে কন্গাবিক্রয় গ্রথা গ্রচনিত 
আছে। যে ব্যক্তি অধিক অর্থ দিতে পারে, তাহারই সহিত তাহারা 
ফল্তার বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহার! অর্থলোভে বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অঙ্গহীন 
ব্যড়ির সঙ্গেও কন্ঠার বিবাহ দিয়া থাকেন। ইহার ফল এই হয় যে 
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বিৰাহিতা কন্তা শীত্বই বৈধব্দশ! প্রাপ্ত হয়, অথবা যাবজ্জীবন অতান্ত 
ক্লেশে দিনযাপন করে। রাজ! এ বিষয়ে বলিতেছেন ;-- 
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রাজা তৎপরে কন্যাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্র হইতে কতকৃগুলি প্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

রাজা রামমোহন রায় একটি টিপ্পনিতে বলিতেছেন যে, নবস্বীপাঁধিপতি 
মহারা্া কৃষ্ণচন্দ্র তীহার সমগ্র জমিদারি হইতে কন্তাবিক্রয় প্রথা 
উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 


জাতিভেদ। 
'বজ্তুসুচি” গ্রন্থপ্রকাশ। 


জাতিভেদপ্রথ। যে ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহা! রাজা রাম- 
মোহন রায় সুস্প& অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে 





* রাজার ই়েজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃঃ দেখ। 


৩৮৬ মহাত্মা রাজ।. রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উক্ত শ্রথার 'অসারত্ব বুঝাইয়া দিতে ক্রটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় 
ৃত্যুঞ্য়াচার্ধ্য বিরচিত “বর্জশচি নামে একখানি গ্রন্থ আছে। উহাতে 
জাতিভেদের অযুক্ততা অথগনীয় যুজিসহকারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
সাজ! রামমোহন রায় ১৭৪৯ শকে উহার প্রথম নির্ণদ্ন নামক গ্রথম 
অধ্যায়টী অনুবাদ করিয়া মূল এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ করেন। 
: বন্ধুটি গ্স্থের যে অংশটুকু রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমন্্ম পাঁঠকবর্গের নিকট উপস্থিত 
করিতেছি। 

রা্গণ ক্ষত্রিয় বৈহট শুদ্র এই চারিবর্ণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ 
কি, বা ব্রাহ্মণ কি, ইহা বিচার করিয়া দেখা আবস্তক। কেননা 
শাস্্ান্মারে ব্রাঙ্গণ সকল বর্ণের গুরু। ব্রাঙ্ষণ শবে কি বুঝায়! 
জীবাত্বা, দেহ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, পাণডিত্য, কর্ম, জ্ঞান, ইহার কিসে 
ীক্ষণত্ব হয়, অথবা! ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কি? 

যদি বল জীবাত্মা ব্রাহ্মণ সে কথায় দোষ হয়। প্রথমতঃ সক 
প্রানীর জীবাত্বার ম্বপ্ূপ এক বলিয়া শ্বীকার করিলে, সকল প্রাণীর 
্রাঙ্গণত্ব গ্রতিপর হয়। দ্বিতীয়তঃ পরীরভেদে জীবাস্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার 
করিলে, ইহ জন্মে যে জীব ত্রাহ্ষণ আছেন, তিনি কর্মান্ুসারে জনা" 
স্তরে শৃদ্রদেহ প্রাপ্তি হইলে তীহার শুদ্রত্ব গ্রাথ্ধি হইবে। তৃতীয়তঃ 
ব্ঙ্গণর়পে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীবান্া 
আছেন, তিনি ত্রাঙ্গণ, এমন কথা বলিলে, ত্রাঙ্গণত্ব কেবল ব্যবহার" 
মূলক হয়। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, পরমার্থত। উহা কিছু 
নহে। ধদি কোন অভ্াতকুলশীল পুড্র, ত্রাঙ্মণবেশ ধারণ করি 
্রাঙ্মপরূণে ব্যবহার করে, তাহাকে ত্রাঙ্মণ বল! যাইতে পারে কিনা! 
ভাহার সহিত এক গংক্তিতে তোজন এবং এক শয্যায় শান 


সামাজিক আন্দোলন। ৩৮১ 


উপবেশনাদি করিলে পাপোৎপত্তি হয় কিনা? শাল্ত্ান্সারে অবশ হয়। 
অতএব জীবাত্বার ত্রাঙ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

যদি বল দেহ ত্রাক্গণ, তবে আচগ্ডাল সকল মন্ুষ্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইল। 
কেননা সকল মন্ম্মের মৃত্তি তুল্য এবং জরামরণাদি ধর্ম সকল দেছে 
একরূপ। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ বীচেন, তাহার অর্ধেক ক্ষত্রিয়, 
তাহার অর্ধেক বৈশ্ব, তাহার অর্ধেক শূদ্র বাচিয়। থাকেন, এরূপ নিয়ম 
নাই। এরূপ নিয়ম থাকিলে অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ দেহের বৈলক্ষণ্য 
জানা যাইত। আর এক কথা এই, দেহকে ব্রাহ্মণ বলিলে পিতা মাতার 
মৃতদেহকে দাহ করিয়া পুত্রের ত্রহ্মহত্যা পাপের উৎপত্তি হয় না কেন? 
অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

ধদি বল জাতি ব্রাঙ্ষণ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশ্তপক্ষীকল এক 
এক জাতিবিশিষ্ট) কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নয় কেন? যদি জাতিপব্ে 
জন্ম বুঝায়, অর্থাৎ শীস্ত্রবিহিত বিবাহদ্ধারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে যাহার 
জন্ম হয়, সেই ব্রাহ্ষণ এমন বল, তাহা হইলে শ্রুতি ও স্থৃতিতে বণিত 
অনেক প্রসিদ্ধ মহষিদের ব্রাহ্ষণত্ব গ্রতিপন্ন হয় না। খধ্শৃঙ্গ মুনি মৃগী 
হইতে অস্ষিয়াছিলেন। পুষ্পস্তবক হইতে কোসীবমুনি, উই টিবি হইতে 
বান্মীকী, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনী, কলস হইতে আগন্তা, ভেকের গর্ডে 
মাওুক্য, হস্তীগর্ভে অচর খাধি, শূড্রাগর্ডে তরদাজমুনি, কৈবর্ত কন্তাতে 
. কোধ্যাস, বিশ্বামিত্র খুনির পিতা ও মাতা! উভয়েই ক্ষত্রিয়। এই সকল 
মুনদিগের উক্ত প্রকারে জন্ম হইলেও, তাহারা সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! শাস্ত্রে তাহা দিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে । অতএব জাতির 
বারা ব্রাঙ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

ধদি বল শরীরের বর্ণ বিশেষ্বারা ব্রাঙ্গণত্ব হয়, তাহ! হইলে সন্ব্তণ 
গযুজ ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ, এবং সত্ব ও রজ গুণপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ) 


৩৮২. মহীস্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রজ ও তমগুণগ্রযুক্ত বৈশ্তর পীতবর্ণ এবং তমগুণপ্রযুক্ত শূদ্রের কৃষ্ণ 
হওয়। উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এবং পূর্বকালেও শুক্লাদি বর্ণের 
স্থানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। অতএব শরীরের বর্ণবিশেষদার। 
কদাপি কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 

যদি বল, ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহ! হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে অগ্নি- 
হোত্রা্দি যজ্ঞ করিয়াছেন, পূর্ত অর্থাৎ বাপী কুপাদি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, 
এবং ক্ষত্রিয়াদি অনেকে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাদিগকে কেন ত্রাঙ্মণ বলিব না? অতএব দেখা গেল, ধর্মদারা 
কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 

ধদি বল যে, পাঙ্িত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয়গণকে 
কেন ব্রাহ্মণ বলিব না? শাস্ত্রে দেখিতেছি, জনকাদির মহা! পাগ্ডিত্যের 
কথা বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু জনক ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক্ষণেও ব্রাঙ্মণেতর 
অনেক জাতীয় লোকের পাণ্ডিত্য গ্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্ধু তাহাদিগকে 
কেহ্‌ ব্রাহ্মণ বলে না। অতএব পাত্র দ্বারা কদাপি কেহ ত্রাহ্ধণ 
হইতে পারে না। 

যদি বল, কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহ! হইলে ক্ষত্রিয় বৈ শৃত্র 
প্রভৃতি জাতি, হস্তী হিরণ্য, অশ্ব, ভূমি গ্রড়ৃতি দান করিতেছেন। কিন্ত 
এই সকল কর্মের জন্ত তাহাদের ব্রাঙ্গাণত্ব হয় না। অতএব কর্ণঘথার 
ব্রাহ্মণত্ব হইল না। 

তবে কে ব্রাহ্মণ? করতগন্তস্ত আমলক ফলে ধেমন নিশ্চয় বিশ্বা 
হয়, পরমাত্মাতে সেইরূপ বিশ্বাসন্থার হিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, শম দাদি 
সাধনে ধিমি বন্বশীল, দয় সরলত! ক্ষমা সত্য সন্তোষ ইত্যাদি গুণে ঘিনি 
ভূষিত, ধিনি মাৎসর্ধ্য দন্ত মোহ ইত্যাদির দমনে যত্ববান, তাহাকেই 
কেবল ব্রাঙ্গণ বলা যায়। যেহেতু শাস্ত্রে আছে) 


সামাজিক আন্দোলন । ৩৮৩ 


“জম্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারাহ্চ্যতে ঘিজঃ। 
ব্দৌভ্যাপাস্তবেছিপ্রো৷ ব্রহ্গজানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ 

জন্ম হইলে সর্ব সাধারণলোক শুদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে 
দবিজ্রশবাবাচ্য হন, বেদাভ্যাসঘ্থারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ত্রাঙ্গণ হন। 

অতএব, ব্রহ্মনিষ্ট ব্যক্তি কেবল ব্রাহ্মণ, অন্ত কেহ নহে, ইহা নিশ্চয় 
হইল। প্ধাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়! ধাহাতে 
স্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাহাতে পুনর্গমন করে, তিনিই ব্রঞ্থ, 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।” “সকল বেদ যে ব্রহ্ষপদূকে কহিতেছেন, 
ত্রন্ধ একমাত্র দ্বিতীয়রহিত” “নাম রূপ হইতে যিনি ভিন্ন তিনি ব্রহ্ধ* 
ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ত্রঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে জানিলে 
ব্রাহ্মণ হয়। সেই ব্রহ্গজ্ঞানের নুনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্, এবং 
তাহার অভাবদ্ধারা শূদ্র হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত । 

ব্স্চিগ্রস্থে ত্রাহ্ধণত্ববিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার 
সহিত মহাত্মা দয়ানন্দ সরন্বতীর মতের তুলন| করিলে দেখা যাঁয় যে, 
উভয় মত প্রায়ই তুল্য। “আধ্যসমাজ সংস্কার বিধি? গ্রন্থে দয়ান্দ 
ষজ্তানসম্পর ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। তাহার মতে সেই জ্ঞানের 
নৃনাধিক্যহার! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ হয়। জ্ঞানের অভাবদ্ধার! শূদ্র হয়। 
দয়ানন্দের মতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্থে অল্প গ্রতেদ। যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া 
রাজকার্য্যে বা বুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়। আর যিনি জ্ঞান- 
পন হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্ধয প্রবৃত্ত হন, তিনিই বৈশ্ঠ। 


বিধবাবিবাহ। 


কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে রাজ! রামমোহন রায় বিধবাবিবাহের 
পক্ষ মমর্ধন করিয়! পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যে সকল 


৩৮৪ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের় পক্ষে 
কোন প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া! যায় না। আমরা শুনিয়াছি যে, বালিকা 
বিধবার পুনবিবাহ প্রচলিত হয়, রামমোহন রায় বন্ধুদিগের নিকটে এক্ূপ 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তিনি বিলাত গমন করিলে সর্বত্র জনরব 
হইয়াছিল যে, শ্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত করিবেন। 
এপ্রকার জনরবের কোন মুল থাকিতে পারে । কিন্তু তাহার সহমরণ- 
বিষয়ক পুস্তকের নিয়োদ্ধত স্থানটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোঁধ হয় যে, 
তিনি অন্ততঃ উক্ত পুস্তক লিখিবার সময় পর্য্যস্ত বিধবাবিবাহ শাস্তির 
বলিয়৷ মনে করিতেন ন1। সহমরণবিষয়ক পুস্তকের সে স্থানটি এই. 
“শেষে লেখেন যে, তন্ত্রবচনান্ুলারে বিধবার ব্রহ্ষচর্ধ্য অনুচিত এবং মন্ুষ্যের 
গোমাংসভোজন কর্তবা, এবং বিধবার পুনর্বার বিবাহ উচিত, এ মকল 
বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাকজছ্থারে আবেদন করা যায়। উত্তর) এ সক 
তন্ত্বচনের দি বেদ ও মানবাি স্থৃতির সহিত এক বাকাতায় মুগবোধ- 
চ্াত্রের বিশ্ব হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের মীমাংসাসন্মত হয়, 
এরূপ তাহার নিশ্চয় হইয়! থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই এ বর্ণে 
প্রবর্ড হইতে পারেন) কিন্ত ধাহারা ত বচন সকলের অনৈকা জানেন ও 
সংগ্রহকারের মীমাংসাসিন্ধ নহে, ইহ! নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাদের গ্রতি 
মুগ্ধবোধচ্ছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন, সে ব্যর্থশ্রম।”& 





* রামমোহন রায়ের গরন্থেয় ২১৭ পৃষ্ঠা! দেখ। 


দশম অধ্যায়। 


পাঁশচাত্যশিক্ষ1 ও সাধারণ শিক্ষা । বাঙ্গীলাভাষা 
ও সাহিত্যের উন্নতি । 


( ১৮১৭--১৮৩০ সাল) 





ইংরেজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রচারঘবার| ভারতবর্ষের যে অশেষ 
কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ইহার জন্ত 
ডেভিত্ত হেয়ার, লর্ড মেকলে প্রভৃতির ন্যায়, রাজ! রামমোহন রায়ের 
নিকটেও আমর! চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ। তাহার সময়ে রাজপুরুষ- 
দিগের মধ্যে একটি বিচার চলিতেছিল। এক পক্ষের মত এই ছিল যে, 
এতদেশীয় লোককে ইংরেজীশিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষা 
দেওয়াই বিধেয়, অপর পক্ষ ইংরেলী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এক পক্ষ 
হিন্ুদিগের জন্ত সংস্কৃত বিষ্তালয় স্থাপন, অপর পক্ষ ইংরজৌ শিক্ষার 
নিমিত্ব একটা কালেল্জ প্রতিষ্ঠার চে করিতেছিলেন। এই বিচারের সময়ে 
রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহাষ্টকে 
১৮২৩ খরীষটাবধের প্রথমে উক্ত বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রে 
তিনি অত স্ুন্য়ন্ূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও 
গারসীশিক্ষায় এদেশীয়লোৌকের বিশেষ উপকারের সন্ভাবনা নাই; 
ইংরেদশিক্ষা ব্যতীত লোকের .দৃঢ়নিবন্ধ কুকার কখনই নির্মূল 
হইবে না। সুতরাং হিহ্দুমমাজের শোচনীয় অবস্থাও কখন বিদুরিত 

৪৯ 


৩৮৬ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


হইবে না। কুচংস্কারবিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্ত পাশাতজ্ঞান 
যার পর নাই আবশ্তক। উক্ত পঙখানি এনপ অকাটা যুক্তি ও গভীর 
জঞানপুর্ণ যে, তৎকালীন স্থবিজ্ঞ ইংরেজেরা উহা পাঠ করিয়া চমংবৃত 
হইয়াছিলেন। বিসপ হিবার উহাকে একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । রামমোহন রায় যে সময়ের লোক, তাহা স্মরণ করিলে 
পত্রথানিকে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য পদার্থ বলিতে হয়। উহা! পাঠ করিয়। 
অনেকেই ইংরেজীশিক্ষার আবশ্বকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমর| 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত পত্রধানি নিলে উদ্ধত করিলাম। 
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এস্লে অনুষঙ্গঞ্রমে আমর! একটি কথা বলিতেছি। উক্ত পত্রে রাজা 
কতকগুলি বৈদাস্তিক মত ও হিন্দু দার্শনিকদিগের অন্যান্ত মতের বিরদ্ধে 
বাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, তিনি 
বেদাত্তাদি দর্শনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি বেদাস্তদর্শনের 
বিরুদ্ধবাদী ছিলেন ন!। তিনি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় ব্দোস্তদর্শনের 
ভাগ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। বেদাস্তদর্শনকে ভিত্তিমূল কষিয়া 
তিনি পঙ্ডিতগণের সহিত শাস্ীয় বিচার করিয়াছিলেন। কেবল হি 
পপ্ডিতগণের সহিত কেন? 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রে, পার্রিসাহ্বদিগের 
আপত্বিখগুনে তিনি বেদাস্তদর্শনের পক্ষমর্থন করিয়াছিলেন। কেবল 
তাহাই নহে। তিনি বেদান্ত মতান্থযায়ী সঙ্গীত রচন! করিয়া প্রচার 
করিয়াছিলেন । * 

তবে এন্থলে সহজেই জিজ্তান্ত হইতে পারে যে, তবে তিনি ইংরেজী 
শিক্ষার পক্ষসমর্থন করিয়া গবর্ণর জেনারলকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে 
তিনি বৈদাস্তিকমতের বিরুদ্ধে লেখনীচাঁলনা কেন করিলেন? এমনে 
তিনি কি উকিলের স্থায়, বিশেষভাবে পাশ্চাত্যপিক্ষার গৌরব ও আবশ্তকতা 





১৯১৩ ১১২ পৃ রেখ। 


বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি । ৩৯১ 


প্রতিপর করিবার জন্ত বেনাস্তাদি হিন্ুদর্শনের নিন্দা করিয়াছেন? কখনই 
ন|। তবে তিনি এরূপ কেন লিখিলেন ? 

তিনি বেদাস্তদর্শনের বিরোধী ছিলেন না। সচরাচর ব্দান্তশান্ত্র যেন্ূপ 
ব্যাখ্যাত হইয়! থাকে, তাহারই বিরোধী ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদ গ্রহণ 
করিয়াও সকল পদার্থের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতেন। কেবল 
তাহাই নহে। অধ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও তিনি লৌকিক কর্তব্যা কর্তব্য, 
ধর্মীধর্ম, ও নৈতিকদারিত্ে বিশ্বাস করিতেন |& 

বেদা্তশীস্ত্রের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন রায়ই বঙ্গদেশে 
বেদান্তচর্চার প্রবর্তক । তিনিই প্রথমে মূল সংস্কৃত বেদাস্তদর্শন এদেশে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তিনিই প্রথমে এদেশে বাঙ্গাল! ভাষায় 
বোোস্তস্থত্রের ভাষ্য প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গাল! অনুবাদ 
সহিত পঞ্চোপনিষদ মুদ্রিত করিয়। বঙ্গবাঁসীর সমক্ষে উপস্থিত ;করেন। 
হিদদুদর্শনের প্রতি তাহার যে আস্থ। ছিল, তাহার আর একটি অথগুনীয় 
প্রমাণ এই যে, কুমারী কার্পেন্টারের লিখিত [016 15250102751 
[01210 0100 0912 ২209 [10101 [০9 নামক পুস্তকে আছে 
যে, রা! ইংলগুবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকটে বলিয়াছিলেন যে, 
হিনদুদর্শনের তুলনীয় ইংলগ্ডের দর্শন কিছুই নহে। 


রামমোহন রায়ের বেদবিদ্যালয় । 


এদেশে বেদবাস্তচর্চা প্রবর্তিত করিবার জন্ রাজা [যাহা করিয়াছিলেন, 
আমর! তাহা বলিয়াছি। এম্থলে উক্ত বিষয়ে তীহার একটি কার্ধের 
কথা বলিব। তিনি বেদশিক্ষার জন্ত ১৮২৬ সালে একটি বেদবিদ্তালয় 
গ্রতিঠিত করিয়াছিলেন। মাঁণিকতলা ্রাটের ৭৪ নং বাটাতে উক্ত বেদ- 


% ১০৩--১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ। 





৩৯২ মহাত্। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিস্তালয়ের কার্য হইত। পরলোকগত শ্রীধুক বাবু আনন্দচন্ত্র বন ও 
তীহার পরের মুখে আমাদের কোন কোন বন্ধু শুনিয়াছেন যে, উত 
বাটীতেই রামমোহন রায়ের বেদবিগ্থালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামমোহন 
রায় বিগাত গমন করিলে, তাহার অনেক তৃদম্পত্তি বন্ধক থাকা স্বাত্রে 
বিক্রীত হইয়া যার। এ বাটা্টও সেইরূপ বিক্রীত হইয়াছিল। উক্ত 
আনন্দচন্্র বস্থ মহাশয় উহ ক্রয় করেন। * 

উজ বিস্তালয়ের বিষয়ে ১৮২৬ সালের ২৭ জুলাই দিবসে আড্যাম 
সাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন, আমর! নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিলাম ;-- 

“্অন্নদিন হইল, রামমোহন রায় একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বিদ্তালয় 
গ্রতি্ঠঠ করিয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন, বেদ-বিদ্বালয়। 
এক্ষণে উহাতে অল্পসংখ্যক কয়েকজন যুবা, একজন স্থুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
দ্বারা সংস্কৃত সাহিতোো শিক্ষালাভ করিতেছেন। হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন ও 
তীহাঁর প্রচার এই বিদ্তালয়ের উদ্দেশ্টা। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা আছে, 
এই বিগ্কালয়ে ইয়োরোগীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়! হয়। ইহা ডিপ 
বাঙ্গাল! কিন্বা সংস্কৃত ভাষায় শ্রীহীয় একেশ্বরবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতে 


তাহার ইচ্ছা আছে।* 





পাস পাপা িশোপাশপিপীক্পটকপাশী তা 


* মহর্ষি দেবেন্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে সর্বপ্রথমে রাজ] রামমোহন রায়ের 
যে শ্ররপার্ঘ গত] হইগরাছিল। তাহাতে আনম্দচন্র বহু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রযুক 
রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের নিকট আনন্দ বাধু বলিয়াছিলেন যে তি ছার বয়:ফূম যখন 
অইদশ বসন, তখন তিনি রাজ| রামসে।হন রায়ের নিকটে, তাহার মশিকতলায় 
ভবনে সর্বাদ| গমন করিতেদ। কোন বিষ লিখিতে হইলে, রাজা বলিয়া যাইতেন। 
আনক্মবাবু লিখিতেল। প্রযুক্ত রাঙজনারায়ণ বন মহাশর আনদদবাবুর নিকট হইতে 
রামযোহন রায় সন্বধী় কতকগুলি ঘটন! প্রাপ্ত হুয়া রামমোহন রায়ের পরধ 
শারণার্ঘ লতার পাঠ করেন। আননচক্র বহু মহাশর এক্ষণে পরলোকে গমন করিয়াছেন। 





বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি । ৩৯৩ 


ইংরেজীপক্ষের জয় ; রামমোহন রায়ের হিন্দুকলেজের 
কমিটিত্যাগ। 


ইংরেজীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে রামমোহন রায় একজন 
গ্রধান ছিলেন। ডেভিড হেয়ার, সর্‌ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, এবং রাম. 
মোহন রায় এই তিন জনের যত্বে হিন্ুকলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষদল এবং দেশীয় শিক্ষার পক্গদলের মধ্যে ছ্বাদশবর্ষ 
অথব! তদধিককাল তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পরিশেষে ১৮৩৫ খ্ীষ্ঠাবের 
৭ই মেলর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক কর্তৃক পাশ্চাত্যশিক্ষা পক্ষেরই জয় হইল। 
এই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতিদিগের চেষ্টায় 
গবর্ণমেণ্ট একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহু অর্থ প্রদান 
করিতে সম্মত হন। রামমোহন রায় উহার প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব 
গ্রকাশিত পত্রথানি গব্ণরজেনারলকে লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই 
আন্দোলনবশতঃই সংস্কৃতকলেজের বাটার ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্থৃকলেজের 
নামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাঝে, ফেব্রুয়ারি মাসে নিখাত হইয়াছিল। সংস্কৃত, 
কলে ও হিন্ুকলেজ উভয় বিদ্যালয়ই উক্ত গৃহে স্থাপিত হয়। 

“ইংলগুস্থ রাজপুরুষের! এদেশীয় লোকের শিক্ষাসাধনার্থ একলক্ষ 
চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন, এবং অত্রত্য রাজপুরুষের! তদ্বারা 
একটি সংন্বত কলেজ সংস্থাপন করিতে উদ্ভত হন। এই সন্থাদ 
অবগত হইয়া রামমোহন রায় দে সময়ের শাসনকর্তা লর্ড আমহাষ্টকে 
একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃতকালেতের পরিবর্তে 
একটি ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়! নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে 
অহুরোধ করেন। সংস্কৃতপান্ত্রের অন্থুশিলন ও অধ্যাপনা প্রচলিত 

€₹ৎ 


৩৯৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রাখিবার উদ্দেস্তে এদেশীয় চতুষ্পাঠী সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আহ্বকৃলা- 
প্রার্থনা লিখিয়। দেন ।” * 

যেছুই দলের কথা বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে বাহার! ইংরেজীশিক্ষার 
পক্ষ ছিলেন, তাহাদেরই অয় হইল। হিন্দুকলেষ সংস্থাপন জন 
যে কমিটি হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার একজন সভ্য ছিলেন। 
কিন্তু পৌতলিক হিন্দগণ ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করায়, তিনি উক্ত 
পদ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতার 
সহিত বলিয়াছিপেন,_“আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কালেজের 
লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহ! হইলে আমি সে সম্মানের 
প্রয়াসী নছি।” 

ডফ্‌ সাহেবকে সাহায্যদান। 

ইংরেজীশিক্ষা প্রচলিত করিবার অন্ত রাজ! রামমোহন রায়ের যে 
একান্ত যত্ব ছিল, তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 
তথাচ আমরা আর ছুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব । খষটধ্মগ্রচারক 
মহাত্মা ডফসাহেব ১৮৩৯ থ্রীষ্ঠাকে এদেশে আগমন করেন। [তিনি 
রাজ! রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বালকদিগের ইংরেজী: 
শিক্ষার জন্ত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিগ্রায় প্রকাশ 
করিলেন। রামমোহন রায় তাহার প্রস্তাব গুনিয়! যার পর নাই 
আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি, তথ্িষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহাযা 
করিয়াছিলেন । বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য তিনি ডফ্‌ সাহেবকে 
প্রথমে ব্রাঙ্গরমাজের গৃহ ছাড়িয়া দেন। যত দিন বিদ্যালয়ের নিজের 
গৃহ না হইয়াছিল, ততদিন উক্ত স্থানেই উহার কাঁধ্য হইত। নূতন" 
মির্ষিতি নিঞজগৃহে সমাজ উঠিয়া আলিবার সময়ে রামমোহন রায় কম? 


শিপ শাশিস্টীশিশীশীশীশাীশীটি ৭ শী শি পপ শিশির 


+ জীমুক অক্ষরকূমার দত্ত গরদীত উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ) ৩ পৃঃ দেখ। 





বাঁজালা ভাষ! ও সাহিত্যের উন্নতি। ৩৯৫ 


বহুয় বাটা চক্লিশ টাকা ভাড়ায় স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দেন। 
তথ! হইতে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রামমোহন রায় একখান! 
বড় টানাপাখার গ্রতি অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া ঈষৎ হান্তপূর্বক ডফ 
সাহেবকে বলিলেন, “] 168/০ %০৮ 07901605905 01 1001067। এত্ত 
বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম কয়েক জন ছাত্র তিনিই সংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাল তিনি নিজ্জে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন 
করিয়। উহার তত্বাবধান করিতেন। প্রতি দিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্ঘনা- 
পূর্বক বিদ্যলয়ের কার্য আরস্ত হয় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সম্ভোষ 
গ্রকাশ করিতেন, এবং গ্রীষ্টের আদর্শপ্রার্থনাটা (7,003 চ:57৩1) বিশেষ 
উপযোগী বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি 
উক্ত প্রীর্থনাটিকে অত্যন্ত ভালবামিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোন 
গুস্তক বাঁ ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ উদারভাবপূর্ণ প্রার্থনা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ডফ্‌ সাহেবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত খলিয়! 
উহার কিছুমাত্র অপত্তি ছিপ না। তিনি বলিতেন যে, সকল প্রকার 
শিক্ষা ধর্মের উপরে প্রতিঠিত হওয়া! উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষা 
হইলে তীহার মতে কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়া দুরে থাকুক, বরং 
বিশেষ উপকারেরই সম্ভীবনা। ডফ. সাহেবের স্কুল যে দিন প্রথম 
গ্রতিষিত হয়, ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিলে, রামমোহন 
রা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন /_পবাইবেল পড়িলেই গ্রহীয়ান হয় না। 
আমি আস্তোপাস্ত সমন্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খ্রী্ীয়ান হই নাই; 
কোরান পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস্‌ 
উইলসন সাহেব হিন্ুশাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। 
বিটারপূ্বক সত্যগ্রহণ করিবে । কেহ তোমাদিগকে বলপূর্বক গ্ীহীয়ান 
করিবে না।* রামমোহন রায়ের কথ। শুনিয়া ছাত্রগণ আর আপত্তি 


৩১৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিল না। আমর! শুনিয়াছি যে, এই সাহাধোের জন্য ডফ্সাহেব 
রামমোহন রায়ের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডফ.সাহেব বেধুন 
সভাতে একবার বলিয়াছিলেন, যে, তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহন 
রায়ের নিকট যে্ধপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় কি ইয়োরোগীয়, 
অন্য কাহারও নিকট সেরূপ সাহায্য গ্রাণ্ড হন নাই। 


রামমোহন রাঁয়ের ইংরেজী স্কুল। 


ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তিনি কেবল অন্যের সাহীঘা 
করিতেন, এরূপ নহে; তাহার নিজের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। 
অনেক ভদ্র ও সন্ত্াস্ত বংশীয় বালকেরা সেখানে অধ্যয়ন করিতেন ।* 

১৮২২ সালে হিন্দুবালকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই 
বি্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহার গ্রায় সমূদায় ব্যয় আপনিই বহন করেন, 
কেবল কোন কোন বন্ধু কিছু কিছু চাদা দিতেন। উইলিয়েম আড্যাম 
সাহেব এই বিদ্যালয়ের দর্শক বা তত্বাবধারক ছিলেন। ১৮২৭ সালে 
তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;_- 

বিষ্ভালয়ের ছুইজন শিক্ষক। এক জনের মাসিক বেতন ১৫, 
দেড়শত মূদ্রা) আর এক জনের মাসিক বেতন ৭০ সত্বর মুদ্রা 
৬৪ হইতে ৮* জন হিন্দু ছাত্র ইংরেজী শিক্ষা করে। গ্রীইটধর্শের 
মতামত সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না) কিন্তু নীতি সন্বনধীয 
কর্তব্য সকল তাহাদিগকে যু পূর্ববক শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সকল 


* তত্তিতাজন মহযি দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, রাজ! রামমোহন রা 
নিজে গাড়ী করিয়া! তাহাকে লইয়া গিয়া আপনার স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। 
রাজার সঙ্গে যাইবার সময়, তিনি বিমুগ্ধচিত্তে রাজার সুন্দর গন্ভীর, ঈষৎ বিষাদমিত্রি 
মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! ভুলে গিয়াছিলেন। 


বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্যের উন্নতি । ৩৯৭ 


ছাত্র মানবজাতির সাধারণ ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে সক্ষম, তাহা- 
দিগকে খ্রষটধর্শের তিহাসিক ঘটন! সকল শিক্ষা দেওয়া! হইয়। থাকে । 

এই বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষা্থার। সুম্পষ্ট বুঝ! গিয়াছিল যে, 
উহার শিক্ষা কাঁ্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইত। এই বিস্তালয়ের প্রায় 
সমুদয় ব্যয় রামমোহন রায় নিজে বহন করিতেন; এবং উহার উপর 
তাহার কর্তৃত্ব ও তত্বাবধানও সম্পূর্ণ ছিল। আড্যাম সাহেব ইচ্ছা 
করিতেন যে, বিদ্যালয়টি বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের না থাঁকে। 
উহা ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধীন থাকে এবং উহার জন্ত সাধা- 
রণের নিকট হইতে চাদ সংগ্রহ করা হয়। কিন্ত এ প্রস্তাবে রাম- 
মোহন রায়ের মত ছিল না। আড্যাম সাহেব, বিদ্যালয়ের কার্যা 
নির্বাহ জন্য, যে সকল ব্যবস্থা করিতেন, রামমোহন রায় সে সকল 
পরিবর্তিত করিয়া দিতেন। কিন্তু আড্যাম সাহেব বিদ্যালয়ের সহিত 
স্ন্ধ ত্যাগ করেন, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। দেশের লোক 
আড্যাম সাহেবকে অতিশয় ভাল বাঁসিতেন। যাহা হউক, স্কুল সংক্রান্ত 
কার্যো রামমোহন রায়ের সহিত মতের অনৈকা হওয়াতে, তিনি 
১৮২৮ মালে, বিরক্তির সহিত উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। 


বাঙ্গীলা গদ্যসাহিত্য। 


এমন এক সময় ছিল যখন, বাঙ্গীলাভাষায় গগ্যগ্রন্থ ছিল না । কবি- 
বঙ্কণ চণ্ডী কাশীদাসের মহাতারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্্রের 
অনদামঙ্গল, প্রসৃতি গপ্যগ্রস্থ সকল ছিল, গন্গ্রস্থব একেবারেই 
ছিলনা। কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায় বাঙ্গালা গস্ভরচনার 
সকর্ভা। কেহ বাঁ এ কথার প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ের প্রকৃত- 
িদ্ধান্ত কি? 


৩৯৮  মহাতা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দলীল ও পত্রাদি অবশ্থ প্রচলিত বাঙ্গালায় লিখিত হইত। সুতরাং 
রামমোহন রায়, বাঙ্গালা গন্ভরচনার স্থষ্টিকর্তা এ বথা যুক্তিসঙ্গত হইতে 
পারে না। শ্রীযুক্ত চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত, বিস্তাসাগর মহাশয়ের 
জীবনচরিত পুস্তকে, পঙ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, তাহাদের বাটীতে স্ৃতিকল্নন্রম 
নামে, বাঙ্গালা গন্তে হস্তলিখিত স্ত্বতিশান্ত্র বিষয়ক পুন্তক তিনি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করেন যে, উহা একশত বৎমরেরওপূর্বে 
: লিখিত হইয়াছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের পূর্বে 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজের জন্ঠ গগ্ভগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত পুস্তক 
সকলের ভাষ! অতি কদর্য, উহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, এবং 
কেহ তাহার রচনা প্রণালী অন্থকরণ করে নাই। রামমোহন রায়ের গ্রতি- 
বন্বীগণ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিবার জন্য গন্ভগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
স্ৃতরাং উহা রামমোহন রায়ের পরে লিখিত। 

আমাদের বিবেচন! করিয়া! দেখ! আবশ্থক যে, বাঙ্গালা গন্ঠের মহিত 
রামমোহন রায়ের প্রক্কৃত সন্বন্ধ কি? প্রথমতঃ, ইহা নিশ্চয় যে, রাম" 
মোহন রায়ের পূর্বে গস্তরচনা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ) দেখা যাইতেছে 
যে, তীহার পূর্বে হুস্তলিখিত গন্ভগ্রন্থ কোন কোন গৃহস্থের গৃহে ছিন। 
ভূতীয়তঃ, রামমোহন রায়ের পূর্বে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য গলবগ্র 
রচিত হইয়াছিল। ভবে রামমোহন রার, বাঙ্গাল! গদ্ভ স্বন্ধে কি করিয়াছেন! 
এ কথার উত্তর এই যে, সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা! গন্গরন্, রাজ রাম 
ষোহন রায়ই সর্গ্রথমে রচন! ও প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ে 
প্রতিতবন্বীগণ তাহার ধর্মপন্ব্বীয় গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইলে, তাহার মত 
ধণ্ডন করিবার জন্ত উত্তর পুস্তক বাহির করেন) নুতরাং রামমোহন 
রায়ের পরে, তাহাদের গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রা 


বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্যের উন্নতি । ৩৯৯ 


্বারাই সর্বপ্রথমে সাঁধারণপাঁঠ্য বাঙ্গালা গন্ভগ্র্থ রচিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

তিনি ১৭৩৭ শকে, ১৮১৫ থুষ্টাবে, বেদাস্তদর্শনের ভাষ্য প্রকাশ 
করেন। তাহার প্রতিবাদকারিগণের গ্রন্থ, ইহার অনেক পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাধারণপাঠ্য বাঙ্গাল! গণ্গ্রন্থ প্রকাশের 
প্রবর্তক 

যে সময়ে রামমোহন রায়, গন্ঠগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সে সময়ে যে 
এদেশে কোন সাধারণপাঠ্য গণ্গ্রস্থ ছিল না,__গগ্ভগ্রন্থ পাঠ করা যে 
লোফের অভ্যাস ছিল না, তাহার একটি প্রমাণ এই,- রামমোহন রাঁয 
প্রথম গন্ভগ্রন্থে। কিরূপে গস্ভপাঠ করিতে হয়, তাহার প্রণালী শিখাইয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে নিসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণের মধ্যে 
গ্গ্রন্থ পাঠের, তিনিই প্রথম প্রবর্তক। আমরা নিম্নে তাহার শ্র্থ 
হইতে উক্ত স্থানটি উদ্ধত করিলাম। 

“প্রথমতঃ বাঙ্গাল! ভাষাতে, আবশ্বক গৃহব্যাপার নির্ধাহের যোগ্য, 
কেবল কতকৃগুলিন শর্ব আছে। এভাষ। সংস্কতের যেরূপ অধীন হয়, 
তাহ! অন্ত ভাষার ব্যাথ্যা, ইহাতে করিবার সময়, স্পষ্ট হইয়া থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, এ ভাষার গস্ভেতে অগ্ঠাপি কোন শাস্ত্র কিন্বা কাব্য বর্দনে 
আইসে না। ইহাতে এতন্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রধুক্ত ছই তিন 
বাক্যের অন্বয্ধ করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। 
ইহা প্রতাক্ষ কান্থনের তর্জমার অর্থবোধের নময় অন্তব হয়। অতএব, 
বেদাপ্তশান্ত্রের ভাবার বিবরণ সামান্ত আলাপের ভাষার ভ্তার় সুগম না 
পাইয়া কেহ কেহ ইছাতে মনোযোগের ন[নতা করিতে পারেন। 
এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। ধাহাদের সংস্কৃতে 
যৃংপত্তি কিঞিতো৷ থাকিবেক, আর যাহারা বুযুৎপন্ন লোকের সহিত 


8০৬ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সহবাসন্বারা, সাঁধুভাষা কহেন আর শুনেন, তাহাদের অলপ শ্রমেই ইহাতে 
অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারস্ত আর সমাধি এই ছুইয়ের বিবেচনা 
বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যেষেস্থানে, যখন, যাহা, যেমন 
ইত্যাদি শব আছে, তাহার গ্রতিশব তখন, "তাহা, সেইরূপ ইত্যাদিকে 
পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া! না 
পাইবেন, তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ, অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার 
চেষ্টা না পাইবেন। কোন্‌ নামের সহিত, কোন্‌ ক্রিয়ার অন্থয় হয়, 
ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। যেহেতু একবাক্যে কখন কথন 
কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কাহার সহিত 
কাহার অন্ধ ইহা না জানিলে, অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ 
এই। ব্রহ্ধ, যাহাকে নকল বেদে গান করেন, আর ধাহার সত্তার 
অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে, সকলের উপান্ত 
হয়েন। এ উদাহরণে, যস্পি ব্রহ্মশব্ধকে , সকলের প্রথমে দেখিতেছি, 
তথাপি সকলের শেষে 'হয়েন' এই ষে ক্রিয়াশব্ তাহার সহিত ব্রহ্গশব্বের 
অন্বয় হইতেছে । আর মধ্যেতে গান করেন' যে ক্রিয়! শখ আছে, 
তাহার অন্থয়, বেদ শব্দের সহিত, 'আর' চলিতেছে, এ ক্রিয়া! শঝের সহিত 
নির্বাহ শব্ষের অন্থয় হয়। “অর্থাৎ করিয়া ঘেখানে যেখানে বিবরণ 
আছে, সেই বিবরণকে পরপুর্ব পদের সহিত অদ্িত যেন না করেন। 
এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। 
আর ধাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্তো নাই, এবং বু[ৎপন্প লোকের দহিত 
সহবাস নাই, তাহার! পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থবোধ কিঞ্িংকাণ 
করিলে, পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবৌধে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ মনোধোগ 


আব্টক হয়।” 
রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেকপ শৌচনীয় অবস্থা ছিল! 


বাঙ্গালা ভাষ৷ ও সাহিত্যের উদ্নতি। 8০১ 


তাহাতে, উক্ত ভাষায়, গভীর দার্শনিক বিষয়ে গ্রস্থরচনা কর! যে কিরূপ 
কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই বুঝা! যায়। তিনি বাঙ্গালায় বোাত্তদর্শনের 
ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাহার অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। তীহাদ্বার! বাঙ্গাল! ভাষার বহন উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে । 

পণ্ডিত রামগতি স্তায়রত্ব, বাঙ্গাল! ভাঁষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যবিষয়ক 
প্রস্তাবে, রামমোহন রায় সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন )১--“রামমোহন রায় 
রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমন্তই 
শন্ীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্বলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
দিগের সহিত বিচার। এ সকল বিচারে তিনি নিজের নান! শান্তরবিষয়ক 
্রগীয়বি্তা বুদ্ধি, তর্কশক্কি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাস্তীরধ্ প্রস্ৃতি 
রি ভুরি মনৃগ্ুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সেই সকল 
অধ্যয়ন করিলে, চমত্কৃত ও তীহার প্রতি তক্তিরসে আল্লূত হইতে হয়।”& 

বাঙ্গাল! গগ্ভসাহিত্য উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। যে বাঙ্গাল! গস্ত 
ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়! বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, রামমোহন 
রায়ই তাহার ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ত্বাহার রচন| যারপর 
নাই গ্রাঞ্চল' ও স্থবোধ্য। কাঁলসহকারে ভাষার অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে বলিয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার লোকের রুচিসঙ্গত না 
হইতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশ বমর পূর্বে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা ছিল। 
তীহাদ্থারা বাঙ্গীল! গগ্ভ-সাহিত্য যে অনেক পরিমাণে উদ্নতিলা করিয়াছে, 
তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। 





* পণ্ডিত রামগতি ভায়রত্ব প্রণীত বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য পুস্তকের ১৬২ 
ৃ্ঠা দেখ। | 


€&১ 


৪০২. মহাত্ব! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


তাহার গ্রণীত গ্রন্থের অধিকাংশই ধর্ম ও সমাব্ব-সংস্কার সনবন্ধীয়। তিনি 
ধর্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন; সুতরাং তাহার পক্ষে খর প্রকার হইবারই 
কথা। তথাচ তিনি অন্ত বিষয়েও কোন কোন পুত্তক লিখিয়াছিলেন। 
আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ করিব। 

ক্ষজ্ঞান ও সহমরণ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের 
বিষয় আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে তাহার গ্রচারিত আর কয়েকথানি 
পুস্তক ও পত্রিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 


গৌড়ীয় ব্যাকরণ । 


উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে তাহার শ্রস্থপ্রকাশক বলেন, “রামমোহন রায় 
ইউরোপীয়দিগের বঙ্গভাষ! শিক্ষার সাহাধ্যার্থ ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক 
ব্যাকরণ প্রস্তত করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টার্ধে তাহা! মুদ্রিত হয়। পরে তিনি 
নেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালাভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন) 
তাহা একপ্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অন্থবাদ বলিলেও বন! 
যায়। কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্বে তীহাকে ইংলগুধাত্র। করিতে 
হইয়াছিল। এত্ত তাহার অভিপ্রায়ানুদারে “স্ুলবুক মোসাইটি' এই প্র 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণবোধে সর্ব 
পরিগৃহীত হইত। প্রথম মুদ্রপের দিবম ১৮৩৩, এপ্রেল। উক্ত স্কুনুক 
সোসাইটির দ্বারা ১৮৫১ শ্রী্ানে ইহ চতুর্থবার মুদ্রিত হইয়াছিল। তখন 
ইহাতে কিছু বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।” 

১৮৩৩ আরষ্টাঝে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের প্রথমে। 
সবুদবুক সোমাইটিত্বারা একটি ভূমিকা নূতন করিয়া! নিখিয়া দেও 
হয়াছিল। আমর! সেই তৃমিকাটি নিযে উদ্ধৃত করিণাম। 


বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্যের উন্নতি । ৪৯৩ 
ভূমিকা । 


*সর্ধবদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ যন্ারা তত্তস্তাষা লিখনে 
ও শ্দ্ধাপ্ুদ্ব বিবেচনাপূর্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্ত 
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে সম্যকৃরূপে রীতিজ্ঞান 
হয় না, এবং বাঁলকদিগ্যে আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্ত ভাষাতে 
শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প 
পরিশ্রমে সম্তবে তাহ! জানিলে অন্য অন্য ব্যাকরণ জ্ঞান অনারাসে হইতে 
পারে। একারণ স্কুলবুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন 
রায় &ী গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ব হয়েন। পরস্ 
তাহার ইংলণ্ড গমনসময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা প্রযুক্ত কেবল পাু- 
লিপিমাত্র প্রত্তত করিয়াছিলেন, পুনদৃধিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে 
ধাত্রাকালীন ইহার শ্স্ধাশ্ুন্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির 
অধাক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন ? ত্তেহ যত্বপূর্ববক সম্পন্ন করিলেন।” 


বাঙ্গাল! গছ্ে “কমা” প্রতৃতি চিহ্ন ব্যবহার । 

এই তৃমিকায় দেখা যাইতেছে যে “গোড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ না 
থাকাতে রামমোহন রায় ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন । সুতরাং গ্রতিপন্ন' 
হইতেছে যে, তিনি অন্তান্ত অনেক বিষয়ের স্তায় বাঙ্গাল! ব্যাকরণেরও 
িকর্তা। এস্থলে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই যে, এই ব্যাকরণে 
কমা, মেমিকোলন ও জিজ্ঞাসাবোধক চিক দেখিতে পাঁওয়া যাইতেছে । এ 
সফল চিহ্ন রাজা রামমোহন রায়, কিঘা স্কুলবুক সোসাইটির অধাক্ষ, এই 
ছই জনের মধ্যে কেহ বাবহার করিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন যে, 
বিদ্বাসাগর মহাঁশয়ই সর্কাপ্রথমে বাঙ্গাল! গন্ভে কমা, সেমিকোলন প্রতি 
ব্যবহার করেন। ১৮৩৩ এষ্টান্কে মুদ্রিত ক্লামমোহন রায়ের ব্যাকরণ 


৪৯৪. মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দেখিয়া বুধা৷ যাইতেছে যে, বিস্বাসাগর মহাশয়ের অনেক পূর্বে, বাঙ্গালা 
গন্ে, কমা, সেমিকোলন গ্রতৃতি ব্যবন্ৃত হইতে আরস্ত হইয়াছে। রাজা 
. ঝ্লামমোহন রায়ের সময়ে প্রকাশিত তাহার সঙ্গীতপুস্তকে, কম! চিহ্ন 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। রাজার অধিকাংশ গ্রন্থে “কোঁটেশনঃ চিহৃও দৃষ্ 
ছয়। সুতরাং নিঃসংশয়িতরূপে গ্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজ! রামমোহন 
রায়ই বাঙ্গালা গ্ভে সর্বপ্রথমে কমা, গ্রতৃতি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। 


সংবাদকৌমুদী। 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায় 'সংবাদকৌুদী' 
নামে একথানি সাধাহিক পত্রিক] প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ধর্ম, 
নীতি, রাজনীতি, বিদেশীয় ও দেশীয় সংবাদ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় 
পারিবারিক সংবাদ থাকিত। ইহার মাসিক মুল্য ছুই টাকা । ১৮২১ 
সালের 8ঠ] ডিসেম্বর প্রথম সংখা! প্রকাশিত হয়। এ গ্রথম সংখ্যায় ব্লা 
হইয়াছিল যে দেশের কল্যাণের জন্তই এই পত্রিকা! প্রকাশ করা হইতেছে। 
উহ্াই ইহার একমাত্র উদেস্ত। ইহা ভিন্ন উহাতে লর্ড হেষ্টিংস যে 
পরিমাণে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা গ্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার নিকট 
কতজ্ঞত| গ্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাও বল! হইয়াছিল যে, অস্থান্ 
পত্রিকায় পারন্ত, হিনুস্থানী ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত অন্ুবাদযোগয 
গ্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইবে। দেশিয় 
 লোকর্দিগের বিশেষ কোন কষ্ট বা তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কোন 
অত্যাচার উপস্থিত হইলে তাহা সন্জানের সহিত গবর্ণমেন্টের গোচর করা 
হইবে । কুমারী কলেট বলেন যে, সম্পূর্ণরূপে দেয় ভাষায় দেশী 
লোকের দ্বারাঙ্থ পরিচালিত সংবাদ পত্র, ইহাই গ্রধম। রামমোহন রারই 


বাঙ্গাল! ভাষ৷ ও সাহিত্যের উন্নতি । ৪০৫ 


দেশীয় সংবাদ পত্রের প্রথম প্রকাশক, এবং সংবাদকৌমুদীই সর্বপ্রথম 
দেশীয় সংবাদ পত্র। হূর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে 'সংবাদকৌদুদী' কুত্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন পাদ্রী সাহেব বাঁলকদিগের 
শিক্ষার জন্ত “ বঙ্গীয় পাঠাবলী”, নামক একখানি পুস্তক প্রস্তত করেন) 
সথুলবুক সোসাইটির দ্বারা ১৮৫৪ ্রীষ্টাকে তাহ! প্রকাশিত হয়। উহাতে 
'সংবাদকৌমুদী” হইতে কয়েকটা প্রবন্ধ উদ্ধত হইয়াছিল। কলিকাত| 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিক1 পরীক্ষার্থীদিগের জস্ঠ, বাঙ্গান! 
ুত্তকে 'সংবাদকৌুদী'র কয়েকটা প্রবন্ধ ছিল। বাবু রাজনারায়ণ 
বনুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীর মধ্যে 'সংবাদকৌ মুদী”র 
কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ হইঙ্গাছে। উহাতে এই কয়েকটা প্রবন্ধ 
আছে। বিবাদ ভঞ্জন* নামক একটী হিতোপদেশপূর্ণ গল্প) ইহা 
১৮২৩ সালের সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছিল। *্প্রতিধ্বনি” 
আমস্কাস্ত অথবা চুম্বকমণি” “মকর মন্তের বিবরণ” "বেলুনের বিবরণ,» 
মিথ্যাকথন,* ”বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস,” “ইতিহাস”। ইহা ১৮২৪ সালের 
মংবাদকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাদ্রী লং সাহেব ১৮৫২ সালে 
বাঙ্গালা পুস্তক সকলের এক তালিক মুদ্রিত করেন। তাহাতে 
১৮১৯ সাল সংবাদকৌমুদীর প্রথম প্রকাশাব' বলিয়া উল্লিখিত হুই্য়াছে। 
রাজা রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদীতে রাজনীতি, ধন্নীতি, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, প্রভৃতি সকল হিতকর বিষয়ই লিখিতেন। তাহার সুগ্রশস্ত- 
চিত্ত কেবল ধর্মাবিষয়ক বিচারেই বন্ধ ছিল না। তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
অক্ষকুমার বাবু, রাজনীতি ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই নেখনীচালনা 
করিতেন। বঙ্গদর্শনে বদ্ধিম বাবু সকল বিষয়ই লিখিতেন। রাম- 
মোহন রায় ইহার প্রবর্তক বা পথপ্রদর্শক । সংবাদকৌমুদীর শিরো- 
দেশে মিয়লিখিত শ্লৌকটি ছিল। 


৪৯৬ মহাত্মা রাজ৷ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং | 
রবিণ| ভূমনং তণ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ॥ 
ফোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত গ্লোকটি গ্রা্ধ হইয়াছি। 


মিরাট আল আকবর। 


'সংবাদকৌমুদী, সর্বসাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত হইত। রাম. 
মোহন রায় ১৮২২ শ্রী; অঃ শিক্ষিত লোকদিগের জন্ত "মিরাট মল 
আকবর নামে পারস্ত ভাষায় একথানি সাধাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ 
করেন। “মিরাট আল আকবর, এই নামটির অর্থ, সমাচার দর্পণ। 
বাদ কোমুদী প্রতি মঙ্গলবারে এবং পারস্ত পত্রিক। প্রতি শুক্রবারে 
গ্রকাশিত হইত। ১৮২২ সালের ১১ অক্টোবর দিবসের মিরাট আল 
আকবর পত্রিকায় আয়ালও ও উক্ত দেশবাসীগণের ছঃখ দুর্গীতির বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই আয়া 
পৃথিবীর কোন্‌ স্থানে (060৫180171081 00316101) ) বলা হয়। তাহার 
পর উহ্থার রাজনৈতিক ইতিবৃৰ বিবৃত হইগ়াছিল। তাহার সারমর্ম এই 
যে, ইংলণ্ডের রাজাগণ আপনাদের তোষামোদকারী সহচরগণকে আইরিস 
অমিদারগণের জমিদারি অত্যন্ত অগ্ঠায় পূর্বক দান করিয়াছিলেন। 
আয গুবামীগণ খ্রধর্্াবল্বী হইলেও ইংলগ্ডের রাজার মহিত তাহাদের 
ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তাহারা রোমন্‌ ক্যাথলিক সম্্রদায়ের অস্ত 
গত ছিলেন। তাহাদের ধর্থসন্বন্ধীয় কার্য্যাদি পোপের অধীন ধর্মযাজক 
দ্িগের তাঁরা সম্পন্ন হইত। আয়ালগুধাপীগণ কোন ধর্মকার্ধ্ে রাঙা 
নিঘুক্ত প্রটেষ্টা্ট মতাবরাস্বী ধর্ম্যাজকদিগের সীহাধ্য গ্রহণ করিতেন না। 
অথচ তাঁহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া ধী সকল রাজকীয় 
ধশ্যাজকদিগের বেতন দেওয়া হইত। কিন্তু এমনই অন্তায় যে, ক্যাথণিক 


বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের উন্নতি । ৪০৭ 


ধর্মযাজকদিগের বেতন রাজকোধ হইতে দেওয়া হইত না। উহা! আয়লও 
বাসীগণ নিজেদের মধ্যে চাদ! করিয়া দিতেন। আঙ্নার্লগের জঙিদারগণ 
ইংলত্ডে বাস করিয়া তাহাদের অতুল প্রশ্বর্্য সেখানেই আপনাদের 
বিবিধ স্থখভোগের জঙ্ঠই ব্যয় করিতেন। তাহাতে ইংলগ্ডের বণিক 
ও দৌকানদারগণই বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন। এই সকল জমিদার 
গণের কর্ধরচারীগণ আয়ালগ্ডে থাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর তাবে ও অনা 
পূর্বক ছুঃখী প্রব্জাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা- 
_ দিগকে যারপর নাই কষ্ট দিতেন। এই সকল লোকের অত্যাচারে 
গ্রজাগণের জীবিকা নির্বাহের উপায় পর্য্যন্ত থাকিত না। আয়ার্ণে 
র্িক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, মিরাট আল আকবর তজ্জন্ত টাদা দিবার 
প্রস্তাব করাতে এদেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসী অর্থ সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন। কুমারী কলেট বলেন ধে, ইহার জন্ত বর্তমান সময়ে 
ভারতের প্রধান সংস্কারক রামমোহন রায়ের প্রতি আইরিসগণের 
কতন্তর থাক কর্তব্য । 


ভূগোল খগোল ও জ্যামিতি । 


রাজা রামমোহন রায় একথানি ভূগোল লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী 
জিওগ্রাফি শবের অনুকরণে উহার নাম জ্যাগ্রাহী রাধিয়াছিলেন। 
জ্যাতির্কিগ্ভার সহজ সহজ সত্য সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার 
জন্ত এক খানি খগোলও লিখিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, উক্ত পুস্তক- 
ইস এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাঙ্গালায় একথানি ক্ষেত্রতত্ব 
লিখিয়াছিলেন। উহার 'জ্যামিতি। নাম্‌ দিয়াছিলেন। উহাও এখন 
আর পাওয়া যায় না। 


একাদশ অধ্যায়। 


এদেশে রাঁজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত আন্দোলন। 


'বাদপত্র প্রকাশ । মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা । 
(১৮১৯--১৮৩০ সাল।) 





ধর্ম ও'রাজনীতি। 


সচরাচর লোকে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাঙ্মনমাজসংস্থাপক ও 
সতীদাহনিবারণের প্রধান উদ্চোগী বলিয়া জানেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই, 
প্রায় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। তিনি কেবল ব্রহ্ষন্তান প্রচার প্রভৃতি কার্ষ্েই আপনার 
সমস্ত চেষ্টা বন্ধ রাথেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি যার পর 
নাই উৎদাহ সহকারে' নিযুক্ত হইতেন। অনেক ব্যক্তির এই প্রকার 
সংস্কার আছে যে, ধিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তিনি রাঁজ- 
নৈতিক বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারেন না। ধর্জঞ 
কেবল ধর্ম লইর়| থাঁকিবেন, রাজনীতির সহিত তাহার কোন মন্দ 
থাকিবে না। আবার ধিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি কেবল রাজনীতির 
আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকিবেন, ধর্মের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। 
ইছ! নিতান্ত ভ্রমায্বক ও অনিষ্টকর মত। ধর্থ ঈশ্বরের, রাজনীতি কি 
স়তানের 1 বাহা কিছু সত্য, পবিত্র ও হিতকর, তাহাই ঈশ্বরের 
মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সহিত পরমেশ্বরের সন্বন্ধ। প্রত 


ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন ৪৪১৯ 


জ্ঞানবান্‌ ধর্শজ্ঞের নিকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না। এ বিষয়ে আমার্দের 
দেশে ব্র্মনিষ্ঠ জনক রাজার জাজ্জল্যমান্‌ দৃষ্টান্ত রহিয়াছ্ে। মহষিগণ 
যেমন ব্রঙ্গজ্ঞান ও ধর্মতত্‌ বিষয়ে বাঁশি রাশি জ্ঞানগর্ত গ্রস্থরচন! 
করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ রাজনীতি সম্বন্ধেও তীহাদিগের রচিত গ্রন্থের 
অভাব নাই। 

তাহার! নির্জান অরণ্যে বসিয়! কেবল ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা ও তপন্থা 
করিতেন, এরূপ নহে। তীহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই ব্রহ্নিষ্ 
গৃহস্থ ছিলেন। রাজনীতি ও সমাঁজনীতি তাঁহাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় 
ছিল। সমুদয় স্ৃতিশান্ত্র তৎপক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষাদান করিতেছে। প্রাচীন 
হিন্দু রাজাগণ যে, তাহাদের পরামর্শ লইয়া রাজকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন, 
সমুদয় সংস্কৃত সাহিত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। 
বিগত শতাবীতে ইয়োরোপে রাজনীতি সম্বন্ধে জোসেফ্‌ ম্যাটুসিনির স্তাঁয় 
অসামান্ত শক্তিসন্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি এতদূর ঈশ্বরনিষ্ঠ 
ছিলেন যে, প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্য আরম্ভ করিতেন না। 
আমেরিকার থিওডোর পার্কার এবিষয়ে আর একটি উজ্ল দৃষ্টাস্ত। 
ধর্মোৎসাহী পিউরিট্যান্গণ, ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা খর্ব করিয়! গ্রজা- 
সাধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রধান কারণ। সেই পিউরিট্যান্গণই আমেরিকার 
ইউনাইটেড ট্রেটুসের সভ্যতা ও উন্নতির ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু অধিক দৃষ্টান্ত গ্রয়োজন নাই; সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস এ গ্রকার 
ষটান্তে পরিপূর্ণ। 


রামমোহন রায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন । 


রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম ও রাজনীতির 
মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। প্রত্যুতঃ এ উভয়কেই মনুস্ত- 
৫২ 


৪১০ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


জীবনের অবস্থকর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রামমোহন রায় 
অসাধারণ উৎসাহ সহকারে ত্রহ্গপ্তান গ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে 
রামমোহন রায় সুতীক্ষ তর্বান্ত্রে পৌত্তলিক, খ্রষ্টিয়ান ও মুনলমানদিগের 
বিচারজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় তারতবর্ষে 
একেম্বরবাঁদ চিরগ্রতিঠিত করিবার জন্ত ব্রাহ্মসমাজ নিখাত করিয়াছিলেন; 
সেই রামমোহন রায়ই ভারতবাঁসিনী অনাথ! বিধবাগণকে জলস্ত চিত। 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই অবলাকুলের মঙ্গলের 
জন্ত বহুবিবাহ ও দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার 
তেজজম্থিনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই ভারতের 
অশেষ অনিষ্টের মূল জাতিতেদ প্রথার মন্তকে কুঠীরাঘাত করিয়াছিলেন, 
সেই রামমোহন রায়ই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্ঠ, বাঙ্গালা ভাষায় 
ব্যাকরণ ও মাধারণ হিতকর অন্ান্ত রচন| প্রকাশ করিয়াছিলেন; আবার 
সেই রামমোহন রাই শ্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক 
উন্নতির জন্ত প্রীণগত ত্র করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম ও সমাজ- 
স্কারের ভ্তার, তিনি রাজনীতি সন্বদ্ধেও অদ্বিতীয় নেত৷ ছিলেন। 
তাহার সময়ের প্রায় সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনিই মূল। 
বাল্যকাল হইতেই রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক ভাব প্রবল ছিল। 
উপক্রমণিকায় তাহার যে, পত্রের অম্থ্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
জানা যাইতেছে ষে, তিনি ষোড়শ বৎসর বয়ক্রমে বিদেশ্রীয় অধিকারের 
গ্রতি আস্তরিক ঘ্বণাবশতঃ ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক হিমালয়ের অপর 
গার্খববত্তী দেশ সকল ত্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজদ্থের 
প্রতি তাহার এ প্রকার বিদ্বেষভাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি: ক্রমে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজশাসন হইতে ভারতের গ্রতৃত কল্যাণ উৎপন্ন 
হইবে। সে যাহা হউক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকাব্যে এ দেশের 


ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন। 8১১ 


রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য যাহ! কিছু করিয়াছিলেন, আমরা! যতদূর জানিতে 
গারিয়াছি, পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 


ংবাদপত্র প্রকাশ। 


১। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা 
ছুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই ছুই পত্রে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জ্ঞান, হিন্দু মুসলমান সর্বসাধারণের মধ্যে 
প্রচারিত হইত। বাঙ্গাল! পত্রিকাখানির নাম “সংবাদ-কৌমুদী'। পারস্ত 


পত্রিকথানির নাম “মিরাট আল আকবর 1 
মুদ্রোযন্তের স্বাধীনতা | 


২। যে মৃদ্রাযস্তরের স্বাধীনতাকে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অশেষ মঙ্গলের 
হেতু বলিয়া! স্বীকার করেন, আমরা তক্জন্ত লর্ড মেট্কাফের ন্যায় রাজ! 
রামমোহন রায়ের নিকটেও কৃতল্রতাপাশে বন্ধ। উক্ত স্বাধীনতার 
হিতকারিত|ও প্রয়োন্দনীয়ত! অন্থুতব করিয়া তিনি এদেশে তাহ! প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্ত বিশেষ যত্ব করেন। এসম্বঘধে একটি আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। গবর্ণর জেনারলের নিকট একখানি স্থযুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র 
গ্রেরিত হয়। রামমোহন রায় উক্ত আবেদনপত্র রচনা করিয়াছিলেন ।* 
তাহার বন্ধু আড্যাম্‌ সাহেব বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে 
অনেক উচ্চপনস্থ, সন্তান্ত ও ক্ষমতাশালী ইংরেজের বিরাগভাঙন 
হইয়াছিলেন। 





*রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রস্থাবলীয় মধ্যে উক্ত আবেদনপত্র মুদ্রিত হই়াছে। 
৩১৪৩৮ পৃঃ দেখ। 





৪১২ মহাত্স! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বকিংহাঁম সাঁহেব ও গবর্ণমেন্ট % 


১৮২৩ গ্রষ্টাবে' কলিকাতা জর্নেল ( ৫8100/69 7০81191 ) নামক 
ংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বকিংহাঁম মাহৰ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের 


* ১৮২২ সালের শেষে লর্ড হেষ্টিংস, গবর্ণর্‌ জেনারেলের কাঁধ্য সমাপ্ত করিয়। বিলাত 
গমন্‌ করিলে) ভাহার পর লর্ড আমহাষ্ট আসিয়া তাহার পদ গ্রহণ করেন। হেষ্টিংসের 
গদত্যাগ ও আমছার্টের উক্ত পদগ্রহণের মধ্যে যে সময়, তাহাতে জন আড্যাম প্রতিনিধি 
গবর্ণর জেনারেজের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে নুতন স্থটলতীয় গির্জার পাত্রি 
ডাক্তার ত্রাইসূ, ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানীর ষ্টেসনি কুর্কের কর্ম গ্রহণ করাতে কনিকাত। 
জর্নযাল (02100112 [০1701 ) পত্রে জেখা হয় যে, উপাসনালয়ের প্রধান আচায্ের 
পক্ষে উহ অনুপযুক্ত কার্য হইয়াছে। এইরূপ লেখাতে প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল 
জাদেশ করিলেন যে, কলিকাতা জন্যালের সম্পাদক বকিংহ্যাম সাহেবকে 'ছুই মাসের 
মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়! ইংলও গমন করিতে হইবে। দুই মান অতীত হইলে) 
আর এক দিনও তিনি এদেশে থাকিতে পারিবেন না। এই অপরাধে কলিকাত! 
জর্নযাল পত্র, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রহিত হইল। পর বতমর, অর্থাৎ ১৮২৩ লালে, কলিকাতা 
জর্ম্যালের সহকারী সম্পাদক, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ধৃত হইয়! একখানি বিলাতগামী লাহাজে 
ইংলণে প্রেরিত হইলেন। সম্পাদকন্ধয় ইংলণে বিদুরিত হওয়ার পরেই গবর্ণর জেনারেল 
সংবাদপত্রের সাধীনত।| বিলোপ করি একটি আইন পাস করিলেন। এই আদেশ হইল 
ষে, এখন কোন ব্যক্তি কোন সংবাদপত্র প্রকাঁশ করিতে ইচ্ছ! করিলে) প্রধান মেক্রেটারির 
্বক্ষরিত মকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। মে সময়ে 
সকোন্সিল গবর্ণর জেনারলের প্রস্তাবিত কোন আইনের পক্ষে স্প্রীমকোঠড সম্মতি না 
দিলে উহ! কাধ্যে পরিণত হইতে পারিত ন1। দেইজন্) সংবা? পত্রাদির স্বাধীনতার 
অত্যন্ত পক্ষপাতী রামমোহন রায় সকৌন্সিল গবর্পর জেনারেলের প্রন্তাবিত আইনের 
বিরুদ্ধে স্বপ্রীকোর্টের জগ (5016 4/১077% 70326 ০1 076 9016109 0০8:9 
[8410806 21 চ০ 71112] 10 1307£91 ) স্টার ফান্পিস্‌ ম্যাগ নেটনের নিকট 
একটি আবেদন করিলেন। এ আবেদন পত্রে এদেশবাসী নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রধান 


বাক্তি হ্বাক্ষয় করিয়াছিলেন /_ 


ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন । 8১৩ 


সমালোচনা করিয়! প্রবন্ধ প্রকাঁশ করাতে তৎকালীন গ্রতিনিধি 
গবর্ণর জেনারল শ্রীযুক্ত আড্যাম সাহেব তাহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিতে 
আদেশ করেন; এতট্রিন্ন ১৮২৩ সালের ১৪ই ,মাচ্চ দিবসে, এদেশীয় 
ুদ্রাযসত্রের শ্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্ একটি ব্যবস্থা গ্রচার করেন। 
পার্লেমেণ্টের প্রচারিত আইন অনুসারে তখন এইরূপ নিয়ম ছিল যে, 
যতদিন পর্য্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট গ্রাহ্‌ না করিতেন, ততদিন গবর্ণর জ্নোরলের 
কোন ব্যবস্থা আইন বলিয়! গণ্য হইত না। যাহাতে গবর্ণর জেনারলের 
ব্যবস্থা সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক গ্রাহ্‌ না হয়, তজ্জন্ত তৎকালীন সুপ্রিমকোর্টের 
একজন কৌদ্সিলি শ্রীযুক্ত ফারগুসান সাহেব বাকিংহাম সাহেবের 
পক্ষদমর্থন করেন। ন্ুপ্রিমকোট্ের জজ সার্‌ ফ্র্যানসিস্‌ ম্যাকূনেটনের 
নিকটে বিচার হইয়াছিল। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ 
দিবসে, একটি আবেদনপত্র রেজিষ্টারের দ্বারা আদালতের সম্মুখে পঠিত 
হইয়াছিল। সুপ্রিমকোর্ট গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা গ্রাহ করিলেন। 





চঞ্রকুমার ঠাকুর; দ্বারকানাথ ঠাকুর; রামমোহন রায়; হরচন্্র যোষ; গৌরীঠরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রনন্বুমার ঠাকুর । এই ছয় জন স্বাক্ষরকারা। ইহাতে অকৃতকার্ধ্য 
হইয়া রামমোহন রায় বিলাতে প্রিভিকৌন্গিলে আবেদন করিলেন। দ্বিতীয় আবেদন 
গত্রে রামমোহন রায় পঞ্চান্নটি যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, উক্ত আইন পাস 
হইলে এদেশের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। উহাতে বিশেষ করিয়। প্রদর্শন করেন যে, এ 
আইন দ্বার বৃটিশ গবণমেন্টের কম্মচারীগণের কার্ধ্য সর্বপ্রকার সমালোচনার অভীত 
হওয়াতে ডাহাদের অন্যায় ব্যবহার, ও অন্যায় কার্য সকল, শীসনের অতীত হইবে। 
ইহাতে দেশের যথে& অনিষ্টের সম্ভাবনা । কলিকাতা জর্নালের পূর্ব সম্পাদক বকিংহাম 
সাহেব উজ্জ আবেদন পত্র গ্রিতিকৌন্সিলে উপস্থিত করেন। প্রিতিকৌন্দিন ছয় মা 
বিবেচনার পর উক্ত আবেদনপত্র অগ্াাহা করেন। 

(রানার ইংরেজী গ্রস্থাবলীর ৪৩৭ পৃঃ ও ৪৪৫ পৃঃ সুপ্রীম কোর্টের জের নিকট 
ও খিতিকৌদ্মিলেয় নিকট ছুইখানি আবেদনপত্র দেখ।) 


৪১৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এই খটনাঁয় রামমোহন রায় একখানি আবেদনপত্র রচনা করিয়া 
ইংলগাঁধিপতি চতুর্থ জর্জের নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে অনেক অন্ান্ 
ব্ক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। 


উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্থপ্রিমকোটের নিষ্পত্তির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন । 

৩। সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন চীফ জগ্টিস সার চালস্‌ গ্রে একটি 
মৌকদমায় প্রচলিত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম উল্লঙ্বনপূর্বক এইরূপ 
নিষ্পত্তি করেন যে, "পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া, কোন 
ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দানবিক্রয় করিতে পারিবেন না।” এই নিপত্তিতে 
তৎকালীন হিন্দুগণ যার পরনাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
উহার রিরুদ্ধে আন্দৌলন উপস্থিত করেন। তিনি এ বিষয়ে ইংরেজী 
ভাষায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন।* শীস্ত্ান্থমারে 
প্রত্যেক হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তির উপর কি প্রকার অধিকার, উহ্বাতে তিনি 
পরিষ্কাররূপে ব্যাখা! করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত নিষ্পত্তিতে বঙ্গ 
দেশীয় হিন্দুসমাঞ্জষের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং তংকালে হিন্দুদিগের 
সম্পত্তিগত যে সকল স্বত্ব ছিল, এবং তহথ্যায়ী যে সকল নিয়মপত্র হইয়া 
ছিল, তাহা বিচলিত হইবে। এতস্িন্ন তিনি ইহাও বিশেষরূপে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন যে, বুটাস্‌ গবর্ণমেন্ট এ সকল বিষয়ে দেশীয় ব্যবস্থা অতি্র্ম 
করিলে দেশবাসীগণের প্রতি যারপর' নাই অন্তায় করা হইবে। তিনি 
এ বিষয়ে তৎকালীন হুরকরা পত্রে অনেকগুলি গ্রেরিত পত্র প্রকাশ 


করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ইংরেজী ্রন্থীবলীতে উত্তরাধিকার 
লিগ 


০০ 
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ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন। ৪১৫ 


ন্বস্ধীয় উক্ত প্রবন্ধ এবং প্রেরিত পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । * তিনি 
কেবল পুস্তক লিথিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। স্বঙ্গাতিগণের নেতৃম্বরূপ 
হইয়া উক্ত নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন। সে 
বিষয়ে কৃতকাধ্যও হইলেন? প্রিভি কাউন্সিন্‌ হইতে সুপ্রীম কোর্টের 
নিপ্ত্তি রহিত হইল। 
অসিদ্ধ লাখরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন । 

৪। পূর্বে অসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া কালেক্টরের৷ কোন ভূমি 
বাজেয়াপ্ত করিলে, তাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দম| 
উপস্থিত করিয়া শ্বত্বান্বত্বের বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ সালে 
গবর্ণমেণ্ট একটি আইন প্রচার করেন, তাহাতে এই নিয়ম হয় যে, কয়েক 
জিলা লইয়া এক এক জন বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত হইবেন ) তাহার নিকটে 
কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে; এবং প্রিভি কাঁউ- 
ন্গলের বিচারযোগ্য স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন, 
তাহ চূড়ান্ত হইবে। যে যে জিলার নিমিত্ত এই কমিসনর নিযুক্ত 
হইবেন, সেই সেই জ্িলায় দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরের বিচারের 
বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত কর! যাইবে না। 

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবামান্্ রাজ! রামমোহন রায়, বাঙ্গালা, বিহার 
ও উড়িয্যার ভৃম্যধিকারীদিগকে লইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণর 
জেনারল লর্ড উইলিয়ম বের্টিষ্কের নিকট একথানি আবেদনপত্র প্রেরণ 
করিলেন।1 কিন্তু তাহা! গ্রাহ্‌ হইল না। এখানে অক্কতকার্ধয হইয়! 





* ইংরেজী গ্রস্থাবলীর ৩৭১-_-৪২৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


1 রামমোহন রায়ের ইংয়েজী গ্রদ্থাবলীর সহিত উক্ত জাবেদনপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । ৬৩১-৬৪৫ পৃঃ দেখ। 


৪১৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিলাতে আবেদন করা হইল। ছূর্ভাগাক্রমে সেখানেও তাহা গ্রাহ্‌ হইল 
না। এজন্ত রামমোহন রায় অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছিলেন। কি ম্বদেশে, 
কি ইংলগুবাঁসকালে, উহার বিরদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কোথাও 
ক্ষান্ত হন নাই। আড্যাম সাহেব তাহার বন্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, “এই 
অন্তায় আইন ইংরেজ গবর্ণমেন্টের প্রত্তি বঙ্গবাসীর বিরক্তির একটি প্রধান 
কারণ। রামমোহন রায় যেমন তাহার স্বদেশীয়গণকে ভালবাঁসিতেন 
সেইরূপ বুটিস গবর্ণমেন্টেরও পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং স্বদেশবাসীগণে 
হিতের জন্য ও গবর্ণমেণ্টের সুনাম রক্ষার জঙ্ত ভারতবর্ষে ও ইংলগ্ডে উত্ত 
অন্তায় আইনের গ্রতিবাদ করিতে তিনি কখনও ক্রুটী করেন নাই |” 

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়া সেখানে স্বদেশবাঁসীগণে 
বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন 
আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। স্বদেশে অবস্থান কালে তি? 
যেসকল রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহ! যতদূর জান 


গিয়াছে, এস্থলে কেবল তাহাই বিকৃত হইল। 


বৈদেশিক রাজনীতির সহিত গা সহানুভূতি । 


রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গল চিন্তাতে 
বন্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর রাঁজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাহার একা 
সহান্থতূতি ছিল। হত্বপূর্বক ইয়োরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয় তিথি 
ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতেন। কো; 
্থানে স্ঠায় ও সত্যের জয় হইয়াছে গুনিলে তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না 
১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্শাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবা 
কলিকাতায় আদিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তজ্জ' 
কলিকাতীর টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একটি প্রকাশ্য ভোজ (12421 
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[010161) দিয়াছিলেন। তাহার বন্ধু আড্যামসাহেৰ বলিয়াছেন ষে, 
গটুগ্যাল দেশে উক্তরূপ নিয়মতন্ত্রশীদনপ্রণালী গ্রবর্ঠিত হইন্াছে গুনিয়াও 
কাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের 
সহিত তুরষ্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রীকেরা 
তুরদ্ধবাঁদীদিগের অধীনতা। ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহ! তিনি একাস্ত 
হয়ে কামন! করিতেন। যখন নেগল্ন্বাসীগণ স্বাধীনতার অন্ত যুদ্ধ 
করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আদিল যে, স্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী 
পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত সে সংবাদ গুনিয়! িয়মান্‌ 
হইয়| পড়িল। মিঃ বক্ল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজের সহিত তীহীর সে 
দিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কথ! ছিল। তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে না! পারিবার এই কারণ লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন যে, অপরাহে 
বিশেষ পরিশ্রমের কার্যে তাহার শ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা, বিশেষঃ 
নেগল্দের ছুর্দাশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হওয়াতে মে দিন তিনি 
দেখ করিতে যাইতে অক্ষম । বক্ল্যাও্ড সাহেবকে রাজ! যে পত্রধানি' 
লিখিয়াছিলেন, তাহ! আমরা নিয়ে গ্রকাশ করিলাম। | 
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১৮৩* খৃ্টাঝে ফরাসি বিপবেও তিনি যারপর নাই আহাদিত 
হইয়াছিলেন। ইংলগুযাত্রাকালে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে নেটাল বনদারে 
একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়! বান্ত 
ছইয়া উহাকে অভিবাদন প্রদান করিতে গিয়া তাহার চরণ ভগ্ন হইয়া 
গিম়্াছিল। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের ষে প্রকার সম্পর্ক, তাহাতে 
হ্বভাবতঃই ইংলণীয় রাজনীতির প্রতি তাহার দৃষ্টি অধিকতর আক 
হইত। তিনি ইংলগীয় রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তত্রত্য 
রাজনৈতিক দল সকলের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্ট 
করিতেন। ইংলগ্ডের আইনাহ্সারে রোমান্‌ ক্যাথলিক ধর্মাবাী 
কোন ব্যক্তি পার্লেমেন্ট মহাসভার সত্য হইতে অথবা! গতর্ণমে্টের 
জর্ধীনে কোন কর্ণ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সেই সকল অন্থায় 
আইন রহিত হওয়ার জন্ত তিনি সর্বাস্তঃকরণে কামনা করিতেন, এবং 
যখন উহ! বাস্তবিক রহিত হইল, * তাহার আনন্দের সীম রহিল না। 
রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌দিগের ধর্ণসন্বন্বীয় স্বাধীনতা লাভ, ও ১৮৩ দাগে 
হইগ.দিগের ক্ষমতাপ্রাণ্থিতে তিনি যার পর নাই মুখী হইয়াছিণেন। 

ভীহার বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে অবস্থিতিকাণে 
85887872888 8 


ক.156 757621০6006 75520 ০0070180100 806, 


ভারতে রাজনৈতিক জান্দোলন। ৪১৯ 


রিফদূদ্‌ ( 7২501) ) বিল্‌ পাস্‌ হওয়া সম্বন্ধে কেবল আস্তরিক আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন, এরূপ নহে, ভজ্জন্ত অত্যন্ত যত্ব এবং পরিশ্রমঙ 
করিয়াছিলেন। 


টাউনহলে সভা ও রামমোহন রায়ের বক্ত তা। 


১৮২৯ খ্রীষাব্বের ১৫ ডিসেম্বর দিবসে, টাউনহলে একটি মহাঁসভা 
হইয়াছিল। চীন ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য 
এবং ইয়োরোপীয়গণের ভারতবর্ষবাসের বাধ! সকল বিদুরিত করিবার 
জন্য পার্ধেমেন্ট মহীসভায় আবেদন করাই উক্ত সভার উদেস্ত। ইয়োরো- 
পীয়দিগের ভারতবর্ষ বাসের বাধা সকল দূর করিবার জন্য সভায় যে 
প্রস্তাব হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার সমর্থন করিবার জন্য যে 
বক্তৃতা করেন * তাহাতে তিনি ইয়োরোপীয় ভগ্ত্রলোকদিগের সহিত 
আলাপ পরিচয় ও সহবাস্বার কিরূপ উপকার হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট 
করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। 
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& রাজা যামমোহদ রায়ের ইংরেজী প্রস্থীবলী, ংর খণ্ড, ৬২৩ পৃঃ দেখ। ১৮৬, 
ধাটাবেয, মে ও জগ মানের এসিয়াটিক অর্নান পত্জিক| (01. |. ৩৭ 


১৩০১) হইসে পুমমুতিত | 


৪২৬ মহাত্বা রাজ] রামমোহন রায়ের জীষনচরিত। 


: ' নকল শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দিগের সহবাসে যে কগ্যাণ হয় না, এ 
কথা সকলেই শ্বীকার করিবেন। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে বাহার 
নৃশিক্ষিত, ভদ্র ও ধর্মান্থরাগী, তাহাদের সংসর্গে যে বিশেষ উন্নতি ও 
উপকার হয়, তদ্ধিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। সাহিতাসন্বন্ধীয়, সামাফ্িক 
ও রাজনৈতিক, এই ব্রিবিধ বিষয়েরই উন্নতির সন্তাবনা। রামমোহন 
রায়ের সময়ে কলিকাতায় কয়েকজন উচ্চপ্রক্ৃতির ইয়োরোপীয় বাস 
করিতেন। রাজা তাহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃত্তি ও উপকার লাঁভ 
করিয়াছিলেন । প্রাতংন্মরণীয় ডেভিড হেয়ার তাহার বিশেষ বন্ধু 
ছিলেন। নুতরাং রাজা ইয়োরোপীয় ভদ্রলৌকদিগের সহিত আলাপ 
পরিচয় ও সহবাসের পক্ষসমর্থন করিরেন, আশ্চর্য্য কি? 





দ্বাদশ অধ্যায়। 
পারিবারিক ঘটন| এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ । 


পাপা চিট২-0৬ 


পৈতৃকসম্পত্তিলাভ, মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ। 
রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিপৰ। 


১৮২১ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্য্স্ত রামমোহন রায়ের জীবনে যে 
সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তম্মধ্যে একটি পারিবারিক বিপদ 
ঘটিত হয়। তীহার জোত্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ, বর্ধমান কলেকৃটরিতে 
দেরেন্তাদারের কার্য করিতেন। গব্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ কর! 
অপরাধে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আড্যাম 
সাহেব লেখেন যে, বাধাগ্রসাদের উপরিস্থ কর্মচারীর অসতর্কতা এবং 
তাহার মহযোগী অন্তাগ্ত কর্মচারীর তাহার গ্রতি ঈধ্য! এই ঘটনার 
মূল কারণ। জনৈক লেখক বলেন যে, রামমোহন রায় দেশপ্রচলিত 
ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন বলিয়। তীহাকে বিপদে ফেলাও 
এ মোকদ্দমার একটি কারণ হইতে পারে। রামমোহন রায়, পুত্রকে 
বিপা হইতে মুক্ত করিবার অন্ত অতিশয় ব্স্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


৪২২ মহাত্স! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


যাহা হউক ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকিটু কোর্টে. রাঁধা প্রসাদ 
নির্দোধী গ্রতিপন্ন হন। তৎপরে উক্ত মোকর্দিমা সর নিজামত 
আদালতে আসিলে, সেখানেও তিনি নিরপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। 
দবিতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পুত্র ও পুত্রবধূর 
সহিত মাতীকর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটব্াঁ 
রঘুনাথপুর গ্রামে বাটা নির্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
রমাগ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোষ্ঠের বয়দ তখন বিংশতি বংসর। 
তিনি উভয় পুত্রকে লইয়াই কলিকাতীর বাটীতে বাস করিতেন। মধ্যে 
মধ্যে রঘূনাথপুরে গমন করিতেন। ত্বাহার মাতার সহিত অসম্মিলন 
স্থায়ী হয় নাই। তিনি পুত্রের মহত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত 
পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং কিছুকাল পরে, সমস্ত জমিদারি রামমোহন, 
জগন্মোহন ও রামলোচনের পুঞ্জ পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া! দিয়া 
জগন্নাথদর্শনে গমন করেন। তিনি সেখানে একবর্যকাল কিরপতাবে 
অবস্থিতি করিয়া পরলৌকযাত্রা করেন, তাহা! পূর্বে উদ্ত হইয়াছে। 
মাডৃবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাহার মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু 
হইল। তখন কনিষ্ঠ পুত্র রমাগ্রসাদের বয় পাঁচ বংদর মাত্র। 
কুষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিলে, তিনি 
তৎক্ষপাৎ রাধা প্রসাদকে তথায় পাঠাইয়। দিলেন, এবং এই কথা বিশেষ 
করিয়া বলিয়! দিলেন যে, যদি তোমার মাতার মন্কটাপন্ন পীড়া দেখ, 
তবে অতি শী আমাকে সংবাদ দিবে) আর যদি তিনি মৃত্যুমুখে গতিত! 
হন, তবে কোনক্রমে তাহার মুখার্জি করিও না। অল্পকার পরেই 
গ্মতী দেবীর মৃত্যুসংবাদ আমিল। ইহা বলা বাছুজ্য যে, রামমোহন 
রায় স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত হইয়াছিলেন। তীহার প্রদৌহিত্ আর্যদরশন 
গঞ্জে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ক্লণনগর গমন করিয়া! পরলোকগত 


পারিবারিক ঘটন। এবং বিলাতগমনের উদ্ভোগ । ৪২৩ 


সহ্ধর্শিীর চিতার উপরে দাম্পত্যপ্রণয়ের নিদর্শন ম্বরূপ একটি স্তস্ত 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। 


বিলীতগমনের সংকল্প । 


রাজ। রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাঁত গমনের ইচ্ছা করিতে 
ছিলেন) কিন্তু জম্মতৃমির মঙ্গলের জন্য তিনি মে সকল মহদনুঠানের 
ুচনা করিয়াছিলেন, পাছে সে সকলের কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্য 
হঠাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপক্রমণিকায় প্রকাশিত 
পত্রে তিনি স্বয়ং বলিতেছেন )-_«এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার 
বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক 
অবস্থা মনবন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাঁভ করিবার জনা, স্বচক্ষে সকল দেখিতে 
বানা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী 
বন্ধগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত 
করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।” ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আমিল। তিনি 
বিলাতযাত্রীর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় বিলাত 
যাইবেন বলিয়া দেশের সর্বত্র ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইলস। 
ইহার পূর্ব্ণে কখন কোন হিন্দুসস্তান অর্ণব্যানারোহণে প্রেচ্ছদেশে যাত্রা 
করেন নাই। কুসংস্কারাঞ্জ দেশবাঁসিগণ 'অবাঁক্‌ হইলেন। স্বৃণা, বিদ্বেষ, 
ও আশ্চর্য্য, এই সকল ভাব পর্ধ্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে অধিকার 
করিতে লাগিল; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে এই এক কথা, 
“রামমোহন রায় বিলাত যাইবে !” 


তাহার বিলাতগমনের কারণ। 
তাহার বিলাতগমনের কারণ তিনি নিজে এইনপ বলিতেছেন 7-- 
পরিশেষে আমার আশা! পূর্ণ হইল। ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর নূতন 


8২৪ মহাল্স! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সনন্ম বিষয়ে বিচারধারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসি- 
গণের গ্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহৃকালের জন্য স্থিরীক্কৃত হইবে, ও 
সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল্‌ শুন! হইবে বসিয়া 
আমি ১৮৩০ সালে, নবেম্বর মাসে ইংনগুয়াত্রা করিলাম। এততিত, 
ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী দিল্লীর সম্রাুকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত 
করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্মমচারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য 
তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন ।” 

রামমোহন রায় ইহার কিছুকাল পূর্বে বিলাতযাত্র! করিতেন, কিন্ত 
অর্থীভাব তাহার বাসন! চরিতার্থ করিবার পথে অন্তরায় হইয়াছিল। 


রাজা? উপাধিলাভ। 


শ্লীর বাদসাহের কার্যা, তাহার বিলাতগমনের সুবিধা করিয়া দিল) 


নতুবা বিলাতগমন তাহার পক্ষে দুষ্র হইয়া উঠিত। দিল্লীর নিকটবর্তী 
কোন জমিদারির রাজস্থে বাদসাহের স্তাধ্য অধিকার আছে বলিয়!। তিনি 
কোর্ট অব্‌ ডিরে্র্সদিগের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাঁহার! এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, তিনি সর্বপগ্রথমে যাহা গ্রহণ করিতে 
সন্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজনিদ্বম ও ন্যাযবিচারে যাহা তাহার ন্যায্য 
প্রাপা, তাহাকে তাহাই দেওয়া হইতেছে। বাদসাহ উক্ত উভয় সভায় 
অকৃতকার্য হইয়া ইংলগাঁধিপতির নিকট আবেদন করিতে সন্কন্ন করিলেন, 
এবং রামমোহন রায়কে সননদ দ্বার! রাজ! উপাধি দিয়া এ বিষয়ে উপযুক্ত 
ক্ষমতা গ্রদানপূর্বক বিলাত প্রেরপ কর'স্থির করিলেন। 

এ বিষয়ে কুমারী কলেট তাহার রচিত রাজার জীবনী গ্রন্থে যাহা 
বলিয়াছেন, নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

এই সময় একটি ঘটনায় রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের বিশেষ 


পারিবারিক ঘটন! এবং বিলাতগমনের উদ্ভোগ। ৪২৫ 


লুষিধা হইল সেই সময়ের দিষ্লীর বাদসা কোন বিষয়ের জন্য বিললাতে 
আবোন করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। তিনি লোৌক পরম্পরায় শুনিতে ' 
পাইলেন যে, রামমোহন রায় ৰিলাত যাইবেন। লুতরাং ভাবিলেন 
যে, রামমোহন রায়কে তাহার দূতরূপে ইংলণ্ডের রাজসভায় প্রেরণ 
করিয়া তাহার কষ্ট ও অভাবের বিষয় রাজ! ও মন্ত্রীগণের গোচর করা 
আবশ্তক। বাদদাহের আবেদনের বিষয় এই ছিল যে, বাদসার সহিত 
বুদ গবর্ণমেণ্টের সন্ধিপত্রে তাকে যে নির্দিষ্ট বৃত্তি দিবার কথা ছিল, 
তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বৃত্তি প্রদান করা হইত। আর সেই 
অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বৃত্ি দ্বারা তাহার অভাব সকল পূর্ণ হইত 
না। বাদসার পরিবারগণ ঘর্থাভাবনিবন্ধন বিশেষ অন্থুবিধা ভোগ 
করিতেছিলেন। এই জন্ত ১৮২৯ সালের আগষ্ট মসের গ্রথমে বাদ্সাহ 
রামমোহন রায়কে “রাজা উপাধি দিয়া ইংলগ্ডের রাজসভায় তাহাকে 
গ্রেরণ করিবার জন্য, তাহার দূতরূপে নিযুক্ত করিলেন । 

রামমোহন রায় এই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া! মণ্টগৌমেরি 
মাটন সাহেবকে বাদ্সার কার্য্ে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। 
এই মার্টিন সাহেব, বেঙ্গল হের্যান্ড (13680£81 [101510 ) নামক সংবাদ 
গত্রের মম্পাঁদক ছিলেন। ১৮২৯ সালে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, এন্‌, আর্‌ 
হালদার ও রামমোহন রায় এই পত্রের সত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। 
করিকাত| শুপ্রীম কোর্টে, একজন এটর্নি এই পত্রের বিরুদ্ধে লাইবেল 
মোকদম! উপস্থিত করাতে, রামমোহন রায় ইহার জনৈক সন্বাধি- 
কারীরূপে আপনাকে দোষী বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
শ্ই উক্ত সংবান্গ পত্র উঠিয়া গেল। মার্টিন সাহেব সম্পাদকের কার্য্য 
পরিত্যাগ করিয়! রামমোহন রায়ের অধীনে বাদ্‌সার কার্ধ্যে নিযুক্ 
হইলেন। 

৫৪ 


৪২৬ মহাজ্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবমচরিত | 


এই সময় ১৮৩* সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের “জন বুল পৰে 
কোন বাক্তি লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় ও মার্টিন সাহেব স্থির 
করিয়াছিলেন যে ১৮২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তাহারা 
ইয়োরোপ যাত্র! করিবেন। এক মাঁস পরে, তাহার স্থির করিলেন 
যে, এলাহাবাদ হইয়া তাহার! ইংলণ যাত্র! করিবেন। কিন্তু তিন মাস 
পর্যযস্ত ইংলও যাত্রার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিতে হইল। এই 
সময়ের মধ্যেই সতীদাহ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচারিত 
হইল। রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যের পক্ষ সমর্থন 
করিতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 

১৮৩* সালের ৮ই জানুয়ারি, রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
উইলিয়েম বেটিকৃকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্শ এই)- 
আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, কয়েক মাস গত হইল, দি্সীর বাদ্‌সা মহম্‌ 
আকবার বাদ্‌সা, গবর্ণর জেনারেলকে অবগত করিয়াছেন যে, তিনি 
আমাকে গ্রেট বুটেনের রাজ সভার দূতরূপে প্রেরণ করিবার জন্য নিযুক্ত 
করিয়াছেন; এবং তাহার ভৃত্য বলিয়া উক্ত পদের সম্মানের জন্য 
আমাকে “রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উপাধিজনিত মম্মান 
লাভে ব্যাকুল নহি বলিয়া, আমি এ পর্য্স্ত বাদ্‌সা কর্তৃক প্রদত্ত উ্ 
সম্মান গ্রহণে বিরত ছিলাম। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে দিলীর বাদ্‌সার অভিপ্রায় এই যে, আমি 
ইয়োরোপে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপয় মহারাজার সভায়, তাহার প্রতিনিধি 
বলিয়া, তাহাদের রাজবংশের গৌরব রক্ষার জন্য, এবং ইষ্ট ইতিয়া 
কোম্পানির সহিত তাহার বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসার জনা, 
কর্মচারী বলিয়! এন্সপ উপাধি গ্রহণ একান্ত আবন্ঠক। বাদ! তঙ্জন্য 
আমাকে উক্ত উপাধি প্রদান করিবার জন্য একটি মোহর দিল্লীতে 


পারিবারিক ঘটন| এবং বিলাতগমনের উদ্ভোগ। ৪২৭ 


১৮২৭ সালে, খোদদিত করিয়৷ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। 
রেসিডেন্ট সর্‌ চাল্‌দ্‌ মেটকাঁফের ২৬ জুনের রিপোর্টের সুপারিসে, 
গবর্ণমেপ্ট ধার্য করেন, যে, বাদ্‌স| তাহার নিজের ভূত্য্দিগকে সম্মান 
ুচক উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন। সকৌন্দিল গবর্ণর জেনারেল, 
তাহার সেক্রেটারি ালিং সাহেবের দ্বারা যে উত্তর প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সারমন্খ্ব এই যে, তিনি তাঁহার রাজা উপাধি ও দিল্লীর 
বাদসার দূতরূপে রাজসভায় গমন, এ উভয়ের কিছুই অস্থমোদন করিতে 
পারেন না। 

গবর্ণর জেনারেল যে এইরূপ উত্তর দিবেন তাহা সহজেই বুঝা ঘায়। 
কেননা! ভারতববর্ষায় গবর্ণমেণ্টের কর্চারীদের অনুগত হইয়! কার্য 
করা, রামমোহন রায়ের লক্ষা ছিল না। গবর্ণমেন্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধেই 
তাহার কার্য । 


বিলাতগমন সম্বন্ধে দেশবামিগণ ও আত্মীযগণ। 


আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার কথা 
্রনিয়৷ দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিল। একজন স্ংশজাত ত্রান্ষণ- 
সন্তান গোথাদক শ্রেচ্ছদিগের় দেশে যাইতেছে, ইহাতে তাহাদের বিরক্তি 
ও ঘ্বণার ইয়ত্তা রহিল না। তাহার পৌত্তলিক আত্মীয় স্বজনের! যার 
পর নাই দুঃখিত হইল্লেন। এই "গর্হিত কার্ধ্য* হইতে তাহাকে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিবার জনা নানাপ্রকারে বুঝাইতে লীগিলেন। “জাতি যাইবে, 
গৈতৃক সম্পত্তি হারাইতে হইবে” তাহাকে এই সকল সাংসারিক তয়- 
্রর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু যে রামমোহন রায় শ্বদেশবাদিগণের 
ধকল প্রকার অত্যাচার ধীরভাবে সহা করিয়াছিলেন, যে রামমোহন 
না ধর্ম ও সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয অশেষ একার বাধাবিত্ 


৪২৮ মহাজ্স! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিস্ত ) 


বীরের ন্যায় অতিক্রম করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় তাহার 
উদ্দেশ্বাসাধন জন্য কুসংস্কারান্ধ ত্রাহ্গণদিগের অভিশম্পাৎ, ধর্ণাসভার 
প্রবল আক্রমণ এবং নির্বোধ চিন্তাশৃন্য দেশবাসিগণের নিন, বিদ্রুপ, ও 
তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ বলিয়! মনে করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন 
রায়, জ্ঞাতি কুটুম্বের পরামর্শে, অনুরোধে বা! ক্রন্দনে, কর্তব্জ্ঞানের 
অনাদরপূর্বক, স্বদেশের হিতব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা 
পরিহার করিবার লৌক ছিলেন না। যে ষোড়শ বসরবয়স্ক বারক, 
ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, গিরিশৃজ্ উল্লজ্ঘনপুর্বক তিব্বত্যাত্র। 
করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্যক্তি পরিণত বয়সে সকল বিগ বাধা অগ্রাহ 
করিয়া, মম্পত্িচ্যুতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত না হইয়।, আস্বীয়গ্থজন পরিবার- 
গণের অশ্রলে অবিচলিত থাকিয়া, জন্মস্থুমির হিতকামনায়, অকৃল 
সাগরপারে গন করিতে উদ্ভত হইল। যে দেশবাসিগণের হতে 
ভারতের ভাগ্য স্বস্ত হইয়। রহিয়াছে, যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সত্যত। 
ও স্বাধীনতা আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিরাছে, নিউটন ও বেকন্‌। 
সেক্সপীয়ার ও মিপ্টন, যে দেশের গৌরব, স্ুুসত্য জগতের সম্মুখে চিরদিন 
উজ্দ্রল রাধিয়াছেন, সেই দেশ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্ত 
তিনি প্রস্তুত হইলেন। 
বিলাতগননের পূর্বের তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি। 
কোনও ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তির * নিকট আমার! শুনিয়াছি যে, 
তীঁহার বিলাতবাত্রার দিন, তিনি তাহার বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
বাটাতে আমিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবার জন্ত এত লোক আমিয়াছিল 
যে, সিঁড়িতে পর্য্যস্ত লোকের জনতা হইয়াছিল। তিনি বিলাতে যাইবার 


* মহর্ষি দেবেন্রনাধ ঠাুয়। 


পারিবারিক ঘটনা এবং বিলাতগমনের উদ্ভোগ। ৪২৯ 


পূর্বেই সেখানে তাঁহার বশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার প্রণীত খৃষ্ধর্ম 
স্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তক সকল লগুননগরে মুদ্রিত হইয়া! প্রচারিত 
হইন্াছিল। এততঘ্যতীত এ দেশের অনেক স্ুবিজ্ঞ ইংরেজ, রামমোহন 
রায়ের মহৎ কার্ধ্য ও ক্ষমতার বিষয় ইংলগুবামিগণের অবগতির জন্ত 
তথায় লিখিয়া পাঠাইতেন। বিলাতগমনের পূর্বে, ইয়োরোপীয়দিগের 
মধ্যে, রামমোহন রায়ের যশঃ কি প্রকার বিভৃত হইয়াছিল, ইহ! প্রদর্শন 
করিবার অন্ত, মিদ্‌ কার্পেন্টার তাহার গ্রন্থে রামমোহন রায় সম্বন্ধে 
তৎকালীন কোন কোন স্বিজ্ঞ ইংরেজেয় লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
আমরা তাহা! হইতে কয়েকটা স্থান অনুবাদ করিয়! দিলাম। 


তাহার বিলাতগমনের পূর্বের তাহার সম্বন্ধে কোন কোন 
ইয়োরোপীয়ের মত। 


্যাপ্টিষ্ট মিসনারী সোসাইটার ১৮১৬ ধষটাঝের বিজঞাপনীতে রামমোহন 
রায়ের উল্লেখ আছে। “রামমোহন রায় একজন কলিকাতার ধনবান্‌ 
রায় ত্রাহ্মণ। হান নংস্কত ভাষায় নুপপ্ডিত। পারন্ত ভাষায় ইহার 
স্তন এত অধিক যে, লোকে ইহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া 
থাকে। ইনি বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিয়া থাকেন এবং উক্ত ভাষার গণিত ও 
মনোবিভানের পুস্তক সকল পাঠ করেন। তিনি শ্রীরামপুর আমাদিগের 
মহত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষপে কেবল একেস্বরবাদী মাত্র 
(11063); যীণ্ত খৃষ্টকে শ্রদ্ধ! করেন, কিন্তু তীহাহ্বারা গাপের প্রায়শ্চিত্ত 
বিশ্বাম করেন না। & & তিনি অত্ান্ত সচ্চরিআ লোক, কিন্ত গৌড়া 
হিনুর! বলেন যে, তিনি বড় ছুট লোক।* 

১৮১৬ এ্ষ্টান্বের আগষ্ট মাসে একখানি পঙে ইয়েস লাহে 


৪৩০ মহ্থাক্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন )--"এক বৎনর হইল, 
অমি তীহার সহিত পরিচিত হইয়াছি। * * কিছুকাল পরে, ইউষ্টেস 
কেরি সাহেবের সহিত তাহার আলাপ করিয়। দিলাম) তীহার 
(রামমোহন রায়ের) সহিত আমাদের অনেকবার কথা বার্থা হইয়াছিল। 
যখন আমার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়, তিনি কেবল পরমাণুর 
অনাদিত্ব, প্রমাণের প্রকৃতি প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়েই কথা! কহিতেন। 
কিন্তু অল্পদিন হইতে অধিকতর বিনীত হইয়াছেন, ও ম্ুসমাচারের বিষয়ে 
কথা কহিতে অভিলাধী হইয়াছেন। & * তিনি ঈশ্বরের একত্ব সমর্থন 
করেন, এবং সকল প্রকার পৌত্তলিকত৷ দ্বণা করেন। কিছুদিন হইল, 
তিনি ইউট্টেসের মহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পারিবারিক 
উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় আননলাভ করিয়াছিলেন। ইউষ্টেম্‌ 
তাহাকে ডাক্তার ওয়াট সাহেবের রচিত ঈশ্বরসংগীত পুত্তক দিলেন 
তিনি বলিলেন যে, তিনি উহ! তাহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়। রাখিবেন। ৯৯ 
একটী হ্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার জগ্ঘ, তিনি ইউষ্টেস্কে এক খণ্ড ভূমি দান 
করিধেন, বলিয়াছেন।” 

ইংলতীয় খ্রীষটীয় সমাজের (01010. ০1 [161810) ১৮১৬ খ্ী্াষের 
সেপ্টেম্বর মাসের মিসনারী রেজিষ্টার (11155107919 1২০219:61) পত্রিকায় 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। একস্থলে এইরূপ 
বলা হইয়াছে ;_“তিনি এক জন ব্রাক্গণ$ প্রায় বত্রিশ .বংসর বয় 
তাহার স্থবিসৃত তৃগম্পত্তি) তাহার সন্রম ও প্রতিপত্তি অনেক তিনি 
চতুয়, সতর্ক, কার্যাতৎপর, এবং উচ্চাকাঙ্জী; লোকের সহিত তাহার 
ব্যবহার (8[501675) অত্যন্ত চমৎকার) তিনি অনেক ভাষায় নুপণ্ডিত। 
তিনি তীহার কতকৃগুলি শ্বদেখয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয় 
উপদেশ দিতে সর্বদা ব্যস্ত ধাকেন। তিনি ইধর্পুপ্তক বিষয়ে অভি, 


পারিবারিক ঘটনা এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ । ৪৩১ 


এবং ীষ্টের নামে যাহ! কিছু বলা হয়, তাহা শুনিতে তাহাকে অভিলাষী 
বলিয়া বোধহয়। &* ৬ *ঞ্ & কাহার প্রাণসংহার করিবার জন্ত 
্রাহ্মণেরা ছুইবীর চেষ্টা করিয়াছিলেন ) কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। 
গুনিতে পাওয়৷ যায় যে, গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার অনেকগুলি 
বন্ধুর সহিত ইংলগ্ড গমন করিবেন, এবং তথায় "আমাদের ছুইটী বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের মধ্যে কোনটাতে অথবা! ছুইটাতেই কয়েক বৎসর থাকিয়! 
জানোপার্জন করিবেন। রামমোহন রায় ইংরেজী শুদ্বরূপে লিখিতে ও 
বলিতে পারেন) * * * * সন্তবতঃ তিনি এ্রশিক শাস্ত্রের 
যথার্থত| বুঝিতে পারিবেন, কিন্ত আমাদের একজন পত্রপ্রেরক বলেন যে, 
তিনি এখনও একজন আত্মনির্ভরকারী একেশ্বরবাদী মাত্র ()6150)। 

লগুনের এসেন্স স্বীট চ্যাপেলের (859৫৯: 566৫ 0178101) ধঙ্দর্যাঁজক, 
রেভারেও টি, বেল্স্তাম, যান্দ্রাজের উইলিয়ম্‌ রবার্ট ন্‌ নামক এক ব্যক্তির 
পত্র গ্রকাশ করিয়া তাহার ভূমিকান্বর্ূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা আছে। উহার একস্থলে তিনি 
বলিতেছেন ;১--“এই অমাধারণ ব্যক্তির সাহস, বাকৃপটুতা এবং অধ্যবসায়, 
সকল বাধাকে পরাস্ত করিয়াছে, এবং এরূপ শুনা যায় ষে, শত শত হিন্দু। 
বিশেষত; যুবকেরা তাহার মত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আপনাকে 
রষটিয়ান বলিয়! স্বীকার করেন না ।” 

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের পূর্বে, কেবল ইংলগ্ডেই তীহার যশঃ 
বিভৃত হয় নাই; ফরাসী ভাষায় তাহার বিষয়ে একখানি গুড পুস্তক প্রচা- 
রিত হইয়াছিল। মাস্থলি রিপাজিটারী পত্রিকার (11076:1) [০১০- 
900 ) সম্পাদকের নিকট উহার একথণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল। 
কলিকাতা টাইমস্‌ (1196 09101058 117155 ) নামক পত্রিকাসম্পাদক, 
এম, ডি, একট্টা (14. 10. 4০০56, ) সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ 


৪৩২ মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


লইয়া উহাতে রামমোহন রায়ের একটী জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল। 
উহাতে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথ! আছে; একস্থলে এইরূপ আছে-_. 
পরামমোহন রায় বিবেচনা করিলেন যে, ভালই হউক, আর মন্ই হউক, 
বালকেরাই নূতন বিষয় সহজে গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্ত তিনি 
নিজব্যয়ে একটা বিস্তালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে গঞ্চাশং 
জন ছাত্র, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ভূগোল শিক্ষা করিত।” অপর একস্থলে 
এইরূপ আছে )- “ইয়োরোপীয়ের! খন আহার করেন, তিনি সেখানে 
তাহাদের সহিত একত্রে বসিতে সন্কৃচিত হন না) কখন কখন তিনি 
তাহাদিগকে আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তীছাদের রুচি 
অনুসারে তাহাদিগকে ভোজন করান। * & যেকুসংস্কার থাকাতে ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির লোক একত্র আহার করে না, তিনি ত্বাা বিনাশ করিতে 
চেষ্টা'কণ্রতেছেন। তিনি বিবেচনা! করেন যে, এ বিষয়ে উন্নতি একান্ত 
আবশ্তক হইয়াছে। ইহা হইলে অন্যান্ত বিষয়েরও উন্নতি হইবে, 
এমন কি, দেশের রাজনৈতিক উন্নতিও ইছার উপর নির্ভর করিতেছে, 
এবং সেই জন্ত তিনি এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। &** আরবী ভাষার 
তর্কশান্ত্ব পাঠ করাতে তিনি ধর্ম্রবিচারে সুদক্ষ হইয়াছেন। তিনি মনে 
করেন যে, আরবীর তুর্কশান্্র, অন্থান্ঠ তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা পেট । সেইরূপ, 
তিনি আবার ইহাও বলেন যে, ইয়োরোপীয় গ্রন্থ সকলে এমন কিছুই 
দেখিতে পান নাই, যাহার সহিত হি্দুদর্শনশান্ত্রের তুলনা হইতে 
পারে । &) * * ৯ * * এখনও তীহার চল্লিশ বৎসর বয়স হয় নাই। 
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পারিবারিক ঘটন| এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ। ৪৩৩ 


তিনি দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ । তিনি উৎসাহিত হইলে তীহার সুগঠিত এবং 
স্বতাবতঃ গ্তীরমুর্তি 'অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। তাহার শ্বতাবত্ত: একটু 
বিমর্যতাৰ আছে। তাহাকে প্রথম দেগিবামাত্রই, তীহার কথোপকথন 
ও বাবহারে প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। & + * 
ইহ! জানা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, 
তাহার ধর্ম ও সমাজসংস্কারসংক্রান্ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন। তাহারা কেহই, এমন কি তীহার স্ত্ী 
পর্যন্ত, কলিকাতাতে তাহার নিকট আসেন না। * * তিনির্তীহার 
ভ্াতপ্ুক্জদিগের শিক্ষাসন্থন্ধে তত্বাবধান করার বিষয়েও তাহার! আপত্তি 
করিয়াছিলেন; এবং তিনি যেমন পৌত্বলিকত| বিনাশ করিবার অন্ত চেষ্ট 
করিক়! থাকেন, সেইরূপ তাহার কুসংস্ারান্ধ মাতাও তীহার কার্য্যে বাধ! 
দিবার জন্ত অনবরত উৎসাহের সহিত চেষ্টা পান।” 

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ফীটস্‌ ক্লারেন্স তাঁহার ১৮৭১ ও ১৮১৮ সালের 
ভারতবর্ষ ও মিসর দেশত্রমণ সন্বন্বীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু 
লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন ;--“তিনি (রামমোহন রায় ) 
কেবল মংস্তশাস্ত্রে স্ুপঙ্ডিত নহেন, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যেও সম্যক 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি শ্পশষ্টর্ূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
হিসুধর্ধ বিশুদ্ধ একেস্বরবাদ ) উহা! বিকৃত হইয়! বহুজ্গেবোপাসনায় 
পরিণত হইয়াছে। আমি তাহার সহিত স্থপরিচিত হইয়াছিলাম। 
আমি তাহার বিষ্কা ও ক্ষমতার ' প্রশংসা করি। আমাদের ভাষায় 
হার অতিশয় বাকৃপটুতা আছে এবং আমি শুনিয়াছি যে, তাহার আরবী 
ওপারস্ত ভাষার জ্ঞান ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্ধ্য। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় 
যে তিনি ইয়োরোপের রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণরূপে 
ঝুবতে পারেন। ইংলঙের রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। 


৫৫ 


৪৩৪ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আমার সহিত যখন তীহার শেষবার দেখ! হইয়াছিল, তিনি স্বাধীন 
দেশে (501017£ £05) শীস্তির সময়েও সৈন্ঠ রাখিবার বিরুদ্ধে, অতি 
ুন্দররূপে তর্ক করিলেন, এবং গার্লেমেণ্ট মহাঁসতার যে সকল সভ্য উক্ত 
ঈতাবলম্বী, তীহাদিগের যুক্তি সকল বলিতে লাগিলেন । আমি বিবে- 
চনা করি যে, তিনি অনেক বিষয়ে একজন অত্যন্ত অসাধারণ লোঁক। 
প্রথমতঃ তিনি একজন ধর্দসংস্কারক। ইয়োরোপের মধ্যকালের লোঁক- 
দিগের অপেক্ষাও কুসংস্কারাদ্ধ ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়াও, তিনি মিজ্ধে 
গ্বাধীনভাবে চিন্ত! করিতে শিখিয়াছেন। তিনি একজন সন্ধিদ্বান ব্যক্তি। 
তিনি কেবল ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিনদুস্থানী ভাষায় লিখিত 
সর্কবোংকৃষ্ট পুস্তক সকলের সহিত সুপরিচিত এন্‌প নহে; তিনি আরবী ও 
ইংরেজীতে অলঙ্কার শান্ত্রও পাঠ করিয়াছেন। লক এবং বেকনের লেখা, 
সকল সময়েই আবৃত্বি করিয়া থাকেন। &* * * * আমি 
গুনিয়াছি যে, তাহার পরিবারেরা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন) তিনি 
তাহার জাতি হারাইয়াছেন এবং অন্তান্ত সকল ধর্মরসংস্কারকের হ্যায় 
তিনি এক্ষণে লোকের উপহীসের পাত্র হইয়াছেন। *& *& * তিনি 
অতন্ত নুপ্ী * * *গ ইংলণ্ড দেখিতে ও আমাদের ফোন একটি 
বিশ্ববিস্তালয়ে প্রবেশ করিতে ত্তাহার অতিশয় ইচ্ছা ।” 

১৮২৬ খরীষ্টাবে বুচীশ, এগ ফরেন্‌ ইউনিটেরিয়ান্‌ আসোদিয়েসানের 
(8109 200 7010101017107151 45500080010) সাম্বংসরিক 
সভায় আর্ট সাহেব তীহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলেন) 
প্তীহার (রামমোহন রায়ের) উচ্চক্ষমতা সকলের বিষয় তাঁহার রচিত 
গ্রন্থের ধারা ইউরোপের লোক জানিতে পারিয়াছে কিন্তু ধাহারা তাহার 
সহিত পরিচিত, বাহারা তাহার সহিত কথোপকথনের সখ উপভোগ 
করিয়াছেন, তাহারাই ঠিক বুঝিতে পারেন যে, তিনি কি প্রকার চরিত্রের 


পারিবারিক ঘটন! এবং বিলাতগমনের উদ্তোগ । ৪৩৫ 


লোক। যদিও তীহায় ক্ষমতার জন্ত গৃধিবীর সকল অংশের লোক 
তাহার প্রশংসা! করিতেছে, তথাচ কেবল ক্ষমত। নয়, তাঁহার সদৃখণ 
সকল,_ তাহার জ্ঞানালোকসম্পন্ন হিতৈষণাপূর্ণ হদয় ( স্বাভাবিক শান্ত ও 
উপার্জিত বিস্তার স্টায়) পরোপকারিতাতেও অন্য সকলের অপেক্ষা 
, ভীছাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে” 


রাজারাম ও রামরত্ব। 


রামমোহন রায় বিলাতষাঁত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে, 
ভীহীর সহিত তাহার পালিতপুত্র রাজারাম, রামরত্ব মুখোপাধ্যায় এবং 
রামহরিদাস গমন করিবেন।* রাজারাম সম্বদ্ধে রামমোহন রাদ্বের একটি 
ুর্ণাম আছে) স্বতরাং রাজারামের প্রন্কত বতবাস্ত পাঠকবর্গকে অবগত 
কর! আবশ্বীক। ডিক নামে একজন পিবিলিয়ান্‌ সাহেব, হরিদ্বারের 
মেলায় একটি অনাথ ও পরিতাক্ত বালককে কুড়াইযা পাইফ্কা! প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন । সাহেব ধখন বিলাত যান, রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, উক্ত বালকের বিষয়ে তিনি কি করিবেন? রামমোহন 
রাষ় য়ার্্চিত্ত হইয়! তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। রামমোহন 
রায়ের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বালকের বিষয়ে একদিন 
বলিয়াছিলেন, “যখন আমি দেখিলাম, যে একজন গ্রীষ্িয়ান ইংরেজ একটি 
দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এত হত্ব করিতেছেন, তখন আমি 
দেশের লৌক হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে ও তাহার তরণপোষণের 





* রাজ র।মমোহন রায়ের প্রদৌ হিত্র শ্রীযুক্ত নন্দষোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাবা 
জা রামমোহন রায় সনবন্কী় গু কু গল নামক পুত্বকে এইরূপ লিধিত আছে ;_. 
“রাজ। রামমোহনের সহিত যীহাঃ। ইংলও গমন করেন, তাহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্তন 
করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরতমের পূর্ব নাম শঙ্তু, এবং 
মামহরিদাসের পূর্ব নাম হরিগান।" 


৪৩৬ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ভার লইতে কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারি?” ডিকৃ সাহ্ে 
ভারতবর্ষে গ্রত্যাবর্তন করেন নাই, সুতরাং রামমোহন রায়ের দারা 
বালকটা গ্রতিপালিত হুইয়াছিল। তিনি তাহাকে পুত্র নির্বিশেষে দ্নেহ 
করিতেন। তাহাকে এত ভালবাদিতেন যে, কেছ কেহ মনে করিতেন 
ষে, অতিরিক্ত আঘর দিপা তিনি তাহার অনিষ্ট করিতেছেন। আমরা . 
গুনিয়াছি যে, রাজারাম কোন প্রকার উৎপাত করিলে, তিনি তাহাকে 
শাসন করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায় কখন কখন শ্রান্তিদূর 
করিবার জন্ত, আপাদমস্তক বন্ত্াচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন) 
এমন সময়ে কোন কোন দিন রাজারাম আসিয়! লক্গ্রদানপূর্বক তাহার 
উপর পড়িত। হুঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়| তিনি উঠিয়া! বলিতেন, এবং 
কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়। “রাঙ্গা, রাজা” বলিয়! সন্গেছে তাহার পৃষ্ঠদেশ 
চাপ্ড়াইতেন। 

অনেক লোবের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সন্তান। 
রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে রাখিয়। সম্ভানবৎ প্রতিপালন করিতেন 
বঙ্গিয়া পৌত্বলিকের! তীহার মহিত আহার ব্যবহার গরিত্যাগ 


করিয়াছিলেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
ইংলগুযাত্র। ও ইংলগু-বাস। 
( ১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর--১৮৩৩ সালের 


সেপ্টেম্বরের প্রথম ) 


০ মু] 


জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ। 


রাজা রামমোহন রায় ১৮৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১৫ই নবেম্বর, সোমবার দিবসে 
রাঙজারাম, (১) রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ও রামহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া 
"আলবিয়ান” নামক সমুদ্রপোতে আরোহণ করিলেন। যে সময়ে 
হুগলি হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে লোকে ঘটস্থাপন পূর্বক, কর্ণে 
বিব্দল সংলগ্ব করিত, সেই সময়ে একজন বঙ্গবাসী ব্রাঙ্মণ বঞ্চাঝটিকা" 
মসুল অকুল সাগর উত্তীর্ণ হই! ইংলও ভূমি দর্শনের জন্ত যাত্রা করিলেন। 
ঠাহার জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ তীহার একজন সহযাত্রী ইংরেজ 
ছগলি কালেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সদরল্যাণ্ড সাহেব এইবপ নিখিয়াছেন ) 
“জাহাজে রামমোহন রায় তীহার নিজের খয়ে আহার করিতেন? 
র্ধন করিবার গ্বতন্ত্র স্থান ছিল না বলিয়! প্রথমে অত্যন্ত অনুবিধা 
হইয়াছিল। জাহাজে কেবল একটি সীমান্ত মৃশয় চুল্লি ছিল। তাহার 
ভতের! মমুদ্র-পীড়ায় অতাস্ত কষ্ট পাইতে লাগিল; তাহীর! “ক্যাবিনের' 


(১) রাঁজায়ামের বয়ন তখন প্রা ঘাছশ বতসর। 





৪৩৮ মহাঁজ্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মধোই শয়ন করিয়া থাঁকিত) কখন বাহিরে আসিত না। (২) তিনি 
স্থানাভাববশতঃ অন্ত একটি স্থানে কষ্ট করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি 
সদয়হদয় ছিলেন যে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই সেখান'হইতে অন্তরিত 
করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সংস্কৃত ও হিক্র পাঠ 
করিতেন। মধ্যাহ্নের পূর্ব এবং সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বায়ুমেবন 
করিতেন) এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে 
তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যাত্রী সকলের আহারের পর, মেজ 
পরিষ্কৃত হইলে এবং ভোজনের জন্ত তখন ফল নকল আসিলে, তিনি 
আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশনপূর্বক সকলের সহিত 
কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্বদাই প্রনুল্প থাকিতেন। 
তাহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধ! আারুষ্ট হইয়াছিল। কে 
তীহাকে অধিক যব করিবে, ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিত 
উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, জাহাজের খালাসীরা পর্য্যন্ত তাহাদের 
সাধ্যান্সারে কোন প্রকারে তাহার সেবা করিবার ভ্ত ব্যস্ত হইত। 
ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপরে আসিফ দাড়াইতেন এবং 
স্থনীলগ্রসারিত শুত্রফেণশৌভিত সাগর দর্শন ও তাহার গতীরগর্জন 


পপ পপি িিশিপীিিিিটিশিশিশোিশীিশিতিশ 


(২) রাম মুখোপাধ্যায় দেশে কিরিয়| আসিলে পর) রাজার গরস্থপ্রকাশক শ্রীযুক 
ঈশানচন্ত্র বহু মহাশয়ের নহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঈশান বাবুকে বলিয়াছিলেন 
ছে, তাহাদের সমুদ্-লীড়। হইয়াছিল বলিয়া হ্বতন্থয়পে রম্বন করিয়া! আহার করা হয় নাই, 
মতুব! হইত। তিনি ঈশান বাবুকে আরও বলিয়াছিলেন থে, সমুদ্র-গীড়। হইয়াছিল 
বলিয়া তাহাদের বিলাতে মৃত্যু হয় নাই। রামমোহন রাক্কের সমুদ্র-গীড়া হয় নাই 
ধলিয়। ত'ছায় বিলাতে মৃত্যু হইয়াছে। শেষ কথাটিতে কিছু সত্য আছে। সমুতর-পীড়ায 
বাসে উন্নতি হয়। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগু-বাস। ৪৩৯ 


প্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।” রামমোহন রায় জাহাজে তাঁহার 
সঙ্গে দুইটি হুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন | * 

দ্তাহার চিত্তের স্থ্য্য আশ্র্যা ছিল। একাধিক বার, সমুদ্রতরঙগ 
দ্বারা তাহার ক্যাবিনম্থ প্রত্যেক বস্ত্র তাঁসিয়া৷ উঠিয়াছিল; কিন্তু উহাতে 
তাহার চিত্তের শান্তির ব্যাঘাত হয় নাই। প্রতিকূল বাষু উঠিলেই 
তাহার চিত্ত চঞ্চল হইত। জাহাজ যাহীতে অগ্রসর হইতে থাকে সে 
বিষয়ে তিনি অতিশক় ব্যাকুল ছিলেন । কেননা, তাহার মনে এই 
আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তাঁহার ইংলণ্ড পৌছিবার পূর্বেই ইঞইপ্ডিয়া 
কোম্পানির সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়।» 

দেশের হিতের জন্ত তাঁছার চিত্ত সর্বদাই এতদুর বাগ্র থাকিত। 

জাহাজ যখন উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছিল, তখন তিনি ছুই এক 
ঘণ্টার জন্ত তীরে উঠিগ়াছিলেন। জাহাজে ফিরিয়া আসার পর একটি 
ূর্ঘটন! উপস্থিত হইল। যে সৌপানে ( 0817025 180101 ) পদ- 
নিক্ষেপ করিয়া জাহাজের ভিতরে আসিতে ও ভিতর হইতে বাহিরে 
যাইতে হয়, তাহা উপযুক্তরূপে সংস্থাপিত হয় নাই বলিয়া তিনি পড়িয়া 
গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চরণে আঘাত প্রাপ্তির জন্ত তিনি 
আঠার মাস থঞ্জবস্থায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমন কি ইহজীবনে আর 
কধনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। | 

কিন্তু শারীরিক কষ্টে তাহার মনের আবেগ নিবারিত হইবার নহে। 
ছইখানি ফরাসি জাহাক্গ হ্বাধীনতার পতীকা বহন করিয়া তথায় উপস্থিত 





* হগলি কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ মাদারল্যা্ড সাহেব বলিতেন যে, ধে জাহাজে 
রামমোহন রা বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি সেই জাহাছে ছিলেন। তিনি দেখিয়া" 


ছিলেন যে, ছুগ্ধপানের মবিধ হইবে বলিয়া তিনি ছুইটি ছুগ্গবতী গাভী জাহাজে 
মঙগে বরিয়। লইয়াছিলেন। 


8৪৬ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 
হইল। শারীরিক কষ্ট সত্বেও, তিনি ফরাসি জাহাজে একবায় যাইবার 


জন্ত অতিশয় বাগ্র হইলেন। ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া. 


তাহার উৎসাহানল প্রজলিত হই! উঠিল। শরীরের কষ্ট তিনি গ্রাহ্‌ 
করিলেন না। উৎসাহে কষ্টবোধ চলিয়া! গেল। তীহীকে ফরামি 
ভাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। জাহাজের ফরাসিগণ তাঁহাকে উপযুক্ধরূপ 
অভ্যর্থনা করিলেন। ফরাসিম্বাধীনতাপতাকার নিম্নে আসিয়া তিনি কত 
আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি ইপ্টারপ্রেটরের দ্বারা ফরাসিগণকে 
জানাইলেন ) পার্থিব শক্তির উপর স্তায়ের জয় প্রকাশ হইতেছে বলিয়া 
তাহার এত আনন! ফরামি জাহীজ ত্যাগ করিয়। আসিবার সময়, তিনি 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন )-2/07, £/27), 4197) 1০ 2/4%6 1? 
ফরাসি দেশের গৌরব! ফরাসি দেশের গৌরব! ইত্যাদি । 

উত্তমাশা অন্তরীগের কতকগুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি, তিনি যে 
হোটেলে গিয়াছিলেন, তথায় তাহার সহিত দেখ! করিতে আসিয়া 
তীহার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তথায় তাহাদের কার্ড রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বা জাহাজে পর্য্যন্ত আসিয়! তীহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। 

সদরল্যাণ্ড সাহেব লিখিতেছেন যে, যতই আমর! ইংলতের নিকট- 
বর্তী হইতে লাগিলাম, ততই রাজ! রামমোহন রায়ের চিত্ত পালেমেন্টে 
তখন কি হইতেছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। 
তিনি আমাদের জাহাজের কাধ্েনকফে মিনতি করিয়! বণিয়াছিলেন 
যে, ইংলগ হইতে কোন জাহাজ আসিতেছে দেখিলে, তিনি যেন তাহার 
আরোহীগপকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পার্লেমেন্ট কি হইতেছে। 
পরিশেষে জামর়া বিষুবরেখার নিকটবর্থী হইলে, জাহাজ দেখিতে 
পাইলাম। তাহার আরোহীগণ আমাদিগকে এমন সকল সংবাদপ্ 


ইংলগুযাত্র! ও ইংলগু-বাস। ৪৪১ 


দিলেন, বদ্ধারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রীর গরি- 
বর্তন হইয়াছে।* এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা যারপরনাই 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। ও বিষয়েই কয়েক দিন পর্্যত্ত আমাদের 
কথোপকথন চলিয়াছিল। এমন্ত্রীত্বের পরিবর্তনে ভারতবর্ষের মঙ্গলের 
সন্তাবনা বলিয়াই রাজার এত আহ্লাদ হইন্নাছিল। যখন ইংলিস্‌ চ্যান্তালে 
গৌছিতে আমাদের আর কতক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন 
একথানি জাহাজের সহিত দেখা হইল। উহা! চাঁরিদিন পুর্বে ইংলও 
হইতে ছাড়িয়াছে। উহার আরোহীদিগের নিকট আমর গুনিলাম 
যে, পালেমেণ্টে রিফরম্‌ বিল দ্বিতীয় বার পাঠ হইবার সময় উক্ত 
পাঙুলিপির বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলদিগের (টোরি) পক্ষে একটি মাত্র 
অধিক ভোট হইয়াছিল! এই সংবাদে রামমোহন রাঁর, আশাহত 
হইলেন যে, পরিণামে রিফরম্‌ বিল্‌ পাস হইবে। তজ্জন্ত তিনি আননে 
উৎছুল্প হুইয়া উঠিলেন ! কয়েক দিন পরেই ইংলগ্ডের ইতিহাসের এই 
মঙকট সময়ে, রামমোহন রায় গ্রেটৰুটেন দ্বীপে অবভী্দ হইলেন। রিফরম্‌ 
বিলের জন্ত, তখন ইংলগুবাসীগণের হৃদয়ে উৎদাহানল জলিতেছে। 
রামমোহন রায়ের হয়েও সেই অগ্নি জলিতে লাগিল। সদরল্যা্ 
সাহেব বলিয়াছেন, যে, আমার ভয় হইয়াছিল যে, এ উৎসাহ তাহার 
পক্ষে অতিরিক্ত হইতে পারে। এন্ধপ প্রবল উৎসাহাগ্রিয জন্ত রাগ 
গীড়াগ্রস্ত হইতে পারেন। 





* অর্থাং ১৮৩, সালে মযেন্বর মাসে ডিউক অবযওয়েলিটনের পরিবর্তে লর্ড ্র 
থধান মত্ীদ্ধ পদে দিযুজ হইয়াছিলেন। 
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লিভারপুল নগরে পৌঁছান । 


১৮৩১ লালের ৮ই এগ্রেল দিবসে, টারিমাম ২৩ দিনে “আ্যাল্বিয়ান্‌* 
গাহার গমাস্থানে উত্তীর্ণ হইল। রামমোহন রায় সেই দিনেই লিভারপুল 
নগরে গিয়। উপস্থিত হইলেন । রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড পৌছিবার 
মংবাদ পাইয়া উইলিযম্‌ র্যাখবোন্‌ সাহেব তাহার “গ্রীনব্যাঙ্ক* নামক 
ভবনে বাম করিবার ভন্ত তাহাকে 'অনুরোধ করিলেন । কিন্তু তিনি 
্বতগ্্র ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করাই শ্রেযস্কর মনে করিয়া র্যা লিস্‌ 
হোটেল নামক এক প্রসিদ্ধ হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
সেখানে বহুসংথাক ভদ্রলোক, অনেক মন্ত্াস্ত ব্যক্তি, তাহার সহিত সাক্ষাং 
করিতে আসিতেন। একজন ইংলগুবাসী জাহাজের কোন সামান্ত কার্যে 
মিঘুক্ত হইয়া কলিকাতায় আদিয়াছিল। তথায় সেরামমোহন রায়ের শের 
কথ গুনিয়। অপর সারকিউলার রোডে তাহার বাটা দেখিতে গিয়াছিল। 
গৃহ্বামীর সহিত তাহীর সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু গৃহের প্রশত্ত প্রাঙ্গন 
হইতে তাহার শ্ররণার্থ চিহুম্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়াইয়। লইয়৷ আসিয়াছিল, 
এবং দেশে পুনরাগমনের পরেও উহা বত্বপূর্বক রক্ষ! করিয়াছিল। সে 
ব্যক্তি সামান্ত অবস্থার লৌক হইলেও রামমোহন রায় তাহাকে. দেখিয়া 
অত্যান্ত আহলাদ প্রকাশ করিলেন। 


উইলিয়ম রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ । 


লিভারপুলে শ্ুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ প্ডিত ও ইতিহাসলেখক উই- 
লয় রস্কোর সহিত রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রস্কোর 
উরিতাখ্যায়ক বলেন “তিনি অন্ন 'বরসে প্রীষ্টের উপদেশ সকল সংগ্রহ 
করিয়া একখানি পুস্তক করিয়াছিলেন, কিন্তু উহ সমাতড করিতে গায়েন 


টু 
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নাই। রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টের উপদেশসংগ্রহ (66০88 ০1 06308) 
দর্শন করিয়া তাহার নিজের প্রথম বয়সের কার্য শ্মরণ হইল। কেবল, 
তাহাই নহে) রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত তিনি যতই অবগত হইতে লাগি- 
লেন, ততই তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা! জন্মিতে লাগিল। তিনি জানিতে 
পারিলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল পৌত্বলিকত| ও কুসংস্কার পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন এরূপ নহে, তিনি তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সকলেরও এতদূর 
উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন যে, সভ্য দেশেও অতি অল্প লোকেরই 
সে প্রকার ঘটিয়৷ থাকে ।” 

উইলিয়ম রস্কো! একখানি শ্রদ্ধা! ও 'গ্রীতিপুর্ণপত্র এবং উপহারস্বক্ূপ 
তাহার রচিত কতকগুলি পুস্তক ভারতবর্ষে রামমোহন রায়কে পাঠাই! 
দিয়াছিলেন। লিভারপুলনিবাদী টমাস হজসান্‌ ফ্লেঁচার সাহেব কলি 
কাতায় গমন করেন। রামমোহন রায়কে দিবার জন্ত রস্কো। তাহীরই 
হস্তে পুস্তক ও পত্র দেন। কিন্তু হূর্ভাগাক্রমে উহা! রামমোহন রায়ের 
হস্তগত হয় নাই। ফ্লেচার সাহেব কলিকাতা পৌছিবার পূর্বেই রা- 
মোহন রায় বিলাতধাত্র। করিয়াছিলেন। রন্ক। রামমোহন রায়কে যে 
পত্রধানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলিতেছেন যে, গ্রীষ্ট্েে উপদেশ সংগ্রহ 
করিতে গিয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছান্থুরপ 
কার্য করাই প্রন্কত খ্রী্টরর্ম। 

রক্কোর পত্র কলিকাতা পৌছিবার পূর্বেই তিনি হঠাৎ গুনিলেন ধে, 
রামমোহন রায় ইংলণ আমিতেছেন। অন্নদিন পরে আবার শুনিলেন 
যে, তিনি লিভারপুল নগরে উপস্থত হইয়াছেন। তথায় তাহার মধুর 
চরিত্র ও হুনর মৃষ্ঠি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। 

রামমোহন রায় যে সময়ে লিভারপুলে পৌছিলেন, রগ্ধো তখন 
গক্ষাধাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তথাচ তিনি তাহাকে তাহায় 
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নিকট আসিবার অন্ত অন্থুরোধ করিয়! পাঠাইলেন। চিকিত্মকের নিষেধ 
, সত্তেও তিনি রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামমোহন 
বায় তাহীকে দেখিয়। এদেশীয় প্রণালী অনুসারে “সেলাম” করিয়া! বলি' 
লেন যে, “যে ব্যক্তির যশঃ কেবল ইয়োরোপে নয়, সমুদয় পৃথিবীতে প্রচার 
হইয়াছে, আমি তীহাকে দেখিয়া সুখী হইলাম ।” রস্কো উত্তর করিলেন, 
আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, অস্তকার দিন পর্য্স্ত আমি জীবিত 
আছি।” তীহার (রামমোহন রায়ের) ইংলগড আগমনের উদ্দেস্ত ও 
রিফর্ম্‌ বিল প্রভৃতি বিষয়ে তীহাদের কথাবার্থা হইর়াছিল। রক্কোর 
বাটাতেই রামমোহন রায়ের সহিত লিভারপুলের মনত্রস্ত লোকদিগের 
আলাপ হয়। তীহারা তাহার পাণ্তিত্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া" 
ছিলেন। লিভারপুলে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তত্রত্য ইউনিটেরি- 
যান উপাসনালয়ে গমন কেন। উপাসকমগ্ুলী তাহাকে যারপরনাই 
সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। লিভারপুলে উইলিয়েম র্যাথবোন 
সাছেবের বাটাতে রামমোহন রায়ের সহিত থু গ্রসিদ্ধ হদদত্ববিৎ (211610- 
1০219) পণ্ডিত স্পরজিমের বন্ধুতা হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহন রায় 
কখন তাহার প্রচারিত বিস্তায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। জনৈক 
তারতবর্ধায় সৈনিক কর্মচারী লিভারপুলের মেয়রের দূতন্বরূপ হইয়া রাম- 
মোহন রায়কে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন যে, তিনি একবার মেয়- 
রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ করিলে মেয়র তাঁহাকে একটি 
ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন। রামমোহন রায় এ অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই। 

লিভারপুলে অবস্থিতিকালে রক্কোসাহেবের সহ্ধর্থিনীর সহিতও রামমোহন 
রায়ের আলাপ হুইয়াছিল। লিগভারগুলে যে সকল লোক রামমোহন 
যায়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার! তাহাকে একজন মহাগুরু 
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বলিয়া অন্ুত্ব করিয়াছিলেন। তাহার মুখশ্রী ও ব্যবহারে সৌন্দর্য ও 
শক্তি অন্ৃতব করিয়াছিলেন । 

যে সময়ে রামমোহন রায়ের সহিত রস্কৌসাহেবের সাক্ষাৎ হয়, তখন 
তাহার বয়স অষ্টসধচতি বৎসর । রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের পর 
তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সেই বৎসর ৩*শে জুন দিবসে 
তিনি পরলোক গমন করেন। 

লিভারপুলে তিনি অতি অল্নকালই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পার্লেমেপ্ট 
মহাসভায় রিফরম্‌ বিল্‌ ও ভারতবর্ষ সঞ্থন্ধে তর্ক বিতর্ক গুনিবার জন্ত তিনি 
গী্রই লগ্ডন যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় রস্কো, লর্ড ক্রহামকে 
(010818410) একথানি পত্র দিলেন। উক্ত পত্রে তিনি রামমোহন 
রায়ের পূর্ব বৃত্বাস্ত ও তাহার ইংলণ্ড আমিবার উদ্দেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত 
করিয়া তাহাকে পার্সেমেন্ট সভায় গ্যালারির নীচে আসন দিবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। 

হুগলি কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ ( 211001091 ) স্বীয় সদরল্যা্ড 
মাছেব, রামমোহন রায়ের লিভারপুল অবস্থিতিকালের যে বৃত্তান্ত লিখিয়। 
গিয়াছেন, আমর! তাহ! হইতে কয়েকটি কথা নিম্নে গ্রহণ করিলাম )-- 

লিভারপুল নগরে রামমোহন রায়ের পৌছিবার সংবাদ গ্রকাশিত 
হইবামাত্র তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্কিমাত্রেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
দন্ত আদিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়কে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অস্তত 
ইয় জন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইত। বড়লোক" 
গিগের সহিত দেখা করিবার জন্ত পূর্বাহ্ে মধ্যাহে ও সায়া সর্বদাই 
তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইত। নকল সময়ই পূর্বে বা সায়া্ছে আহার, 
করিবার মময়ে পথ্যস্ত লোকে তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিত। 
তাহাদের সহিত রামমোহন রায়ের ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত। 


৪৪৬ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


লিভারপুল নগরে সর্বপ্রথমে রামমোহন রায় একটি ইউনিটেরিয়ান 
উপাপনালয়ে উপস্থিত হন। তৎপুর্কে তিনি কোন প্রকান্ত স্থানে গমন 
ফরেন নাই! উক্ত উপাসনালয়ে গ্রন্থি নামক এক ব্যক্তি আচার্যযের 
কার্য্য করিয়াছিলেন। অন্তের ধর্মবিশ্বীন সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধার কর্তব্যতা 
বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এ উপদেশ রামমোহন রায়ের বড় 
ভাল লাগিয়াছিল। 

উপদেশ শেষ হইয়। গেলে উপাসক মণ্ডলীর সভযগণ তথা হইতে 
চলিয়। গেলেন না। রামমোহনকে ভাল করিয়! দেখিবার জন্ত সকলে 
তাহার সমীপবর্তী হইলেন । টেট নামক কোন ইংরেজের সহিত রাজার 
ভারতবর্ষে বন্ধুতা ছিল। তখন তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। রাজা 
উপাসনালয়ের বাহিরে যাইবার সময় সেই টেট সাহেবের একটি গ্রস্তর- 
'খোদিত ম্মরণচিক্ক দেখিয়! তাহার জন্ত হঠাৎ শোকার্ত হইলেন। শীঘ্র 
তিনি শৌকাবেগ সম্বরণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণের সহিত কথা 
কহিতে আরম্ত করিলেন। একজন তারতবর্ধায় ইংরেজী ভাষায় তাছাদের 
সহিত যেরূপ কথা কহিলেন তাহ! গুনিয়া তাহার! অতিশয় আশ্চর্য 
হইলেন। উপাসনাদি কার্ধ্য শেষ হওয়ার একথঘণ্টা পরে তাহার 
রামমোহন রায়কে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরম্পর বিদায়ের পূর্বে 
রামমোহন রায় তাহাদের মধ্যে.অনেকের স্িত হম্তম্দন করিয়াছিলেন। 

সায়াক্কে রামমোহন রায় ইংলতীয় ত্রিত্ববাদীদিগের এক উপাসনালয় 
গমন করিয়াছিলেন। রেভারেও্ড 'স্কোরসবি নামে এক ব্যক্তি উক্ত 
মমাব্ধের আচার্ধ্য ছিলেন। তিনি প্রথমে অতি সামান্ত অবস্থার লোক 
ছিলেন। জাহাজের খালাসির কাধ্য করিতেন। পরে, বিস্তান্ুরাগের 
জন্ত এক জন ন্ুগ্রসিত্ধ বৈজ্ঞানিক ও ধর্মযাজক হুইয়াছিরেন। তাহার 
উপদেশ গুনয়াও, রামমোহন রায় গ্রমংশা করিয়াছিলেন। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলণ-বাঁস। 8৪৭ 
লিতায়পুলে বড় লোকদিগের বৈঠকখানায় ও প্রকাশ স্থান সকলে, 
্লামমোহন রায়কে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত চমতককৃত হইয়াছিলেন। 
এক জন ব্রাঙ্গণ রিফরম্‌ বিলের পক্ষপাতী হইয়া কথ! কছিতেছেন, 
মমাজিক ও ধর্ঘ সন্বস্কীয় স্বাধীনতার পক্ষমমর্থন করিতেছেন দেখিয়| 
লিভারপুলবাসীগধ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধর্ম স্বীয় 
বিচার উপস্থত হইলে, ত্ীষটায় শাস্ত্র সম্বন্ধে ঠাহাদেব অপেক্ষ! রামমোহন 
রায়ের অধিকতর পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া তাহার! অবাঁক্‌ হইয়াছিলেন। 
লিভারপুলে দুইটি কোয়েকার পরিবার ( একটিয় নাম ক্রগার, আর 
একটির নাম বেনসন, ) রামমোহনের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
ভীহারা বিভিন্ন প্রকার ধর্্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত, রামমোহনেয 
মামার্গিক সম্মিলন সংঘটিত করিতে লাগিলেন । কোয়েকারদিগের 
দ্বার একটি সন্মিলনে হাইচর্চের লোক, ব্যাপ্টিই, ইউনিটেরিয়ান,* 
একেশ্বরবাদী (00155) সকলে সন্ভাবে ও প্রেমে রামমোহন রায়ের সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্্তত্, রামমোহন রায়ের 
কখোপকথনের প্রধান বিষয় ছিল। র্যাথবোন সাহেবের বাঁটাতে 
রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস নির্ধারণ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল, কিন্তু উহ! সফল হয় নাই। 


লিভারপুল হইতে লগ্ুন। 
এপ্রেল মাসের শেষে লিভারপুল হইতে লগ্ন যাইবার সময়ে 
রামমোহন রায় রেলওয়ের উভয় পার্থে ইংলণ্ের ধন, সভ্যতা ও ক্ষমতায় 
নির্শন সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। দুদ 
্মানিচয়, পুষ্পোস্ভানসমহিত-কুটাররাজী, চতুর্দিকব্যাপী রেলয়োড, অশেষ- 
ধিতকারী কক্ষ নদী ও মনোহর সেতু সকল তাহার নয়ন মন আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্বত্র পলিশ, 


৪৪৮ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের জয়ন্ত্ত গ্রতিঠিত দেখিতে পান। ইংলণ্ড কেন 
পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান দেশ, এবং ভারতবর্ষ কেন ছুঃখ ও দরিস্্তায় 
মুহমান্‌, ইহা তিনি সুম্প্ট অনুভব করিলেন। 


ম্যাঞ্চেীরের কল দর্শন। 


তিনি লগ্ন যাইবার পথে ম্যাঞ্চেষ্টার নগর দেখিতে গিয়াছিলেন। 
তথাকার কল সকল দেখিয়া ত্বিনি যারপরনাই গ্রীত, ও আশ্চর্য্য হইয়া. 
ছিলেন! যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক ও পুরুষ কলে কাজ করিতেছিল, 
তাহার! “ভারতের রাজা” আগিয়াছে শুনিয় শ্ব স্ব কার্য পরিত্যাগপূর্বাক 
দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিল। রামমোহন রায় অত্যন্ত অমায়িকত। 
সহকারে তাহাদের অনেকের সহিত হৃম্তবিকম্পন করিলেন) এবং 
“তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আশা করি, তোমরা 
রিফর্ম্‌ বিল সম্বন্ধে রাজ! এবং তাহার মন্ত্রীগণের পক্ষসমর্থন করিবে।” 
তাহার! আহা দপূর্ববক উচ্চৈঃশ্বরে তাহার কথায় সায় দিল। 


লগুনে উপস্থিতি । 


রামমোহন রায় রাত্রিকালে লণ্ডন নগরে পৌছিলেন, এবং নগরের 
এক অপরিষ্কত অংশে, নিউগেট ্রাটে এক কদর্ধ্য হোটেলে গিয়া উত্তীর্ণ 
হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেখানে পরদিন প্রাতঃকাল 
পর্য্যন্ত খাকিবেন। কিন্তু যে ঘরে তাঁহাকে শয়ন করিতে দেওয়া! হইয়াছিল, 
সেখানে এত হূর্ন্ধ আসিতেছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়। অন্তত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি একখানি গাড়ি হু 
করিলেন, এবং রতি দশটার সময় আডেল্ফি (/5061%11) হোটেলে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। 


ংলগুযাত্র! ও ইংলগুবাস। 8৪৯ 


জেরিমি বেন্থ্যামের সহিত সাক্ষাৎ । 


রামমোহন রায় তথায় নিপ্রিত হইলে, প্রায় নিশীথকালে আধুনিক 
ব্বস্থাদর্শনের সৃষ্টিকর্তা জেরেমি বেন্ধ্যাম তাহার সহিত দেখা করিবার 
অন্ত উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক বংসর পর্য্স্ত নিজের বাটা ত্যাগ 
করিয়। কোথাও গমন করেন নাই। কেবল গ্রতিদিন উদ্ভানে বেড়াইতে 
ধাইতেন। অথচ রামমোহন রায় আগিয়াছেন গুনিয়া প্রায় নিশথ কালে 
হোটেলে আদিলেন। কিন্তু দেখ! না হওয়াতে তিনি একটু কাগজে 
'জেরিমি বেন্থ্যাম, তাহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট” এই কয়েকটা 
কথ| লিখিয়! রাখিয়া প্রন্থান করিলেন । রামমোহন রায়ের সহিত তাহার 
পরে আলাপ হইলে তিনি যারপরনাই মন্ত্ হইয়াছিলেন। বেন্থ্যাম 
তাহার প্রতি এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে *মনথযা্জাতির 
হিতসাঁধনব্রতে তীহার অতান্ত শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রিয় সহোযোগী” ৰলিয়! 
সম্বোধন করিয়াছিলেন । হোটেলের গোলমালে অত্যান্ত বিলন্ব হওয়াতে 
তিনি রিফরমূ্‌ বিল্‌ বিষে পার্লেমেন্ট মছাসভার বিচার শুনিতে যাইতে 
পারেন নাই। যাহা হউক, রিফরম্‌ বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহার 
যারপরনাই আনন্দ হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে উইলিয়ম র্যাথবোন্‌ 
সাহেবকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন )--“আমি গ্রকাশ্বর়ূপে বাক 
করিয়াছিলাম যে, রিফরম্‌ বিল্‌ পাস না হইলে আমি এদেশ পরিত্যাগ 
করিব। যতদিন খর্যযত্ত না পার্লেমেন্টে উক্ত বিষয়ক বিচারের ফল আহি. 
জানিতে পারিয়াছি, ততদিন আমি আপনাকে এবং লিষারপুলবামী 
বস্ীনত ব্ধুপকে পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলাম ।” রিফয়ম্‌ বিল বিধিবন্ধ 
হওয়া! মতবন্ধে তিনি অন্ত এক স্থলে লিখিয়াছিলেন যে)--“উহাতে ইংলগ 
ও তাহায় অধীনস্থ দেশ সকলের, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হইবে ।” 

৫৭ 


8৫৯ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও যশংবিস্তার। 


রামমোহন রায় কয়েক মাসের জন্ত ১২৫ নং রিজেন্ট ই্ীটে বাস 
করিয়াছিলেন । তাহার লণ্ডনে আগমনের সংবাদ পাইয়! অনেক মন্াস্ত 
ও সুবিখ্যাত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। রিজেণ্ট গ্রাটে 
তীহার বাঁসা হইবামাত্রই বেলা একাদশ ঘটিক। হইতে অপরাহ্ণ চারিট। 
পর্য্যন্ত তাহার দ্বারে ক্রমাগত গাড়ি আদিতে লাগিল। তাহার উদার- 
প্রকৃতি ও মধুর-ব্যবারে সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। একজন 
অসাধারণ জ্ঞানী বাক্তি বলিয়া তাহার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার পরিশ্রম ও উৎসাহ এত অধিক হইতে 
লাগিল যে, তিনি তজ্জন্ত পীড়িত হইয়। পড়িলেন। তাহার চিকিৎসকগণ 
তাহার ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন যেকোন ব্যক্তিকে তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ন দেয়। 


ইংলগ্াধিপতির সহিত সাক্ষাৎ ও রাজসম্মান লাত। 


ইংলতীয় গবর্ণমেন্ট দিশ্লীঙ্বরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ের রাজা” 
উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডাঁধিপতির রাগ্যাভিযেককালে 
বিদেশীয় দূতগণের সঙ্গে তাহার আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল! লঙুনের 
সেতু নির্মিত হইয়। সাধারণের ব্যবহার জন্ত উদ্ুক্ত হইবার সময়ে যে 
প্রকান্ত ভোজ হইয়াছিল, ইংলগেঙর তাহাতে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্র 
করিয়াছিলেন। ইস্ট ইত্ডির। কোম্পানি তীহার উপাধি কখন শ্বীকার 
করেন নাই বটে,কিন্ধ তাহার প্রতি অত্যন্ত মম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
বোর্ড অব কণ্ট্নোলের সভাপতি সর জে, দি, হব্ছাউস ইংলঙেঙরের 
নিকট তাহাকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস। 8৫১ 


ইউইথিয়া কোম্পানি কর্তৃক রামমোহন রায়ের 
সম্মানের জন্য প্রকাশ ভোজ । 


১৮৩১ সালের ওই জুলাই দিবসে ইঠ্টইত্ডিয়া কোম্পানি রামমোহন 
রাঁরকে সম্মান গ্রদর্শন করিবার জন্ত গ্রকাহঠ ভোজ প্রদান করিগ্নাছিলেন। 

তখন আংগ্লো ইত্য়ানদের এই ভাবের পরিবর্তন বিশেষ রূপে দেখ! 
গিয়াছিল। কোম্পানির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এই তো 
স্ারও মভাপতি ছিরেন। ইহা! ভি, অশীতি জন নিমন্ত্রিত ব্যকি 
ভোজে উপস্থিত ছিলেন। 

সভাপতি তাহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের যথেষ্ট প্রপংস! করিয়া” 
ছিলেন) এবং এইকপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, ইংলগ্ডে 
রামমোহন রায়ের যেরূপ অভ্র্থনা হইল, তাছাতে আন্ান্ত ক্ষমতাশালী 
ও মন্্া্ত হিন্দু ইংলণ্ডে আসিতে উৎসাহী হইবেন। 

রামমোহন রায় উত্তরে বলিলেন যে, যে দিন আন্থান্ হিন্দু ইংলণ্ডে 
আমিতে আরম্ত করিবেন, তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই দিনের 
প্রত্যাশা করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যে নকল তত্তরলোক 
সনদয়তা ও দয়ার সহিত ভারতরাজ্য শানন কার্যে নিযুক্ত আছেন, 
এযনগ লৌকের সহিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি আনন 
লাত করিয়াছেন। ইংরেজর! ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পূর্বে সে 
দেশে যে অরাজকতা ছিল তিনি ভাহার সহিত উহার বর্তমান শাস্তি ও 
উন্নতির তুলন| করিলেন। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের গব্ণর জেনারেল 
হইয়! সে দেশের উপকার করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাহার বক্তৃতায় 
তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন । তন্মধো লর্ড উইলিয়েম বোর্টিকের 
নামই বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করেন। তীহার সন্বন্ধে 


৪৫২ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায় বলেন,-“তিনি ভারতবর্যবাসিগণকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্ত তাহার যতদুর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বাছা 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি কৃতজ্ঞ এবং তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও 
এইরূপ সম্বদয়তায় সহিত মে দেশের রাজকার্ধ্য পরিচালিত হইবে, 
ও মে দেশের রাজশামন সর্বজনগ্রীতি গ্রদ হইবে। 

এই ভোজের বিবরণ লেখক বলিয়াছেন /--ইছা! দেখিতে বিশেষ 
ফৌতুকাবহ হইয়াছিল যে, যখন অন্থান্ত নিমকজিতগণ কৃত ও মৃগমাংস 
আহারে ও সাম্পেন পানে, অন্ধুরাগের সহিত নিযুক্ত ছিলেন) তখন 
এই ব্রাঙ্ধণ কেবল মাত্র ভাত ও শীতল জল সেবন করিতেছিলেন। 

১৮৩৩ সালের নবেদ্বর মদের এমিঘ়াটিক অরূস্াল পত্র বলেন যে, 
ইংলগাধিপতির মন্ত্রীগণ রামমোহন রায়ের রাজ! উপাধি এবং তাহাকে 
দিদীর বাদসার প্রেরিত ছূত বলিয়া শ্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ই! খপেক্ষাও আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। তাহা 
এই যে, ইংলগুবামীগণ তাহাকে ভারতবর্ষবাসীগণের প্রতিনিধি বলিয়! 
সহজেই গ্রহণ করিয়াছিরেন। এই শেষোক্ত কথাটি প্রধান প্রধান 
রাজকর্মচারীদিগের ভাল না লাগিলেও, ইহ অস্বীকার করা সম্ভব নছে। 
এ কথা যথার্থ বটে যে, ই ইত্তিয়। কোম্পানি তাছার “রাজা? উপাধি 
এবং তীহাকে দিলীর বাবার দূত বলিয়া কখনই স্বীকার করেন নাই। 
তথাচ, সদরল্যাও সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডের লোক তাহার প্রতি 
যেক্প সন্ান ও সমাদর প্রদর্শন করেন, তাহাতে কলিকাতা অগেক্ষা 
ইং তাহার প্রতি আংগো! ইন্দিয়ানদের ব্যবহার মন্বর্ধে বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষিত হুইয়াছিল। যে সকল লোক তারতবর্ষে তাহার 
প্রতি স্বপার মহিত ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারাই, ভিনি ইংলণড সিনে, 
গাঁছার সঙ্জান দেখি! ঠাহায় সহিত পরিচিত হুইবার জন্ত ব্যাকুলতাবে 


ইংলগুযাত্র! ও ইংলগুবাস। 8৫৩ 


চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই বখন ইষ্ট ইতিয়া 
ফোম্পামি রামমোহন রারকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রকান্ত 
তো প্রদান করেন, তখন রামমোহন রায়ের প্রতি তাহাদের ভাবের 
পরিবর্তন বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়াছিল। 

ইহা আশ্চর্ষ্যের বিষয় যে, অনেক সময় রামমোহন রা হুইগৃদিগের 
( উন্নতিশীল ) অপেক্ষ। টোরিদিগের ( রক্ষণশীল ) সঙ্গে অধিক থাকিতেন। 
ডিউক, অন কম্বারল্যাণ্ড তাঁহাকে পার্লেমেপ্টের লর্ড সান 
উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়েরই অন্থুরোধে, জর্ড সভার টোরি, 
সভ্যগণ ভারতবর্ধায় ভুরি বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিবৃত্ত হইয়া" 
ছিলেন। টোরিগণ রিফরম্‌ বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন 
বলিয়া, রামমোহন রার তাহাদের মুখের উপরে তাহাদিগকে যেরূপ 
অনুযোগ করিয়াছিলেন, তাহা! মনে করিলে, তাছার প্রতি টোরিগণের 
স্বাবারের অন্ত তাহাদের অনেক প্রশংসা করিতে হয়। স্বরল্যাও 
সাছেব বলেন যে, লর্ড ক্রস্থামের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত। 
হইয়াছিল। অত্যান্ত বিপরীত মতের লোক নকল তাহাকে সন্থান ও 
ভক্তি করিতেন। 


হেয়ার সাহেব ও তাহার ভ্রাতৃগণ ৷ 


গ্রাতঃশ্বরণীয় ডেতিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের পরম বনু 
ছিরেন। লগ্ডন নগরের বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাহার 
ভ্রাডার৷ বাস করিলেন। রামযোহন রায় ইংলগ্ড গমন করিলে তিনি 
ঠাহাদিগকে বিশেষ করিয়! অনুরোধ করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন যে, যেন 
তাহারা যথাসাধ্য তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি তাহাদিগকে 
বিশেষ করিয়া! বলিয়া! পাঠাইয়াছিলেন যে, রাহমোহন রায় বিদেশীয় 9: 


8৫8 মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিদেশীয় বলিয়। যে সকল কষ্ট ও অনুবিধ। হইবার সম্ভাবনা, মেই সক 
বিষয়ে যেন তাহার! তাহাকে বিশেষভাবে সাহাধ্া করেন। কিন্ত 
রামমোহন রায় অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিরর ও মাত্বনির্তরশীল ছিলেন। 
যতদুর সম্ভব তিনি অনোর সাহায্য গ্রহণ না করিতে চেষ্টা করিতেন। 
সুতরাং হেয়ার সাছেৰের ভ্রাতারা৷ আন্তরিক ইচ্ছাসত্বেও কয়েক মাস পর্যাস্ত 
কোন সাহাধ্য দান করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাহারা কৃতকার্ধয 
হইলেন । অনেক চেষ্টা করাতে রামমোহন রায় তাহাদের বাটাতে থাকিতে 
সন্বত হইলেন। রামমোহন রায় হখন ফরাপীদেশে গিয়েছিলেন, গুধন 
হেয়ার সাছেবের একজন ভ্রাতা তীহার অনুচর হই! তথায় গমন করেন। 


তাহার সম্মানার্থ প্রকাশ্টীসভা | 


ইউনিটেরিয়ান খ্র্িয়ানগণ লগুননগরে এক প্রকান্ত সভায় 
রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা] করিয়াছিলেন। উহা! সম্ভবত: ৩১ সালের 
মে মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। মন্লি রিপঞ্জিটরী নামক পত্রিকার, ১৮৩১ 
খ্টাববের জুন মাসে, উক্ত সভার একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় উক্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের সহিত 
গৃহীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রাজ। রামমোহন 
রায়কে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এয়প ভাবের উচ্ছাস হইয়াছে যে, উহা 
তিনি ( রামমোহন রার ) সহজে বুঝিতে পারিবেন না। স্বপ্রদিদ্ধ ওয়েট 
দিনি্ার রিভিউ পত্রের সম্পাদক, খ্যাতনাম! সর্‌ জন্‌ বাউরিং উক্ত মার 
বন্তৃত! করিয়াছিলেন । তীহার বক্তৃতার একন্থলে তিনি যাঁহ! বলিয়াছেন, 
তাহার সারদর্শখ এই )--“্যদি প্লেটো বা সক্রেটিস, মিল্টন বা নিউটন 
হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহ! হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সন্তব। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস। 8৫£ 


তদছুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাহা! রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা 
জন্ত হত্তগ্রসারণ করিয়াছি ।" 

বাউরিং সাহেব তাহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, ভাহার সারমর্শ 
এই )-"রামমোহন রায়ের বিলাত আদ! যে কতদৃর বীরত্বের কার্য 
তাহা ইয়োরোপবাসীরা বুঝিতে পারেন না। যখন রূষ দেশের সন্জাট 
পিটর (2০৮৩৫ 00৩ 01581) দক্ষিণ ইয়োরোপের সভ্যতা! শিক্ষা! করিবার 
জন্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন,--যথন তিনি তাহার রাজসভার সঙ্গান 
পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার্ড্যাম নগরে জাহাজ নির্মাণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহার যে মহত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা! তাহার 
বড় বড় যুদ্ধ জয়েও হয় নাই? কিন্ত পিটরকে রামমোহন রায়ের টায় 

স্কার পরাভব করিতে হয় নাই,কোন বাঁধ! প্রতিবন্ধক অতিক্রম 
করিতে হয় নাই? পিটর জানিতেন যে, তাহার গ্রজাবর্গ তাহার কার্যে 
তাহার স্তায় উৎসাহী )--তিনি জানিতেন যে, হখন তিনি দেশে ফিরি 
যাইবেন, তীহার প্রজাগণ উৎলাহ প্রকাশ করিয়া তাহার অভ্যর্থনা 
করিবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা .কঠিনতর কার্য করিয়াছেন 
ভিনি ব্রাহ্ষণজাতির় উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হুইয়াও যে কার্ধ্য করিতে 
মাম করিয়াছেন, তাহ! এ পধ্যস্ত কেছই করে নাই। তিনি সাহসপূর্বক 
যে কার্ধয করিয়াছেন, তাহা দশ বংসর পূর্ে লোকে সম্ভব বলিয়! বিশ্বাস 
করিতে পারিত না এবং তজ্জন্ত তিনি তবিষ্মৃতে উচ্চতম মন্নান লাস 
করিবেন। 

ঠ গু ঞ 

আমি যদি আমাদের অস্ভকার মৃমহৎ অতিথির (রামমোহন রায়) 
জীবনের ইতিহাম বলিতে থাকি,_তাহার স্বগনেশবামীদিগের স্ংখনিবৃতি 
ও দুধবৃদ্ধির জন্ক তিনি যেরূপ গ্রতৃত পরিমাণে নিয়ত পরিশ্রম করিয়াছেদ, 


8৫৬ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ভাহা' যদি বলিতে থাকি, তাহ! হইলে সময়ে কুলাইবে না। এই মুহূর্থে 
যে ভারতবর্ষে জীবন্ত বিধবাদ্দিগকে গ্রহণ করিবার জন্ত চিহানল গ্রজলিত 
হইতেছে না, তাহ! কেবল তাহারই হস্তক্ষেপ, উপদেশ ও যুক্তি, তর্কের 
জন্ভ। ঘিনি এমন উপকার করিয়াছেন, তাহাকে কি আমর! আমাদের 
ভাই মনে না করি থাকিতে পারি? তিনি যধন এখানে আসিয়াছে, 
তখন কি আমর! উৎসাহুধবনিতে তাহাকে না বলিয়া! থাকিতে পারি যে, 
আমরা কেমন মনোযোগের সহিত তাহার কার্য্যের উন্নতি দেখিতাম? 
তীহার কার্য্ের জণ্ড আমর! জয়ধ্বনি প্রদান ন! করিলেও, অন্ততঃ 
আমাদের ককৃতন্তত! গ্রকাশ না করিয়া কি আমরা থাকিতে পারি? একদিন 
যে আমর! তাহাকে এই ইংলগুভূমিতে অভ্যর্থন! করিতে পারিব, ইহা 
আদাদের নিকটে একটি সৃধময় স্বপ্ন স্বরূপ ছিল। উছ! একটি আশ 
হইলেও জতি ক্ষীণ আশা ছিল। উহ্াযে কখন বাস্তব ঘটনায় পরিণত 
হইবে ভাহা। বিশ্বাস করিতে আমর! সাহস করি নাই।” 

তংপরে বাউরিং সাহেব বলিলেন )--"রামমোছন রায় আমাদের 
মধো উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই স্বৃতি আমাদের পক্ষে এতদুর আনন- 
জনক হইবে, যে অন্তকার দিন আমাদের ইতিহাসের একটি যুগ 
করিয়াছে বলিক্লা গণ্য হইবে। অগ্ত এই ব্রাঙ্ণ আমাদের মধো 
দ্ডায়মান্‌ হইয়া আমাদের অত্যর্থনা গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার অতীত 
$ ভাবী কার্ের প্রতি আমর! যে সহাহ্ৃতৃতি প্রকাশ করিলাগ, ইহা 
কখন কেহ ভুলিতে পারিবে না। তিনি যে মকল মহৎ কার্য্ে নিযুক্ত 
হইয়াছেন, আমরা যদি কোন প্রকারে তাহার সাহাত্য করিতে পা, 

তাহা &ইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে।” 

, সাউরিং সাহেবের বক্তা শেষ হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
ও নিবি ( মুহাচমাএ [0715615109 ) সভাগতি ডাক্তার 


চি 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস। ৪৫৭ 


কারক্লাণ্ড বলিলেন, “ইহা! সকলেই জানেন যে আমেরিকাবাঁসিগণ রাজা 
রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া থাকেন। 
তিনি একবার আমেরিক! গমন করেন, ইহ! সেখানকার লোক অত্যন্ত 
ব্যাকুলতার সহিত প্রত্যাশা করিতেছেন ।” 

কারক্লাণ্ড সাহেবের বন্তত| শেষ হইলে, সভাপতির প্রস্তাবে সভাস্থ 
সমস্ত ব্যক্তি একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া করভালিধবনিদধারা রামমোহন 
রায়ের সম্মানসচক প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। 

তৎপরে রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যে তাহার 
শরীর ভাল নাই, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, স্বতরাং অধিক কিছু 
বলিতে তিনি অক্ষম । বাউরিং ও কারক্লাও সাহেব তাহার প্রতি বিশেষ 
সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়। তিনি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। 
ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্শববিশ্বীসা সম্বন্ধে বলিলেন ;__“আমিও এক 
পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি। তিনি বলিলেন, আপনারা যে সকল মতে 
বিশ্বাস করেন, তাহার প্রায় মকলগুলিই আমি বিশ্বান করিয়! থাকি। 

গু ১৫ সঃ 

“আমি আপনাদের জন্ত কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছি 
জানি না। যদিকিছু করিয়া থাকি, তাহা নিশ্চয়ই অতি সামান্ট।” 
তৎপরে রামমোহন রায় স্বদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, 
তথার “আমাকে অনেক অন্থবিধার মধ্যে কার্ধ্য করিতে হইয়াছে। 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের! ( ধাহাদিগের সহিত আমার .বিশেষ সম্বন্ধ ) সকলেই 
আমার কার্ধোর বিরোধী। সেখানে এমন অনেক খ্রপ্িয়ান আছেন, 
বাহার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও আমাদের কার্যের বিরোধী। একশ্বরবাদ- 
মুলক শ্রী্টধন্্ই বাইবেলসঙ্গত .ধর্ম। ভারতবর্ষে ও ইংলতে অনেক 


ীহ্ি্ান উক্ত রূপ একেশ্বরবাদের বিরোধী । তাহার খ্রীষ্টের সরল 
৫৮ 


৪৫৮ মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উপদেশ অপেক্ষা কতকগুলি অবোধ্য মতে অধিক শ্রন্ধ! গ্রকাশ করেন। 
তিনি ভারতবর্ষে তীহার মত প্রচারে অধিক কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। রামমোহন রায় তাহার বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ে কথ! 
বলিলেন। পরিশেষে নিয্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া তাহার বস্ততা শেষ 
করিলেন। “একদিকে বুদ্ধি, শান্তর ও সহজন্তান) অপর দিকে ধন, 
ক্ষমতা! ও কুসংস্কার এই উভয়ের মধো যুন্ধ চলিতেছে । এই শেষ তিনটির 
সহিত পূর্বোক্ত তিনটির বিরোধ | কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্বই 
হউক ব| বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই আঁপনাদের জয় হইবে। আমি 
অতাস্ত শ্রান্ত হইয়! পড়িয়াছি বলিয়া আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের জন্ত 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। 
আমার জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যাস্ত আমি উহা! কখনও বিশ্বৃত হইব না।” 

উক্ত সভায় রেভারেও ফক্স সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;-_ 
“সে দিবস রাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া গ্রীষ্টের 
একখানি ছবি দেধিয়াছেন। উহার বর্ণ ইউরো পীয়দিগের ন্তায়। 
চিত্রকর মনে করেন নাই যে, যীন্ত ত্রী্ট ইউরোপীয় ছিলেন না, পূর্ব- 
মহাদেশবাসী ছিলেন। রাজার এই সমালোচন! ঠিক হইয়াছিল। 
সেইরূপ, যে সকল ধর্ম্তবন্ত পণ্ডিতের! খ্রীষটধর্মাকে নীরস বুদ্ধিগত ধর্মরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন, তীহারাও উহ। প্রককৃতভাবে অঙ্কিত করিতে গারেন 
নাই। বাইবেশাস্ত্র যেরূপ পূর্ব দেশীয় কল্পনা ও ভাবের উজ্জল বর্ণে 
রঞ্জিত রহিয়াছে, এবং কেবল মানবের মন নয়, হৃদয় ও আত্মার ভাব 
উক্ত শাস্ত্রের মধ্যে যেরপ বিদ্যমান রহিয়াছে, উক্ত পণ্ডিতের! সে প্রকারে 
চিত্রিত করিতে পারেন নাই। হায়! হৃদয় ও আত্মার ভাবে আমাদের 
ধর্ম প্রকাশ হউক, এবং সমগ্র মানবজাতি পরমেশ্বরের গ্রতিক্কৃতিতে 
গঠিত হউক!” 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস। ৪৫৯ 
রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক। 


রামমোহন রায় ইংলগ্ডের প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিতে 
নাগিলেন। সকলেই তীহার বিদ্যা! বুদ্ধি দেখিয়! অবাক হইতে লাগিলেন । 
এক দিব আর্নট সাহেবের বাটীতে একটা ভোগে, রামমোহন রায়ের 
সহিত, চিরম্্রণীয় সাম্যবাদী রবার্ট ওয়েনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবার্ট 
ওয়েন ইংলগ্ড সাম্াবাদের প্রথম প্রবর্তক। তিনি তাহাকে আপনার 
মত বুঝাইয়া দিতে অত্যন্ত যত্ব করিতে লাঁগিলেন। রামমোহন রায় 
পূর্ব হইতেই উক্ত বিষয়টি ভালরূপ বুঝিতেন। স্থৃতরাং তিনি ওয়েন 
সাহেবকে তাহার মতের দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। মিস্‌ কার্পেন্টর এই বিষয়ে একজন চাঙ্ষুষ- 
দর্শীর যে পত্র তাহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পুস্তকে 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়! যাইতেছে যে, রবার্ট ওয়েন 
রামমোহন রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া তিনি 
অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধীরভাব 
কিছুতেই বিচলিত হয় নাই ।» 
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৪৬০ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পালেমেন্টের কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান। 
জমিদার ও গ্রজা। 


১৮৩১ এবং ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইয়া কোম্পানির নূতন মনন্দ গ্রহণ 
উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাগনপ্রণালীর বিষন্ন অনুসন্ধান করিবার জন্য 
পার্লেমে্ট হইতে একটি কমিটা নিযুক্ত হয়। এদেশীয় ইয়োরোপীয় 
বণিক, রাজকর্ধচারী প্রভৃতি অনেকে উক্ত কমিটার সম্মুখে মাক্ষ্দান 
করিয়াছিলেন । রামমোহন রায়ও অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

রামমোহন রা কমিটির সন্ুথে উপস্থিত হন নাই। রাজস্ব বিভাগ, 
বিচার বিভাগ, ও সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে কমিটির প্রশ্ন সকলের 
উত্তর, পরে পরে লিখি! বোর্ড অব কণ্টোলের নিকট পাঠাই 
দেন। উহা বুবুকে (3186 730015) উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয়। তততিন 
তিনি এ সকল প্রশ্ন ও উত্তর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
আমর! তাহার সাক্ষ্য হইতে ছুই একটা স্থল নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 


0, 42015 07600701007 0 106 0810%2107 07067 06 06561 
27600100819 5১506) 01136109121 (০৮215 39516) 00106 0180195 


চ165106005 ! 
/৯ 00061 000) 595101715 0১৪ ০92010107. 06 0) ০৬101521015 15 560 


[01561816 ; 11 076 070, 06৮ 210 018060 2 07০ 06:09 06 06 
76101770875 2521100 2100 20101010771 0০ 009০1, 05) আত 5010160 
(0 (016 050010100) 2710171016865 01006 50156)015 8010 011) (০0৬৫07- 
2160 76৬0170৩010, ] 06601) ০07)[5510700 13010); সা] 0 
01061670617 176£210 00070 2৫700110901 0695200/ 01 0৩12, 
0780 0১016 006 10170010105 10201760710) 1700106006 110] 00501001676 
1) (006 25565977616 01 006101656706) 9016 170 0216 06015 100016606 
15 ৫6060 (9৮105 1176 [007 0110$8105. 1 2] 2৮০708116 56250]7 
13৫) 07510010০06 ০010 15 10%, 106 516 ০0৫ 01610 92016 00১ 1 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস। ৪৬১ 
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সিভিল্‌ সরবিস্‌। 


সিবিলিয়নৰিগকে অতি অল্প বয়দে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! উচিত 
কিনা, কমিটার এই প্রশ্নে রাজ! রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছিলেন ;- 
এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকদিগের গভীর চিস্তার প্রয়োজন। যদি তরুণবয়স্ক 
দিবিলিয়নদ্িগকে তাহাদের চরিত্র সুগঠিত না হইতে এবং উপযুক্ত 
শিক্ষালাতের পুর্বে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! হয়,_পেখানে গিয়া তাহারা 
উচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেন,-ভারত্বর্ষে পৌছিয়াই সেখানে 
উচ্চপদ্দ প্রাপ্ত হন, তাহ! হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা । সেখানে 
তাহাদের পিত| মাতার শাসন নাই, কোন নিকট আত্মীয় তথায় তাহা- 
দিগকে পরামর্শ দ্বারা চালাইতে ব| দমন করিতে পারেন না। যে সকল 
লোকের দ্বার! তাহারা সর্ধদ! পরিবৃত থাকেন, তাহারা অনুগ্রহলাভের 
আশায় সর্বদা তাহাদের ভোষামোদ করে, এবং তাহাদিগের অতি সহজে 
উত্তেজিত প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতার জন্ত বহু অর্থ প্রদানে প্রত্তত। 
এক্সগ অবস্থায় তীহাদিগের অনেক প্রকার ভ্রম ও ক্রটি হইবার এবং 
লোকের প্রতি কর্তব্যলঙ্ঘনের সম্ভতীবনা। এই সকল অদৃরদর্শী 


৪৬২ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


যুবকের চিত্তে যে কিছু নীতি ও ধর্মের ভাব থাকে, এরূপ অবস্থায় 
পড়িলে তাহা শিথিল হইয়| যাইতে পারে। অল্প বয়সে সিবিলিয়নদিগকে 
ভারতবর্ষে পাঠাইবার পক্ষে এই একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাহার! 
অল্প বয়সে তথায় গমন করিলে দেশীয় তাঁষ৷ সকল উত্তমরূপে শিক্ষা 
করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অতি অসার কথা । যে সকল মিদনরির] 
্র্টধর্মপ্রচারের জন্ত ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, তাহাদের বয়স পঁচিশ হইতে 
পয়ত্রিশের মধ্যে। তীহার। তথায় গিয়া ছুই কিম্বা তিন বখনরের মধ্যে 
দেশীয় ভাষ৷ এমন উত্তমন্ষপে শিক্ষ! করেন যে, দেশীয় লোকদিগের সহিত 
কথোপকথন করিতে পারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাদিগের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান্‌ হইয়া দেশীয় ভাষায় অবাধে ধর্মগ্রচার করিতে পারেন। 
যখন মিসনরিরা অধিক বয়সে দেশীয় ভাষ। শিক্ষা করিতে পারেন, তখন 
সিবিলিয়নেরা পারিবেন না কেন? অল্প বয়সে হউক, বা পরিণত 
বয়সেই হউক, সাধারণ লেকের সঙ্গে মিশিলেই সহজে ভাষা শিক্ষা কর! 
যায়। বিশেষতঃ দেশীয় আসেসর, দেশীয় জুরি এবং অন্যাগ্ত উপায়ে 
সাহায্য পাইলে, এবং পারস্ত ভাষার * পরিবর্তে ক্রমশঃ আদালতে 
ইংরেজী ভাষা চলিত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকার ন্যায় এত 
অধিক প্রয়োজন হইবে নাঁ। সংক্ষেপতঃ বর্তমান্‌ সময়ে যেব্ধূপ অল্পবয়স্ক 
ব্যক্তিদিগকে সিবিলিক্নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! হইতেছে, তাহাতে 
তাঁহাদের নিজের পক্ষে, গবর্ণমেন্টের পক্ষে, এবং জনসাধারণের পক্ষে 
গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, অনেক সময় অন্বযস্ক 
সিবিলিয়নদিগের এমন মন্দ অভ্যাস ঘটিয়। থাকে যে, তাহাতে তাহাদের 
্বাস্যনাশ ও ধনহানি উপস্থিত হয়। অনেক সময় তাহারা একপ 





সী পপ পা পাপা পাপা পাপা পিসী 


* রাছমোহন রায়ের মময়ে আদ।লতে পারস্ত ভাষ| চলিত ছিল। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবা। ৪৬৩ 


খণগ্রস্ত হইয়। থাকেন যে, তাহা! হইতে অনেকেই অন্তায় উপাঁয় অবস্থন 
ব্যতীত মুক্ত হইতে পারেন ন1। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকারে খণগ্রন্ত 
হইলে গবর্ণমেন্টের প্রতি ও জনসাধারণের প্রতি তাহাদের যে কর্তব্য 
তাহা পালন করার পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যেসকল 
লৌকের নিকটে তাহার! খণগ্রস্ত হন, তাহার! তাহাদের সাহাষ্যে 
আপনাদিগের নু খৈশব্যযবৃদ্ধির চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, অল্পবয়সে বিবেচনা- 
শক্তির উপযুক্ত বিকাশ হইবার পূর্বে অনুপযুক্ত গাত্রকে কর্মচারীরূগে 
নিযুক্ত করাতে, এবং অল্প বয়সে ক্ষমত! লা করিয়া অবিবেচনার ফল- 
স্বরূপ অনেক মন্দ অভ্যাস হওয়াতে জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট 
ঘটিত হয়। সেই জন্ত কোন চিহ্নিত কর্মচারীকে চব্বিশ বৎসরের 
নীচে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! উচিত নয়; অন্ন ২২ বৎসরের নীচে 
তীহাদিগকে কখনই সিবিলিয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! 
উচিত নছে। উক্ত বয়সে ধাহারা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবেন, 
তাহাদিগের মধ্যে ধিনি কোন এক জন ইংলপ্ীয় ব্যবস্থাশাস্ত্ের 
অধ্যাপকের (065507 ০011518119) 179৭ 0 নিকট হইতে 
প্রশংসাপত্র গ্রদর্শন করিয়! প্রমাণ করিবেন যে,উক্ত আইন বিষয়ে 
তাহার জ্ঞান আছে, তিনিই বিচারবিভাগে কর্ম পাঁইবেন। অন্ত 
মিবিলিয়নের| পাইবেন না। যদ্দিও তীহাকে ভারতবর্ধে ইংলতীয় 
ব্বস্থাশাস্ত্র (70119) [2৬ ) অনুসারে বিচারকা্য নির্ধাহ করিতে 
হইবে না, তথাচ উত্ক ব্যবস্থাশীস্ত্ে হার দক্ষতা থাকিলে বুঝা যাইবে 
যে, আইন শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিচারকের কর্তব্য নির্বাহ বিষয়ে তাহার 
ক্ষমত। জন্মিয়াছে ; এবং এক প্রকার বাবস্থাশাস্থের জ্ঞান লাভ করিলে 
তাহার পক্ষে অন্ত গ্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান সহজ হইবে। যেমন গ্রাচীন 
ও অগ্রচলিত ভাষা সকল শিক্ষা করিলে, আধুনিক ও গ্রচলিত ভাষা 


৪৬৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শিক্ষার সুবিধা হয়। এই বিষয়টা এত প্রয়োজনীয় যে, এই নিয়মটি 
লঙ্ঘন করিয়া কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে কেহ, ব্যবস্থাশান্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
সিবিলিয়নকে বিচারকের আসন কখন প্রদান করিবেন না। 


ভারতবর্ষায়দিগের পদোন্নতি । 


রাজ! রামমোহন রায় ভারতব্ীয়দিগের পদোন্নতি বিষয়ে পার্লেমেণ্টের 
কমিটীর সমক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যাহাতে এদেশের শিক্ষিত 
ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ উচ্চপদ সকল লাভ করিয়। গবর্ণমেণ্টের কার্য 
স্ুনির্বাহ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, রাজা রামমোহন রায় অথগুনীয 
যুক্তি সহকারে তাহার আবশ্বকতা প্রতিপন্ন করেন। জজের কার্ধ্য 
সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইয়োরোপীয় জজের সঙ্গে, একজন 
দেশীক্ বিচারককে একত্রে বিচার করিতে দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয়েরা 
দেশের ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান বিষয়ে অনভিজ্ঞ) 
সুতরাং তাহাদের দ্বার! সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে বিচারকাধ্্য নির্বাহ হওয়া মস্তব 
নহে। এক একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌ দেশীয় ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে 
একত্রে বিচারকরূপে বিয়া কার্ধ্য করিলে, বিচারকাধ্য অধিকতর 
নুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা । কালেক্টারের কার্ধ্য সম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন যে, গ্ররুত যাহা কার্ধ্য তাহা! দেশীয় কর্শুচারীরাই করিয়া 
থাকে । সুতরাং ভারতবর্ষবাসিগণকে কালে্টারের পদ প্রদান করিলে 
একদিকে যেমন কার্ধ্য সুসম্পন্ন হইবে, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত অর 
বেতনে তাহারা কার্য করিতে পারিবেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বায 
লাঘব হইবে। 

রামমোহন রায়ের সময়ে এ দেশীয়ের! কালেক্টারের বা জঙজের 
দেওয়ানের গদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি 


ইংলগুযাত্র। ও ইংলগুবাস। ৪৬৫ 


বিলাতে গরির! পার্লেমেন্টের কমিটির সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, 
দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর পদ সকল প্রদান করা একাস্ত 
আবশ্বুক । 


ইংলণ্ডে পুস্তকপ্রকাশ। 


রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্ত ইংলগ্ডে রাজনীতি ও 
ধর্ঘসন্বঘ্ধে কয়েকথানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি পার্পেমেণ্টের 
কমিটির সমক্ষে বিচারবিভাগ, রাঙ্গস্ববিভাগ ও ভারতবর্ধীয় লোকের 
সাধারণ অবস্থ। বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। & 
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১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর বাসের মান্থলি রিপজিটরি ( 8101011) [২60০0510015 ) 


পত্রিকায় রাধমোহন রায় কর্তৃক রচিত নিয়লিখিত দুই খানি পুস্তকের মযালোচনা বাহির 
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৫৪ 


৪৬৬ মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রাজনৈতিকদল সকলে তাহার প্রভাব। 


এ পর্যযস্ত যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদদীর মতাবলম্বী 
ছিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, তিনি তাহার মত সকল 
অনন্কুচিতভাবে সর্বত্র ব্যক্ত করিলেও, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের লোক 
পর্যন্ত তাহার প্রতি অন্থরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইংলপ্তীয় 
রাজনৈতিক দল সকলের শ্রন্ধা ও অন্থরাগ এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন 
যে, তিনি একখানি পত্র লেখাতে রক্ষণীলের৷ গাউন অব লর্ডদ্‌ সভায়, 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটি আইনের পাওুলিপির প্রতিবাদ করিতে 
বিরত হন। 


ফরাসি দেশে গমন ; সয্াটের সহিত একত্রে ভোজন ; 
টমাস মুরের রোজ নামৃচা। 


১৮৩২ সালের শরৎকাঁলে তিনি ফরামী দেশ দর্শন করিতে যারা 
করিলেন। প্রাতংশ্মরণী় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা তীহার অনুচর হইয়া 
গিয়াছিলেন। ইংলগুবাসিগণের স্তায় ফরাসীরাও তাহাকে যারপর নাই 
' সমাদর করিয়াছিলেন। সমাটু লুই ফিলিপ্‌ অত্যন্ত সন্মানের সহিত 
তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি রামমোহন রায়কে 
মিমন্ত্র করিয়। তাহার সহ্তি একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। এরূপ 


টিটি রিনা রা ররারিরি রর 
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ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস। ৪৬৭ 


কিন্বদস্তী আছে যে ফরাসি সম্রাটের সহিত ভোজনকালে রামমোহন রায় 
কেবল মাত্র ফলমূল ভোজন করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশের ম্গ্রসি্ধ 
রাজনীতিজ্ঞ ও স্থুপ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা 
বুদ্ধিতে চমত্রুত হইয়৷ নান! প্রকারে তাহার প্রতি সমাদর প্রকাশ 
কষ্সিয়াছিলেন। তন্রত্য সোসাইটি এসিয়াটিক নামক সভা রামমোহন 
রায়কে সম্মানিত সত্যরপে মনোনীত করিয়াছিলেন। ফরাদীদেশে 
অবস্থিতিকালে রামমোহন রায় একদিবস পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে 
নুগ্রসিদ্ধ সর টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। কবি টমাস 
মুর তাহার রোজনামচায় রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের বিষয়ে 
কয়েকটি কথা লিখিয়! গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং উদার 
অসাশ্রদারিক ভাবে তিনি মোহিত হ্ইয়াছিলেন। ব্রাক্মদমাজজ প্রতিষঠার 
কথা উহাতে লিখিত হইয়াছে । পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত আমর 
উক্ত রোজনামচা হইতে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 


68 [07018], 191760 দ10]0) 11800078210 2 61810. 0০01008) 
[228191 219) 1, 0390106, 51110900010) 91 4 00100500176, [২০১৩৫ 
01210) 0100 01) 13121017205 জাত ০00০) 209, 8 5 19008102019 
1021) 50099101776 75081150 0616০0)) 800 1079%17£ 711 20006 ০1070150521 
10511110015, 667 (0 00০ 01911 0১০০০) 100:0181)5, 5910 2090 10051 
01 0) 03191001075 21510615808 21) 2000410 012 500160 2 
0810112 1027060 01 76850050121] 00010011658 16118101705, 2100 96০ 
110085, 2105501100175, 7910195021)055 08501001105, 48 50160156106 
0010160 8 011611106607089) 70] %1)100) 211 50000 08005 85170871060 
8105 .0911100121 510, 83 0100150 12001060 &০, ৫:০, 679 €১010060, 
98016 70108 01 000 110 8111217889265 9170 (01179 11601361 ]61)0%, 
21108) 0৫800 00167 500 006) 1601060 


ফরাসী দেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রায় ফরাসী তাধায় বিশেষ 
বুংপত্তি লাভের জন্থ যত্ব করিয়াছিলেন। 


৪৬৮ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায় ও ইংলপীয় সমাজ। 


১৮৩৩ সালের প্রারস্তে রাজ! রামমোহন রায় ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তন- 
পুর্ববক হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

রামমোহন রায় ইংলতীয় অন্তান্ত ভদ্রসমাজে যার পর নাই গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র হুইয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিত এমন চমৎকার ও 
মধুর বাবহার করিতেন যে, আঁবাল-ৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহার গ্রুতি 
আকৃষ্ট হইত। তীহার কথোপকথন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাহার 
সংসর্গে সকলেই আননলাঁভ করিত। কুমারী লুসী একিন স্ুগ্রসিদ্ধ 
ডাক্তার চ্যানিংকে যে সকল পত্র * লেখেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের 
অনেক প্রশংসা] আছে। ১৮৩১ সালের ২৮শে জুনের একখানি পত্রে 
তিনি এইরূপ বলিতেছেন, 


41115000005 2660 101 16015501006 0000 5 2 081500 0£ 
6১001010819 10606 10 9০ (6৪6 1006111867000 00 80110) 16 
01665 2. 7700650 810 51011110109 ৮/0101 ৮10 21117621055 116 1005 2 
$তাত £০৪/ ০0101778110 01 0])6 19080265, 920 56815 0৫166007 9০11 
6360 1) 016 [01100815020 01 70100 200. 21 21061)0 /011-15167 
10 06 02056 01 06600) 810 117001561706000 6৬৫10 ৬1616, 


ইহার সার মর্ম এই )--সকলেই তাহাকে ( রামমোহন রায়কে ) 
একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়! বর্ণনা! করিতেছেন। প্রভূত 
ক্ষমত! ও বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনয় ও সারল্য সকলের হৃদয়কে 
জয় করিতেছে । ইংরেজী তীষাঁর উপরে তাহার অতিশয় দখল আছে, 
এবং ইয়োরোৌপের রাজনৈতিক অবস্থা! সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। 
তিনি সর্বত্র শ্বাধীনতা। ও উল্লতির একান্ত পক্ষপাতী। 


ভিতরটা 
*. 116100175, 11150011777163 9170 1.601615, 06005 190 70০ 4১০10, 
[0000১ 140180120 





ইংলগুযাত্র! ও ইংলগুবাস। ৪৬৯ 


১৮৩১ সালের শুই সেপেম্বর আর একখানি পত্রে তিনি 
লিখিতেছেন 7-- 
[050 700% 1) 0011065 216 07010 0050100001166 01১20) 1502] ; ] 1210 


2 06150191 0010017) 10) ৭. //777 02106106008 010190, 91070010250 
5661) (16 8061167 [২21017018017 1২০. ইহার তাৎপর্ধায এই যে,রামমোহণ 
রায়কে দেখিয়া! অবধি আমার মনের ভাব অধিকতর উদার ও সার্ক. 
তৌমিক হইয়াছে। আমি এক্ষণে পৃথিবীর একতৃতীয় খণ্ডের বিষয়ে 
( অর্থাৎ এসিয়। খণ্ড) মনোযোগী হইতে গারিতেছি। আর এক স্থলে 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে বলিতেছেন )-- 


76 15 1710660 ৪.0107045 7৫100,-5 0০০ 520, 25 16 8006915, ছাঃ 
010 £070176 1)0101109 06 0006 00280605270. 810] 00016096007, 
[00165 5010911110, & 10016 60098170 (6170007655 06.106910 0090. 209 
(155 06007120067 090 09500 08110, 


কুমারী একিন্‌ উক্ত পত্রের আর একস্থলে বলিতেছেন যে, রামমোহন 
রায় সতীদাহ নিবারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভাবোচ্ছবাসের সহিত র্ড 
উইলিয়ম বেটিস্ক সম্বন্ধে বলিলেন, ” 118) 0০0. [1,92৫ 1710 9101 
116551705.” কুমারী একিন্‌ উক্ত পত্রে বলিয়াছেন যে, ইংলততীয় 
রমণীকুলের প্রতি এবং সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা । 
কুমারী একিন্‌ আরও বলিতেছেন যে, যাহাতে তারতবর্ষে জুরির বিচার 
গ্রবর্তিত হয়, তিনি তজ্জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । 

রাজ! ইংলণ্ডে প্রথমে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের স্ায় বাঁ করিতেন। 
ধনী লোকের ন্তায় ভাকজমকে থাকিতেন না। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি 
আত্বস্বার্থ চরিভার্থের জন্ত, ধনবান বড় লোকের স্তায় থাকিবার জন্ত তাহাকে 
পরামর্শ দিলেন। রাজার ন্যায় বুদ্ধিমান, ও নুচতুর ব্যক্তিও এঁ পরামর্শে 
ত্রমে গড়িলেন। তিনিও মনে করিলেন যে, ইংলগ্ডে তাহার বড় লোকের 


8৭০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


স্কায় জীকজমকে থাকা আবহীক। এ প্রকারে থাকিলে, থে কার্য্যের 
অন্ত তিনি তথায় আলিয়াছেন, তাহা! সফল হওয়ার পক্ষে সুবিধা হইবে। : 
রিজেণ্ট পার্কে, কম্বারল্যাণ্ড টেরাম নামক প্রাসাদতুল্য হুম্দার বড় বাটীতে 
বড় লোকের স্থার় জাকজমকে বাস করিতে লাগিলেন। যে সকল 
লোকের পরামর্শে রাজা এই তুল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার সেক্রেটরি 
স্তাওফোর্ড আরনট একজন। 

রাজ! শত্রই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, এ ভাবে 
ইংলণ্ডে বাস করার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তখন এ গ্রাসাদতুল্য 
বাটী ত্যাগ করিয়া, বেড.ফোর্ড স্কোয়ারে কলিকাতার হেয়ার সাহেবের 
সহোদরগণের বাটাতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। 
যত দিন লগ্নে ছিলেন, এ স্থানেই থাকিতেন। একখানি ঘোড়ার গাড়ী 
রাঁখিয়াছিলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সহিম রাখিয়াছিলেন। 
তাহাদিগকে পরিষ্কীর পরিচ্ছন্ন পোষাক দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্র- 
লোকের সভায় থাকিলেও, দেশের প্রথম শ্রেণীর সন্তান্ত ব্য।ক্তগণ 
তাহার সংসর্প্রার্থ হইতেন। 

রাজ! রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে তত্রত্য গরিচিত 
ভন্তরলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে কোন কোন ভাল পুস্তক উপহার প্রদান 
করিতেন। একবার একখানি হিনদুশাস্ত্রর ইংরেজী অন্ধুবাদ একটা 
ত্রীলোককে উপহার পাঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। উদ্ছাতে বেদ বা! উপদিষদের 
কিযদংশের অনুবাদ ছিল। একখানি পত্রে তথিষয়ে তিনি এইরূপ 
বলিতেছেন )--“ইয়োরোপ মহাদেশ দেখিতে যাইবার পূর্বে আমি 
শ্রমতী ডাব্লিউকে যে বেদের অনুবাদ উপহার দিয় গিয়াছিলাম তাহ! 
তাহার তাল লাগিয়াছে গুনিয়। আমার আনন্দ হইয়াছে। এক্ষণে আমার 
এই মত দৃঢ় হইল যে, তাহার যেরপ বিবেচনীশক্তি এবং তিনি যে 


ংলগুযাত্র! ও ইংলগুবাস। ৪৭১ 


জ্ঞানের সহযোগে ধর্ণসাধন করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি কোন যুক্তি" 
সিদ্ধ মত কোন বিশেষ পুস্তকে নাই বণিয়৷ কখন অগ্রাহ করিবেন না। 

রিফর্ম বিল্‌ (1২60100 811) পাস হইবার সমদ্ধে ইংলণ্ডে বিভিন 
রাজনৈতিক দলে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, রামমোহম রাম্ন এক- 
থানি পত্রে তদ্বিযয়ে এইরূপ লিখিতেছেন ;--"এই বিরোধ কেবন 
সংস্কারক ওসংস্কারবিরোধীদিগের মধো নহে, ইহা! স্বাধীনতা ও অত্যাচারের 
মধ্যে সমগ্র পৃথিবীবযাপী বিরোধ) ইহা স্তায় ও অন্ায় এবং উচিত ও 
অন্ুচিতের মধ্যে বিরোধ। কিন্তু ভূতকালের গতিহাসিক ঘটনা সকলের 
বিষয় চিন্তা করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায যে, অত্যাচারী শাসনকর্তা এবং 
গৌড়ারা অন্তায় দৃঢ়তার সহিত বাঁধ! দিলেও ধর্ম ও রাজনীতির উদ্দার যত 
সকল ক্রমে ক্রমে অথচ দৃঢ়রূপে প্রতিঠিত হইতেছে ।” 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে, সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি রাজ। 
রামমোহন রায়ের ব্যবহার অতি সুন্দর ও চমৎকার ছিল। তাহার মধুর 
ব্যবারে সকলেই মোহিত হইত। কোন বাক্তির মতের প্রতিবাদ 
করিতে গ্রিয়াও তিনি এমন ধীর ও শাস্তভাবে তাহ! করিতেন যে, মে 
ব্যক্তির মনে কোন ব্যথা না লাগে। একদিন ইংলখ্ডের কোন তত্র 
লোকের বাটাতে বসিয়। তিনি এমনভাবে মৌলিক পাঁপ (01161791917) 
বিষয়ে একটি কথ! বলিলেন, যাহাতে বুঝ! গেল যে, তিনি উক্ত মতে 
বিশ্বাদ করেন না। সেখানে এমন একটি ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন, 
ধিনি ইহাতে চমকিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহাশয়! 
আপনি উদ্ক মতে অবস্ত বিশ্বাস করেন 1” রামমোহন রার স্ত্রীলোকটির 
মুখ গানে চাছিলেন। শ্ত্রীলোকটির মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক 
মুহূর্তের মধ্যেই রাজা! সকলই বুঝি! লইলেন এবং অতি ধীরভাবে অবনত 
হইয়া বলিলেন, "আমি বিশ্বীস করি যে, এই মতদ্বারা অনেক সংলোকের 


৪৭২ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পক্ষে, ধৃষ্ীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধর্ম যে বিনয় তাহার উন্নতি হইয়াছে। 
আমার পক্ষে, আমি বলিতে পারি যে, আমি এই মতের প্রমাণ কখন 
প্রাপ্ত হই নাই।* সেই ্ত্রীলোকটি রামমোহন রায়কে যাহা! বলিয়াছিলেন 
তজ্জন্ত পরদিন গ্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিলেন ) আসিয়! বলিলেন যে, 
রামমোহন রায় তাহার কথার যেরূপ ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, তিনি 
কখন কোথাও কোন ভদ্রসমাজে এমন সুন্দর কিছু দেখেন নাই। 
লগুনে অবস্থিতিকালে তিনি তাহার পাঁলিত পুত্র রাঞারামকে শ্রীযুক্ত 
রেভারেওড ডি ডেভিম্ন এম্‌ এ সাহেবের নিকট সুশিক্ষার জন্য রাখিয়া 
দিয়াছিলেন। রাজারামকে কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, ততদ্বিষয়ে 
রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। কখন কখন রাঞ্জারামকে 
দেখিবার জন্ত তাহার বাটীতে গমন ক্রিতেন। ডেভিস্ন সাহেবের 
পরিবারেরা রামমোহন রায়কে অত্স্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এক দিবস উক্ত 
পরিবারে একটা শিশুর নামকরণ অথবা দীক্ষা উপলক্ষে রামমোহন রায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি তীহার নিজের নামে শিশুটার নামকরণ 
করিলেন। এই ইংরেজ শিগুর নাম 'রামমোহন রায় হইল। এই 
শিশুটাকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। রামমোহন রায় এ শিশুটীকে 
দেখিবার জন্ত ডেভিম্ন সাহেবের বাটীতে যাইতেন। ডেভিমন্‌ সাহেবের 
সহ্ধর্শিথী তাহার সঘন্ধে এইরপ লিখিয়াছিলেন ;--“নিশ্চয়ই এমন 
বিনয়ী মানুষ আর নাই। যেরূপ সন্ত্রমের সহিত তিনি আমার সহিত 
ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যদি আমি আমাদের 
দেশের মহারাণী হইতাম, তাহ! হইলেও আমার নিকটে আসিবার সময় 
এবং আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ইহা! হইতে কেহ 
অধিক সন্মান প্রদর্শন করিত না। একটি ঘটনায় আমি আশ্্ধয 
হইয়াছিলাম। এক দিবদ তিনি আমাদের বাটীতে আদিয়া, আমাকে 
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কিন্বা বালকটিকে না দেখিয়া গ্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 
& শিশুটিকে আমি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা! করি। এই ঘটনাটা 
ব্রিষ্টলে কুমারী কাদেলের বাটীতে যাইবার পূর্বে ঘটয়াছিল। সেইখানে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

ইহা স্থির হইল যে, রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রিষ্টল নগরে গমস 
করিবেন, তথায় ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ নাঁমক একটী সুন্দর ভবনে কুমারী 
কিড়েল্‌ এবং কুমারী কাসেলের অতিথিরূপে অবস্থিতি করিবেন । কুমারা 
কাসেলের অনেক সম্পত্বি ছিল, কিন্তু তখন তিনি নাবালিকা । মিন্‌ 
কার্পেন্টারের পিতা! স্ুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেন্টার তাহার অভিভাবক 
ছিলেন। কুমারী কিডেল্‌, কাসেলের মাতুলানী এবং তীহার 
অভিভাবিক!। ডাক্কার কার্পেন্টার এই ছুইটী স্ত্রীলোকের মহিত লগ্ন 
নগরে রামমোহন রায়ের পরিচয় করিয়া দেন। 

রামমোহন রায় ইংলতীয় সমাজের সহিত বিশেষরূপে মিশিয়াছিলেন। 
নকল প্রকার সামাজিক আমোদ প্রমোদেও অবকাশান্লারে যোগ 
ধিতেন। তীহার একথানি পত্রে আমর! জানিতে পারিতেছি যে, তিনি 
এক দিবস তাহার বন্ধুগণের সহিত আস্লিস্‌ থিয়েটার নামক নাট্যশালায় 
অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন । 

রাজার প্রকৃতিতে বিপরীত ভাবের সামঞ্জন্ত ছিল। এক দিকে 
যেমন তিনি গম্ভীর ম্বভাব, অন্ত দিকে, আবার, সুরদিক, আমোদপ্রিয়। 
কাধারসাস্বাদনে, নাটকাদির নব ধুর্যযগ্রহণে বিশেষ সঙ্গম ছিলেন। কাব্যরসে 
পরিতৃপ্ত হইতেন। 

বেদিল মণ্টেওড সাহেবের বাটীতে, রামমোহন রায়ের সহিত, একজন 
তকালীন স্ুবিধ্যাত! অভিনেত্রী, ফ্যানি কেষলের (778171) 1.011016) 
সাক্ষাৎ ইইয়াছিল। তিনি কোন কোন হিন্দু নাটকের বিষয় অবগত 
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আছেন দেখিয়। রাজা! আহলাদিত হইলেন। কিন্তু মহাকবি কালিদার 
প্রণীত নুগ্রসিদ্ধ শিকুদ্তল!” নাটকের বিষয় অবগত নহেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইলেন। রাজ! মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রচিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে শকৃত্তলাই সর্কস্রেঠ । জন্মীন কবি গেটি (3০৫৮6) 
শকুস্তলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন )--%[110 17709 %01001001 01000060101 
061701090 86110$” | রাজ! তাহাকে, পরে, সর উইলিয়েম জোন্সের 
অনুাদিত শকুস্তল! একথণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু হঃখের বিষয় 
ষে, ফ্যানি কেন্বল উহার সৌন্দর্য্য ও গান্ভীর্য অনুভব করিতে সক্ষম হন 
নাই। ১৮৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর দিবসের দৈনন্দিন লিপিতে ফানি 
কেন্বল লিখিয়াছিলেন যে, রাজ! তাহাদের নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে 
গমন করিয়াছিলেন। সেদিন ইজাবেলা নামক নাটকের অভিনয় 
হই়্াছিল। ডিভন সায়ারের ডিউকের বমিবার স্থানে রাজা 
 বনিয়াছিলেন। তিনি নাটকাভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রনন 
করিয়াছিলেন । উক্ত অভিনেত্রী, তাহার দৈনন্দিন লিপিতে, আর এক 
দিনের বগা লিখিয়াছেন। ১৮৩২ সালের ৬ই মার্চ, মণ্টেগুদের বাটাতে 
অনেকগুলি তদ্র লোক সম্মিলিত হষ্টয়াছিলেন। ফ্যানি কেন্বল তথায় 
এক ঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়াছিলেন। রাজ] সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
ফ্যানি কেন্বল আরও লিখিয়াছেন যে, রাজার সহিত তাহাদের অনেকক্ষণ 
পধ্যত্ত আমোদজনক কথোপকথন হইয়াছিল। উহাতে ভিনি (ফ্যানি 
কেস্বল ) অতিশয় আননালাঁভ করিয়াছিলেন। উক্ত ভিনেতর, ভার 
বলিতেছেন; তাহার (রাঙ্কার) মুর্তি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। লওনের 
যে সকল গৃহে নৃত্যাদি হয় (7911-00115 ) তথায় তাহার স্থিতি 
পোষাক ও ভীহার বর্ণ, তাহাকে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় করিয়াছে। তাহার 
আকুতিতে সুতীক্ষ বুদ্ধি, অতিশয় মধুরতা ও শাস্ততাব গ্রকাশ করে। 
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ফ্যানি কেন্বল বলিতেছেন যে, রাজার সহিত হাস্তরঙগাত্মক . কথোপকথনে 
তাহারা উভয়েই অতিশয় হান্ত করিয়াছিলেন। অভিনেত্রী বলিতেছেন 
যে, এই সাক্ষাতের তিন দিবস পরে, তিনি রাজার নিকট হইতে একখানি 
মনোরম পত্র ও কয়েকখানি ভারতবর্ষীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন ;-%১ 018110100 16661 2170 
9017)6 ]100181) 10001501010 07861700996 20719019091 91] 01৫ 
₹/1961001) 01 01185, রামমোহন বায় ইংলও্ডে সবান্ধবে নাট্যশালায় 
যাইতেন। ১৮৩৩ সালের ১২ জুন তিনি কুমারী কিডেলকে লিখিতেছেন 
যে, তিনি তাহার সঙ্গে ও তাহার বদ্ুগণের সঙ্গে সায়ান্ছে আম্লির 
থিয়েটারে গমন করিবেন । 


ব্রিউলগমনের সংকল্প ও ভারতবর্ষাঁয় রাজনীতি । 


এই সময়ে ভা'রতবর্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে বিচার 
হইতেছিল। সেইজন্য রামমোহন রায়ের লণ্ডনে অবস্থিতি এবং সর্বদা 
পালেমেন্ট ভবনে গমন করা একান্ত আবশ্তক ছিল। স্বদেশের 
রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্ত এই সময়ে, তিনি বিবিধ প্রকারে, চেষ্টা ও 
পরিশ্রম করিতেছিলেন। একজন লেখক বলিয়াছেন যে, এই সময়ে 
তাহাকে, সর্বদা পালেমেণ্ট তবনে দেখ! যাইত। কুমারী কাসেলকে 
একখানি পত্রে, রামমোহন রায় 'লিখিতেছেন7--ম্বগ্ক কমন্স সভায় 
ভারতবর্ষ সন্বস্বীয় পাওুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবে। কমিটিতে বিবিধ 
প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর শুর্ক বিতর্ক দ্বারা কার্ষ্যের 
ব্যাঘাত উপস্থিত কর হইয়াছে । কমন্স সভায় এই পাতুলিপি পাস 
হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে, তাহা! আমি শীঘ্র নিষ্ধীরপ করিতে 
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পারিব। তখন আমি উহার শেষ ফল গুনিবার অন্ত গ্রতীক্ষা না 
করিয়। লগ্ডন পরিত্যাগ করিব। পরসধাছে আমি ব্রিষ্টল যাত্রা করিব। 
লগুন হইতে যাইবার পথে আমি বাথ নগরে এবং তাহার নিকটবর্তী 
স্থানে আমার পরিচিত ব্যক্জিগণকে দেখিয়া যাইব।” এই সময়ে 
রামমোহন রায় স্বদেশের রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য যার পর নাই 
ব্স্ত থাকিতেন। ভারতবর্ষে ও ইংলগ্ের নান! স্থানে পত্র লিখিতেই 
তাহার অনেক সময় যাইত। 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


স্ব্গীরোহণ। 


১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর | 


পানী 


ব্রিউল নগরে আগমন। 


১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল 
নগরের নিকটবত্তী ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ নামক মনোরম ভবনে উপনীত হই- 
লেন। রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতার ডেভিড হেয়ার সাহেবের 
তগিনী * কুমারী হেয়ার আসিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার লগুনে 
বেড্ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাহার পিতৃব্যদিগের ভবনে থাকিতেন। 
রামমোহন রায়ের সহিত রামহরি দাস ও রামরত্ব মুখোপাধ্যায় নামক 


সিসি পপ 


* কুমারী কার্পে্টর রাজ! রামমোহন রায্জের জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (11৩ 17.256 
0855107187৫ 01076 13808 0911 01010807২8১)" লিখিয়াছেন যে, কুমারী 
ঘ্য়ার কলিকাতার হেয়ার সাছেবের কন্তা। ইহা তাহার তুল হইয়াছে । তিনি 
ছ্যোর সাহেবের সহোদরা। হেয়ার সাহেব চিরকুমার ছিলেন। 


৪৭৮  মহাত্ম! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তাহার ছই জন হিদু ভৃত্য ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন। তাহার 
পাণিত পুত্র রাজারাম তাঁহার পূর্বেই ্টেগল্টন গ্রোভে আসিয় 
পৌছিয়াছিল। 

কুমারী কামেলের বিষয় আমরা পুর্বে কিছু বলিয়াছি। এক্ষণে তীহার 
পরিচয় সন্বন্ধে আরও কিছু বণিব। শ্তীয়ক্র মাইকেল কাগেল্‌ বরিষ্ট 
নগরের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়চরিত্র বণিক ছিলেমা। তিনি ডাক্তার' 
কা্পেন্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সত্য ছিলেন। তা়ার মৃত্যুর 
অল্পদিন পরেই তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তখন ডাক্তার ঝ্পে্টারের 





লাগিলেন, ও তাহার সহিত ঘনিষ্টতা ধতই বৃদ্ধি হইতে|| লাগিল, ততই 
তাহার প্রতি তাহার প্রীতি ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। |যে উপাদনালয়ে 
ডাক্তার কার্পেন্টার আচার্ষে৷র কা্ধ্য করিতেন, রাজা [রামমোহন রায় 
তথায় ছুই রবিবার উপস্থিত হইয়া, উপাসনা যোগ দিয়ার্চিলেন। তৃতীয় 
রবিবারে ডাক্তার কাপেন্টারের সহযোগী রেতেরেও (আর বিশ্ন্যাও 
ডাক্তার কার্পেন্টারের গ্রতিনিধিশ্বক্বপ উপাসনালয়ের | কার্ধয নির্কাহ 
করিস্বাছিলেন। তিনি মাঞ্চে্টারের নূতন কলেজের অস্ত )ডিপাসকমণলীর 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে কোন সময়ে | রামমোহন রঃ 
তাহাকে বলিয়৷ পাঠাইয়া ছিলেন যে, তিনি তাহার মূঁছিত কোন দম 


স্বর্গারোহণ। ৪৭৯ 


সাক্ষাৎ করিবেন এবং তীহাদ্বার! উত্ত কলেজে কিছু অর্থসাহায্য প্রেরণ 
করিবেন। 

কুমারী কার্পেন্টার বলেন যে, ব্রিষ্টলের লোক রাজ! রামমোহন 
রায়কে প্রায় আট বৎসর পূর্ব হইতে জানিতেন। কলিকাতায় একটা 
ইউনিটেরিয়ন মতে উপাসনালয় সংস্াপনের জন্ উক্ত উপাসকমণ্ডলীর 
নিকটে একবার সাহাধ্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজ 
রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ধর্ম ও অন্ান্ত বিষয়ে কিরূপ মহৎ কাধ্যে 
নিযুক্ত আছেন, তাহ! তাহাদিগকে অবগত করা হইয়াছিহ। সেই 
দন্ঠ, তিনি যে দিন উক্ত উপাসনালয়ে আসেন, তাহাকে উপাসকমগ্ডলীর 
সভাগণ অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভার্থন! করিয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ন্‌ 
উপাসনালয় ভিন্ন, রামমোহন রায় ব্রিষ্টলের অন্তান্ত ্রী্টসম্প্রদীয়ের 
উপাপনালয়ে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিলেন। তীহার 
উদার হ্বদয় সম্প্রদায়বিশেষে বন্ধ ছিল না। লগ্নে অবস্থিতিকালে, 
তিনি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বপ্রকার গ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপসনালয়ে 
উপস্থিত হইতেন। 

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, সগ্তদশবর্ষ পূর্বে রাজ! রামমোহন রায় 
শ্ররামপুরের কেরি সাহেবের বাটীতে গরম তাহাদের পারিবারক 
উপাপনার যোগ দিয়াছিলেন। কেরি সাহেব তাহাকে একথানি ওয়াট 
সাহেবের ধর্ম-সঙ্গীত পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
উপহার পাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি ইহ। আমার খদয়ে সঞ্চয় করিয়া 
যাখিব। বান্তবিকই তিনি উহা ঠাহার হয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া- 
ছিল্রেন। ডাক্তার কার্পে্টার বলেন )১--"রামমোহন বায় কোন 
উপামনালয়ে গমন করিবার পূর্ষে ওয়াট সাহেবের রচিত -শিশুদিগের 
অন্ত ঈশ্বরসঙ্জীতগুলি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন ।* মহামনা রামমোহন 


৪8৮০ মহাত্া। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


রায় আত্মোরতির উদ্দেশে শিশুদিগের জন্ত রচিত ঈশ্বরদ্ীত পাঠ 
করিতেন! তাহার হৃদ কেমন নুন্দর ও মধুর ছিল! ওয়াটের রচিত 
সামাজিক উপাসনাবিষয়ক একটী সঙ্গীতের কিয়দংশ তিনি অতান্ত আগ্রহের 
সহিত আবৃত্তি করিতেন। * 

প্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভারেও্ড জন ফষ্টর, ঠ্রেপল্টন গ্রোভ ভবনের 
পার্খবস্তী একটা বাটীতে বাম করিতেন । তিনি রামমোহন রায়ের সহিত « 
সাক্ষাৎ করিয়! তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন। ফষ্টর সাহেবের 
জীবনচরিতপুস্তকে এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । যে 
কোন কারণে হউক, রামমোহন রায়ের প্রতি প্রথমে ফষ্টর সাহেবের 
ভাল ভাব ছিল ন। এবিষয়ে তিনি নিনেই লিখিতেছেন :--“তাহার 
(রাজ! রামমোহন রায়ের ) বিরুদ্ধে আমার প্রবল কুসংস্কার ছিল। 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! হইত না। কিন্তু তিনি বখন কুমারী কামেলের 
বাটাতে আদিলেন, তখন না গিয়। থাকিতে পারিলাম না। তাহার 
ংসর্গে বসিয়া তাহার প্রতি আমার কুসংস্কার অর্ধ ঘণ্টাও থাকিতে 
পারিল নাঁ। তিনি অতিশয় আনন প্রদ ও মনোরম ব্ক্তি। তিনি যে 
বুদ্ধিমান ও সবপণ্ডিত, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি সরল বন্ধু 
ভাবাপন্ন এবং অতি সুভব্য। অনেক লোকের সঙ্গে একত্রে আমি 
তীহার সহিত দুই দিবস সারংকাণ অতিবাহিত করিয়াছি। শেষবারে 
ভারতবর্ধী় দার্শনিকদিগের কয়েকটা মত বিষয়ে এবং হিনদুদিগের 





স্পিন শা পিপিপি পিশাপপীশা ািপিীসপীপশি পপ সপ আস 
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কুমারী কার্পেন্টার। 


স্বর্গারেহণ। 8৮১ 


[াঙ্গনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহার সহিত বিশেষ" 
চাঁবে আমার কথোপকথন হইয়াছিল।” 


কুমারী কার্পেন্টার। 


ব্িটলে শ্বগায় কুমারী কাপেশ্টারের সহিত ত্ীহার আলাপ হয়। মিস্‌ 
কাপেন্টারের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, রাজ! রামমোহন রায়ই তাহার মনে 
ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়! দেন। 


ব্রিউলের সভায় তীহার অসাধারণ প্রতিভাপ্রকাশ। 


১১ই সেপ্টেম্বর দিবসে, "ষ্রেগল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে, রাজা রামমোহন 
রায়ের সহিত কথোপকথনের জন্য বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিমগ্ত্রিত 
হইয়া আনিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্পেপ্টার বলেন যে, উক্ত দিবসের 
মভায় ভারতবর্ষের ধর্মীনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং উহার ভবিস্তুং 
উন্নতি বিষয়ে কথাবার্ী এবং ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের করেকটি মত 
স্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ ফষ্টর সাহেব প্রভৃতি 
কয়েক জন প্রধান প্রধান মুপগ্ডিত ব্যক্তি তাহার অসাধারণ তর্কশক্তি 
দেখিয়া অবাক্‌ হইফ়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান্‌ 
থাকিয়া উপস্থিত পণ্ডিতগণের সকল প্রকার ম্ুকঠিন প্রশ্নের সছত্বর 
প্রদান করিয়াছিলেম। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্বে যে অনাধারণ প্রতিভার 
উন্মেষ দেখিয়া বঙ্গভূমির এক সামান্ত গ্রামবাসিগণ উমত্কৃত হইয়াছিল, 
থে অসাধারণ প্রতিভা! প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে 
সম্যক্‌ বযংপত্তি অর্জন করিয়া লৌককে আশ্চর্যে স্তব্ধ করিয়াছিল, যে 
অদাধারণ প্রতিভা হিন্দু, মুসলমান, ত্রীষ্টিয়ান সকল ধর্পৃস্্রদায়তুক্ত 

৬১ 


৪৮২  মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্রধান গ্রধান পণ্ডিতবর্গকে বিচারযুদ্ধে পরান্ত করিয়া, ভাগীরথীতীরে 
পৌন্তলিকতার ছুর্ভে্ত ছুর্গ মধ্যে “একমেবান্ধিতীয়ং* পরমেশ্বরের বিজয়- 
নিশান উদ্ডীন করিয়াছিল, অগ্য ব্রিল নগরে সমবেত মহাঁপত্তিতবর্গ 
সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আশ্র্য্যে স্তম্ভিত হইলেন। 
কিন্ত হায়! ইহাই তাহার শেষ কার্ধা! তাহার স্ুমহৎ জীবনক্নাটকের 
ইহাই শেষ অস্ক! কি বলিতেছি! যে আত্ম অনস্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণের 
অধিকারী,__অনন্তকাল যে আত্মার পরমাযু, তাহার কার্য্যের কি শেষ 
আছে? 

ডাক্তার কার্পেটার বলিতেছেন ;_-পরদিন প্রাতঃকালে (১৭ই 
সেগেম্বর ) আমার সহিত তাঁহার ইহুজীবনের শেষ দেখ! হইয়াছিল। 
প্রাতঃকালে আহার করিতে আসিতে তীহার বিলম্ব হইয়াছিল। তাহাকে 
দেখিয়া আমি অন্থুভব করিলাম যে, পূর্বদিনের পরিশ্রম ও উৎসাহে 
তিনি শ্রাস্ত হয়৷ পড়িয়াছেন। আমি ব্যগ্রভাবে ইচ্ছা করিলাম যে, 
তিনি সে দিন বিশ্রাম করেন। তাহার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় যে 
নিকটবর্তী, তাহা তীছার নিজের অন্তঃকরণ ভিন্ন অন্ত কেহ তখন মনে 
করিতে পারিত না। তথাচ মানসিক শক্তিছানির কোন চিহ্ন তখন 
প্রকাশ পায় নাই। সেই দিবস সায়াহফকালে তিনি তাহার বন্ধুগণের 
মহিত এবং এস্লিন্‌ সাহেবের বুদ্ধিমতী মাতার সহিত ষ্রেল্টন্‌ গ্রোত 
ভবনে কয়েক ঘণ্টা কথোপকথন করিয়াছিলেন। 

১৯ সেপেম্বর, বৃহম্পতিবার, রাজা অরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমেই 
জর বৃদ্ধি হইতে লাগিল) ক্রমে বিকারে পরিণত হইল। প্রধান প্রধান 
চিকিৎসকগণ অত্যান্ত বত্বসহকারে চিকিৎসা করিলেন। প্রীত:ম্মরণীয় 
হেয়ার সাহেবের তগিনী কুমারী হেয়ার দিবারাত্্র রাজার সেব! করিলেন। 
কিছুতেই রোগের উপশম হইল .না। ১৮৩৩ সালের ২৭এ মেপেম্বর 
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গুক্রবার, জ্যোৎস্বাময়ী রাত্রির ছুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের সময় প্রদীপ্ত প্রদীপ 
নির্বাণ হইল !--ভারতের ছুঃখ-রজনীর প্রভাত-তারা আর কোন্‌ আদৃশ্, 
অক্ষা দেশে গিয়া! উদয় হইল! ইংলও কীদিল! ভারত কাদিল! 
হ| ঈশ্বর! তোমার কার্য্ের গৃঢ় তাৎপর্ধ্য কে বুঝিবে ] 

ৃত্যুশয্যার বর্ণনার কিয্ননংশ কুমারী কলেটের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত 
হইল। 

“বোধ হইল যে, অধিকাঁংশ জাগ্রত সময় তিনি উপাসনায় অতিবাহিত 
করিতেন। তাহার মনে কি বিশেষ কষ্ট ছিল, এবং কি কণ! ব্যক্ত 
করিবার অন্য তিনি ব্যাকুল হইতেছিলেন, তাহ! জানিবার আমাদের 
কোন উপায় ছিল না। যে সকল শেষ কথা তাহাকে উচ্চারণ করিতে 
শুনা গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি পবিত্র “ওঁকাঁর+ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবনে বহু লোকসমাগমের মধ্যে এবং মৃত্যুর 
নির্জন দ্বারে সর্বত্রই ভগবংচিন্তাই তাহার আত্মার প্রধান কার্যয ছিল। 
শী্ই তিনি সংজ্ঞ। ও বাকৃশত্তি হারাইতে লাগিলেন) তথাঁচ সময়ে সময়ে 
ভ্তানলাত করিয়া চতুঃম্ার্ববত্তী বন্ধুগণকে তাহাদের সেবার জন্ত সরৃতজ্ঞ 
বায়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলেন। 


চিকিৎমকের দৈনন্দিন লিপি। 


রাজ! রামমোহন রায়ের চিকিৎসক শ্রযুক্ত এস্‌লিন্‌ সাহেবের দৈনন্দিন 
লিপি হইতে কুমারী কার্পেন্টার, রামমোহন রায়ের পীড়া ও মৃত্ুশষ্যার 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমর| পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিয়ে 
তাহার সারমর্ম দিলাম। 

বি্টল, সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। ষ্রেগল্টন্‌ গ্রোভ তবনে 
আমি রামমোহন রায়কে দেখিতে গেলাম। তীহার সহিত অত্যন্ত 


৪৮৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


্দ়গ্রাহী কথোপকথন হইল) তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, তিনি 
ত্ষ্টের জীবনে ঈশ্বরনির্দিষ্ট উদ্দেশে বিশ্বীম করেন। তীহায় বিবেচনায় 
খ্ীইধর্থের আন্তরিক প্রমাণ, ([0061791 €৮1091০0 ) নৃতন বাইবেলের 
গ্রতিষ্থাসিক প্রমাণ অপেক্ষা গ্রবলতর। হিনদস্থানী ভাব! হইতে অন্থবাদিত 
একথানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাহাকে 
বলিলাম যে, অধ্যাপক লি বলেন যে, তিনি (রামমোহন রায়) খ্রীষট- 
ধর্ের গ্রণিক উৎপত্তি অস্বীকার করেন। তিনি বলিলেন ষে, তিনি 
্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু খ্রীষ্টের জীৰনে ঈশ্বরনির্দি্ট 
উদ্দেশ্ড অস্বীকার করেন নাই। 

বুধবার ১১ই সেপ্টে্বর। ডাক্তার কার্পেন্টারের সহিত ্রেপল্টন্‌ 
ভবনে আহার করিতে গমন করিলাম । সেখানে ভাক্তার জেরার্ড এবং 
সিমন্স এবং শ্রীযুজ ফষ্টর, ক্রস, ওয়াপলি, স্পাণ্ড ইত্যাদি ব্যক্জিগণের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন 
হইয়াছিল। যে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রণালীদ্বার| রাজ! তাহার 
বর্তমান ধর্মসন্বস্বীয় মীমাংসা সকলে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাহার 
বিবরণ আমাদিগকে বলিলেন। 


ধা ক ৩ ঙ ক 


১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার । আমি এখানে নিদ্র! গিয়াছিলাম। 
প্রাঃকালীন আহারের সময়ে অত্ন্ত হ্দয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল 
জাহি রামমোহন রায়কে ওয়েষ্ট ইত্ডিয়ান কাফ্রিদিগের কিছু ব্বিরণ 
বলিলাম । উক্ত জাতি সন্বন্ধীয় জ্ঞান তিনি গ্রষ্টিয়ান মিসনরিদিগের নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন) ন্ৃতরাং আমার বিবরণ গুনিবার অন্ত তাহার 
চিন পরস্তত ছিল না। কুমারী কিডেল্‌, কুমারী কাঁসেল্‌, রাঙা ও আমি 
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তাহাদের গাড়ীতে ব্রিষ্টল নগরে আসিলাম। আমার মধুমক্ষিকা সকল 
দেখিবার জন্ত রাজ ৪৭ নং পার্ক স্রীট ভবনে নামিলেন। মধুমক্ষিক! 
সকল দেখিয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। 

১৩ সেপেম্বর, শুক্রবার। ছুইটার সময় রোগী সকলকে দেখিলাম। 
চারিটার সময় ফ্রেঞ্চে গেলাম। সেখানে তভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। 
রাজা, কুমারী কিডেল, কুমারী কাসেল্‌, ডাক্তার জেরার্ড, ডবলিননিবাসী 
কারী সাছেব, শ্রযুক্ত ব্রন সাহেব, জে কোটদ্‌ সাহেব ইত্যাদি সকলে 
তথায় ছিলেন। রাঞ্রনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইল। রিফরম্‌ বিল 
পাদ্‌ হইবার সময় হুইগদল যেরূপ প্রণালীতে কার্ধা করিয়াছিলেন, 
রামমোহন রায় তাহা আক্রমণ করিলেন । 

১৪ই সেপ্টে্র, শনিবার। আমি ঠ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে গমন 
কররিলাম। সেখানে ডাক্তার কাপেন্টারের সহিত দেখা হইল। রাজার 
সহিত আনন্দ গ্রদ কথাবার্থ। হইল এবং সেইথানেই আহার করিলাম । 

১৫ই সেপটেষ্বর, রাববার। কুমারী কিডেলের গাড়ীতে রাজা 
বাইতোছিলেন। তিন আমাকে ও মেরিকে সেই গাড়ীতে উপাসনালয়ে 
লইয়া গেলেন। আমি তাহাকে ডাক্তার প্রিচার্ডের "%১1/51081 11150919 
0110187, নামক পুস্তক গ্রদ্ধান করিলাম। আমি উহ রামমোহন 
রায়ের পাঠের অন্ত ডাক্তারের নিকট হুইতে চাহিয়া আনিয়াছিলাম। 

১৭ই সেপেম্বর, মঙ্গলবার। রামমোহন রায়কে দেখিবার উদ্দেশ্তে 
আমার মাতা অগ্ত সায়াহ্নে দুই এক দিনের জন্ত ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে . 
গমন করিলেন। 

১৯সে মেপ্টেপবর, বৃহস্পতিবার। আমি আমার মাতাকে দেখিবার 
জনক গগল্টন্‌ ভবনে অশ্বারোছণে গমন করিলাম ইত্যাদি । দেখিলাম 
রাজার জর হুইয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন। আমি 


সস 


৪৮৬  মহাক্স! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তাহার জন্ত উষধের ব্যবস্থ|! করিলাম । * * আট ঘটিকার সময় রাজার 
গাড়ী আমাকে লইতে আদিল। আমি দেখিলাম, তিনি পূর্বাপেক্ষা 
কিছু ভাল আছেন, কিন্তু এখনও অল্প জর আছে। শ্রীযুক্ত জন্‌ হেয়ার্‌ 
এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিলেন। ইহারা রামমোহন রায়ের সহিত 
তথায় বাস করিতেছেন। আমি তথায় নিদ্রা গেলাম। 

২০ সে মেপ্েম্বর, শুক্রবার। রাজ! পূর্ববাপেক্ষা! ভাল নাই। রাজার 
গাড়ীতে ২টার সময়, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পুনর্ধার তথায় আহার 
করিতে গেলাম। প্লাজার শিরঃপীড়া হইতেছিল, ওষধের গুণে তাহা 
নিবারণ হইল। সায়ংকালে তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষু 
অত্যন্ত খোল! ছিল। একাবশ ঘটিকার সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
আমি দেখিলাম, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ ভাগ সকল অতিশয় শীতল 
হইয়াছে এবং তাহার নাড়ী ১৩০ একশত ত্রিশ, এবং দুর্বল ক্রমে ক্ষীণ 
হইয়| পড়িতেছিল। গরম জল প্রভৃতি, কিঞ্চিত সুরা এবং বাহিক 
উত্তাপে উপকার হইল। কিন্তু তাহার অস্থিরতা অত্যন্ত অধিক। 
একবার শধ্যায়, একবার মাটির উপর একটা সোফায় (9০% ) পুনঃ 
পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। আমি অদ্ভ তাহাকে বলিলাম 
ষে, তিনি কুমারী হেয়ারকে তাহার নিকট সর্বদা থাকিতে দেন। তিনি 
বলিলেন, উহ অন্তায় হইবে । আমি তাহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিলাম, 


এদেশের প্রথা অন্ুদারে উহা সম্পূর্ণ নির্দোষ কার্য । তিনি তাহাকে 


থাকিতে দিলেন। কুমারী হেয়ার শধ্যায় গিয়াছিলেন। আমি তাহাকে 
উঠাইয়া রাজার নিকটে থাকিতে বলিলাম। আমি তাহার যেরূপ সেবা 
করিতেছিলাম, তাহাতে রাজ! আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তঃ ছিলেন। 
অন্ভ রাত্রে আমি তাহার জন্ত অত্যন্ত উ্িপ্ন হইলাম । আমার মাকে 
বলিলাম, যদি কল্য রাজা ইহ] অপেক্ষা ভাল না থাকেন, তাহা হইলে 


স্র্গারোহণ। ৪৮৭ 
আমি প্রস্তাব করিব ষে, প্রিচার্ড সাহেব আসিয়! তাহাকে একবার 
দেখেন। 

২১ সে পেপ্টেগ্বর, শনিবার। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে বসিয়।- 
ছিলেন। রাত্রে তিনি কেমন ছিলেন, আমাকে তাহার সংবাদ 
দিয়াছিলেন। আমি প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিলাম; তাহার নাড়ী 
পূর্বাপেক্ষা ভাল। তিনি পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন। জিহ্বার অবস্থা 
ভাল নহে। কুমারী কিডেল্‌ প্রস্তাব করিলেন যে, ডাক্তার প্রিচার্ডকে 
আনাইয়! দেখান হউক। ইহাতে আমি আননের সহিত সম্মত 
হইলাম। ব্রিষ্টল গমন করিলাম। ছুইটার সময় কয়েকজন রোগীকে 
দেখিলাম, এবং ্টেপল্টন্‌ ভবনে পাঁচটার সময় আহার করিবার জন্ত 
প্রিচার্ডের সহিত গমন করিলাম। যত্তক্ষণ ন! প্রিচার্ড বাটাতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রিচার্ডের আগমনের কথ! আমি রাজাকে বলি 
নাই। প্রিচার্ড আসাতে রাজ! সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রিচার্ডের 
ুথশ্রীতে কিরূপ বুদ্ধি প্রকাশ পায়, রাজা তাহ! আমাকে পরে বলিয়া- 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। তিনি 
প্রিচার্ডকে আনয়ন করার অতিশয় অনুমোদন করিলেন। আমি একাদশ 
ঘটিকাব সময় শব্যায় গমন করিলাম । কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে 
পুনর্বার বসিয়া রহিলেন। 

২২ সে সেপ্টে্বর, রবিবার । অতি প্রত্যুষ পর্যাস্ত রাজ! অতিশয় 
অস্থির ছিলেন। প্রতুষে নিদ্রা গিয়াছিলেন; চক্ষু অতিশয় খোলা। 
দার্ধএক দশ ঘটিকার সময় প্রিচার্ড আসিলেন। আমি তাহার সহিত 
ভিতরে গেলাম। পেয়ার সাহেবও বাহিরে আসিলেন। সার়ংকালে রাজা 
ূর্নাপেক্ষা ভাল ছিলেন * * রাজা বলিলেন, বখন প্রিচা্, হেয়ার 
এবং আমি তাহার নিকটে রহিয়াছি, তখন যদি তাহার মৃত্যু উপস্থিত 


৪৮৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


হয়, তথাচ তীহার এই সন্তোষ থাকিবে যে, ব্রিষ্টল নগরে চিকিৎসা 
সম্বন্ধে যতদুর সুব্যবস্থা! কর! যাইতে পারে, তাহা তাহার পক্ষে ঘটিয়াছে। 
মেরি এবং আমার মাতা, কুমারী কাদেলের গাড়ীতে উপাসনালয়ে গিয়া 
আবার ফিরিয়া! আদিলেন। কুষারী হেয়াব অত্যন্ত মনোযোগের সহিত 
্রাস্তিবিরছিত হইয়া! রাজার সেবা! করিতেছেন। রাজার উপরে তাহার 
ক্ষমত! অত্যান্ত মধিক। আমার অপেক্ষা তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে 
উঁষধ খাওয়াইতে পারেন। রাজ! তাহাকে অতিশয় স্নেহ করেন। 
তিনিও রাজাকে পিতার স্তায় ভক্তি করেন। 

২৩ সে সেপ্টেম্বর, সোমবার । মামি পাচটার একটু পূর্বে উ্ঠিলাম। 
রাজ! রাত্রে বড় অস্থির .ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়। শির 
গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অন্য লোক থে 
নিকটে আছে তাহা বুঝিত পারেন নাই। কিন্তু তাহাকে বখন নচেতন 
কর! হইত, খন তাহার মন্পূর্ণ আত্মসংযম থাকিত। কিরূপ ঘটিবে, 
সে বিষয়ে আমার অধিকতর ভয় হইয়াছিল) তথাচ তাহার আরোগ্য 
ব| মৃষ্যু উভয়ই সন্তব বলিয়! মনে করিয়াছিলাম। গ্রাতঃকালে কুমারী 
হেয়ার বগিলেন যে, অন্য চিকিৎসক আনাইয়া পরামর্শ গ্রহণ কর! 
উচিত। আমিও সেরূপ অন্থুরোধ করিলাম। শ্রীধুক হেয়ার সাঞ্েব 
বিবেচন| করিলেন যে, তাহার নিজের বিবেচনায় মাবশ্রীক না হইলেও, 
এরূপ একজন খ্যাতনাম! ও মন্তান্ত ব্যক্তির জন্ত আরও চিকিৎসক 
আনাইয়। পরামর্শ গ্রহণ কর! উচিত। প্রধানত: হেয়ার সাহেবের 
পরামর্শে ডাক্তার ক্যারিককে আনয়ন করা হুইল। তিনি নার়ংকালে 
প্রিচার্ডের সহিত আপিলেন। শারীরিক যন্ত্র সকলের মধ্যে মন্তি 
সর্বাপেক্ষ। অধিক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। মন্তকে 
ভৌক বসান হইল। অগ্ত রাত্রে রাজ কিছু ভাগ ছিলেন। আদি 


সর্গারোহণ। ৪৮৯ 


তাহার সেবা করিতেছিলাম বলিয়া, তিনি আমার গ্রতি কৃতগ্জত। 
প্রকাশ করিলেন? অত্যন্ত স্নেহের মহিত আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, এবং সর্বদা আমার হন্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। প্রতঃকালে 
গরম জলের দ্বারা তাহার অঙ্গ ধৌত করিয়! দিয়াছিলাম। বোঁধ হট্ল, 
রাত্রে কিছু ভাল ছিলেন। 

২৪ সে সেপ্টেম্বর, মঞ্জলবার। হেয়ার সাহেব ও কুমারী হেয়ার 
এবং বালক রাজারাম রাজার নিক্ষটে বসিয়া কাহার সেব| করিয়াছিলেন। 
:১১টার সময় চলিয়! গিয়াছিলাম। পাঁচটার সময় পুনর্বার রোগীর নিকটে 
ফিরিয়া আসিলাম। গত রাত্রি অপেক্ষা রাজার নাড়ী কিছু ভাল। 
গড়ের উপর তিনি তদপেক্ষ! মন্দ নাই। ক্যাঁরিক ও প্রিচার্ড ছুই 
প্রহরের ময় আসিলেন। দিবাঁতাগে অধিকতর স্থির ছিলেন, এবং 
অধিকত্তর শীস্তভাবে নিদ্রা গিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু খোলা ছিল। 
মায়ংকালে ও রাত্রে অবস্থ! মন্দ থাকে । 

২৬ সে সেপেন্বর, বৃহস্পতিবার । গত রাব্রে অধিকাংশ সময় হেয়ার 
মাহেব তাহার সেবা করিয়াছিলেন। রাত্রি তিনট। এবং চারিটার মধ্যে 
তিনি মামাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, কথন কখন রাজার নাড়ী 
অনন্ত হর্বল এবং দ্রুত হইয়া যাইতেছে । ইহাতে তাহার অতিশয় 
উদ্বেগ হইয়াছিল। রাত্রে রাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; অধিকাংশ সময 
চক্ষু খোলা ছিপ্ন। ডাক্তার ক্যারিক ১১টার সময় আমিলেন। 
গরিচার্ডের আসিবার পূর্বেই কুমারী হেয়'র আমাদিগকে বোগীর ঘরে 
ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম, রোগীর ধশুষটঙ্কাব হইয়াছে ও মুখ 
বাঁকিযা যাইতেছে । এক কিনা ছুই ঘণ্ট| পর্যাস্ত অল্প বাঁ অধিক 
পরিমাণে এইকপ চলিল। বোধ হইল, আমরা যে ঘরে আদিয়াছি, 
তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। দিও প্রাতঃকালে খন আমি 


৪৯০ মহাহা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


তাহার নিকটে গমন করিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়। মৃ্হাস্ত করিলেন, 
এবং সন্েহে আমার হন্তমর্দন করিলেন। আমরা তাহার চুল কাটিয়া 
মাথায় শীতল জল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। ধনুষ্ঙ্কার থামিয়! গেলে 
বোধ হইল, তিনি নিদ্রা বাইতেছেন। চক্ষু এখনও খোল!। চক্ষুর 
পৃত্তলিক! ছোট হইয়া গিয়াছে। বোধ হইল, বাম বাছু এবং পদ অবশ 
হইয়া গিয়াছে । আমর! স্থির করিগাম, সায়ংকালে ডাক্তার বার্ণার্ডকে 
ডাকিতে হইবে। আমি সমস্ত দ্রিন এখানে থাকিলাম। কি ঘটিবে, 
তহ্িষয়ে আমার অতিশয় ভয় হইতেছিল। অপরাহ্ধে তাহার শরীর 
অধিকতর গরম হইল এবং নাড়ী আর একটু প্রবল হইল; কিন্তু সার্দ 
ছয় ঘটিকার সময় আবার ধন্ু্টঙ্কার হইতে লাগিল । অনেক ঘণ্টা ধরিয়। 
অনেক কণ্ঠে কিছু থাস্থ তাহার গলাধঃকরণ হইয়াছিল। সুতরাং, 
তাহার পুষ্টির জন্ত আরও কিছু খাইতে দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রা, 
কালে বখন তিনি মামাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে ধন্যবাদ 
করিলেন, তাহার পর হইতে তাহার প্রায়ই কিছু জ্ঞান ছিল না। 
ডাক্তার বার্ণার্ড আসিতে পারিলেন ন1। প্রিচার্ড এবং ক্যারিক রাজ্জাকে 
মুমুষু 'মবস্থায় রাখিয়া! চলিয়া গেলেন | দুই প্রহরের পুর্বে কেহ শধ্যায় 
গমন করিল না! কুমারী কিডেল্‌ অনেক সমর রাজার নিকটে ছিলেন। 
কুমারী কাসেল্‌ মধ্যে মধো ছিলেন। কুমারী হেয়ার এবং শ্রীযুক্ত জন 
হেয়ার ও রাঁজারান প্রায়ই বোগীর ঘরের বাহিরে আসেন নাই। আমার 
মাত] মধো মধ্যে রোগীর নিকটে গিয়াছিলেন। 

২৭ মে সেগ্েম্বর, শুক্রবার প্রতিূহূর্তে রাজার অবস্থা মদ হইতে 
লাগিল। তাহার নিশ্বাস শীদ্ব শদ্ধ অথচ বাধা প্রাপ্ত হইয়। চলিতে 
লাগিল। তাহার নাড়ী অন্থভব কর! যা না। তীহীব দক্ষিণবাহু তিনি 
ক্রমাগত নাড়িতে লাগিলেন এবং তাহারঞ্মৃতার করেকথণ্টা পূর্বে তাহাৰ 


স্বর্গারোহণ । ৪৯১ 


বামবাহু নাড়িয়াছিলেন। অস্ত চস্্রালোকপূর্ণ স্ন্দর রাত্রি। কুমারী 
হেয়ার, কুমারী কিডেল্‌ এবং আমি জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া! 
দেখিলাম, নিশীথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যদৃশ্ত। এক দিকে এই, অপর দিকে 
এই অনাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে । এই মুহূর্তের কথ]! আমি 
কখনই ভুলিব না। কুমারী হেয়ার এক্ষণে হতাশ ও অতিভূত তইয়া 
পরিয়াছিলেন। তাহার যথন আশ! ছিল, তখন যেমন তিনি তাহাকে 
শান্ত করিবার অন্ত বা কিছু আহার দিবার জন্ত তাহার শরীরের দিকে 
অবনত হইয়া পড়িতেন, এখন সেরূপ করিতে তাহার সাহস হয় না। 
নিকটব্তা একথানি কেদারার উপরে বসিয়া তিনি কাদিতে লাগিলেন। 
বাণক রাঁজারাম রাজার হাত ধরিয়াছিলেন। গত্তকল্য প্রাতঃকালের 
পূর্বে রাজারাম কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না, সনেহ। রাত্রি 
দেড় ঘটিকার সময় খন আমাদের শরন্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনম্বোত 
শির শীঘ চলিয়৷ যাইতেছিল, এবং তাহার চতুষ্ার্খব্তী মকলের পক্ষে, 
অভিনিবিষ্টচিত্ে তাহার শেষ নিশ্বাস দর্শন কর! ভিন্ন অন্ত কোন কার্ধ্য 
ছিল না, আমি কুমারী কিডেলের সস্তোষার্থে আমার পোষাক না ছাড়িয়াই 
শধ্যায় শয়ন করিলাম। রাত্রি সার্ধ দ্বিঘটিকার সময় হেয়ার সাঁছেব 
আমার ঘরে আসিলেন; আদিয়া বলিলেন সকলই শেষ হইন্না গিয়াছে! 
রামরত্র রাঙ্জার চিবুক ধরিয়া হাটু গাড়িয়া তাহার পার্থ বসিয়াছিলেন। 
কুমারী হেয়ার, বালক রাঞ্জারাম, কুমারী কিডেল্‌, শ্রৃযুক্ত হেয়ার সাহেব, 
আমার মাতা, কুমাবা কাদেন্‌, রামহরি এবং একজন কিন্বা ছুইজন 
ত্য মেখানে ছিল। রাত্রি ছুইটা বাজিয়া ২৫ মিনিট হইলে রাজা 
রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বান পতিত হইয়াছিল। রাজার অন্তিম 
মুমরে হেয়ার সাহেব ইচ্ছ! করিলেন ষে ব্রাহ্মণ রামরত্ব ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে 
প্রচলিত কোন সময়োপধোগী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রামরত্বহিনুস্থানী 





৪৯২ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ভাষায় কিছু প্রার্থনা করিলেন। * স্ত্রীলোকের! গৃহ হইতে চলিয়া গেলে 
পর, আমর! রাঙার দেহ মাছুরের উপর সোজ। করিয়া শয়ান করিলাম । 
তাহার হিন্দু ভৃত্য দিগের সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। প্রায় ৩।৯ টা 
কিন্বা ৪ টার সময় আমরা সকলেই সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলাম । 
পার্খের ঘরে কয়েক জন ভৃত্য বলিয়া রহিল। আমি শব্যায় গমন 
করিলাম; কিন্তু রাত্রের ঘটনায় এত কষ্ট হইয়াছিল যে, ভাল নিদ্রা 
হইল না। * * কুমারী হেয়ার শধ্যা় শয়ন করিয়াছিলেন । পু; 
নামক ভান্কর (মার্কেল প্রস্তরের মিল্ত্রী) একজন ইতালীদেশব।সীর সহিত 
উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার মন্তক ও মুখের একটি প্রতিনুত্তি গ্রহণ 
করিলেন। শ্রীধুক্জ হেয়ার সাহেব এবং আমি ব্রিষ্টল নগরে গেল।ম। 
রাজার দেহ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আদিলাম। ডাক্তার কার্পেন্টার 
আমাদিগের নিকট প্রাতকালে আসিলেন। | আমর! অগ্ত সকলেই 
মৃতদেহের নিকটে বসিয়াছিলাম। দেহটা সুন্দর ও গম্ভীর দেখাইতে- 
ছিল। এই ঘটনায় আমরা সকলেই মভিভূত হইয়াছিলাম। 

রাজ। তাহার গীড়ার সময়ে তাহার চত্ুষ্পার্শবন্তী বন্ধুগণের প্রতি 
তাহার কৃতজ্ঞতা এবং তাহার চিকিৎসকদিগের প্রতি তাহার বিশ্বাস 
তেজস্থিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। , তাহার পীড়ার সময়ে তিনি 
গ্রারই কথ! কহিতেন না। দেখা যাইত যে, তিনি সর্বদাই উপাসনায় 
নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি রাজারামকে এবং তাহার চতুল্পার্শবর্তা 
বন্ধু্গণকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তিনি রক্ষ। পাইবেন না। . 


শশী শট শী শি শি িশিশিশশ পতল শি লস এপ টি শশী পিলপিীত পপি পাপী প যি 


. * রাষরত্ব হিন্দুস্থানী ভাষা প্রার্থনা করিয়াছিজেন, ইহ| সম্ভব নহে। তিনি 
মংস্কৃত মন্ত্রপাঠ অথবা বাঙ্গালায় প্রন! করিয়! গাকিবেন। 
+ ডাক্তার কাপেন্টার পীড়িত ছিলেন বলিয়া রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে 
দেখিতে জাসিতে পারেন নাই। 
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রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির | 


স্বর্গারোহণ। ৪৯৩ 


শনিবার দিবসে তাহার দেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষান্থ জান! গেল 
যে, মস্তিষ্কের প্রদাহ হুইয়াছিল। উহাতে কিছু জলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইল 
এবং উহ! পৃ'যের দ্বারায় আবুত ছিল। মন্তকের খুলির সহিত মস্তি 
সংলগ্ন হইয়। গিয়াছিল; সম্ভবতঃ উহা! পূর্ববন্তী কোন রোগের ফল। 
বক্ষস্থল এবং উপরের যন্ত্র সকল নুস্থাবস্থায় ছিল। জর হইয়াছিল, এবং 
তজ্জন্ত জীবনীশক্তির অন্ত ক্ষীণতা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ হইয়াছিল । 
কিন্তু সচরাচর উহার থে পরিমাণে বাহ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে, 
বর্ধমান্‌ স্থলে নে প্রকার হয় নাই । 


তাহার সমাধি ও সমাধিমন্দির | 


পাছে তাহার পুত্রগণ তীহার বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হন, সেই জন্ত 
রাজা পূর্ব হইতেই তাহার ইর়োৌরোপীয় বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন 
দে, খরষ্টিয়ানদ্রিগের সমাবিস্থানে, বীষ্টিহ়ানদিগের মতান্থসারে অস্তোষ্টক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়! তাহাকে সমাহিত করা না হয়; কোন স্বতন্ত্র স্থানে তাহার 
দহ প্রোথিত কর! হয়। বাস্তবিক তিনি আইন অনুসারে তাহার জাতি 
রক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন। তাহার মৃতশরীরে বজ্ঞোপবীত দৃষ্ 
হ্য়াছিল। তাহার এই অনুজ্ঞান্থসারে ট্রেপল্টন্‌ গ্রোভের নিকটবর্তী 
একটি নির্জন বৃক্ষবাটীকায় ১৮ অক্টোবর, শুক্রধার, নিঃশবে তাহার 
দেহ সমাহিত করা হইল। রামরত্ব ও রামহরি চীৎকারপুর্বক ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। তীহার বন্ধু দ্ধারকানাণ ঠাকুর মহাশয় বিলাত গমন 
করিয়া উক্ত স্থান হইতে আরনোস্‌ ভেল (41105 ৬৪1০) নামক স্থানে 


শব অন্তরিত করিয়! তাহার উপরে একটি স্থন্দর সমাধিমনির প্রস্তত 
করিয়া দিয়াছিলেন । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
রাজা রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীন মহত | 


শপ পাটিসি৫ে সমিতি টেন পাপী 


শীর্ষীরিক স্বাস্থ্য ও বল। 


রাজ! রামমোহন রায়ের শরীর, বিস্তাবুদ্ধি, হৃদয়, ধর্মুভাব ও আধ্যা- 
ত্বিক বীরত্ব মকলই অসাধারণ ছিল। তাহার শরীর ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় 
চারি হাত দীর্ঘ, সুপ্রী ও সুগঠিত ছিল। তিনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। 
শারীরিক গঠনের সহিত মানপিক ও আধ্যাত্মিক মহকের বিশেষ সম 
আছে । ভারতবর্ধীয় প্রাচীন আর্যের! ইহ! সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
তাহার! “আজান্ুলস্থিতবাছ' প্রভৃতি চিহন মহাপুরুষের লক্ষণ বলয়! স্থির 
করিয়াছিলেন। অধুনাতন কালে জ্ঞানালোক সমুজ্জল ইয়োরোপ ও 
আমেরিকায় ফিজিযনমি ও ফ্রেনলজি নামক বিস্তাবিৎ পঞ্ডিতের মানব 
দেহের সহিত মানসিক ও মাধ্যাত্মিক শক্তির মন্বন্ধ প্রতিপন্ন করিয়া 
থাকেন। পরলোকগত ম্পার্ঞিন্‌ সাহেব ফ্রেনলক্চি | হ্ৃততবববিগ্তা ) বিষয় 
্গ্রসিন্ত ছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ইংলণডে তাহার 
সঞিত রামমোহন রায়ের বন্ধুতা হইয়াছিল। তিনি রামমোহন রাগে 
মন্তরকের গঠন দেখিয়া তাহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া থর 
করিয়াছিলেন । হৃত্বত্ব বিস্তান্ুমারে রামমোহন রায়ের মন্তক অসাধারণ 
শির পরিচায়ক বলিয়া বিলাতের হ্ত্বত্ব .বিদ্ভাৰিৎ পণ্ডিতগণ উহার 
একটা নকল (০83) প্রস্তুত করিয়া! লইয়াছিলেন। রামমোহন রা 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্ববালীন মত্হ | ৪৯৫ 


মস্তি, সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মন্তিক্ষচ অপেক্ষা! বল পরিমাণে 
বুহৎ ছিল। রাজা! রামমোহন রায়ের চিকিৎসক তাহার পাগড়িটী বিগত 
প্রায় ষাট বৎসর, যাঁর পর নাই যত্বের সহিত আপনার নিকটে রাথিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি পাগড়িটী এদেশে আনীত হইয়াছে।* এ পাগড়িট 
এত বড় যে, যাহাদের মস্তক শ্বভাবতঃ বড়, তাহাদের মস্তকেও উহা 
বড় হয়। রামমোহন রায়ের মুর্তি, সৌনদর্য্য ও অসাধারণত্ব প্রকাশ 
করিত। কুমারী কার্পেন্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া! অবগত হওয়া যায় যে, 
ইংলগ্ডের লোক তাহার মুর্তি দেখিয়! সন্থষ্ট ও গীত হইয়াছিল। তাহার! 
তাহার চেহারাব মতিশয় গ্রশংস| করিতেন। | 
রামমোহন রায়ের শারীরিক শ্ান্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। এত 
আহার করিতে পারিতেন ষে, শুনিলে আশ্ষর্ধ্য হইতে হয়। প্রীচীনদিগের 
মুখে শুনিয়াছি যে, একটী সমগ্র ছাগমাংস একাকী ভোজন 
করিতে পারিতেন। 1 সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের ছৃদ্ধ পান 





* শ্রীযুক্ত পিবনাধ শাস্ত্রী মহাশয় উহ| বিলাত হইতে এদেশে আনয়ন করিয়ছেন। 

+ রামমে|হদ রায়ের বৈধববংশে জন্ম । সেই জগত তিনি শৈশবাবধি অনেক বয়স 
পরাস্ত কথন মাংসভোজন করেন নই | রংপুরে যখন কম্পন করিতেন, সেই সময্কেই 
প্রথমে ভিনি মাংস ভোজন করেন। মাংসভোজন করিবার একটি বিশেষ কারণ ঘটিয়া- 
ছিল। কেহ ফেছ বলেন, ভিলি যে খেঁদারি দাইল খাইতেন উহাতে ঘৃত না দিয়া 
যদ্ধন কর হইত । সেই জন্য ডীহার কিছু রর দোষ হইয়াছিল। হাকিম অর্থাং 
মুদলমান চিকিৎসকের! দ্বাস্থোর জন্ত্ ঠাহাকে ছয় আসের পঠা ন| কাটিয়া বাটাতে 
পৃতিয়া পরে রন্ধন করিয়! ভোজন করিতে পবামর্শ গ্েন। রাজা অবহ্ঠ উক্তরূপ 
নিঠরভাবে ছাগবধ করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু ্বাস্থোর জন্ত ছাগনাংস তোজনে 
সম্মতি প্রবাশ করেন। 

মেই সময়ে তাহায় বয়োদ্গোষ্ঠ জেঠতুত তাই নবকিশোর রায় রংপুরে তাহার নিকটে 
ছিলেন। নবকিশে।র রায় মহাপর কিছুদিন অবৈতনিকভাবে খুড়তুত ভাই জগন্মোহন 
ও র/মমোহনের বিষককর্ণের তত্বাবধান করিতেন। বিষয়বর্প স্বপ্ধে রামমোহন রায়ের 
সহিত পরামর্ণ করিযার জগ্ঘ তিনি রংপুরে গিয়াছিলেন। নবকিশোদ়্ বংপুর হইতে 


৪৯৬ মহাত্ম! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


করিতেন।* পরলোকগত ভরত শিরোমণি মহাশয় বাল্যকাঁলে মধ্যে মধ্যে 
রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিতেন । আমারদিগের কোন বন্ধুর 
নিকট তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, একদিন অপরান্ধে তথায় উপস্থিত 
হইলে, রামমোহন রায় তাহাকে বলিলেন,_-“দেবত1! অগ্ক গোটা 
পঞ্চাশ মাত্র অজলযোগ করা গেল।* 

খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলনিবাঁসী গুরুদাস বস্থু নামক এক ব্যক্তি 
স্বগলিতে মোক্তারি করিতেন । রামমোহন রায় একবার হুগলি গমন 
করিয়া গুরুদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় একটা 
নারিকেল বক্ষে সুন্দর নারিকেল হইয়া রহিয়াছে। গুরুদাসের নিকট 
ফলভঙক্ষণের ইচ্ছ| প্রকাশ করিলে, গুরুদাম একটা ডাব কাটিয়া আনিয়া 
দিলেন । রামমোহন রায় বলিলেন ”ও গুরুদাীস! উহাতে আমার 
কি হইবে? এ কীধিলুদ্ধ নারিকেল পাড়িয়া ফেল। তখন তিনি গ্রায 
এক কাধি নীরিকেল ভক্ষণ করিলেন। ! 

শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে প্রায় এক শতাবী পূর্বে 
ষোড়শ বংসবের এক বালক ব্যাপ্দন্্যসন্থুল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া, হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া, কি তিববং দেশে গমন করিতে 


৮. শী পা শিশীপাপপপিসপিসপা পিসী শিপ 





পনির) আাসেন যে, রামমোহন রায়ের ছাগমাংদ ভোঙ্জনে প্রবৃত্তি হইতেছে। তিনি 
গ্রামে প্রঠাগত হইয়া রামমোহন রায়ের মাতাকে বলিলেন ;--“গুডী। কামমোহন 
বিন হইয়াছে । বিফুভক্কের ছেলে পাঠা খেলেই তে| জাত গেল” রামমোহন রারের 
জননী নবকিশোরকে দতাবাদী বলিরা জানিতেন। সুতরাং উহার কথা বিশ্ব 
করিলেন নৰকিশোর রায়, রামমোহন রায়ের বিষয়ক তত্বাবধানকাধ্য পরিত্যাগ 
করিলেন। গ্রামের লোক রামমোহন রায়কে খ্রীষ্টান বলিতে লাগিলেন । 

* স্বগঁ্ অক্ষয়কুষ।র দত মহাশয়ের নিকট ইহা গুদিয়াছিলাম। 


+ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্বী। 
+ প্রবন্ধলেপকের জনৈক বন্ধু ৮ললিতমোহন সিংহের (জমিদার) নিকট 


চর 


গুরুদাস বনু নিজে এই গল্পটি করিয়ািলেন। 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্ববাঙগীন মহন্ত । ৪৯৭ 


পারিত? শারীরিক স্বা্য ও বল অপাধারণ না হইলে রাজা রামমোহন 
রায় যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়। গিয়াছেন, তাহ! কি কথন সম্ভবপর 
হইতে পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব, ব্যক্তিগত বা জাতীয় 
উন্নতির একটা গুরুতর অন্তরার । বাঙ্গালা বুবকদিগের শারীরিক 
অস্বাস্থা ও ক্ষীণতা, মানসিক ও আধ্াম্বিক উন্নতিপথে গুরুতর প্রতিবন্ধক 
উপস্থিত করিতেছে। বিশ্ববি্ত] ঘের এক একটা পরীক্ষায়, মনে হয়, 
যেন তাহাদের শরীরের অর্ধেক রক্ত হান হইয়া গেল। বি, এ, ঝ| 
এম্‌, এ, পাস করিয়াই অনেকে একান্ত নির্জীব হইয়। পড়েন। উহাকি 
সামান্ত আক্ষেপের বিষয় ! 

প্রভৃত শারীরিক বণ ও স্বাধ থাকাতে রামমোহন রায় প্রবল 
পরাক্রমে আপনার স্থমহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। হে 
সময়ে তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া ত্রদ্ধজ্ঞানপ্রচার, সমাসংস্কার 
ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আপনার শরীর, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিধেন, 
“মহাশয়! আপন সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিতে- 
ছেন,_-প্রতিমাপুজার অদারত্ব দেশের লৌককে বুঝাইয়। দিতেছেন 
বলিয়। গৌড় পৌন্তলিকেরা আপনার প্রতি এতদূর কুন্ধ হইয়াছে যে, 
এক দিন আপনাকে পথে ধরিয়া প্রহার করিবে।” রামশোহন রায় 
একটু হাস্ত করিয়। বলিলেন,_-"আঁমাকে মারিবে? কলিকাতার লোক 
মামাকে মারিবে? তাহার! কি খায়?” 


বিদ্যাবুদ্ধি । 


পাঠকবর্গ রালদ। রামমোহন রায়ের অসামান্য নিদ্যাবুদ্ধিব যথেষ্ট পরি৪য় 
গ্াধ্ধ হইয়াছেন; তথাচ তদ্ধিষয়ে আমরা আারও কয়েকটা কথা বলিব। 


শু৩ 


৪৯৮ মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর মহাশয় তাহার বাঙ্গালার ইতিহান পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবি, পারসি, উদ, বাঙ্গাল! 
ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিক্র এই দশ ভাষায় সম্যক বুাৎপন্ন 
ছিলেন। এই নকল ভাষার প্রাচান ও আধুনিক সাহিত্যে স্থপঙ্ডিত 
ছিলেন। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, ডাক্তার কাপেণ্টার প্রভৃতি 
তাহার পাণ্ডিত্য দে'খয়। আশ্চর্য হইয়/(ছলেন। 

শ্রীযুক্ত ডাব লিউ, পে ফক্স সাহেব রামমোহন রায়ের অনাধারণ বিশ্তা 
বিষয়ে এইক্পপ লিখিয়াছেন )--1012 ৮100 7010 ০৮61 10101) 1015 
8০001101017 90108) ০০01111১170 501010009, 2110 191)6086২, 
1710) 1001510051 10070510050 18161 455০০19০১ 10926013011 
ইহার তাৎপর্য এই ;-বিজ্তান ও ভাষা সম্বন্ধে তাহার (রামমোহন 
রায়ের) জ্ঞান এন্প স্বস্তি ছিল যে, কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে 
এরূপ গ্রায়ই ঘটে ন!। 

এদেশের পগ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রাচীন সংস্কত শান্ত 
ম্বন্কে তাহার অসাধারন পাগ্তা প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেক বড় বড় 
পণ্ডিত তাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান দেখিয়। আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্ে 
তাহার পা্ডিত্য, সে সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে ব্যতিবাস্ত 
করিয়! তুপি্াছিল। দেশের সর্বত্র হুলস্থল পড়িয়া গিয়াছিল। এ দেশে 
তখন বেদ বেদাস্তের চর্চা ছিল না। রামমোহন রায় বেদাস্তাদি শাস্ত্রে 
ন্ুপগ্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পগুতগণ বেদাত্তাদি শাস্ত্রে তাহার 
পাণ্ডিতা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। বেদাস্তাদি শাস্ত্র হইতে তিনি 
থে ভৃরি তরি শ্লোক সকল উদ্ধত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন 
পৌরাণিক, স্বার্ত, ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ শুন হইয়া! গিয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় প্রতিপক্ষের সহিত তর্কের সময় কেমন মুকৌশলে 


রাজ! রামমোহন রায়ের সর্ববাগীন মহত্ব । ৪৯৯ 


তাহার নিজের কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন )-তাহার তকচাতুংধ, 
তাহার'গ্রতিবাদী, তাহার আপনার ফাদে আপনি পড়িতেন। এক দিবস 
প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাহার মাণিকতলার ভবনে মুখপ্রক্ষাৎন 
করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাহার সহিত 
শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায় তাহা 
দিগকে সাদর অভ্যর্থনা পূর্বক বসাইয়৷ মুখ ধৌত করিতে লাগিলেন। 
উট্টাচার্ধয মহাশয়দিগের মধ্যে একজন দেখিলেন যে, রামমোহন রায় 
পূর্ব দিবমের ব্যবত দস্তকাষ্ঠে দস্তমার্জন করিতে আরম্ত করিলেন। 
এই অনাচার দেখিয়া! বিরক্ত হইয়। তিনি রামমোহন রায়কে আক্রমণ 
করিলেন। বলিলেন, “মহাশয়! এ আপনার কেমন ব্যবহার ?* রাম- 
মোহন রায় সে কথার বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না । মুখগ্রক্ষালন 
করিয়। তিনি অধ্যাপক মহাশয়দিগের সহিত ব্রঙ্গজ্ঞান বিষয়ক বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার করিতে করিতে উপাস্থৃত ভর্লোকদিগকে 
তামাক দিবার জন্ত ভূতাকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য তামাক দিলে পর, 
রামমোহন রায় ভৃত্যকে বলিলেন, একটা ভাল করিয়া নল প্রস্তুত করিয়া 
দাও। যে তট্রাচার্ধযটা পূর্বাদিনের উচ্ছিষ্ট দন্তকাষ্ঠে দত্তমার্জন অন্ত 
রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত নলমংঘোগে 
ধূমগান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর ত্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অনেক- 
ক্ষণের পর, রামমোহন রায় তামাক দিবার জন্ত পুনর্বার ভূত্যকে আজ 
করিলেন। সেই ভট্টাচার্যটি পুনধ্ধার নলসংযোগে তাত্কুট সেবন 
আরম্ত করিলেন । তখন রামমোহন রায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়! তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন; বলিলেন, “দেবতা ] এ আপনার কেমন বাবহার? 
আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, নিজে কেন তাহার বিপরীত ব্যবহার 
করেন? যেরস্তবাষ্ঠ একবার উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, তাহা বাবহার কর! যদি 


৫০০ মহাত্বা। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অনাচার ও অধর হয়, তাহ! হইলে যে নল একবার উচ্ছিষ্ট করিয়াছেন, 
কি বলিয়! তাহ! পুনর্বাব ব্যবহার করিতেছেন?” ভাচার্য্য মহাশয় 
রামমোহন রায়ের কৌশলে ধর! পড়িয়া লঙ্ভিত ও নিরুত্তর হইলেন। 


মেধাশক্তি বিষয়ে একটি গল্প । 


আমরা এম্থলে তাহার আশ্চর্য্য মেধাঁশক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প 
বলিতেছি। একদা এক প্ডিত আসিয়া কোন একথানি তত্তবশান্ 
বিষয়ে তাহার সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন 
রা দেখিঙ্জেন যে, তিনি কখনও উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই । পপ্তিতকে 
বলিলেন যে, আপনি আগামী কল্য ঠিকু এই সময়ে আসিবেন, বিচার 
হইবে। 

পঙ্ডিত চলিয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল 
না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পুস্তক লয় 
আমিলেন, এবং মনোষোগপুব্বক অধ্যয়ন করিলেন। একবার অধ্যয়ন- 
মাত্র তাহার অসাধারণ মেধা উহা আম্মন্তাধীন করিয়া লইল। তৎপর- 
দিব ঠিক সময়ে বিচারাধী ব্রাহ্মণ আসিরা উপস্থিত। ঘোরতর বিচার 
হইল। পরিশেষে তিনি রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির নিকট 


পরাস্ত হইয়! গৃহপ্রস্থান করিলেন। 
তর্কগ্রণালী বিষয়ে একটা গল্প। 


তাহার তর্কের প্রণালী অতি নুন্দর ছিল। অতি সহজে বিপক্ষকে 
তাহার আপনার কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন। 

রামমোহন রায়ের বাটীর প্রাঙ্গনে এক উদ্ভান ছিল। এক ত্রাঙ্গণ 
্রন্তহ পুজার অন্ত পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দিবা 


রাজ। রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীন মহত্ব । ৫০১ 


বাঙ্গণ আনিয়া একট! বৃক্ষের শাখায় উত্তরীয় রক্ষা করিয়া পুশ্শচয়ন 
করিতেছেন, এমন সময়ে বাটীর কোন ব্যক্তি আ(মাঁদ করিবার জন্য সে 
থানি তথ! হইতে অন্তরিত করিল। ব্রাঙ্গণ কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া 
দেথেন যে, যথাস্থানে উত্তরীয় নাই । অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত 
হইলেন না। তখন তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়৷ চীৎকারপূর্বক দুঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় তখন বাহিরে আসিয়া 
্রাঙ্গণের নিকট গ্ুনিয়া কল বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন, “দেবতা । 
(তিনি ব্রাঙ্গণদিগকে দেবতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন ) আপনি স্থির 
হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, এক থানা উত্তরীর অবশ্যই প্রাপ্ত 
হইবেন।” এই বলিয়! ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্তা আরম্ত করিলেন। 
ইত্যবসরে রাজার ইঙ্গিতে উত্তরীয় আপিয়। উপস্থিত হইল। উত্তরীয়ধানি 
্রাঙ্মণকে দিয়া বলিলেন, «এই গ্রহণ করুন, কেমন সন্ধ্ হইলেন তে। 1” 
বাঙ্থণ বলিলেন, “আমার দ্রব্য আমি পাইলাম, তাহাতে আর সন্তুষ্ট কি।” 
রাজা জিজ্ঞামা করিলেন, “এ পু্পগুলি কাহার ?” “কেন? দেবতার 
পুষ্প” । “দিবেন কাহাকে ?” “দেবতাকে দিব” তখন রাজা বলিলেন 
“তবে দেবতা সন্ধ& হইবেন কেন ?” ব্রাহ্মণের মুখে ছার কথ! সরিল না। 

খ্ীষ্িয়ান পাদ্রিিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচারের বিষয় 
পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। রামমোহন রায় মুল হিক্র ও গ্রীক বাইবেল 
হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল উদ্ধত করিয়া, মার্সম্যান প্রভৃতি মহাপপ্ডিত 
্রীষ্টিয়ান পাপ্রিদিগকে অবাক করিয়! দিয়াছলেন। তাহার সহিত 
ত্কধুদ্ধে তাহারা কেমন পবাস্ত ও নিরুত্তর হইয়াছিলেন। ইিয়া 
গেজেটের ইয়োরোপীর সম্পাদক রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;-_ 


“৬16 58) 0150100151)60, 79608050176 15 50 01)010% 1015 0 [901)16, 
07 09516, 12100 900 1506019101110) 7 470 017076 211 0101 116 01051 


৫০২ মহাত্ম। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


১801 10৫ 01501080151)60 101 1015 1)101201100009, 1015 £162016000016) 500 
1015 10061160071 25001021709 11) £০100191, 


মার্সম্যান সাহেবের সহিত |বচার বিষয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন ;-- 


“ [05111 00076 031500100 006 ০0061065501 1015 1001070, 076 1941021 
7০৮০: 06115 10006911600 00 076 0071521160 ৮০০৭ 01)061 আ101) 1010) 
19৩ ০০1৫ 21567 10100584 00 1 10095 (012000 00201020806 ৮070, 
২৪ 816 00115001060 (0 58, 19 1101 9611701৬101) 1015 [70000 17016ত 


খরীষ্ধঙ্ন ও খ্ষ্টিয়শান্ত্র সম্বন্ধে তাহার পাণ্ডিতা ষেমন অসাধারণ, হিন্দু 
ও মুসলমানশান্তর সন্থব্ধেও তদনুরূপ। রামমোহন রায় ভট্টাচাধ্যের নিকট 
মহা শাস্ত্র, থ্ীপ্টিয়ান মিসনরির নিকট 01020 [17001098181 ( মহা 
ধর্মতবন্র ), মৌলবিদিগের নিকট “জবরদস্ত মৌলবি” ছিলেন। পাঠক- 
বর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় পারন্ত ভাষায় 
“তোহফ তুগ মোহদিন' নামক একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
উহ্থার ভূমিকা! আর্াৰ তাষায় লিখিত । 

কেবল ইহাই নহে। রামমোহন রায় ভাবাবিৎ পাঁগুতের নিকট 
বভাষাতিগ্ঞ মহাপ3ত; পাহত্যশাতন্বর পা ঃতের [নকট শান্দিক ও 
সাহিতাজ্জ ; দার্শনিকের নিকট দাশানক) রাজ্জনীতিজ্জের নিকট 
রাজনীতিজ্ঞ; বিষয়ীর নিকট একগন ম্ুৃতীক্ষ বিষয়বুদ্ধিসম্পনন ব্যক্তি 
ছিলেন । 

রামমোহন রায়ের তাধাজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা করিবার শক্তি বিষয়ে 
আমরা অনেক কথ বলিয়াছি। এগ্বলে আর একটী গল্প বলিব। 
দাক্ষিণাত্ায হইতে কোন ন্যক্তি ততপ্রদেশয় ভাষায় রামমোহন রায়কে 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহ! বুঝিতে পারিলেন 
ন। কলিকাতাগ্রবাসী সেই প্রদেশের একটা লোককে ডাকাইয়া উহা 


রাজ! রামমোহন রায়ের সর্ববাঙীন মহত্ব । ৫০৩ 


পড়াইয়া লইপেন। পাইয়া লইয়! তাহার ইচ্ছা! হইল যে, সেই ভাষা 
শিক্ষা করেন। সেই বাক্কির নিকটে, তিন মাসে ভামাটী শিখিয়া 
ফেলিলেন। শিক্ষা করিয়া যেব্যক্ত ভ্তাহাকে দাক্ষিণাতা হইতে পত্র 
লিখিয়'ছিলেন, তাহাকে তিনি ভাহার নিজের ভাষায় স্বয়ং উত্তর 
লিখিয়াদিলেন। 

ইংবেজী ভাষায় রামমোহন রায়ের কিবূুপ অধিকার ছিল, অনেকেই 
তাহা বিশেষষপে অবগত নহেন। তাহার ইংরেজা ভাষার বিশেষ 
অধিকার জন্ত এদেশীয় ও ইংলপ্তীয় ইংবেজদিগের নিকটে তিনি যথেষ্ট 
প্রশংসা! লাভ করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেন্টার বদগিতেছেন যে, 
প্রকাণ্তপত্রে বা পুস্তকাকারে, ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কিছু প্রকাশ 
করিতে হইলে, তিনি সম্মুণস্থ কোন ব্যক্তিকে তাহ! অনর্গল বলিয়া 
যাইতেন, উপস্থিত ব্যক্তি তাহা লিখিয়া ললইতেন। কোন সুশিক্ষিত 
ইংরেজ তাহ! একবারও দেখিয়া দিতেন না। অথচ কুমারী কার্পেন্টার 
বলিতেছেন, উহ| নির্দোষ ইংরেজী হইত। 

রাজা আধক বয়সে ইংরেজী শিথিতে আরম্ত করেন। তথাঁচ তিনি 
ইংরেজী ভাষায় আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়! 
ইংবেজী ভাষায় যে নকল পুস্তকাদি পিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোন 
ইংরেজের সাহাধ্য গ্রহণ করেন নই; অথচ কেমন সুন্দর ইংরেজী 
লিখিয়াছেন। কি ভার হবর্ষে, কি ইঞোবোপে, এই একটি তাহার অভ্যাস 
ছিল যে, মনেক সময় তিনি বলিয়া যাইতেন, নিকটস্থ কোন ব্যক্তি 
লিথিতেন! খন লগুন নগরে হেয়!ব সাহেবের ভ্রাতাদের বাটাতে 
বাদ করিতেছিলেন, তখনও ত্রপ্ীপ করিতেন) লেখান হইয়া গেলে, 
পেষে কখন কথন কিছু কিছু সংশোধন করিতেন। ডাক্তার কা্পেন্টারের 
শেখ! হঈতে মামরা এ বিষ কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম । 


৫০৪ মহাল্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 
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মামরা বলিয়াছি, রামমোহন রায় দার্শনিকর্দিগের মধ্যে একজন 
দার্শনক ছিলেন। বিলাতের নুগ্রসিদ্ধ ডাক্ার কার্পেন্টার প্রভৃতি মহা 
পণ্ডিতগণ তাহাকে 17110501007 বলিয়! গ্রভৃত গ্রশংসা করিয়াছেন। 
হিন্দুদর্শন সন্বন্ধে তাহার কিরূপ পা্ডত্য ও দক্ষতা ছিল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
নিকটে তাহা' অবিদিত নাই। বেদান্তশান্্র বিষয়ে সুপপ্ডিত শ্রুযু 
চন্্রশেখর বনু মহাশয় তাহার বেদান্তবিষয়ক একথানি গ্রস্ে রামমোহন 
রায়ের ব্বোন্ত জ্ঞান ও বেদান্ত বাখ্যার যার পর নাই এশংসা করিয়া 
ছেন। বনু মগাশয় ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে দ্ণ 
প্রধান প্রধান দার্শনিক কন্গগ্রণ করিয়াছেন, রামমোহন তাহার মে 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্ববালীন মহত্ব । ৫০৫ 


একজন প্রধান বলিয়। গণ্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্রি। ইংলতীয় দর্শনের 
গ্রতি রাজা রামমোহন রায়ের অধিক শ্রদ্ধা ছিল না। * কুমারী কার্পে- 
পারের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই ইংরেজদিগের নিকট রামমোহন রায় 
বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবষীয় দর্শনের মহিত তুলনা করিলে, ইংলণ্ডের 
দর্শন কিছুই নহে। বাস্তবিক, রামমোহন রায়ের সময়ে ইংলতীয় 
দর্শনের যেরূপ অবস্থা ছিপ, তাহাতে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তাহার অধিক 
শরন্ধা ন1 হওয়া আশ্চর্য্য নহে। 

রামমোহন রান আইনজ্ঞদিগের মধ্যে আইনজ্ঞ। তীহার রচিত 
আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল তাহার আইন বিষয়ক গভীর জ্ঞান প্রকাশ 
করিতেছে । রামমোহন রায়ের একটি শ্মরণার্থ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
অনারেবল গুরুদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, রামমোহন রায় 
আইন সন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়াছেন, খুরূপ লিখিতে পারিলে, 
যেকোন ব্যবহারাক্সীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত। 

তাহীর বিষয়-বুদ্ধির কথ! কি বলিব! একটা কথা বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে। ৬দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত লোকও অনেক সময় তাহার 
পরামর্শ লইয়া! কাজ করিতেন। 

তাহার সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি, অনেক জমিদার, বৈষয়িক 
বিষয়ে, তাহার নিকটে সংপরামর্শ লাভ করিয়া উপকৃত হইতেন বলিয়া, 
তাহার! তাহার সমাজে অর্থনাহাষ্য করিতেন। তীহার প্রচারিত ধর্শের 
তাহারা কিছু বুঝিতেন না। ব্রক্গ্তানের প্রতি তাহাদের আন্তরিক 
র্ধা ছিল না) কিন্তু তাহার পরামর্শে তাহাদের বৈষয়িক উপকার হইত 
বলিয়া তাহার! তাহার সমাজে সাহাষাদান করিতেন। 

আমর! বলতেছি তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ 
পি ক ১০ 

৩৪ 


৫০৬ মহাত্বা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


লোকের মধ্যে হিতকর জ্ঞানগ্রচারের জন্ত তিনি সংবাদপত্র প্রচার 
করেন। উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে স্প্রিমকোর্টের [চফ জদ্টিদ্‌ সার চার্লস্‌ 
শ্রেসাহেবের অন্তায় নিপ্পত্তির প্রতিবাদ করিয়৷ তিনি তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত করেন। হিন্দুদদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে অতাস্ত দক্ষতার সহিত 
পুস্তক রচনা করিয়া! প্রকাশ করেন। স্ত্রীঞজাতির উত্তবাধিকারিত্ব বিষয়ক 
পুস্তকে অথগ্জনীয় যুক্তিনহকারে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িম্যাবামী জমিপরারদিগকে লইয়া অসিদ্ধ লাখরাজ তৃমি সম্ববীর 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে * ঘোরতব আন্দোলন উপস্থিত করেন । 
ুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন, এবং উক্ত বিষয়ে 
অখওনীয় যুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র স্বয়ং রচনা করিয়া গবর্ণর জেনারলের নিকট 
প্রেরণ করেন। ইংলগ্ডে গিয়! ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য পার্লেমেন্টের 
কমিটির নিকট আপনার সাক্ষ্য প্রেরণ করেন ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
পুস্তক গ্রকাশ করেন। পাঠকবর্গ ইহা সকলই অবগত হইয়াছেন । 

রামদোহন রায় শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। এ দেশের লোককে 
বাঙাতে ইংরেজী ভাষ! ও পাশ্চাত্যজ্জান শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে তিনি 
অতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারেলকে তিনি 
ষে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহা তাহার এক অক্ষয় কান্তিন্তস্ত। তিনি 
হিন্ুকালেঞ্জের একজন সংস্থাপক। স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে তিনি ডফ. 
সাহেনের বিশেষ সাহাম্যকারী। তিনি একটি ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন 
করিয়া, তাহার লধুদায় বায়ভার নিজে বহন করিতেন। 


হদয় ও ধম্মভীব। 


তীহার বন্ধুগণের প্রতি তীহার বাবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। 
হিনি তাহার বঞ্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ব্রাঙ্ষলমাজে নকণে 


রাজ| রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীন মহন্ত । ৫০৭ 


চাঁপকান্‌ ও বাঁধা পাগৃড়ি পরিধানপুর্ধবক আগমন করেন। ভিনি মনে 
করিতেন যে, ব্রাঙ্গদমাজ পরমেশ্বরের দরবার; ম্ুৃতরাং সেখানে স্থন্দর 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপাই কর্তব্য। কথিত আছে, শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিবল আফিন হইতে আপিয়া পুনর্ধবার 
পোষাক পরিধান করিতে কইবোধ হওয়ার, ধুতি চাদরেই সমাজে 
আপিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহ! দেখিয়া ছুঃখিত হইলেন, এবং 
তেলিনীপাড়া! নিবাসী শ্রযুক্ত অনদাপ্রমাৰ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়কে 
অন্থরোধ করিলেন ষে, তিনি দ্বারকানাথ বাবুকে তদ্ধিষয়ে কিছু বলেন। 
অননদাবাবু জানিতেন যে, রামমোহন রায়ের অত্যন্ত চক্ষুলজ্জ1, এবং সে 
জন্তই তিনি নিজে কিছু বলিতে পারিত্তেছেন না। স্তরাং তিনি 
তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন “মহাশয়ই কেন বলুন না?” 

তিনি শিষ্যদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহীর করিতেন। 
তাহাদিগকে “বেরাদার” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেবল শিষ্যদিগকে 
কেন, প্রায় মকল লোককেই তিনি এ্রব্প ন্নেহসম্তাণ করিতেন। 
অনেক সময় কোন আহ্লাদের কারণ উপস্থিত হইলে, প্রেমালিঙ্গন 
করিতেন। কোন শিষ্য তাহার কোন দুর্বলতা দেখিয়া বিদ্রুপ বা 
তিরস্কার করিলে তিনি যার পর নাই উদ্দারভাবে তাহা! গ্রহণ করিতেন । 
তৎকালীন প্রথ! অগ্সারে ত্তাহার বাব্‌রী চুল ছিল? চুলগুলির প্রতি 
অতিশয় যন্ত্র করিতেন; প্রতিদিন শ্নানের পর দর্পণের সম্মুখে কেশবিস্তাসে 
অনেক সময় নষ্ট হইত। তজ্জন্ত একদিবস তারার্টাদ চক্রবত্তী তাহাকে 
উপহাম করিয়া বলিলেন “মহাশয়! “কত আর স্থথে মুখ দেঁখিবে 
দর্ণে' এই গীতটি কি কেবল পরের জন্তই রচনা করিপ়াছিলেন?* 


রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়! বলিলেন “বেরাদার | ঠিক বলিয়াছ, ঠিক 
বলিয়া ।, 





৫০৮ মহাত্মা রাজ৷ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


বালকবালিকাদিগকে তিনি বড় ভালবাদিতেন। অনেক সময়ে 
তাহাদিগকে লইয়। আমোদ করিতেন। একজন ভক্তিতাজন গ্রাচীন 
ব্যক্তি * বলেন যে, “তিনি বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে বয়স্তদিগের সহিত 
রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। রামমোহন রায় তীহাদিগকে 
দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। বালকের আমোদ 
করিবে বণিয়! তিনি বাটাতে একটি দোল্না! করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
বালকেরা দোল্নায ছুলিত, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে দৌলাইতেন। 
কিন্নৎকাল এইরূপে দোল্‌ দিয়! বলিতেন *এখন আমার পালা”) এই 
বলিয়া! নিজে দোল্নায় বসিতেন) সকল বালকে মিলিয়! মহ! উল্লাসে 
তাহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিস্তাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শিশুর স্থায় 
সরলতা কেমন সুন্দর । 

এক দিব রামমোহন রায় বালকদদিগের সহিত এইরূপে দোলনা 
দোল ধাইতেছেন, এমন সময় কলিকাতার একজন বড় পণ্ডিত তাহার 
সহিত দেখা কবিতে আসিলেন। আসিয়া দেখেন এত বড় লোক 
হইয়াও রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোল্নায় ছুলিতেছেন! 
অজ্যাগত পণ্ডিত, রামমোহন রায়কে বলিলেন, “একি মহাশয়? একি 
করিতেছেন 1” রামমোহন রায়ের অনামান্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল) 
বলিলেন, “মহাশয়, ইহাতে আমার ভবিষাতে উপকার হইবে। পণ্ডিত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার কি উপকার হইবে? 
রামমোহন রার উত্তর করিলেন, “আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা আছে; 
সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়; সেই আন্দোলনে 
আরোহীদিগের সমুদ্রপীড়1! ( 5৫2-510107635 ) বলিয়া এক প্রকার পাড়া 








সপপপস্পসপাা শপ পা পপি তা পদাশাপী 


* সহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 





রাজ! রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীন মহত্ব । ৫০৯ 


উপস্থিত হয়। এইরূপ দোল্নায় দোণাক়মান হওয়। অভ্যাস থাকিলে 
উক্ত সমুস্্রপীড়া হওয়ার সম্ভাবনা অল্প ।” 

স্ত্ীলোকদিগের প্রতি তাহার ব্যবহার অতি চমৎকার ছিল। 
ত্ীক্াতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাহার একভ্রন আত্মীয় 
বলেন যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি 
তাহার সহিত দীড়াইয়া কথা বলিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটিকে 
বদাইতেন, নতুব। নিজে দণ্ডায়মান হইয়। তাহার সহিত কথ। কহিতেন। 
পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ভিব্বত দেশে স্ত্রাজাতির দ্বারা তাহার 
প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সেই অবধি স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
ছিল। কি ভারতবর্ষে, কি তিব্বতদেশে, কি ইংলগ্ডে, বাল্যে, 
যৌবনে, বার্ধক্যে তিনি চিরদিন স্ত্রীজ্ঞাতির পক্ষপাতী ছিলেন। সতীদাহ 
নিবারণের জন্ত তিনি কি ন| করিয়াছিলেন? কেবল রাশি রাশি 
পুস্তকের ছুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া, ইংরেজীতে তাহার অন্থবাদ 
করিয়া, দেশে বিদেশে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সতীর প্রাণরক্ষা 
করিবার জন্ত গঙ্গার ঘাটে গিরা অবমানিত হইজেন। তাহাতে তাহার 
ভৃত্য অপমানকারীর প্রতি রাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার তাহাতে 
ভ্রক্ষেপনাই! 

ববিবাহ নিবারণ জন্য রামমোহন রায় কি করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ 
তাহ! অবগত আছেন। ছুঃথিনী ভারত রমণীর জন্ত রামমোহন রায়ের 
স্থবকোমল হৃদয় 'সর্বদাই ক্রন্দন করিত। পাঠকবর্গ জানেন যে, তিনি 
তার সতীদাহবিযয়ক একখান পুগ্ককে কেমন কাতরভাবে, উজ্জল 
বিষদভাষায় এদেশীয় রমণীগণের দুঃখ দুগতি বর্ণন| করিয়াছেন । উহ] 


পাঠ করিলে বোধ হয় পাষাণ হদয়ও বিগলিত হয়, পাষাণ চক্ষেও জল 
আসে। 


৫১০ মহাতা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায় চিরদিনই বনৃবিবাহের অতিশয় বিরোধী ছিলেন! 
তাহার একজন শিষ্য নন্দকিশোর বস্থ মহাশয়ের বিবাহের সম্বন্ধের 
সময়, তাহার শ্বশুর তাহাকে তুলাইবার জন্ত প্রতারণা করিয়! একটি 
সুন্দরী বালিকাকে দেথাইয়াছিলেন। নন্দকিশোর সুন্দরী বাঁলকাকে 
দেখিয়৷ বিবাহে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একটি কৃষ্ণবর্ণ 
বালিকাকে আনিয়া! বিবাহ দেওয়। হইল। নন্দকিশোর, সেই জন্য, 
শ্বশুরের প্রতিহিংসা করিবার অনভিপ্রায়ে, নিজে মনোনীত করিয়া আর 
একটি বিবাহ করিবেন, মনে করিলেন। রামমোহন রায় তাহাকে 
এক্সপ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরূপ বিবাহ 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন! তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন /_ 
যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে, তাহাই সুন্দর বৃক্ষ। সেইরূপ তোমার 
স্তর সুন্দরী ন! হইলেও যদি তিনি সৎপুত্র প্রদব করেন, তাহা হইলেই 
তাকে অবশ্ঠ সুন্দরী বলিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছায় এমনই সংঘটিত 
হইন্বাছে যে, নন্দকিশোর বন্থুর সেই স্ত্রীর গর্ভে স্ুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ 
বস্থু মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রতিঠিত ব্রাঙ্গ- 
সমাজের উন্নতি নাধনে এবং তাহার প্রবর্তিত সমাজসংস্কার কার্যে 
রাজনারার়ুণ বাবু যেরূপ জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, একূপ আর কয়জন 
করিয়াছেন? 

গরিব ছুঃখীর গ্রতি রামমোহন রায়ের ধার পর নাই সহান্তৃতৃতি ও 
দয়া ছিল। হুঃখীর হছুঃখে তাহার হৃদয় সব্ধদ] ক্রন্দন করিত। দুঃখী 
লোকের গ্রত্তি কেহ অত্যাচার করিলে তিনি কখনই তাহা সঙ্থ করিতে 
পারিতেন ন|। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট 
আমর! গুনিয়াছি ষে, তাহার নিবাসগ্রামে তাহার একটা বাজার ছিল। 
যে দকল ব্যাপারীর! বান্ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত, তাহার 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্ববালীন মহত্ব । * ৫১১ 


ক্যে্টপুত্র রাধাগ্রসাদ তাহাদিগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ করিতে 
আরম্ভ করিগেন। এবূ্‌প তোল! গ্রহণ করিবার নিয়ম সর্বত্রই আছে 
এবং উহা স্তায়বিরুদ্ধ নহে। তথাচ ইহাতে ব্যাপারীর! বড়ই কষ্টবোধ 
করিতে লাগিল। এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন করিলে, তাহারা 
সকলে মিলিয়া তাহার নিকট আসিয়া এ বিষয়ে আভষোগ উপস্থিত 
করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার মুখে 
ঘটনাটির বিষয় শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাতপূর্বক বলিলেন “হা 
পরমেশ্বর! এই সকল ছুঃখীলোক সামান্ট দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া 
উদ্রায়ের সংস্থাপন করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার 1” রাধা প্রসাদ 
অত্যন্ত লঙ্জিত হইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই দিন অবধি 
তোলা গ্রহণ কর! বন্ধ হইল। 

দুঃখীলোকদিগের প্রতি তাহার সহানুভূতি ক্ষুদ্র দ্র কার্য প্রকাশ 
পাইত। একধিবস তিনি চোগ! চাপকান প্রভৃতি পোষাক পরিধান 
করিয়! বহুধাজীরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে দেখি- 
লেন যে, একক্জন তরকারীওয়াপা তাহার বোঝ! নামাইয়া আর উহা 
তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়। মোটটি তাহার মন্তকে 
তুলিয়া দিলেন। 

হরিনাভি নিবালী পরণোকগত মআনন্দচন্ত্র শিরোমণি মহাশয় গল্প 
করিয়াছিলেন যে, তিনি একদিবস দেঁখিলেন যে, রাজ! রামমোহন রায় 
একজন মুটিয়ার সরহত বসিয়। কথাবার্ত। বলিতেছেন। রাজা রামমোহন 
রায়ের তুল্য একজন সন্্রান্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার মহিত বিয়া কথা কহিতে 
দেখিয়। শিরোমণি মহাশর আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তংক্ষণাৎ নিকটে 
গিয়া শুনিলেন, রাজ! মুটিয়াকে জিপ্তাদা করিতেছেন যে, কলিকাতা 
নগরে সর্ধশুদ্ধ কত মুটিরা আছে। তিনি মুটিয়াদিগের অবস্থা 


৫১২ মহাত্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


প্রভৃতি বিষয় সকল তাহার নিকট অন্ুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইতে 
ছিলেন। 

একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তাহার নিকট আসিয়া! ধর্মোপদেশ 
শুনিতেন। উপযুক্ত বস্্রাভাবে তিনি কয়েক দিবস তাহার নিকটে 
আদিতে পারেন নাই শুনিয়া রাজা তীহাকে বলিয়াছিলেন “আপনি 
জানিবেন যে, আমি কখন পোষাক দেখিয়া মানুষ চিনি নাঁ।” 

কোন প্রকার নির্দয় কার্ধ্য দেখিলে তিনি যার পর নাই বিরক্ত 
হইয়া উঠিতেন। রামসুন্দর নামে তাহার এক পাঠক ব্রাহ্মণ ছিল, 
সে এক দিবস মাংস রন্ধন করিবে বলিয়া বটা দিয় একটি ছাগল কাটিভে- 
ছিল! রামমোহন রায় ছাগের চীৎকার শুনিয়। তাহার কারণ অনুমন্ধান 
করিলেন এবং এই নির্দয় কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া! অত্যন্ত ক্রোধের 
সহিত যষ্টিহন্তে রন্ধনখালার দিকে চলিলেন। রামস্থন্দর দেখিয়া ভয়ে 
পলায়ন করিল। রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাক! অর্থদণ্ড করিলেন; 
এবং বলিলেন যে, “আমি মাংস ভোজন করি বলিয়া এগ্রকারে জীবহিংস! 
কর! অতি মুঢ়ের কর্ম ।” 

আল্ল কাল দেখিতে পাই যে, এককাঠা জমির অধিকারীও আপনাকে 
জমিদার বলিয়া অহষ্কার করেন এবং দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের 
পক্ষমমর্থন করিতে উৎসাহী হছন। রাজ! রামমোহন রায়ের চরিত্রে 
ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে । তিনি জমিদারের পুত্র; নিজে 
জমিদার; তাহার সাছাধযকারী বন্ধুগণ মনেকেই প্রধান প্রধান জমি 
দার, বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার 
অন্পদা গ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বড় বড় জমিদার )-_অথচ 
যামমোহন রায়, কি ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ে, চিরদিন দুঃখা প্রজাগণের 
পক্ষপাতী। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন দে, পালেমেপ্টের কমিটির 


রাজ! রামমোহন রায়ের সার্ববাঙ্গীন মহত্ব । ৫১৩ 


নিকট তাহাদের প্রশ্নের উত্তবে, ভারতের ছুঃখী প্রজার পক্ষ হইয়া, 
রামমোহন রায় কিরূপ ন্ুযুক্তিপূর্ণ কথা সকল লিখিয়া পাঠাইয়া 
ছিলেন )-যাহাতে প্রজার দুঃখ নূর হয়, যাহাতে আর তাহাদিগকে 
করভারে বিপন্ন হইতে না হয়, তদ্বিষরে রামমোহন রায় প্রাণগত 
যত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ইংলও্ বাসকালে তাহার লিখিত 
একটি প্রবন্ধের উপদংহারে এইরূপ লিখিতেছেন ;--107১৩5৫০1178 
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রাঙ্গা রামমোহন রায়ের হৃদয়, একটা গ্রাম, একটী নগর বা একটা 
দেশে বদ্ধ ছিল না। ঠাহার বিশ্বজনীন হৃদয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল 
জাতির নুথে ছুঃখে, উন্নতি অবনতিতে মহাম্তৃতি অনুভব করিত। 
কোথায় স্পেন্‌ দেশে নিয়মতন্ত্শপন প্রণালী প্রবর্তিত হইল, রামমোহন 
রায় তজ্জন্ত মানন্দ করিয়। কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিলেন ! 
কোথায় নেপল্দ্‌ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধীনতাপক্ষ পরাজিত হইতে 
লাগিলেন, রামমোহন রায় কলিকাতায় বক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত দেখ! 
করিতে পারিলেন না! কেমন আগ্রহের সহিত তিনি ফরাসিবিপ্লুবের 
সংবাদ লইতেন! গ্রীশ দেশের সহিত তুরস্কের সংগ্রামের সময়ে শ্রীশ- 
বামীদিগের প্রতি তিনি কেমন প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন! 
বিলাত যাইবার সময়ে সমুদ্রে একখানি ফরামী জাহাজের স্বাধীনতার 
পতীকাকে আগ্রহাতিশয় মহকারে মভিবাদন করিতে গিয়। তাহার চরণ 
তগ্ন হইয়া! গিয়াছিল। 

রামমোহন রায়ের যেমন পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি, তেমনই ধর্মাভাব 
ছিল। সমাজে বিষুট যখন গান করিতেন, তাহার গণ্দেশ ধৌত করিয়া 
অজ অশ্রধার। গ্রবাহিত হইত। ঠাহাব সম্মুখে কেহ একটি মভাবের 


৬৪ 


৫১৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পুস্তক মূল্য দিয়! ক্রয় করিবে? সুতরাং সম্পূর্ণ নিজ বায়ে রাশি রাশি 
পুম্তক মু'দ্রত করিয়! দেশের সর্ধত্র বিতরণ করিলেন। কেবল একবার 
নয়, এক একথানি পুন্তকের দুই তিন সংস্করণ এইরূপে মুদ্রিত করিয়া 
বিতরণ করা হইত। 

অন্ঠান্ত কারণেও তাহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। আড্যাম সাহের 
টিনিটেরিয়ান শ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ইউনিটেরিয়ন মত অবলম্বন 
করাতে তিনি একেবারে জীবিকাচ্যুত হুইয়! পড়েন। রামমোহন রায় 
তাহার কষ্টনিবারণ ও ধর্মপ্রচারে সাহায্য করিবার জন্ত বিলক্ষণ অর্থ 
সাহায্য করিতেন । এতভিন্ন, অনাথ ছুঃখীদিগের সাহাহ্যের জন্চও তিনি 
সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন; সুতরাং অথের অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়াছিল) 
এমন কি প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হওয়াও স্থকঠিন হুইয়াছিল। 
শ্রধুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিতেছেন )- ক্ব্াহ্ব- 
ধর্শ গ্রচারের জন্য তার কত বত করিতে হইয়াছিল; তার ধন গেল, 
সমুদায় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্যান্ত হইয়া জীবন- 
পোষণ করিতে হইয়াছে ।” 

এখানে যেমন পরিশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলগ্ডে তাহ! আরও অনেক 
পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। তথায় ভারতের কল্যাণের জন্য তাহাকে 
অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিতে হঈটত। যাহাতে প্রিভিকৌন্মিলে সতীদাহ 
নিবারণ বিষয়ক গবর্ণমেণ্টের আদেশ রহিত করিবার জন্য ধর্মুমতার 
আবেদন অগ্রাহ্‌ হয়, * যাহাতে ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য স্বব্যবস্থা 
সকল গ্রচলিত হয়, যাহাতে ইংলতীয় ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান লোকের 
চিপ্ত ভারতের কল্যাণসাধনে আকৃষ্ট হয়, তিনি তদ্ধিষয়ে সর্বদাই ঘত্র করি 


* যথন প্রিভিকো নূমিলে ধন্মমভার আবেদন অগ্রাত করিয়া রায় দেওয়া হইয়াছিল, 
তখন রাজ] রামমোহন রার তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার কত আনন্দ হইয়াছিল! 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গান মহন্ব। , ৫১৭ 


'তেন| বড় লোকদিগের সহিত দেখা! করা, তাহাদিগকে এদেশের বিবিধ 
জটিল বিষয় বুঝাঁইয়া দেওয়া, নানাস্থানে রাশি রাশি পত্র থা ইত্যাদি 
বিবিধ কার্যে তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসব ছিল না। যত সবল ও 
সুস্থ হউক না কেন, মানুষের পরীবে ক সহা হয়? তিনি পীড়িত হইয়া 
পড়িলেন। 

তাহার পাড়ার আর একটা কারণ ছিগ। সংস্কৃত কলেজসংগ্থাপক 
শ্রীযুক্ত উইল্দন্‌ সাহেব বলেন যে, ঠংপণ্ডে হার অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়া. 
ছিল। দিল্লির বাদশাহের বর হইঠ অথবা তাহার বাটা হইতে কিছু- 
মাত্র অর্থ প্রেরিত হইত না; সুতরাং তাহাকে ক্রমাগত খণ করিতে 
হইতেছিল। কেমন রি খণ পরিশোধ করিবেন, তাহার কোন 
উপায় দেখিতে পাইতেছিলেন না। একান্ত গ্রয়োজনীপ্ন ব্যয়, এমন কি, 
মাহারাদি নির্বাহ হওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। উইল্নন্‌ সাহেব 
বলেন, এই অর্থাভাবজ'নত ছভাখনা তাহার রোগের একটী কারণ। 
তিনি ভারতের জন্ প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া, ভারতের পন্ দুঃসহ দরিদ্রতা 
সহ করিয়া, প্রাণ হারাইলেন। তাহার এই স্বাথত্যাগ ও মহত্ব ভারত এক- 
দিন বুঝিবেকি ? 

রামমোহন রায় পুরুষকারের অবু।জ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি যখন বিলাত 
গমন করেন, তখন তাহার পুত্র বনাপ্রসাদ “বাবা কোথ! যাও” বলিয়। 
কাধিতে লাগিলেন । পুত্রের ক্রন্দনে রামমোহন রায় অটল। টি 
তেজের সহিত, ঝ!ললেন “পুরুষবাচ্ছা ! কাদ কেন? 

রাজ। রামমোহন রায় স্বাধীনভাব অতিশয় ভালবা|সতেন। নীচতা 
ও কষুদ্রতার প্রতি তাহার আস্তারক দ্বণা (হল। আড়]াম সাহে৭ তাহার 
বিষয়ে বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায় একবার 
কলিকাতায় বিদপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 


৫১৮ . মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিমপ তাহাকে ক্ষমতা ও মর্যাদা বুদ্ধির কথ! বলিয়' তাহাকে সাংসারিক 
প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক গ্রাষ্টীয়ান হইতে অগ্রোধ করায় তিনি এহ দুর 
বিরক্ত হইয়াছিলেন,_বিসপের প্রতি কাহার এতদূর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, 
তিনি আর জীবনে কথন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। 

প্রকৃত ধশ্জীবনে কোমলতা ও কঠিনতা;-বন্তর ও পুণ্প একত্রে 
্লড়িত থাকে । রামমোহন রায়ের চরিত্রে তাহাই ছিল। ঠীহার আশ্তর্যয 
অটলভাব বিষয়ে আমরা আর একটী গল্প বলিব। কলিকাতার সান্কি 
ভাঙ্গার তবানাচরণ দত্ত * এবং কলুটোলার নীলমণি কেরাণী, রামমোহন 
রায়ের স্থপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহারা উভয়ে মনে করিলেন যে, 
রামমোহন রায় কেমন ত্রন্ধন্ঞানী একবার পরীক্ষ! করিয়া দেখিতে হইবে। 
তিনি শোকে তাপে অধীর হন কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইংব। 
রামমোহন রারের পুত্র রাধা গ্রসাদ কৃষ্ণনগরে কর্ম করিতেন । ভবানী ও 
নীলমণি উত্তয়ে মিলিয়। রাধা গরসাদের মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত একখানি জাল 
পত্র রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ কবিলেন। সে সময়েডাক ছিণ 
না। এক স্থান হইতে অন্স্থানে কাসিদ অর্থাৎ একপ্রকার হরকরার থারা 
পত্রাদি গ্রেরণ কর হহত। তুবানাচরণ ও নালমণি একটি লোককে 
কা'সদ সাজাইয়া তাগাকে রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। 
সে ব্যক্তি সেই জাল চিঠি লইয়া রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
পত্রখানি রামমোহন রায়ের হস্তে দিয়া বলিল, আমি কৃষ্ণনগর হইতে 
আপিতেছি। রামমোহন রার পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। 
ভবানীচরণ ও নালমণি পূর্বে আসিয়া তাছায় নিকটে বসিয়াছিলেন। পত্র 
পাঠ করিয়! রামমোহন রায়ের হুথ মান হইয়া গেল। কিন্তু পাচ মিনিটের 
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» ইহ!র নামে কলিকাতায় একটি গলি আছে। 


রাজ! রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীন মহন্ত । ৫১৯ 


মধ্যেই রামমোহন রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিষ্থ হইয়া যে কার্য করিতেছিলেন 
তাহাতে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন । ভবানীচরণ ও নীলমণি দৃঢ়তা ও অটল 
ভাবের এই অসাধারণ দরষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্‌ হইলেন, একেবারে তাহার 
চরণের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সকল কথ! খুলিয়া বলিলেন। 

বামমোহন রায় কি? বামমোহন রায় মহাপপ্িত, রামমোহন রায় 
দার্শনিক, রামমোহন রায় ধর্মততৃজ্ঞ, যাহা কেন বলনা, এরূপ কোন 
কথাতেই তাহার গ্রক্কত ভাব প্রকাশ হয় না। এ দেশে, এজাতির সঙ্বন্ধে 
তাহার জীবনে যিনি বিধাতার হম্ত দর্শন কবেন, তিনিই তাহাকে প্ররুত 
তাবে দেখেন। রামমোহন বাম বিধাতার হস্তের যন্ত্র রামমোহন রায় 
হইতে এ দেশে নবধুগের উৎপত্তি হইয়াছে। তীহাৰ জীবনের বিশেষত 
এই যে, এ দেশের উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া 
গিয়াছেন। ধর্ম, মমাজসংস্কার, রাডনৈতিক সংস্কাব, ইংরেজী শিক্ষা প্রচার, 
'মতীগাহনিবারণ, বহ্বিবাহনিবাবণচে্টী সকলেরই মুলে তিনি। তাহারই 
পীবনক্ষেত্রের মধ্য দিয়। ভারতের সর্বব্ধি কল্যাণের আজোত বিধাতা 
প্রবাহিত করিয়৷ দিয়াছেন । ইংরেজীশিক্ষা ও ব্রাহ্মদমাজ একই সময়ে 
আরম্ত হইয়াছে। রামমোহন রায় উভয়েরই মুলে। ইংবেজীশিক্ষা, 
জঙ্গল উতপাটিত করিয়া 'তূমি পরিদ্ুত করিয়া দিতেছে, ব্রাহ্মদমাজ বীজ 
বপন কবিতেছে' 

রুক্ত বাবু ক্ষয়কুমার দত্তের তেজস্থিনী লেখনীবিনিশ্রিত কয়েক 
গংকি নিয়ে উদ্ধত কাঁরয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপনংহার করিলাম । 

“ধন্য রামমোহন রায়! দেই সময়ে তোমার সতে বুদ্ধিজ্যোতিঃ 
ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এত দূর বিকীর্ঘ 
হইয়াছিল এবং ততসহকাবে তোমাৰ শুবিমল শচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ও 
নি সময়ে প্রচলিত সকণ প্রকার কুসংস্কার নির্বাচন করিয়া পরিত্যাগ 


৫২* মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত |, 


করিয়াছিল, ইহা সামান্ত আশ্চর্য্য ও সামান্ত সাধুবাদের বিষয় নয়। 
তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙগলময়-পক্কিল-ভূমি- 
পরিবেষ্টিত একটা অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল ) তাহ হইতে পুণ্য-পবিত্র 
প্রচুর জ্ঞানাগ্রি সেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। 
তুমি বিজ্তানের অনুকূল পক্ষে যে ন্ুগভীর রণবাগ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, 
তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই 
অত্যুন্তত গম্ভীর তৃধ্যধ্বন অষ্াপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই 
অযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়! আসিতেছে । তুমি ন্বদেশ ও বিদেশ- 
ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার দংহার উদ্দেশে আতশায়ি-্ব্ূপে রণ-দৃর্মদ 
বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ 
পরাস্ত করিয়া! নিঃসংশয়ে সন্যকূরূপে জরী হইয়াছ। তোমার উপাধি 
রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটা স্থবিস্তার 
মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর"' 
কালান হুমার্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান কারয় 
তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আমিতেছে। ধাহারা আবহমানকাল হিনু- 
জাতির মনোরাজ্যে নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিঙ্লাছেন, তুমি তীহা- 
দিগকে পরাক্জয় করিয়াছ । অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়" 
পতাকা তাহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে দেহ বে উত্তোলিত হইয়াছে, মার 
পতিত হইল না) নিয়ত এক ভাবেই উদ্ডীয়মান্‌ বহিয়াছে। পূর্বে যে 
ভারতবর্ষীয়ের৷ তোমাকে পরম পক্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা 
অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া নিশ্বান করিতেছেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। কেবল ভারহবষায়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধ 
“এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ৃতৃষণে ভূষিত করিয়া জন-তুমিকে উজ্জর করি- 
বার যন্ব কবিয়াছ, অপর দিকে মন্তটময় সুগভীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্ব 


রাজ! রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীন মহন্ব। ৫২১ 


বৃটিগ্‌ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানাৰিষয়ে রাজশাঁদন-প্রণীলীর 

শোধন ও শুভ-সাধনার্ঘ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে 
এ কি কাণ্ড! কিব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিম1! তুমি 
ইংলগে গিয়া! অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার স্পপ্ডিত সাধু লোকে তৌমার 
অপাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিশ্ময়াপন্ন হইয়। যাঁয়। তোমার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সচ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত 
এরূপ একটি অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিদ্‌ 
বা নিউটন্‌ ধরণী-মগ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন । তুমি আপন সময়ের 
অতীত বস্ত! কেবল সময়ের কেন? আপন দেশেরও অতীত। 
ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া! গিয়াছেন, 
এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ, অবনীমগ্ুলে আর কখনও 
ঘটয়্াছিল, বোধ হয় না। 

“সহমরণনিবারণ, ব্রাঙ্গধর্মসংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতিসাধন 
ইত্যাদি তোমার কত জ্যন্তস্ত ও কাতিস্তন্ত জাজলামান্‌ রহিয়াছে! 
না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কান্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্ধভূমণ্ডল 
অতিক্রম করিতে কৃত-সংস্কলপ ও গ্রতিজ্ঞারূঢ হইয়াছিলে। তাঁদৃশ হুদুর- 
স্থিত তৃখগ্বাসী স্থ গ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্ত মহিমা জানিতে 
পারিয়া, প্রত্যুপগমনপূর্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্ত অতিমান্র 
ব্গ্র হইয়। ছিলেন । মনে মনে কতই শুভ সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই 
দয়া-শ্রোত প্রবাহিত কবিয়াছিলে। কিন্ধ ভারতের কপাল মন্দ! সে 
নমূদয় কর্ম-ক্ষেত্রে আসিয়। আবিভূতি হইল না| ব্িষ্টল্‌!- বিল! তুমি 
কি মর্মনাশই করিয়াছ ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া 
রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদকপ্নরাশি উৎপত্হমান হইগাছিল, 
দেই আলোকমামান্তবৃক্ষ-মূলে সাংঘাতিক কুঠারপ্রহার করিয়াছ! 


৬৬ 


৫২২ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


"সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে । আমাদের সেই দিনের 
মৃতাশৌচ অগ্ভাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! মেই দিন ভারতরাজ্যের 
কল্যাণ-শিরে বজ ঘাত হইয়াছে । এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমর 
নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজীংশুন্ত শিক সৈন্তের অবস্থায় পতিত 
হইয়াছ! ছুঃখ-জীবী ক্লষিজীবিগণ ! যে সময় তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের 
জন্য অপর্যাপ্ত অন্ধ প্রস্তুত করিয়াও নিজে সচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রনয়নে 
অত্যপরুষ্ট তওুল গ্রানও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে ধিনি 
এ দুঃসহ ছঃখ-রাঁশি পরিহার করিয়া! তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার 
জন্ত ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্ঠ বুটিম্‌ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান- 
পূর্বক তোমাদের অন্জাতসারে প্রতোক রাজপুরুষের নিকট স্বহন্তে 
লিখিয় বিশেষরূপ কাতরতা গ্রকাশ করেন, সেই দিনে তোমর| দেই 
করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়-লীভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াই। 
ভারতবর্ষায় চিরনিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুখে- 
বিমোচন ও বিশেষনূপ উন্নতি-নাধন বাহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান 
সংকল্প ছিল, এবং যে হদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের 
শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃংকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও 
অশেষক্ূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা 
ও তগ্নিবন্ধন স্্ননবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্তনাদ ও অশ্র-বারি সমন্তই 
নিবারণ পূর্বক তারতমগুলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হাম 
করিয়| যান, সেই দিনে তোমর! সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ! 
বিবিধ পীড়ায় প্রগীড়িত জননী ভারততৃমি! যে আশা নরলোকের 
জীবন-স্বর্ূপ, সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নিল হইয়াছে !! 

পূর্বতন শৌক-সন্বাদ নবীভূত হইয়া উঠিল। অশ্র-জল নিবার? 
একেবারেই অসমর্থ হইয়| পড়িতেছি। এসময়ে বিষয়াস্তর ন্মরণ করিয়া 


রাজ! রামমোহন রায়ের সর্ববাজীন মহত্ত্। ৫২৩ 


উহ্থী বিস্থৃত হওয়া আবশ্তক। একটি প্রবোধের বিষয়ও মাছে। আমাদের 
রাজা একেবারে নির্বাণ হইবাঁর বস্তু নন। তিনি ভূলোক হইতে অন্তর্িত 
হইয়াছেন, তথাঁচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদঘাপন করিয়! যান নাই। 
ত্দীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় স্থপবিত্র মহাঁনাদ 
বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোতনাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ 
সঙ্কল্প সম্পাদন করিয়া আনিমাছে! অতএব 'তিনি প্রাণতাগ করিয়াও 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎকালের সদভিগ্রায়-বলে ও 
নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত গ্রভাঁবে দৃত্নযুর পরেও উপকার নাঁধন ও উপদেশ 
প্রদানপূর্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতদ্্রতাঁভাজন হইয়া রহিয়াছেন। 
কেবল আমাদের নর, ইয়োরোপ আমেরিকাঁও ভক্তি-শ্র্ধা সহকারে 
তাহাকে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 

“তিনি জীব্দশায় স্বদেণায় লোককর্ক নিগৃহীত হইয় প্রত্যাশা 
করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোক তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্ত 
একাল পর্য্যস্ত তাহার তাদশ কিছু দৃশ্তমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। 
ভাগ সুবিখাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলগুভূমিতে গমন করেন, 
তাই তাহার একটা রীতিমত সমাধিমন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল ভারত- 
ব্ষীযগণ ! তোমরা তে| মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের ম্মরণার্থ তদীয় 
প্রতিরপাঁদি প্রস্ততকরিত্ে অগ্রপর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটা 
র্ধাবয়ব সম্পন্ন প্রতিমৃহ্ি প্রস্তত করাইয়া বেটিঙ্ক, মহোদয়ের দক্ষিণ 
হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ ! 
সবিশেষ অনুসন্ধান পুর্বক তাহার একখানি সর্ধাঙগহ্ন্দর জীবন-চরিত 
ম্বলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তন্বারা তাহার 
থের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ 
ইমনা? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম ! 


৫২৭ মহাত্সা! রাজ! রামমৌহন রায়ের জীবনচরিত। 


"আনুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, সত্য বটে, 
কিন্ত প্রিয়তম পাঠকগণ! যিনি ভারতভূমির ছুঃখহরণ ও গুভসাধনার্থ 
গ্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, পমানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমে- 
বরের যথার্থ উপাসনা” এই মহীর্থবোধক পরম পবিত্র পাক বচনটি যিনি 
মতত আবৃত্তি করিরা নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যক্রূপে তাহার দৃষ্টান্ত গ্রদ- 
শন করেন, সেরূপ অনাঁধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈধিতা গুণের একত্র 

ংযোগ, তৃমণলে আর কথন ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না) যিনি 
একাধারে সেইরূপ এ সনস্ত গুণ ধারণপূর্ববক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণ- 
কর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, এবং তূম্বর্গ সমান ইয়োরোপ 'ও আমেরিকা, ভক্তি- 
পুর্র্বক যে অসামান্ত পুরুষের নিকট উপদেশ ও পবামর্শ গ্রহণ করিয়া 
কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদবাটন পূর্বক উচৈঃম্বরে শ্রদ্ধা-সহকারে ধীহার 
গুণবর্ণন ও মহিমাকীর্তন করে, ধাহার সর্ব-শুঁভকর উদারচরিত্র আদর্শ" 
স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের মহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা করে,এবং 
এক সময়ে ধাহার সহিত সহবাস ওসদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচন| করিয়া 
তল্লাভার্ধে যার পর নাই আগ্রহ ও ওৎস্থক্য প্রকাশ করে, ও পরে ধীহার 
অসন্তাবে শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্রেশান্থতবপূর্ববক বিলাপ ও ক্রন্দন করে, 
উল্লিখিত কথাগুলি তাহারই পুণ্য-গ্রসঙ্গ বলিয়া! আমাকে ক্ষমা করিও। 
পএটি যদি একটি খ্যাতাপন ইংরাজের প্রতিমুন্তি নির্মাণের মংকল্প হই, 
তাহা হইলে, কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্বৃত ভূসপ্পত্তির উপস্তব,কত 
রাজ্য-শুন্ত রাজোপাধিকের রাঁজন্ব-ভাগ, কত কর্মচারিত্ব-পদের বেতন" 
মুদ্রা, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্যতম স্বাধীন বৃত্তির 
আঙ্ট্ব মুহূর্তাত্রে দানপুস্তকে অস্কিত ও অবিল্বে একত্র রাশিক্ৃত হইয়া 
কা্যপাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই ম্মরণচিহ-সংস্থাগ 
নার্থ যদি একটি মন্্ান্ত ইংরেজ উদ্‌ষোগী হইতেন, তাহ! হইলেও কোন্‌ 


রাঁজ। রামমোহন রাঁয়ের সর্ববাঙ্গীন মহন্ত । ৫২৫ 


কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভ প্রার্থনা- 
তেই অক্রেশে সমুদায় স্ুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক !-শত 
ধিক! সহশ্রবার ধিক! এমন দুর্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দু্জাতির চিরস্থায়ী 
হইবাঁর ইচ্ছা আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য 
নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্তনাদ প্রকাশ করা পৌভ! পায় 
না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্রণাৎপাত ও জলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘশিখা- 
গমুদগম কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে, দাবানল 
আপন আধারকে ভক্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দুরে 
থাকৃক, চেষ্টা দুরে থাকুক, বাক্যম্ফুরণেরও শক্তি নাই! পূর্বোক্ত পংক্তি- 
গুলি আমার চিতা-তম্মের অন্তর্গত অগ্নি-স্ুলির্শ বই আর কিছুই নয়। 
তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে, সৌভাগ্যের বিষয় 
হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল, ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অন্তত হইল; 
কিন্ত তালপত্রের অগ্নি, প্রদীপ্ত হইয়াই নির্বাণ হইয়! গেল! সকলই 
আক্ষেপের বিষয়! মনন্তাপ! মনস্তাপ! মনন্তাপ! অনেকে শৃগাল- 
প্রতিমা! নিশ্মীণ করিয়! পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ প্রতি ঘুততির্শনে অনধু- 
রাণী ও উৎযোগী হইবেন না। এদেশের মানবপ্রকৃতির কি বিক্কৃতি ও 
বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে !।--ও ইয়োরোপ! ও আমেরিকা ! একবার এদিকে 
নেত্রপাত কর! যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্ণের কতদুর অধঃপাত 
ঘটতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! 
উত্তম পদর্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপ নীচাশয় হয় ও মনুষ্যদেহ 
কিন্নপে অমাহুষের আধার হয়, তাহ। একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত 
করিয়া দৃষ্টি কর। পর্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় 
ওজবস্ত কাঠ কিরূপে তক্মরাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই 
ব্মান্‌ অনৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দুটি কর!!!” 


যোড়শ অধ্যায়। 
রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মবিষয়ক মত। 
শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ | 


প্রচারার্থ অবলম্বিত ভাঁষা। 


আমর! বর্তমান অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার মতামত বিষয়ে কোন কথা 
বলিবার পূর্বে, ধর্ম গ্রচারার্থ রাজার অবলম্িত ভাষা সম্বন্ধে অনুযঙ্গ ক্রমে 
কয়েকটি কথ! বল] আবগ্তক মনে করিতেছি। 

ধর্বপ্রচারে রাজ; কি ভাষ! প্রথম অবলম্বন করেন? মার্টিন লুখার 
যেমন লাটিন ভাষ! পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক জার্মান ভাষায় (11000. 
[7101 00107017 ) বাইবেল গ্রন্থ অগ্ুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তিনি 
যেমন দেশের প্রচলিত ভাষা অব্লম্থন করিয়া গ্রষ্টধর্মের সংস্কার সম্পন্ন 
করেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় বেদাস্তশান্ত্র অনু- 
বাদ করেন, এবং সংস্ত পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রচলিত ভাঁষায় জন- 
সাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবেন, স্থির করেন। কি ভায়া প্রথমে 
অবলম্বন করেন, তদিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখ! আবশ্যক | যোড়শ বদর 
বয়দে পৌত্বলিকতার প্রতিবাদ করিয়! ও একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়া থে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাঁহ! হচ্ুলিপি মাত্র,মুদ্রিত হয় নাই। বোধ হয়, 
তাহা জনসাধারণের মধ্যে গ্রচারার্থ লিখিত নহে। পরিবারস্থ বাজিগণ 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত। ৫২৭ 


জ্জাঁতি ও বন্ধুগণের মধো, ম্বমত প্রকাশ ও বিচারের জন্তই লিখিত। উক্ত 
পুস্তক সম্ভবতঃ বাঙ্গাল! গগ্ভে লিখিত হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধো, বৌধ হয়, 
কৃত প্লোকও ছিল। উহা! যে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই, তাহ 
রাজার বেদান্তহত্রের ব্যাখ্যার অনুষ্ঠান পত্রে আভাস পাওয়া যায়। 
অনুষ্ঠানপত্রে বাঙ্গাল! গগ্ভপাঠের যেরূপ নিয়মাবলী দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে বুঝ। যাইতেছে যে, রাজার বেদাস্তভাষ্যই প্রথমে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উহা! প্রথম প্রকাশিত হয়। 

রংপুরে থাকিতে রাজা শীস্ত্ী় বিচার করিতেন। ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধে 
কু ক্ষুদ্র পুস্তকও লিখিতেন | সে সময়ে বাঙ্গালা গন্ভে পুস্তক রচনার 
গ্রথ ছিল না;- লিখিলে লোকে বুঝিতেও পারিত না। সে সময়ে 
আদালতের দলিলাদি সচরাচর পারস্তভাষায় লিখিত হইত। শিক্ষিত 
লোকের! অনেকেই পারস্তভাষাভিজ্র ছিলেন। বদিও মুসলমানরাঁজ- 
শাদনকালের ন্যায়, পারস্ত রাজভাষা ছিল না, তথাচ পারস্ভাষার চর্চা 
অনেক পরিমাণে প্রবল ছিল। বিশেষতঃ আদালতে পারস্ত ভাষার 
বাবহার ছিল। রংপুর তখন একটী মুসললানপ্রধান স্থান। মুমলমানদের 
সহিত রাজার আত্মীয়তা ছিল। রাজ! মুসলমান শান্ত্াদির চর্চা করি- 
তেন। মৌলবীদের সহিত মুপলমানশান্ত্ব বিষয়ে বিচার করিতেন। 
মৌলবীর! তাহাকে “জবরদস্ত মৌলবী” বলিতেন। রংপুরে অবস্থিতি- 
কালে তিনি যে পারস্তভাষায় কষুদ্ব ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন, 'জ্ঞানাগ্তন' 
নামক পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সেখানে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
দের সহিতও বিচার করিতেন। তাহাদিগের সহিত শাস্তীয় বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়। বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

১৮৩৮ খ্রী্টাব্ষে যে, 'জ্ঞানাঞ্রন” পুস্তক পুনমুদ্রিত হইয়াছিল, তদ্দার! 
জাত হওয়া যাইতেছে যে, রাজ! বাঞ্গলা গম্ভেই বেদাস্তের কোন কোন 


৫২৮ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অংশ অনুবাদ করেন। শ্রীধুক্ত যোগেন্ত্রচন্্র ঘোষ দ্বার! প্রকাশিত 
রাজার ইংরেকজি গ্রস্থাবলীর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পৃষ্ঠাতেও একথা লিখিত 
আছে। জতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, রাজা একেশ্বরবাদ প্রচারার্থ 
প্রথমে পারস্য ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিথিয়াছিলেন, এবং 
বাঙ্গালা গন্ে বেদান্তের কোন কোন অংশ অন্বাদ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তখন বাঙ্গালা গঞ্ভ লিখিবার কোন প্রচলিত প্রণালী ছিল না বলিয়া 
মৌলিক (021721) পুস্তক বাঙ্গালা গঞ্ঠে লেখেন নাই। কেবল 
কোন প্রকারে সামান্ত, অন্ুবাদকার্ধয বাঙ্গাল! ভাষায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে, সামান্ত বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়! 
থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। 


'তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন” প্রকশি। 


রংপুর কিন্বা মুর্দিদাবাদে রাজা 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন” নামক 
পুস্তক পারন্ত ভাষায় রচন| করিয়! প্রচার করেন। এই পুস্তকে রাজা 
তাহার পূর্বলিখিত একথানি ধর্মসম্ব্বীয় বিস্বৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। উহাও পারস্ত ভাষার লিখিত। এই পুস্তকথানির নাম 
'মনাজারাতুল্‌ আদিয়ান' | এই নামটির অর্থ বিবিধ ধর্মের বিচার। 
 পুম্তকথানি 'তুহ্‌ফাতুল মওয়| হিন্দীনে'র কিছু পূর্বে কিংবা একই 
সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহ বিলক্ষণ সস্ভব বলিয়। বোধ হয় যে, এই 
মনাজারাতুল নামক পুস্তক রাজ! রংপুরে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন। 
এই পুস্তকে রাজ! শান্ত্রনিরপেক্ষঘুক্তিবাদ (1২811072119) এবং 
একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তহফাতুল পুস্তকেও তাহাই 
করিয়াছেন। মনাঞ্জারাতুল পুস্ত কখানি .এখন পাওয়া যায় না। পাওয়া 
গেলে বড়ই আহ্লাদের বিষয় হইত। উক্ত পুত্তকে বিবিধ ধর্দের 


রাজ রামমোহন রায়ের ধর্্মবিষয়ক মত। ৫২৯ 


সমালোচন। কিন্নপভাবে করিয়াছিলেন, জানিতে পারা" যাইত। জগতে 
প্রচলিত বিবিধ ধর্দের আলোচন| করিয়া তাহ! হইতে সাধারণ তত্ব 
রাজাই প্রথমে প্রকাশ করেন। উক্ত মনাজারাতুল পুস্তক যদি পাওয়! 
যাইত, তাহ! হইলে উহাতে রাজ! বিভিন্ন ধর্প্রণালীর সমালোচন! করিয় 
কোন সাধারণ ধর্মতত্বের কথা বলিয়াছেন কি না, জান! যাইতে পারিত। 
উক্ত পুস্তকের নামদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, উহা! কথোপকথনচ্ছলে 
লিখিত। বোধ হয়, স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউমসাহেবের অন্থকরণে রাজ 
উহ! কথোপকথনচ্ছলে লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তক যাহাতে প্রাপ্ত 
হওয়| যাঁয়, তদ্বিষযনে বিশেষ মন্ুমন্ধান করা আবশ্তক | রাজা নিজেই 
নিখিয়াগিয়াছেন যে, 'তুহফাতুল মওয়! হিন্দীন' তিনি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তীহার লিখিবার ভঙ্গিতে ইহাও বোধ হয় যে, 
মনাগ্তারাতুল পুস্তক কখনও মুদ্রিত করেন নাই। হন্তগ্রতিলিপি লয়! 
উহ প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে এদেশে মুদ্রাধনত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে 
আরম্ত হইয়াছিল মাত্র। 


প্রচারার্থ বাঁঙ্গাল৷ গদ্য অবলম্বন । 


যখন রাজ। কলিকাতায় আসিয়া বান করিলেন, এবং জীবনের 
মহাত্রত বলিয়। ব্রঙ্গজ্জান প্রচারে ব্রতী হইলেন, তখন তিনি পারন্ত ভাষা 
পরিত্যাগ করিয়। বাঙ্গাল! গপ্ভ অবলম্বন করলেন । বাঙ্গাল! গণ্ভ অবলগ্থন 
করিয়! ধর্মগ্রন্থ লিখিবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, কলিকাতা 
হিদদুপ্রধান স্থান। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে হইলে, 
বাঙ্গাল! ভাষা অবলম্বন করাই নুবিধা। দ্বিতীয়, তখন মুমলমানদিগের 
আধিপত্য চলিয়৷ গিয়াছে। পারস্ত ভাষা শিক্ষা করা হাস হইয়া 
আমিতেছিল? ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হইতেছিল? সৃতরাং রাজা বাঙ্গাল 

ঙ 
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ও ইংরেজি ভাষায় তাহার ধর্মগ্রন্থ মকল প্রচার করিতে লাগিলেন। 
তৃতীয়, কেরী, ওয়ার্ড প্রভৃতি খৃষ্টিয়ান মিমনরিগণ কিছু কাল পূর্ব হইতে 
বাঙ্গাল! ভাষা অবণম্বন করিয়। শ্রীষ্ধর্মব প্রচার করিতেছিলেন। তাহাদের 
দৃষ্টান্ত রাজার বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বনের একটি কারণ হইতে পারে। 
পূর্বে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তের কোন কোন অংশের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু পারস্য ভাষাই প্রধান অবলম্বন ছিল। এক্ষণে 
বীষ্িয়ান মিসন'রদিগের ন্ায় বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রধান অব্লম্বন 
করিলেন। 

ষ্িয়ান মিসনরিদিগের নিকটে তিনি যে বাঙ্গালা গণ লিখিবার 
প্রণালা শিক্ষ। করিয়াছিলেন, এমন নহে। মিসনরির্দিগের অনেক পূর্বে 
ষোড়শ বংসর বন়সে, বোধ হয় ১৭৮৮ ্রীষ্ঠাঝে, সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে 
বাঙ্গালা গগ্ভ লিখিয়াছিলেন। রংপুরে কোন গ্রকার সাহাধ্যনিরপেন্গ 
হইয়াও তিনি বেদাস্ত।দির বাঙ্গাল গঞ্ভ মন্থবাদ এবং বোধ হয় কিছু কিছু 
বাঙ্গাল। বিচারগ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রতিদ্বন্দী গোরীকান্ত 
ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা গন্ধ অবলম্বনে তাহার প্রবন্ধের উত্তর দিতেন। 

যে ময়ে ঠিনি 'ত£ফাতুল মওয়াহিদ্দীন, গ্রস্ত লেখেন, মে সময়ে 
তাহার ধর্মসন্বন্বীয় ভান ও বিশ্বাসের কিরূপ অবন্থ। ছিল, আলো6ন। 
করিয়। দেখা উচিত। ইংরেজি শিক্ষা করিবার অনেক পূর্বেই রাজ! 
বেদান্ত পাঠদারা পৌন্বলিকতার অদারত| বুঝিতে পারেন এবং একেশ্বর 
বাদে উপনীত হন। কোরান ও মুসলমান ধর্মগ্রন্থাদি পাঠেও রাজার 
মনে একেশ্বরবাদ দঢ়ীকৃত হয়। বদ্দি৪ এই সনন্ত উপায়ে রাজার মনে 
ধর্সভাব বিশুদ্ধ ও সরল মাকার ধারণ করিয়া একেশ্বরবাদে পরিণত 
হইয়াছিল, যদিও তিনি ব্ছদেবোপাসন। ৪ পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তথাচ বেদান্ত ও কোরানে এমন কিছু নাই ষদ্ারা 
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[লৌকিক প্রত্যাদেশ, ও অনৈসর্ণিক ক্রিগ়ায় বিশ্বাপ এবং অন্যান্ত কুসংস্কার 
ইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। শান্ত যে মনুষ্যের রচিত, 
শ্বরের আদেশ নহে, ধর্শযাজকেবা যে মন্তুষ্যের উন্নতঠিপথে কণ্টক 
নক্ষেপ করিয়া থাকেন, অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমাত্র, ইহা 
[বিতে পারা কেবল বেদান্তাদি শান্্রগাঠে হয় না। সর্বপ্রকার 
নমস্কার উচ্ছেদ করিয়া, এরতিহাসিক ও অলৌকিক অন্রান্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ 
রিয়া, কেবলমাত্র প্রকৃতি বা ব্রঙ্ধাওগ্রন্থ পাঠ কবিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধ 
দ্রানোপার্জন, এবং মন্থুলাজাতির অঙ্গলাকাজ্ঞা 9 উন্নতিচেইটাই যে, 
ঈশ্বরোপাঁসনার প্রকৃষ্ট উপায়, এই দকল ভাব ও মত রাড! বেদাস্তশান্ত, 
কোরান কিন্বা অন্ত কোন প্রচলিত ধর্মুশান্ত্ে প্রান্ত ছন নাই। আরব- 
দেণীয় মতাজল এবং মওয়া হিন্দীন মশ্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ কল, এবং 
ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর শান্ত্ুনিরপেক্ষ যুক্তিমূলক গ্রন্থ নকলে রাজ। 
এই মকল মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মত ও ধিশ্বাস সম্বন্ধে ইহ। তাহার 
একটি গুরুতর পরিবর্তন । তিনি এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের 
শান্নির্িষ্ট সীমা অতিক্রম কবিয়া এব, ইয়োবোপের মধ্যযুগের কুসংস্কার" 
শৃখল ভগ করিয়! বর্তমান্‌ সময়ের সত্যতার আলোকে উপনীত হইলেন। 


বন্তমীন্‌ যুগের মূলমন্ত্র 


মানবের মীনদিক, সামাফ্রিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও মাধ্যাস্তিক 
স্বাধীনতাই বর্তমান সময়ের সভাত| ও জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। শাস্ত্র, 
জনঞ্রতি, দেশাচার এবং কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মি, ইহাই 
বর্তমান যুগের মুলমন্ব। মান্য এখন সাবালক হইয়া আত্মরক্ষা এবং 
আত্মাবলস্বন করিতে পিখিয়াছে। এই মূলমন্ত্র এই মোহিনী শক্তি, 
ইয়োরোগে অষ্টাদশ শতান্বীতে বিএ্যেভীবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। 
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ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকের মন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। 
অষ্টাদশ শতার্বীতেই ইহার পরিণাম । সপ্তদশ শতান্দীর গ্রারস্তে বেকন, 
এবং উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে লক, মানবের বুদ্ধিকে অনেক পরিমাণে 
স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান। প্রাচীন দর্শনশান্ত্র নকলের বিরুদ্ধে বেকন 
অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে খৃষ্টিয়ান ধর্মমত এবং আরিষ্টটলের 
দর্শনশান্ত্, এই দুইটা মিলাইয়। মানবের চিন্তাকে বন্ধ করিবার জন্ত একটা 
লৌহুনিগচ় গ্রস্ত করা হটয়াছিল। মধ্যযুগে সমস্ত বিষয়ে কতকৃগুলি 
স্থিরদিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মনুষ্কে কোন বিষয়ে স্বাধীন 
ভাবে চিন্তা করিতে, কোন স্বাধীন মন গ্রহণ করিতে, কিংব| স্বাধীনভাবে 
সত্যানুসন্ধান করিতে দেওয়! হয় নাই। বেকনের পুর্বে কোপানিকাম্‌, 
গায়োরর্ডেনো, ক্রনো, গালিলিও, টাইকোব্রেহি, কার্ড্যান ভেসালিয়াস 
প্রত্বতি অনেক মহাত্মা ভৌতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিষ্তার চর্চা করিয়া 
অনেক নূতন মত স্থাপন করিয়া মধাযুগের দর্শন শান্্ুকে ভাঙ্গিয় 
দিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের তর্কশান্ত্র ও মনোবিজ্ঞানকে মহাপগ্ডি 
রেখাম্‌ বিশেন ভাবে আক্রনণ করেন। বেকন এই সকল দৃষ্া্তঘারা 
উৎসাহিত হইয়া] স্থির করিলেন যে, জ্ঞানের সকল বিভাগেরই উন্নৃতি সাধন 
করিতে হইবে। এই আন্ত তিনি সমগ্র জ্ঞানরাজা পর্যবেক্ষণ করিলেন। 
ধত প্রকার বিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা নিদ্ধীরণ করিলেন। তাহার 
সময়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানে কি পরিমাণ সত্য ছিল, কি কি অভাব ছিল, 
কি কি-বিষয়ে নৃতন গবেষণা আবশুক, তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ 
লিখিলেন। 

বেকন একটি নৃতন প্রণালী স্থির করিলেন। এই প্রণালী দার 
বিজ্ঞানের মকল বিভাগে গবেষণা ও উন্নতি চলিতে গারে। (০901) 


010850010, ব০৮ 01৫90 ) 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ধবিষয়ক মত। ৫৩৩ . 


বেকনের পূর্বে, আরিষুটলের প্রদশিত হ্টায় (5911009) , কিংব! 
অনুমান (1)0000190 ) প্রাচীন দর্শনশান্ত্ের প্রণালী ছিল। বেকন' 
প্রদর্শন করিলেন যে, উক্ত প্রণালীদ্বারা সত্যেব আবিষ্কার হয় নাঁ। 
গবেষণা ও পরীক্ষান্থারা যে ব্যাপ্তিনির্য় (17000101 ) বা কাধ্যকারণ. 
ম্বন্'নির্ণয় হইয়া থাকে, তদ্বারাই নৃতন সত্যের আবিষ্কার হয়। সত্যা- 
নির্ণয়ের পথে কি কি বিস্ব আছে, বেকন তাহা পরিক্ষাররূপে প্রদর্শন 
করিলেন। কি কিন্রাস্তি ওকুসংস্কারদ্ারা মনুষ্য সত্যনির্ণয়ে অকৃতকার্য 
হইতেছে, বেকন তাহাও পরিদ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। 

প্রথম, প্রাচীন শান্ধ বা ভক্তিভাজন লোকের নামে কোনও মত 
গ্রচারিত হইলে। লোৌকে তদ্থিযয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পায়ে না। 
মৃতরাং সত্যনি্ণয়ে অসমর্থ হয়| প্রাচীন কালের ভক্তিভাজন বাক্কিগণ 
কিংবা পিতৃপিতামহাদির প্রন্ি স্বাভাবিক ভক্তিবণত্তঃ তাহাদের অবলম্থিত 
বা গ্রচারিত মতের যাথার্থাবিষয়ে নানুষ অনুসন্ধান করিতে পারে না। 
বেকন চারি প্রকার উপাস্ত প্রতিমা, (19015) অর্থাৎ একদেশদশিত। 
গ্রততি শ্রান্তির চারি প্রকার হেতু নিদ্দেশ করিয়াছেন । 

মহুষা কিরূপে সত্য হইতে ঝিছিত হয়। বেকন তাহা প্রদর্শন 
করিবেন। জনগ্তি, কুসংস্কার, ও বড়লোকের শাসন-বাকা * হইতে 
মুক্ত হইয়া কিরূপে সতানির্ণয় করিতে হয়, এবং প্রকৃতি বা ব্রঙ্গাত্ের 
নিম সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া! কিরূপে অপীম জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে 
হয়, বেকন তাহ! বুঝাইয়া দিলেন । 

সুগ্রসিদ্ধ মনন্তত্ববিৎ পণ্ডিত লক বেকনের এই কার্ষের আরও 
উন্নতি সাধন করিলেন। বেকন মানববুদ্ধিকে যে স্বাধীনতা গ্র্নান 





*. 11015 01101) 1719০) 1015 ০1 0116 08৮০, 10015 01 0106 [1811500- 
01906)10015 ০1 0106 0116900, 


৫৩৪ ম্হাতু। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিয়া গেলেন, লক্‌ তাহার আরও উন্নতিদাধন করিয়া, উহাকে দার্শনিক 
ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন। লকৃ বলিলেন যে, সত্যনির্ণয়ের পূর্বে 
ইহা স্থির করা আবশ্ক যেসত্যকি? ভ্তান কি? জ্তেয়ইবাকি? 
মনুষোর কি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পার, এবং কি কি বিষয় জানিবার 
শক্তি মানুষের এক্ষেবারেই নাই। এই সকল বিচার করা আবশ্বাক। 
এই জন্য জ্ঞান কি, তাহার ভিত্তি কি, তাার উৎপত্তির প্রণালী কি, 
তাহার লক্ষণ কি, তাহার যাথার্থতার পরিমীণ কি? লক্‌ তাঁহার মনো'- 
বি্তান শাস্ত্রে এই সকল বিবয়ের দিদ্ধীস্ত করিলেন । (15৯১৪ ০01- 
0011110 030 [02 0170015181701170 ) 

লক জ্ঞানের লক্ষণ স্ভির করিলেন । জ্ঞানপাভের সম্ভাবনার পরিমাণ 
কোন্‌ বিষয়ে কত দূর আছে, এবং কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পাবে, ইহা নির্ধারণ করিয়া, লক্‌ বেকনেব পৃন প্রণালীর ভিত্তি দৃটীকুত 
করিলেন। লক্‌ প্রদর্শন করিলেন যে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রর অধিকাংশ 
কথ! অর্থশুন্ত বাক্যমাত্র; তাহাতে পদার্থের জ্ঞান নাঠ। লকের মতে 
মানসপ্রতাক্ষ 9 ইন্দিয়গ্রত্তক্ষ বিষয়ের অতীত মাহা কিছু মাছে, তাহ! 
জানিবার সামাদের শক্তি নাই । সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, জ্ঞানাভাষ 
মাত্র, জ্ঞান নছে। লক আরও গ্রদর্শন করিলেন যে, আমাদের কোন 
জ্ঞান বা ধারণাব বান্তবতী। বিষয়ে পরীক্ষা! করিতে হলে, দেখা উচিত 
যে, সেজ্জানের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে ;--কিরূপ অভিজ্ঞতার 
/ 727০70106 ) ভিত্তির উপরে এজ্ঞান গ্রতিষ্টিত। যদি আমাদের 
' ইন্ত্রিয়বোধ ব1 মানসক্রিয়ার উপরে উক্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহ 
হইলে উতা নিশ্চয়ই পরিত্যজায। অভিজ্ঞতার ( 7:5:01101700) ভিত্তি 
অনুসারে স্থির করিতে হইবে যে, সেভ্ঞান ষথার্থ কি না, অথব| কতদুর 
সম্ভবপর । জ্ঞান কতদূর যথার্থ, স্থির করিতে হইলে বেকনের গ্রণাণী 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৫৩৫ 


অবলগ্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন, পরীক্ষা ও ব্যাপ্রিনির্ 
(10080601017 ) অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে, উহ সত্য কি অসতা? 
কুষংস্কার, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের শাসনবাকা, প্রাচীনকাণের মহাস্মাদিগের 
গ্রতি ভক্তি, জনশ্রুতি, এই সকলের দ্বার যে মকল ত্রান্তির উৎপত্তি হয়, 
বেকনের ন্তায়, লক্‌ তদ্বিরুদ্ধে লেখনীচালনা করেন। তিনি শান্ত্রনিরপেক্ষ 
ুক্তিবাদের মূলঙুত্র রাখিয়া যান। তীহার মতে কি ধশ্ম, কি রাঙগনীতি, 
কি বিজ্ঞান, কোন বিষয়সন্বন্ধীয় কোন একটি মতে সায় দিতে হইলে) 
তদুপযুক্ত প্রমাণ আবশ্বক | 

লক্‌ রাজনৈতিক বিষয়েও এইরূপ যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিস্ত। ও মন্বুসন্ধান 
প্রয়েগ করিয়। গিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, গবর্ণমেণ্টের কোন 
মৌলিক ক্ষমতা নাই । সমাজের লোকদিগের প্রতিনিধি বা টর্টা বলিয়! 
গব্ণমেন্টের ক্ষমত| | সকলেই নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত, "স্বাধীনভাবে, 
পমাজের নিয়মাধীন থাকিতে মত দিয়াছে বলিয়াই রমাজ চলিতেছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ সাধনই সমগ্র সমাজের উদ্দেস্ী। সমাজে 
থাকিতে গেলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু খর্ব হয়, সত্য ) কিন্তু এইটুকু 
ক্ষতি, অধিকতর মঙ্গল বা মধিকতর লাভের জন্ত প্রত্যেক বাক্তি স্বীকার 
করিতেছে। যখন দেঁশের রাজশাসন বা সমাজের নিয়ম একপ হয় যে, 
গ্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল না হইয়। অমঙ্গল সাধিত হইতে থাকে, তখন সেই 
গবর্ণমেন্ট ব| সেই লামাজিক নিয়মের পরিবঞতন হওয়া! আবশ্তক। লকের 
মতে ব্যক্তিগত মঙ্গলমাধন করিবার নিমিত্বই লোকে সমাজত্ৃত্ত হইয়াছে, 
এবং গবর্ণমেন্টের হস্তে শাসনক্ষমতা দিয়াছে । যদি সে উদ্দেশ সিদ্ধ না 
হয়, তাহ! হইলে প্রত্যেক বাক্তির উপর গবর্ণমেন্টেব কিংবা মমাজের 
কোন কর্তৃত্ব থাক! উচিত নয়। 

ধর্মাববরেও, লক স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। লক খ্রীহিয়ান 


৫৩৬ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ছিলেন। কিন্তু মনষ্যের শ্বাধীনতা, পাঁপের জন্ত পারলৌকিক দণ্ড, এবং 
মীশুপীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে অনেক পরিমাণে আর্দেনিয়ানমতাবলম্বী, 
'সোসিনিয়ান কিংবা ইউনিটেরিয়ান্‌ ছিলেন। কৃ, ধর্মবিষয়ে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার অতিশনন পক্ষপাতী ছিলেন। লক বলিতেন যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তির উচিত চিরাগত মতের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়| নিজের বিচারশক্তি 
পরিচালনাপূর্ববক ধর্মমত স্থির করেন, যে কোন ধর্মমত জানের বিরোধী, 
তাহাতে বিশ্বাপ করা উচিত নহে। যে বিষয়ে জানলাভ করা মনষ্বের 
পক্ষে সন্তব, সে বিষয়ে বুদ্ধিচালন। করিয়া সতা নির্ণয় কর। কিন্তু যেখানে 
মানবের অভিজ্ঞত] অসস্তব, যেখানে মানবীয় জ্ঞান সম্ভব নহে, সেখানেই 
কেবল বিশ্বাম সস্তব। কিন্তু বিশ্বাস ঘেন জ্ঞানের বিরোধী নাহয়। 
বিশ্বাসের বিষয় মানবজ্ঞানের অতিরিক্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের 
বিরোধী হইতে পারে না) হওয়! উচিত নহে। 'এইকপে লক্‌, পরমেস্ববের 
নিকট হইতে বিশেষ শাস্ত্র লাভের স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস সন্ধে 
লফের মত সংক্ষেপতঃ এই ;-যেখানে মানবের 'অভিজ্ঞতা ব! বুদ্ধি 
পৌছিতে পারে না, সেখানেই বিশ্বাপের স্থান। সেই বিশ্বাস, মানরজ্ঞানের 
বিরোধী হইবে না, জ্ঞানাতিরিক হইতে পারে। মানবজ্ঞানের বিরোধী 
হইলে, উহ! পরিত্যজ্য। 

বেকনও অলৌকিক শাস্ত্রের এইরূপ একটি স্থান রাখিয়! গিয়াছেন। 
জগৎ দেখিয়া! ঈশ্বব সম্থন্ধে যাহা :জানা যার তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম! 
যেসকল বিশেষ তত্ব, জগৎ দেখিয়! জান! যায় ন|, সেই সকল তড়ের জ 
অলৌকিক শাস্ত্রের প্রয়োজন) কিন্তু তাহার মতে এট অলৌকিক শান 
ষেন স্বাভাবিক ধর্থের বিরুদ্ধ না হয়। স্বাভাবিক ধর্ণে যাহ 
আছে, তাহার অতিরিক্ক কথ! অলৌকিক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 


পারে। 
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অস্টাদশশতাব্দার ডীয়িষ্উ গণ । 


এক্ষণে লকের পরবন্তী সময়ের কথা বলি। অষ্টাদশ শতান্দীর প্রারস্তে 
কতকগুলি চিস্তাণীল ব্যক্তি, বেকন এবং লক প্রদর্শিত যুক্তিবাদ ও স্বাধীন 
চিন্ত। বিশেষভাবে ধন্মবিষয়েও নিয়োজিত করিলেন। এই সকল লোককে 
একেশ্বরবাদী (09০১১) বলে। কলিন্স, টিগ্যাল, টোল্যাণড, চব্স, 
মরগ্যান স্তাফটস্বেরী প্রত্ৃতি লোক প্রধান একেশ্বরবাদী (7915) 
ছিলেন। বহির্জগৎ্ এবং মানবের জ্ঞান তাহাদের ধর্মের ভিত্তি ছিল। 
এই জগৎকে জ্ঞানথার! অনুসন্ধান করিয়া! তাহারা স্বাভাবিক ধর্ে 
উপনীত হইয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্তঠ আমর! নিয়ে 
তাহাদের প্রধান প্রধান মতগুলি সংক্ষেপে বণিতেছি। 

১। একেশ্বরবাদ। একজন জগতের কর্তা আছেন, ইহা তাহারা 
কার্ধ্যকারণসন্বন্ধ এবং কৌশল সম্বন্ধীয় যুত্তদবারা প্রমাণ করিতেন। 

২। ঈশ্বর নিয়ন্তা। প্রান্তিক নিয়ম সকল এবং অপরিবর্তনীয় 
নীতি সকল, এই ছুই প্রকার নিয়মে জগৎ পরচালিত হইতেছে। 

৩। মচুষ্টের আত্মা অমর। পরলোকে আত্মা কম্মফলভোগ করে। 
মানবীম্ব! স্বাধীন। আপনার কার্ষে।র জন্য মন্ুঘ পরমেশ্বরের নিকট 
দায়ী। পাপ পুণ্ের অন্য, পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কার আছে। মনুষের 
নৈতিক ও ধর্দগত প্রকৃতি এবং সামাজিক অবস্থা বিচার কবিয়! তাহার! 
এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছিলেন। ম্ৃতরাং তাহাদের মতে 
পরমেশ্বর মানবের বিধাতা ও বিচারক । 

৪। পরলোকে পরমেশ্বরের পুর্ণ স্তাক়বিচার প্রকাশিত হইবে। 

৫| বহিগৎ এবং মন্ষ্বের বুন্ধিগত ও নৈতিক প্রকৃতি, দমকল যুগে, 
জাতিনির্বিশেষে, মনুষ্য মাত্রকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। বিশেষ 

৬৮ 
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কোন যুগে, বিশেষ জাতিকে ঝা ব্যক্তিকে পরমেশ্বর বিশেষ কোন শান্ত 
দিয়াছেন, অথব! তাহাদের বিষয়ে ধর্খের কোন প্রকার বিশেষ বিধান 
করিয়াছেন, তাহা এই সকল একেশ্বরবাদীরা কোন ক্রমেই স্বীকার 
করিতেন না। তাহারা বলিতেন, পরমেশ্বরের বিধাতৃত্ব বিশ্ব্জনীন। 
মকলের প্রতি সমান। প্রাকৃতিক নিয়ম ও কাধ্যকারণসন্বন্ধ দ্বার! 
তাহার বিধাতৃত্বের ক্রিয়া হইয়া থাকে । 

৬। মক দেশে ও সকল জাতীয় লোকে স্বাভাবিক ধর্মের আলোক 
দ্বার! পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বা করিলে এবং 
বিবেকের বাণী অন্থুসারে কাঁধ্য করিলে, মগ্ুষ্য মুত্তিলাভ করিতে পারে। 
ধর্শসাধন করা, কর্তব্য পাপন করাই পরিত্রাণের একমাত্র ও বিশ্বজনীন 
পন্থা । 

৭। নৈতিক নিয়মের উদ্দেশ্ত সমাজের কল্যাণ। উহাই পরমেশ্বরের 
ইচ্ছা । 

উপরে ত'হাদের ভাবাত্মক মত সকলের বিষয় বলা হইল। নিম্নে 
তাহাদের কয়েকটী অভ'বাত্বক মতের কথা বলিতেছি ; 

১। রতিহাসিক শান্ত অর্থাৎ খৃষ্টান শান, মুসলমান শাস্ত্র ইন্ভাদি 
শান্ত্রকে তাহার! অন্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। শাস্ত্র মকলঘে, 
বিশেষ কোন ঈশ্বরাস্থপ্রাণিত ব্যক্তি দ্বার আলৌকিক বা অনৈমর্গিকরূগে 
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা ঠাহারা স্বীকার করিতেন না। তাহাদের মতে 
বিশেষ কোন ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র মানিলে ছুইটা দোষ ঘটে। 

প্রথম, পরমেশ্বরের স্টায়বিচারের প্রতি দৌষারোপ হয়। পরমেশ্বর 
সমগ্র মনুষ্তজাতির পিতা । তাহার প্রতি কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির 
বিশেষ দাবি নাই। এইটা ঈশবরপ্রেরিত বিশেষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নৈতিক 


আপত্তি। 
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ধিতীয়, বিশেষ শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, 
এ প্রকার শান্তর মানিতে হইলে, এমন কিছু মানিতে হন যাহা প্রাকৃতিক 
নিয়ম, মন্ুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান এবং নৈতিক প্রকৃতি ইইতে ভিন্ন। 
এ প্রকার শান্ত্র মানিতে হইলে, অলৌকিক ও অনৈপর্ণিক ক্রিয়াতে 
বিশ্বা করিতে হয়। কিন্তু তাহারা অনৈনার্সক ক্রিগ্বা বিশ্বান করিতেন না 
বলিয়া শাস্ত্র অস্বীকার করিয়াছিলেন। 

২। উপরিউক্ত কারণে, এই সকল একেব্বরবাদীরা (1933) 
পরমেশ্বরের বিশেষ বিধানে বিশ্বাম কারতেন ন। 

৩। যাহা কিছু অলৌকিক ও মনৈদর্গিক মে ননন্ত বিষয়ই অস্বীকার 
করিতেন | সুতরাং বাইবেল শাস্ত্রে বে নকল অলৌকিক ক্রিগ্া বণিত 
হইয়াছে, তাহা তাহার! বিশ্বাদ করিতেন না। 

৪। যাহ! কিছু জ্ঞান এবং [বিবেকের বিরোধা, ভাহা যে শান্ত্েই 
থাকুক, তাহাদের নতে তাহা পরিত্যজ্য। জান, বিবেক এবং নীতির 
অপরিবর্তনীয় নিয়ম নকল আমাদের নেতা। ইহাই ধন্মের কোঠী পাথর। 
শাস্ত্রে ও প্রচলিত ধর্মে, জ্ঞান এবং নাতির অন্জমোদিত যাহা কিছু আছে, 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তগ্ছিন্ন মার নকগই পরিত্যজ্য। 

ইহারা প্লেটোর দশনশান্ত্র এবং সক্ধেটিসের নীতি উপন্দেশকে অতিশয় 
অন্ধা করিতেন। ইঁহার। খ্রাষ্টের উপদেশ মকল মানিতেন। গ্রষ্টের 
উপদেশের পরই অথবা প্রায় সমভাবে গ্লেটে। এবং সক্রেটিসের দার্শনিক 
উগদেশ সকলের সম্মান করিতেন। ইহারা কেবলই যেয়ীহুদী ও 
টায় শাস্ত্রের ধর্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ স্বীকার করিতেন, এমন নহে; 
মকল শাস্ত্র ও জ্ঞানী লোকের উপদেশেই শ্রন্ধ! প্রকাশ করিতেন। 

৫। শ্্রষ্টধন্মুকে তাহারা এইরূপ পরীক্ষা করিগ! তাহা হইতে সত্য 
গ্রহণ করিতেন। তাহাদের মতে পুরাতন বাইবেলে মুদার নিয়ম এবং 
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গ্রফেটদিগের উপদেশ ব্যতীত অধিকাংশ পরিত্যজ্য। নৃতন বাইবেলের 
অলৌকিক জি নকল পরিত্যজ্য। তীহাদের মতে, প্রচলিত হ্রীধ্ণে 
ত্রিত্ববাদ, ফঁতির পুনরুখান, যীশুর রক্তে পাপীর পরিজ্রাণ, শীগুর প্রতি 
বিশ্বাসের .দ্বার৷ পাপীর মুক্তি, অবতারবাদ অথবা! যীশুর ঈশ্বরত্ব, যীন্তর 
মানবীয় ও এশিক প্রকৃতি ইত্যাদি মত ঘুক্তি ও নৈতিক বুদ্ধির বিরোধী । 
তাধাদের মতে জলসিঞ্চন দ্বারা ধর্মদীক্ষ! প্রভৃতি কোন প্রকার বাহ 
অনুষ্ঠানের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না। খ্রীষ্টধর্মের অবোধ্য বিষয় 
সকল ( )17500105 ১ তাহারা সম্পূর্ণক্ধপে অস্বীকার করিতেন। 

তাহারা গ্রীষ্টধর্বের এক অংশ স্বীকার করিভেন | তানাদের মতে উহা 
ধর্মের সার অংশ। মুসার দশ আজ্ঞা, প্রফেটদিগের উপদেশ এবং 
সকলের উপর ঘীন্ুর উপদেশ। এই সকলকে তাহারা শ্রদ্ধ! করিতেন। 
বীণ্তর উপদেশ সকলের নধ্যে একটি বিশেষ উপদেশ,--"অন্যের নিকটে 
ধেবূপ ব্যবহার প্রত্যাশ। কর, অন্তের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার কং” 
এই বিশেষ উপদেশটিকে তাহারা অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। 

এই ভাবে তাহারা বলিতেন যে, গ্রা্ধর্শা মানবপ্রক্ৃতির মধ্যে নিহিত 
রহিয়াছে । যতদিন জগত, ততদিন খ্রীষটধর্ম বর্তমান্। তাহারা 
বলিতেন যে, গ্রীষ্টধন্ম অবোধ্য (1-0671005 ) নহে | কারণ, গ্ীধর্শের 
যে মতগুলিকে অবোধা বলা হর, যেমন তরিত্ববাদ, অবতারবাদ, 
অনৈসর্গিক প্রণালীতে যীশুর জন্ম, প্রভৃতি মত পরিত্যাগ করিয়া 
্রীটধর্ম্বর নৈতিক উপদেশ,-কর্তব্পালনবিষয়ক উপদেশ নিচয়, পাগ 
ও পুণ্যের জন্য দণ্ড পুরস্কার, তাহারা! গ্রীষ্ধর্ম্বের সারঅংশ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সেইজন্ত তাহার বলিতেন যে, গ্রীধর্ম কোন অবোধা 
বিষয় নছে।, 

৬। সেন্টপল ও কাল্ভিনের একটি বিশেষ মত তাহারা অগ্রাহ 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্খাবিষয়ক মত। ৫৪১ 


করিতেন। ঈশ্বর কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া স্ুপথে লইয়া যান, আর 
কাহাকেও লইয়া যান না, ইহা ভাহাব! মানিতেন নাঁ। ইহাতে 
পক্ষপাতিত্ব দোষ হয়। ঘিনি ধর্সাধন করেন, তিনিই ঈশ্ববের অনুগ্রহ 
পাত্র, তাঁহারই মুক্তিলাভের অধিকার হয়। তিনি ধর্মসাধনদ্বারা 
ঈশ্বরের নিয়নান্থসারে পরিত্রাণ প্রা হন; অর্থাৎ স্বর্গে যান ;)আর যে 
বাক্তি নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে দণ্ডিত হয়। এইরূপে শ্রাহাদের মতে 
গ্রতো ক ব্যক্তির পরিত্রাণ তাহাব নিজের হস্ছে। 

৭। যাহ! কিছু স্বাভাবিক তাহাই তীহারা। ঈশ্বরকৃ্ত বলিয়। মনে 
করিতেন) আর যাহা স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম, তাহাই তাহাদের মতে 
্রান্তি মিশ্রিত। তাহার! প্রতোক বিষয়ে, স্বভাব ও স্বাভাবিক পদার্থের 
পক্ষপাতী ছিলেন। 


ফরানীদেশীয় এন্সাইক্লোপিডিষ্ট গ্রণ। 


১৭৩৬ শ্রীষ্টাঝে স্থপ্রসিদ্ধ বিসপ্‌ বটুলাধ সাহেব তাহার £১78100% 
গ্রন্থে এই সকল একেশ্বরবাদী (1) ) দিগের মতের উত্তর দেন। 
বট্গারের সময় হইতে ইতলগ্ের ভীরিষ্টগণ (10315) ক্ষীণপ্রভ হইয়। 
গড়েন) কিন্তু ফরাসীদেশে ইহাদের শিব্যবর্গেরা প্রভৃত শক্তিসহকারে 
ষ্টধর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তীহারা বিশেষরূপে রোমান 
ক্যাথলিক ধর্ণাসমাজকে আক্রমণ করিতেন। এই যুদ্ধের মহারথীদের 
মধ্যে ভণ্টেম়ার, ডিডি রো, হেল্ভিটিয়াম্‌, ডালেম্বের, হোলব্যাক, 
কওর্ুমে, কণেয়াক্‌, এবং রুষো ও ভল্নি এই কয়েক জনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা এন্সাইক্লোপিডিয়। গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছিলেন। ডিডিরো এবং ড্যালেমবাট কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ সম্পাদিত 
ইইয়াছিল। ইইছারা অজ্ঞান ও কুগংস্ার-অন্ধকার বিদুরিত করিয়া, 


৫৪২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


জগতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহারা গ্রীস 
ধন্মসমাজের বিরুদ্ধে, মানবের জ্ঞান ও স্বাধীনতার নামে, সমর-ঘোষণ। 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহারা গবর্ণমেণ্ট এবং বর্তমান সামাজিক 
প্রথালীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কি ধর্মুাবিষযয়ক, কি 
সামাজিক, কি রাজনৈতিক নকল বিষয়েই যাহা তাহারা দুষণীয় বলি 
মনে করিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। 

তাহার! চতুর, স্বার্থপর ধর্মযাজক এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের ঘোরতব 
বিরোধী ছিলেন। তাহারা মনে করিতেন যে, ককৃগুলি চতুর স্বার্থপর 
লোক সমবেত হইয়া সাধারণ লোককে কুসংস্কারান্ধকারে ফেলিয়া, 
তাহাদিগকে দূর্বল, ও অনহায় অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের উপর 
প্রভৃত্ব করিতেছে । ত্তাহারা মনে করিতেন বে, ধর্মযাজকের! এবং 
রাজনীতিজ্ঞের! মিণিত হইয়া এইরূপ অত্যাচার করিতেছে । তাহার! 
মনে করিতেন যে, মানবজাতির ইতিবত্তে, মন্তুধসমাজে, যত অত্যাচার, 
মুর্খতা, পাপ, দরিদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, যথেচ্ছাচারিতা, দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহ! চতুর স্বাথপর ধর্ধ্যাজক এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রতৃত্বের ফল। 
সেইজন্য ইহারা ধ্খযাজক এবং ধশ্মমমাজ (00010) ) মাত্রকে ঘ্বণা 
করিতেন এবং যে স্থানে রাজ! বা রাজপুরুষদিগেরই সম্পূর্ণ ক্ষমতা, প্রজা- 
দিগের কোন ক্ষমতা নাই, মেবপ গবর্ণমেপ্টকে তাহার! ঘুণ! করিতেন। 
তাহারা মনে করিতেন, যে ধর্দবাজকেরা, স্বজ্ত সাধারণ লোক দিগকে 
হর্গের প্রলৌভন এবং নরকের বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের 
কার্ধা সিদ্ধি করে। তাহাদের নিছ্ের ধন মান রক্ষা করিয়া 
বিলাসপ্রিয়তা ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তাহারা ধর্মের অ্ 
হত্যাকাণ্ড .করিয়! জগৎকে নরশোণিতে প্লাবিত করে| ইহীব| মনে 
করিতেন যে, অনেক ধর্মগ্রবর্তক এইরূপে আপনাদের গ্রতুত্ব ও ঈর? 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত। ৫৪৩ 


স্থাপন করিয়৷ ধর্মযাজকদিগের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার পন্থা করিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে ইহারা একমত ছিলেন। 

ইহাদের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক জড়বাদী, কেহ সংশয়বাদী, কেহ 
অদ্বৈভবাদী, এবং কেহ বঝ। একেশ্বরবাণী ছিলেন । এঁই একেম্বরবাদীদিগের 
মধ্যে ভণ্টেঞ্জার, রুষে! এবং ভল্নি প্রধান। ভপ্টেম়ার এবং ভল্নি, 
থিওফিল্যান্থ পিষ্ট, ছিলেন । রুষো ভক্তিপথাবলম্বী গ্রীষ্িয়ান একেশ্বর- 
বাদী ছিলেন। থিওফিল্যান্থ পিষ্ট রা ইংলতীয় ডীয়ি্ট ধিগেরই মন্তান- 
স্থানীয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, তাহাদের প্রধান ধর্মমত পরমেশ্বর 
ও মনুয্যের প্রতি প্রেম। মানবজাতির হিতপাধন বিষয়ে তাহাদের 
অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। 

ভণ্টেয়ার দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, বেদে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম 
ও মন্ুষ্ের প্রতি প্রেম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তণ্টেয়ার যাহাকে 
বেদ বলিয়| গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক বেদ নহে; একটা 
জালবেদ। যাহা হউক, থিওফিল্যান্থ পিষ্টদের মত এই যে, খ্রীষ্ী় 
ধর্ণান্ত্রে, ও অন্যান র্শাস্ত্রে অনেক 'অসতা, কুসংস্কার ও নীতিবিকুদ্ধ 
কথার মধ্যেও কতক্‌ পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মন্ুষ্যের প্রতি 
প্রেমের উপদেশ আছে। তবে তীহার্দের মতে, চতুর ধর্মযাজক দিগের 
দ্বারা সকল ধর্মশান্ত্রেই নীতিবিরুদ্ধ কথা, হলৌকিক ক্রিয়া এবং নান! 
প্রকার কুণংস্কার শিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে। স্বার্থপর, চতুর ধর্মযাজক দিগের 
দার মকল ধর্মশান্ত্রই কলুষিত হইয়াছে । তাহাদের মতে, কোন ধর্মশান্ত 
এবং কোন প্রচলিত ধরব ঈশ্বরপ্রেরিত নহে। সকলই মনুষোর স্ৃষ্ঠ ও 
ক₹ত্বিম। ভল্নি তাহার রচিত “২017১ ০1 [2011)110) 0 1১01006201)9 
0 00 [২০৮০1697১০৫ 12110110১, নামক গ্রন্থে এবং উহার 
গরিশিষ্টে, থিওফিলঢানথ পিষ্টদিগের ধর্ধের বিস্তৃত ব্যাধা। করিয়াছেন। 


৫8৪ মহাত্া। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ॥ 


তিনি ইয়োরোপ, এসিয়। এবং মিশরদেশের প্রাচীন ধর্ম এবং আমেরিকান 
ইণ্ডয়ানদিগের ধন্ষের ব্যাখ্যা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আদিম 
অবস্থায় মন্তুষ্যের মন প্রাকৃতিক ঘটন| সকলের বিষয় চিন্তা করিত। 
এইবপ চিন্তার ফল্বরূপ নানাপ্রকার ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু 
ধন্্যাজকেরা অলৌকিক ক্রিয়া, কুসংস্কার ও অনেক নীতিবিরুদ্ধ মতের 
দ্বার এ সকল ধর্মকে পূর্ণ করিয়া! তাহাদের বান! চরিতার্থ করিতেছে । 
তল্নির মতে, যীশুত্রী্, তাহার জন্ম, তাহার ক্রশে হত হওয়া এবং মৃত্যুর 
পরে তাহার পুনরুখান এ মকল স্ৃ্্যসম্বন্বীয় একটি রূপক মাত্র) অর্থাৎ 
তিনি এ সকল ঘটনাকে হ্ৃধ্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্ত রূপক 
বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম। 


ফরাদি দেশের এন্নাইক্লোপিডিয়ালেখকদিগের সময়ে, ইংলগ্ে 
সুগ্রুসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেব সন্দেহবাদ প্রচার করেন । হিউম সাহে- 
বের এই কয়েকটি বিশেষ মত। প্রথম, তিনি অলৌকিক ক্রিযা 
(71150165 ) অঙ্গীকার করেন । দ্বিতীয়, পরকাল এবং পাপপুণ্যেব 
দণ্ড ও পুরস্কার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন ) বলেন যে, ইহার কোন 
প্রমাণ নাই । তৃতীয়, তাহার নতে কার্ধ্যকা রণসগ্থন্ধমূলকষুক্ি দ্বারা পরমে- 
সবরের অন্তিতব প্রমাণ হয় না; কিন্তু কৌশলসন্বদ্ধীয় যুকতিদ্বার! পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব ষে প্রমাণ হয়, ইহা! তিনি একপ্রকার স্বীকার করেন। হিউম 
বলেন, কৌপলমন্বন্বীয় ঘুক্তিদ্বারা পরমেশ্বর নির্ঘ্মাণকর্তা বলিয়া প্রমাণ 
হইতে পারে; কিন্তু স্থষটকর্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। চতুর্থ, তিনি 
স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহান ব্যাথা 
করেন। ধর্ম সকলের টৎপত্তি কিরূপে হইল, ইহ| তিনি বিশেষভাবে 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত। ৫৪8৫ 


আলোচনা করেন, এবং প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার ধর্দের তুলনায় 
সমালোচনা করেন। পঞ্চম, ধর্শের বাহ অনুষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ মত 
সকলকে, চতুর ধর্মযাজ্রক্দগের স্থত্টি বলিয়। মনে করেন) অথচ 
কতকৃগুলি ধর্মমত ও বাহ অনুষ্ঠান জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্রে 
আপামর সাধারণের জঙ্ঠ প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করেন। 

যুক্তিবাদের মৃল্ত্রসঞ্চারক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইংলগ্তীয় 
ভীরিষ্টগণের, ফরামি দেশীয় থিওফিল্যানথুপিষ্ট ও এন্সাইক্রে(পিডিইদিগের ও 
টমাস পেনের গ্রন্থ এবং সংশয়বাদী হিউমের গ্রন্থপাঠে, রাজ রামমোহন 
রাঁয়ের মনের ভাব ও বিশ্বান, শান্ত্রনিরপেক্ষযুক্তিবাদ বিষিয়ে বিকসিত ও 
দটীকৃত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থদধারা তাহার উপরে অধুনাতন 
ইয়োরোপীয় সভ্যতা] ও স্বাধীনচিন্তার প্রভাব পতিত হয়। এই প্রকার 
মনের ভাব লইয়াই তিনি তহফাতুল মোয়া হিদ্দীন গ্রন্থ রচন|! করেন। 
রাজ! তাহার কোন কোন গ্রন্থে লক, বেকন ও অন্থান্ত স্বাধীন চিন্তাশীল 
পঙ্ডিতগণ, ছিউম, গিবন্‌ প্রভৃতি এবং ফরাসী পগ্ডিত ভন্টেয়ারের নাম ও 
তাহাদের মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 


আরবদেশীয় মতাজল সম্প্রদায়। 


যুক্তিবাদ বিষয়ে রাজা আরবদেশীয় মতাজল নামক দার্শনিক সপ্্র- 

দায়ের নিকট হুইতে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিষয়টী পরিষফার 

করিয়া বুঝা আবস্ঠক বলিয়৷ আমর! নিয়ে মতাজলদিগের বিষয় বালতেছি। 

মতাল সম্প্রদায়, গ্রী্টায় নবম শতাব্ধীতে বোগদাদের খলিফ, আলমমন 

এবং তাহার পরবস্তী খলিফদিগের সময়ে পরাভূত হইয়াছিল। মতাজল্‌- 

দিগকে শান্রমিরপেক্ষ যুক্তিবাদী বলা যায় না। কেননা তাহারা কোরান 
৯ 


৫১৮ মহাত্মা রাঞ্জা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


রামমোহন রা ষীমাংসাশাস্ত্রের কর্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন 
যে, পরমেশ্বর নিলিপ্তভাৰে বর্াগ্ুসারে ফলবিধান করেন। তিনি 
'ত্রাঙ্গণ-সেবধি' পঞ্জিকায় পল এবং ক্যাল্ভিনের মত খণ্ডন করিয়াছেন । 

৫। মতাঞ্জলের| বিশ্বাম করিতেন যে, ষে সকল জাতি পরমেশ্বরের 
নিকট হইতে কোন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তীহারাও পরমেশ্বরের জ্ঞান 
লাভ করিয়া জীবনের কর্তবা সকল প্রতিপালন করিতে পারেন। মনুষ্য 
স্বীতাবিক বুদ্ধিদ্বার| ভাল মন্দ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং প্রৰ্বতভাবে 
এই স্বাভাবিক জ্ঞানের অন্থমরণ করিয়। মমুয্য, মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
পারে। পরমেশ্বর যে, তাহার পয়গন্থরদিগের দ্বার মন্থুযোর নিকটে 
ধর্মনিয়ম প্রেরণ করেন, ইহ! তাঁহার পক্ষে একটি বিশেষ অনুগ্রহ মান্র। 

এন্থানে দেখা যাইতেছে যে, ইংলপতীয় ভীয়িষ্ট দিগের সহিত মতাঁজল- 
দিগের মতের আশ্রর্য্য মিল রহিয়াছে । রাজা রামমোহন রায়ের মতও 
এইরূপ ছিল। তবে ইংলগীয় ডীয়িষ্ট রা, গ্রফেট, বা পর়গন্থরে বিশ্বাস 
করিতেন না। তোহ্‌ফাতুল মোয়া হেন্দীন গ্রন্থে দেখ! যায় যে, রাজা 
রামমোহন রায়ও গ্রফেট বা পয়গম্বর একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। 
ইংলতীয় ডীয়িষ্ট দিগের মত এই যে, মনুষ্ের স্বাভাবিক জ্ঞানই যথেষ্ট। 
পয়গন্থরদিগের দ্বার যে পরমেশ্বর বিশেষ জ্ঞান প্রেরণ করেন, ইহ! 
তাহারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মতাজলের! তাহা! স্বীকার ফরিতেন। 
রাজা রামমোহন রাফ্জের মত) এ বিষে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি এ 
বিষয়ে ভীত্বিষ্ইদিগের মত পরিত্যাগ করিয়া মতাজলদিগের মত গ্রঃণ 
করিয়াছিলেন। তিনি পরে, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ মানিতেন। তবে 
রাজা রামমোহন রায়ের মতানৃসারে, স্বাভাবিক জ্ঞানে যাহ! বুঝা যায, 
মহাপুরুষের1. তাহাই অধিকতর পরিফার করিয়। বলিয়াছেন । মহাপুরুষ 
সম্বন্ধে তিনি অলৌকিক কিছুই মানিতেন ন|। 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধশ্মব্ষয়ক মত। ৫৪৯ 


৬। পরমেশ্বর তাহার জ্ঞানদ্বারা কেবলই জীবের কল্যাণ সাধন 
করেন। তিনি তাহার ভৃত্যগণের সংকার্য্যের পুরস্কার প্রদান করেন। 
পরমেশ্বর মজলম্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ এবং পবিভ্রস্বব্ূপ। 

অষ্টাদশ শতাববীর ডীয়িষ্টরা যেরূপ পুরাতন বাইবেলে বণিত 
(জি হৌভার ক্রোধ, নিষুরতা, ও ন্যায়বিরুদ্ধ কার্ধের প্রতিবাদ করিতেন, 
মতাজলেরাঁও সেইরূপ গৌড়! মুপলমানদিগের বর্ণিত পরমেশ্বরের স্ায়- 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য, নিচুরতা ও অত্যাচার অস্বীকার করিতেন। রাজা রাম- 
মোহন রায়ও, সেইরূপ, পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত অবতারদিগের নীতিবিরুদ্ধ 
কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এস্থলে কয়েকটা কথা বিশেষভাবে 
স্বরণ রাখা উচিত। 

গ্রথম, মতাজলদিগের দ্বারা আরবদেশীয় দর্শনশান্ত্র ও তর্কশান্ত্র বছল 
পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সারন্তানি জালালুদ্দীন আহ্থইতি এবং 
অন্টান্ত অনেকে আর্বি ভাষায় মতাজলদিগের বিবরণ লিখিয়াছেন। 
আরব দেণীয় দর্শনশান্ত্রে, মতাজলদিগের মত সকলের প্রভাব এককালে 
বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। রাজ রামমোহন রায় আর্বি ভাষায় 
লিখিত ধর্মতব, দর্শনশান্ত্র, তর্কশান্ত্, ও মনোবিজ্ঞান বিশেষরূপে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। তাহার রচিত তহফাতুল মোয়া হেদ্দীন পুস্তকে ইহার 
নিঃসন্দেহ প্রমাণ গ্রাপ্ত হওয়। ষায়। তিনি আরবদেশীয় তর্কপান্তর, 
ধ্দতত্ব, দর্শনশান্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ, এস্লে শ্বরণ কর! আবশ্তক যে, তিনি কোরান বিষয়ে 
মুদলমান মৌলবীদের সহিত বিচার করিয়! তাহাদের পরাস্ত করিয়া 
কোরান ও মুসলমান দর্শনশাস্রধার একেশ্বরবাদ ও মোয়া হেদীবাদ প্রচার 
করিতেন। তাহাকে মৌলবীরা। “জবরদস্ত মৌলবী' বলিতেন। মত" 
জলের মুললমান ছিলেন। অর্থাৎ তাহারা কোরানের ভিত্তির উপর 


৫৫২ মহাত্া। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


টয় নবম শতাব্দীর প্রারস্তে, অর্থাৎ মতাজ্ধলদের পঞ্চাশ বৎসর 
পুর্বে একটি নাস্তিক সম্প্রনায় প্রাছতূত হইয়াছিল। তাহাদিগকে 
জিন্দগ্‌ বলিত। বোধ হয়, তাহার! ধর্মশান্ত্র ও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব 
একেবারেই অস্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহার! ৰলিতেন যে, মনুস্তের 
কর্তব্য এই যে, পরম্পরের উপকার করেন এবং মানবন্ৃদয়ে শ্বভাবতঃ যে 
নীতিস্থত্র সকল লিখিত রহিয়াছে, তাহ! পালন করেন। 

মতাজলদিগের পঞ্চাশ বৎসর পরে সরল ভ্রাতৃমগ্ডলী (9170016 
১1৪:077 ) নামে এক মুসলমান দাশনিক সম্প্রায় প্রাদুদ ত হইয়াছিল 
ইহার! ফ্রি মেসন্দের ভ্তায় মনেক বিষয় গোপন রাখিতেন। এই 
সম্রদায় সমগ্র মুসলমান সাজ, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র সভ্যজগতে বিদ্ৃ 
হইয়াছিল। সেই সময়ে যেসকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল, ইঁছার! সেই 
সকলের একটি প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ (15000006018 ) প্রস্তত করিয়া" 
ছিলেন। ইহার! ধর্মী ও দর্শনশান্ত্রের সাধ করিবার জন্ট বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

তোহফাতুণ মওয়াছিদ্দীন্‌ গ্রন্থের প্রথমেই, রাজা বলিতেছেন ধে। 
তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া, অনেক জাতির ধর্মগ্রণালী দেখিয়! ও 
মেই সকল ধর্মকে পরম্পর তুগন! করিয়া মিযললিখিত ছুইটি বিধয় জানিতে 


পারিয়াছেন। 


বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বীঘ। 


প্রথম, সকল ধর্মেই জগতের কর্তা ও বিধাতা, একজন পরমেঙ্বরের 
আস্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয়, যেমন ঈশ্বর অগ্িত্ব বিষয়ে সকল ধর্ম্াবগথীর মধ্যে একম্ 
দেখা যায়, সেইরূপ, ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপলক্ষণ সঙ্থন্ধে তাহাদিগের 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্ধ্বিষয়ক মত। ৫৫৩ 


মধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। ধর্শের অহুষ্ঠানে এবং ধর্মমবিষয়ফ অন্তান্য মত 
সম্বন্ধেও বিভিন্ন ধর্শমাবলম্বীর মধ্যে পরম্পর প্রভেদ লক্ষিত হয়। রাম- 
মোহন রায় বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপসন্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মাবলগ্বী- 
গণের মত ও বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকার। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্ধ্য এই যে, লোকে যেমন পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম, জিহৌবা, আল্লা 
গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের ঈশ্বরসন্ন্বীয় জ্ঞানও 
ভিন্ন প্রকার। কেহ কৃষককে ভজনা করিতেছেন, কেহব| গ্রীষ্টকে 
আণকর্তী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই উভয় প্রকার লোকের 
ঈঙ্বয় সম্বন্ধীয় জান ঠিক এক প্রকার নহে। 

ধর্মবিষয়ক অন্তান্ত মত সম্বন্ধেও বিভিন্ন ধর্্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ 
ৃষ্টহ্ব। কে আমাদের পরিত্রাতা, ইহা লইয়া বিভিন্ন ধর্্াবলবীর মধ্যে 
মতভে্ন। কেহ বলেন খু, কেহ বলেন কৃষ্ণ, কেহ বলেন মহম্মদ 
পয়গম্বর । পরিত্রীণ কিসে হয়? কর্মে কি ভক্তিতে? এ বিষয়ে অত্যন্ত 
মততেদ। পরিত্রাণ কাহাকে বলে? পরলোক কি? পাঁরলৌকিক 
অবস্থ। কিরূপ? এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অত্স্ত 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। ধর্মের কার্ধযগত বিভাগেও বিশেষ প্রকার বিভিন্নতা 
দেখা যায়। শুদ্ধ কি, অশ্রদ্ধ কি, ব্যবহার্য কি, অব্যব্হার্ধয কি, 
বিধি কি, নিষেধ কি, হারাম কি, হালাল কি, ইত্যাদি বিষয়ে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যার পর নাই ভিন্নত| লক্ষিত হয়। সাধনপ্রণালী ও 
উপাসনা প্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন সশ্রদায়ের মধ্যে গুরুতর গ্রভেদ বর্তমান। 

এই সকল কারণে রাজ! সিপ্ধান্ত করিতেছেন যে, মনু শ্বভাবতঃ 
এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বীদ করিয়া থাকে । এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। 
সুতরাং ইহ! মন্থুষ্যের পক্ষে শ্বাভীবিক। এক জগংকর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস, 
কোন কৃত্রিম উপায়ে, কেবল অভ্যাসঘ্বারা উৎপন্ন হয় না। যেবিশ্বাস 

৭৬ 


6৫৪ মহাক্ম। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সমগ্র মগ্ুযাজাতিতে দেখা যায়, তাছ। মন্তুয্যের পক্ষে স্বাভাবিক। 
স্বাভাবিক বলিয়া সকল জাতির মধ্যে পরমেশ্বর বিশ্বাস বর্তমান; অথবা) 
ঈশ্বরবিশ্বীসের দিকে মন্ুষ্যের মনের স্বাভাবিক গতি । 

ধখন দেখ! যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ধর্শের 
মতগত ও কাধ্যগত বিষয়ে, বিভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন প্রকার 
মত রহিয়াছে, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এ সকল মনুষোর পক্ষে 
স্বাভাবিক নছে। বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও বিশেষ প্রকার 
উপাসনাগ্রণালীতে বিশ্বীস, শিক্ষার ফল। এ সকল শ্বাভাবিক নহে। 
জনশ্রুতি, শান্ত, ও চতুঃপার্থের অবস্থাদ্বার| এই মকল মত উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। 


প্রচলিত ধন্ম নকল কি সত্য? 


রামমোহন রায় তৎপরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জগতে প্রচলিত 
সকল ধর্মই কি সত্য? অথবা সকল ধর্মই মিথ্য। ? কিন্বা কোন কোন 
ধর্ম সতা এবং কোন কোন ধর্ম মিথ্যা? তিনি বলিতেছেন, এই প্রশ্নের 
তিনটী উত্তর হইতে পারে। প্রথম, এই এক উত্তর হইতে পারে যে, 
সকল ধর্মই সত্য। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কেননা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর 
ঈশ্বরসঘন্ধে বিপরীত প্রকার মত দৃষ্ট হইতেছে। ধর্মের অনুষ্ঠান সন্ধেও 
দেখ যাইতেছে যে, এক ধর্মে ধে কার্য্যের বিধি রহিয়াছে, অন্য ধর্মে 
তাহাই নির্ি্। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা নিচয় কখন সকলই 
সত্য হইতে পারে না। (এস্থলে রাজ! আরবী ভাষার তর্কশান্ত্র হইতে 
1১117001621 1707001020100101 এর হৃত্র উদ্ধৃত করিতেছেন।) 
সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্মই সত্য হইতে পারে ন|। 


। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মাবিষয়ক মৃত। ৫৫৫ 


কোন একটি বিশেষ ধর্ম কি সত্য ? 


দ্বিতীয় উত্তর এই হইতে পারে যে, প্রচলিত সকল ধর্মের মধ্যে একটি 
বিশেষ ধর্ম সত্য । অবশিষ্ট সকল ধর্মই মিথ্যা । এই উত্তর সম্বন্ধে রাজা 
বলেন যে, কোন একটি বিশেষ ধর্মকে কেন সত্য বলিব আর অপর 
গুলিকে কেন মিথ্যা! বলিব, তাহার যথেষ্ট হেতু পাঁওয়! চাই। যদি বল, 
একটি বিপেষ ধর্ম, সত্য) তাহা হইলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, সে কোন্‌ 
ধর্ম? কিজন্ত তুমি একটি বিশেষ ধর্মকে সত্য বলিতেছ এবং অবশিষ্ট 
সকল ধর্মকে মিথ্যা বলিতেছ? একটি বিশেষ ধর্মকে সত্য বলিলে এবং 
অবশিষ্ট ধর্ম সকলকে মিথ্য! বলিলে, তাহার উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করা 
আবস্তক । কিন্তু ঈশ্বরের শ্বরূপ, পরকাল, মুক্তি ও ধর্মের বাহ্‌ অনুষ্ঠান 
বিষয়ে প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে, কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসন্বন্ধে, 
এমন কোন যুক্তি পাওয়! যায় না, ফদ্দারা বল! যাইতে পারে যে, এই 
বিশেষ ধর্দগ্রণালী সত্য এবং অবশিষ্ট সকল গুলি মিথ্যা। এই মকল 
বিশ্বীস মম্ুষ্যের পক্ষে শ্বীতাবিক নহে, এবং জ্ঞানের আয়তও নহে। 
স্বতরাং যখন কোন ধর্মীবলম্বীরা বলেন যে, তাহাদের ধর্মমত সম্পূর্ণ সত্য, 
এবং জন্ত সকল ধর্ম ভূল, তথন তীহারা নিশ্চয়ই অমূলক কথা বলেন। 


যথেষ্ট হেতৃবাঁদ। 


রাজ| এই স্থলে আরবি ভাষার তর্কশান্ত্র হইতে যথেষ্-হেতুবাদের যুক্তি 
(7111101010 ০1১18101016 105501) ) উদ্ধত করিতেছেন। এই যথেষ্ট 
হেতুবাদ কাহাকে বলে, তাহ! এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । অনেক 
গুলি ঘটনা, একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এর স্থলে, 
যদি তন্মধ্যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা, সেই কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা 


৫৫৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হইলে, সে স্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইবে যে, অন্ত কোন ঘটন! উৎপন্ন না 
হইয়া তরী বিশেষ ঘটনার উৎপত্তি কেন হইল, ইহার যথেষ্ট-হেতুবাদ প্রদর্শন 
করা আবশ্তক। বিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে, এই যথেষ্ট হেতুবাদ একান্ত 
গ্রয়োজনীয়। আরবদেশীয় দার্শনিক ও তর্কশান্ত্রবিং পগ্ডিতদিগের মধ্যে 
তর্কশান্ত্রের এই নিয়মটী ব্হকাল হইতে প্রচলিত ছিল। গ্রীষটীয় সঞচদশ 
শতাব্দীতে লাইবনীজ, (101017112 ) আরবদেশীয় তর্কশান্ত্ের এই ত্বটি 
ইয়োরোপীয় তর্কশান্ত্রের অন্তনিবি্ট করিয়! দেন। বিজ্ঞানচষ্চার পক্ষে 
ইহা অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম। 


প্রচলিত সকল ধর্মই কি মিথ্যা ? 


ততীয়। সকল প্রচলিত ধর্মই মিথ্য| কি না? রাজা বলিতেছেন যে, 
যখন সকল ধর্মই সত্য, একথা স্বীকার করা যায় না; এবং কোন কোন 
বিশেষ ধর্ম সত্য, ইহাও স্বীকার করা যায় না, তখন দি্ধান্ত হইতেছে যে, 
সকল ধর্মই মিথ্যা । 

রাজার কথার উপরে একটি সমালোচনা হইতে পারে। সকল ধর্মাই 
মিথ্যা, ইহ! রাজার যুক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয় না। ইহাই গ্রতিগন হয় 
যে, কোন ধর্মৃই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। অথবা কোন ধর্ত্কেই সত্য 
বলিয় দিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। যখন কোন ধর্ম্ম্প্রদায়ের লোক 
বলেন যে, তাহাদের অবলঘিত ধর্মই নিশ্চিত সত্য এবং অন্ত সকল ধর্ম 
মিথ্যা, তখন তাহার যুক্তিসিদ্ধ কথা বলেন না। বাস্তবিক, রাজার 
ইহাই মভিগ্রায়।. রাজা বলিতেছেন, অসত্য সকল ধর্মের পক্ষেই সাধারণ। 
তাহার অভিপ্রায় এই যে, যর্দি কোন ধর্ণাস্্রদায়ের লোক বলেন &, 
তাহীদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্্ বলিয়া তিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে 
তাহাদের কথা নিশ্চয়ই অমূলক | এ স্থলে আর একটি কথা বলা! আবহ 


রাজ৷ রামমোহন রায়ের ধর্মমবিষয়ক মত। ৫৫৭ 


যে, রাজ! সকল ধর্মের বিষয় আলোচন! করিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
পরমেশ্বরে বিশ্বীস বিশ্বজনীন। এই বিশ্বজনীন ন্বাভাবিক বিশ্বীস, কার্ধ্য- 
কারণ-সন্স্কীয যুক্তি এবং কৌশল ন্বন্বীয় যুক্তির দ্বারাও সমধিত হইয়াছে । 
রাজার মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্বরূপ সত্য, সকল ধর্মেই বর্তমান্। রাজার 
মতে, সকল ধর্মের লোক যখন পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেছেন, তখন সকল ধর্মেই সত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল 
ধর্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত এবং বিশেষ বিশেষ অযুক্তিসিন্ধ 
বাহ অনুষ্ঠান কল রহিয়াছে, তখন সকল ধর্দোই অসত্য বর্তমান্‌। 


কিরূপে সত্যানুন্ধান করিবে? 


তৎপরে রাজা বলিতেছেন যে, লোকে স্বাভাবিক বিশ্বাস, এবং 
অভ্যামসন্ভৃত ও বাহ্‌ কারণে উৎপন্ন সংস্কারের মধ্যে গ্রতেদ নির্ণয় করিতে 
পারে না। এ বিষয়ে রাজার মত অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীয়িষ্ট দিগের তুল্য। 
তাহার পর রাপ্তা বলিতেছেন যে, ধর্মমবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা 
আবশ্বীক যে, কি স্বাভাবিক ও কি অস্বাভাবিক, কি আস্তরিক, এবং 
কিবা বাহ ও আকম্মিক কারণে উৎপন্ন। সত্যনির্ণয় করিতে হইলে, 
এরূপ অন্থুসন্জীন আবশ্বীক; কিন্ত লোকে তাহা করে না। সুপ্রসিদ্ধ 
ইয়োরোপীয় দীর্শনিক লকও একথা বলিয়! গিয়াছেন। রাজ। বলেন যে, 
সকল বিষয়েই ছুইটা বিষয় অনুসন্ধান কর! আবশ্ঠক। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন 
্রেণতৃক্ত পদার্থ সকলের বাস্তব প্রন্কৃতি ও গুণ। দ্বিতীয়, ভিন্ন তিন শ্রেণীর 
কার্যের জ্ঞান, সেই সকল কার্যের ফল এবং ফলের তারতম্য। এই দুইটা 
বিষয় জ্ঞানোপার্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্ক। 


কেন লোকে সত্যানুসন্ধান করে না 1 
এই কথাটি আরবদেশীয় দর্শনশান্ত্ে বিশেষ তাবে বলা হইয়াছে। 


৫৫৮ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


পুর্বে ষে, সরল ত্রাভৃমণ্ণীর (5170010 0100)010 ) কথা বল! হইয়াছে, 
তাহারা এই বিষয়ে “বিশেষ চেষ্ট। করিয়াছিলেন । এই বিষয়টী সু গ্রসিদধ 
দার্শনিক লকের রচিত "552 ০0101111 0170 11000217 0000. 
১6800018” নামক পুস্তকে ও আছে । রাজা এই মতটা আরবদেশীয 
দর্শনশান্ত্রে ও তৎপরে লকের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা 
বলিতেছেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এ প্রকারে ধর্মালোচন| 
করেন না। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্োর জ্ঞানলাডেই মন্ুের মহুয্যত। 
মন্ুষা ধর্মববিষয়ে সে প্রকার অঙ্থ্সন্ধান করে না। কেন করে না, রাজ! 
তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম, ভিন্ন তিন্ন ধর্মের নেতৃগণ 
আপনাদের সন্মান ও গৌরবের জন্ত কতকৃগুলি যুক্তিশূন্ত মতের টি 
করেন। দ্বিতীয়, অলৌকিক শক্তি এবং অলৌকিক ক্রিয়! দ্বারা তাহার! 
আপনাদের মত্তের যাথার্থ্য গ্রতিগন্প করিতে চেষ্টা করেন। তৃতীয়, এই 
প্রকারে তাহার! লোকদিগকে পরিক্রাণের আশা দেন বলিয়া! অনেক লোক 
তাহাদের শিষ্য হয়। চতুর্থ, এই সকল ধম্মগ্রবর্তকের| মনুষ্োর স্বাভাবিক 
বিচারশক্ি ও বিবেকের ক্রিয়! রহিত করিম্বা দেন। লোকে আপনাদিগের 
বিচারবুদ্ধি এবং বিবেককে বলিদান দিয়া, সাশ্রদায়িক ধর্মপ্রবর্তকদিগের 
আজ্ঞানুমারে চলিতে থাকে । পঞ্চম, লোকে অলৌকিক ক্রি! এবং 
অসন্তব গল্প সকল পাঠ করিয়া আপনাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে 
সাম্প্রদায়িক উপধর্মবিশ্বামীদিগের এমনই মনের ভাব যে, তাহার 
র্শন্বন্ধে বতই অধিকতর অসম্ভব ব্যাপার শ্রবণ বা পাঠ করেন, ততই 
গহাদের বিশ্বীন বৃদ্ধি হয়। মন্থযোর জ্ঞান ও বিচারশক্তি এমনই 
শৃ্থলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বষ্ঠ, লোকের ধর্মবুদ্ধি এমনই বিরত হই 
গিয়াছে যে, যে সকল কার্ধা ইহলোঁকে জনসমাঁজের পক্ষে অনিষ্টকর এবং 
পয়লোকে ছুর্মতির কারণ, তাঁহাও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়তুক্ত লোকে 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্ীবিষয়ক মত। ৫৫৯ 


নিকট পরিত্রাণপ্রদ কাধ বলিয়। গৃহীত হইয়াছে। মিথা! বাঁকা, চৌধ্য, 
বিশ্বাসঘাতকত| ও বাতিচার পর্যন্ত ধর্সাধনের অঙ্গ বলিয়। গণ্য 
হইয়াছে। প্রচলিত কৌন কোন হিনুমন্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার ছৃষ্রান্ত 
গকল প্রাপ্ত হওয়া! যায়। সপ্তম, যদি কখনও কেহ ধর্মবিষয়ে স্বাধীন 
তাঁবে সত্য নির্ণর করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, সে নিজেই হর ত 
এবং অপর সকলে এ ইচ্ছাকে পাপবুদ্ধি বা সয়তানের কাঁধ্য বলিয়া! নির্দেশ 
করিবে) এবং সে নিজেই হয় ত এরূপ ইচ্ছাকে ছূর্ব,দ্ধি বলিয়া! উহ! মন 
হইতে দুর করিয়। দিবে। 

স্থলে রাঙ্জ। বিভিন্ন স্প্রদায়ের নেতৃগ্রণকে আক্রমণ করিয়াছেন। 
ফরাশী দেশের এন্সাইক্লোপিডিই (07050020509 ) গণ, ভণ্টেয়ার 
(৬০1/5119) ডিডিরে (10100101) হেল্ভিটিয়াস ( 170106109 ) 
এবং ভল্নি (৮০176) ) চতুর স্বার্থপর ধর্মযাজক দিগকে এইক্সপে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন 

২। মাগুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বিবেক যে কতদুর বিকৃত ও 
বিশৃঘলবন্ধ হইয়| পড়িয়াছে, সাম্প্রদায়িক উপধর্ধের বিষয় বলিতে গিয় 
রাজা তাহ! নুন্বররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন । বিশ্বাসের বিষয় যত অদ্ভুত 
ও অসস্তব হয়, ততই তাহা বিশ্বীমকে বদ্ধিত করে, রাজ! এই একটা 
বিশেষ কথ! বলিয়াছেন। প্রাচীন কালের একজন খ্রী্ীয় ধর্মযার্জক 
টাটুলিয়ান, (16100111570 ( 001150217 90061) ধর্মসন্বন্ধে কোন 
বিশেষ মত বিষয়ে বলিয়াছেন, ইহা অসম্ভব বনিয়াই বিশ্বাস 
করি। (০116৫) 1960809 1 19 10119039116” ) রাজাৰ 
আর একটি বিশেষ কথ! এই যে, উপধর্শের প্রভাবে লোকে 
গাঁপকার্ধ্যকেও পুণ্যকর্দা বলিয়া মনে করে। একথা ভল্টেয়ারও 
বনিয়াছেন। 


৫৬০ মহাজ্স! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 
জনসমাজ ও ধর্ম | 


তৎপরে রাজা! একটি গুরুতর কথা উথাঁপন করিয়াছেন। ইহ 
নিশ্চিত যে, সমাজ এবং সামাজিক শৃঙ্খল| ধর্শের একটি ভিত্তি। কিন্ত 
এই কথাটি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
প্রথম, সিমিরো! এবং বার্ক গ্রভৃতি পঞ্িতের! বলিয়াছেন যে, মন্থ্ষযমমাজ 
পরমেশ্বরের হই । পরমেশ্বর ধর্মরাজ ; মনুষ্য সমাজের কর্তা ও নেত|। 
তিনি সমাজে ধর্সংস্থাপন ও ধর্শসংরক্ষণ করেন। সেইজন্য আমাদের 
সামাজিক কর্তব্য সকল, কেবল সামাজিক নছে। সামাজিক কর্তব্য 
সকলও পরমেশ্বরের গ্রতি কর্তব্য। সামাজিক কর্তব্য সকল একদিকে 
যেমন সামাজিক, আর একদিকে সেইরূপ ধর্সন্ন্ধীয় বা ঈশ্বরনি্দি্ট 
কর্তব্য। সমাজ ও সামাজিক জীবন, ধর্মের অঙ্গ ম্বরূপ) ধর্মের পরি- 
পুষ্টির জন্ত। দ্বিতীয়, কেহ কেহ বলেন, ধর্ম সামাজিক জীবনের 
অন্নন্বরূপ ;-_-সামাজিক জীবন পরিপালনের জন্য ধর্ম; অর্থাৎ সমাজের 
কল্যাণের জন্ত পরলোকে বিশ্ব।স, পাপ পণ্যে বিশ্বীস। এবং পাপপুণোর 
বিচারকর্থায় বিশ্বাদ আবশ্তক। এইরূপ বিশ্বাস কৃত্রিম নহে। ইহ! 
মানুষের পক্ষে শ্বাভাবিক। ধাহারা এই সকল কথ! বলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ এই সকল ধর্শমত ও বিশ্বামকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস 
করেন। আর কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাসের সত্যত| বিষয়ে সন্দেহ 
করিয়াও ব্লিয়া থাকেন যে, এ সকল সত্য হউক বা না হউক, এই 
সকল বিশ্বাস, সামাজিক জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই 
শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই নকল মত কার্ধাত; 
সত্য। যেহেতু, এই মত ও বিশ্বামগুলি না থাকিলে, মামাজিক ও 


নৈতিক জীবনের উচ্ছেদ হইত। 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধণ্বিষয়ক মত। ৫৬১ 


তৃতীয়ত, কেহ কেহ বলেন যে, আত্মায় বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মাকে 
দেহ হইতে শ্বতন্্ব বলিয়া বিশ্বাস, পরলেকে বিশ্বাস, পাঁপপুণ্যের দণড- 
পুরস্কারে বিশ্বাস, কৃত্রিম বা মহ্য্যাকৃত। রাজা বা রাজপুক্ুষেরা, চতুর 
ধ্শ্যাজকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই সকল মত ও বিশ্বাস স্যি 
করিয়াছেন। কেন-না এইরূপে জনসমাজকে শাসন ও পরিপালন 
করার স্বিধ! হয়। এই সকল কৌশল বা উপায় টি ন! করিলে 
সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজশক্তি রক্ষা পাইত ন|। 

এখন দেখা যাউক, ইংলতীয় ভীয়িষ্টগণ এবং ফরাপীদেশীয় এন্সাই- 
ক্লোপিডিষ্ট গণ, এ বিষয়ে, উপরি উক্ত মতের মধ্যে কে কোন্টি সমর্থন 
করিয়াছেন। ইংলপ্তীয় ডীয়ি্গণ সকলেই আত্মা, পরলোক এবং 
পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণপুরস্কারে বিশ্বাস করিতেন; তাহার! বলিতেন 
যে, ইহসংসারেই পরমেস্বরের ধর্শুশাদন রহিয়াছে। সমাজে পাপপুণ্যের 
ফলাফলের প্রশ্বরিক নিয়ষ রহিয়াছে । তবে, ইহজীবন মহুষ্যের পরীক্ষার 
অবস্থা। এখানে পাপপুণোর দগ্পুরস্কার যাহা অপূর্ণ থাকে, পরলোকে 
তাহা পূর্ণ হইবে। 

ফরাশীদেসীয় এন্সাইক্লোপিডিষ্টদিগের মধ্যে দুই দল ছিল। প্রথম 
ভণ্টেয়ার, ভল্নি এবং রুসো। ইহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব ্বীকার করিতেন। 
তাহাকে সৃষ্টিকর্তা ও বিধাত| বলিয়। বিশ্বাস করিতেন। রুষো! খরীষ্টিয়ান- 
দিগের স্বর্গাদি সকলই বিশ্বাম করিতেন। ভণ্টেয়ার গ্রীস্টিযনানদিগের 
বর্গ ও নরক বিষয়ক বিশেষ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি 
উক্ত নতকে বিদ্প করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরলোক এবং পাপপুণ্যের 
পারলৌকিক দগডপুরস্কারে সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ 
সব্সরকবিষয়ক প্রচলিত মত যত দূর পধ্যস্ত ভ্ঞানাহইমোদিত, ততদুর 
পযন্ত তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ বিষয়ে ভল্নির মত ইংলতীয় 

৭১ 


৫৬২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ডীয়িষদিগের ন্যায় ছিল। তবে, ভণ্টেয়ার এবং ভল্নি বলিতেন যে, গরীষ্টি 
শাস্ত্রে ও অন্ঠান্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর পরলোক এবং মবর্গনরক বিষয়ে যে সকল 
মত আছে, তাহ! অত্যন্ত বিকৃত ও কুসংস্কারাপন্ন। তাহাদের মতে, 
পারলৌকিক মঙ্গলের জন্ত যে সকল বাথ অনুষ্ঠান ও সাধনাদির ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে, তাহাও কুসংস্কারপূর্ণ। ধর্মযাজকেরা, অনেক সময় 
আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি ও গৌরবের জন্ত, এবং অনেক 
সময় রাজাদিগের ম্বিধ! 'ও লাভের জন্তু এ সকল ধর্দুরসমবদ্বীয 
মণ্ত ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন। ভল্নি বলেন যে, রাজার 
যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বন্ূপ, এট মত ধর্মযাজক শ্তামুয়েল প্রথম সি 
করেন। এ স্থলে চতুর ধর্মযাজক ও চতুর রাজ! একত্র হইয়া! কাধ 
করিয়াছে । 

২। ফরাসীদেশয় এন্সাইক্লোপিডিষ্রদিগের মধ্যে আর এক দুল ছিল। 
তাহার নাস্তিক | হোলব্যাক্‌ (11018017) হেল্ভিটিয়াস্‌ (176121100১) 
লা মেটি, (18 0161016) এই দলভুক্ত ছিলেন । ডি ডি রে! (0192106) 
কিছু কাল এই দলভুক্ত ছিলেন। ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানবাত্বার 
অমরত্ব, এবং পাপ ও পুধ্যের পারলৌকিক দপ্তপুরস্কারে বিশ্বাস করিতেন 
না। বলা বালা যে, ধর্মের অন্তান্ত মত ও অনুষ্ঠান সকলও ইহারা 
অন্বীকার করিতেন। ইহারা বলিতেন যে, ধর্্-বাজকের! সাধারণ 
লোককে ভ্রমে কেলিয়। তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন, 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, শ্বর্গনরকের অস্তিত্ব প্রভৃতি মত সহি করিয়াছে 
ইহার! বলিতেন যে, বাহ ধর্ধানুষ্ঠান সকল, এবং পরমেশ্বর ও পরলোকে 
বিশ্বাস, এ সকলই স্বার্থপর ধর্মযাজকদিগের সৃষ্টি । কেবল শান্তর ওশান্ 
নির্দিষ্ট ধর্মকে বিনাশ করিতে হইবে, এমন নহে, স্বাভাবিক ধর্মও 
(20051 1২6112100 ) কৃসংস্কার। উধাও অনিষ্টকর | উহা ধর্গ 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত। ৫৬৩ 


বাঁজক ও প্লাজাদিগের সৃষ্টি। ইহাদের মতে, ধর্মমাত্রকেই উচ্ছেদ করিয়া, 
জগৎকে, মনুষ্ুজাতিকে উদ্ধার কর! আবশ্তক। 

এইক্ধপে মনুষ্জাতিকে উদ্ধীর করিবার উপায়, ধর্মমবিহীন শিক্ষা । 
মানবের ইন্দ্রিয় ও ইন্ত্রিয়ের বিষয় সকল, মানবের শারীরিক অভাৰ সকল, 
এবং জ্ঞানানুমৌদিত স্বার্থের উপরে লৌকশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যের 
বিষয় শিক্ষা! দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট, দেশের প্রত্যেক বালক ও 
বালিকাকে এই প্রকার শিক্ষা প্রদান করিবেন। এই দলের লোকই 
প্রথমে জাতীয় সাধারণশিক্ষার মত প্রচার করেন। এই দলের 
অনেকে বলিতেন যে, ধর্ম আর কিছুই নহে, কেবল পরের মঙ্গল করিয়া 
আপনার মঙ্গল সাধন করিবার গদ্থামাত্র। ধর্ম ক্কেবল জ্তানানুমোদিত 
্ার্থসিদ্ধি। 


স্বগ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম। 
আর একজন মহারথীর কথ! এ স্থলে বলা আবস্তক। ইনি সংশয়বাদী 


চিউ্ন। হিউম মনে করিতেন যে, পাগপুণযের পারলৌকিক দুপুরত্ধার 
প্রমাণ কর! যায় না) অগ্রমাণও করা যায় না। মানবাত্বার অস্তিত্ব, 
মানবাত্মার অমরত্ব গ্রভৃতি বিষয়ে মনুত্বোর বুদ্ধি কৌন স্থিরসিদ্ান্ত 
উপনীত হইতে পারে ন|। কিন্ত হিউম বলেন যে, জগতের কৌশল 
দেখিলে জাতীস পাওয়া যায় যে, একজন জ্ঞানময় নির্মাণকর্তা আছেন। 
তঁহার স্বরূপ বা আন্তান্ত লক্ষণ কিছুই জান| যায় না। তীঁহার মতে, 
ঘদিও এই সফল বিষয় মানববুদ্ধির অতীত, তথাচ ঈশ্বর, পরলোক ও 
হনিরকে বিশ্বীম এবং ধর্মের বাহাু্ঠান নিচ, সর্ধদাধারণ লোকের পদে 
বিশেষ গ্রয়ৌজনীয়। সর্বসাধারণ লোকে এই সকল মতে বিথাদ করিলে 


রি 


৫৬৪ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


সামাদ্িক শৃঙ্খল। ও নীতি সুরক্ষিত হয়। হিউম্‌ বলেন, গুণাতীত পদার্থ 
(58১59100 ), ঘটনার উৎপাদক কারণ, (088১৪), আত্মা (9০৮1), 
ব্যক্তিগত একত্ব (70015017911001701 ), জড় ( 119(07 ), এই সকল 
বিষয়ে কোনবূপেই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় না। এই সকল বিষয়ে 
চলিত মত ও বিশ্বাস, যুক্তিথারা সমর্থিত হইতে পারে না। তথাচ, 
কার্য্যগত জীবনের জন্য এই সকল বিশ্বাস প্রয়োজনীয়। সেইরূপ ঈশ্বর 
ও পরলোকে বিশ্বা এবং ধর্মের বাহানুষ্ঠান সকলে বিশ্বাস, যুক্তিসিন্ধ না 
হইলেও, উহা! সর্বসাধারণ লোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
তিতিস্বর্ূপ। 

এই সকল বিষয়ে তহফাতুল মোয়াহহেদ্দীন পুস্তকে রাজ! কি মত 
প্রকাশ করিয়াছেন, অনুধাবন করিয়। দেখ আবশ্ক। রাজ বলিতেছেন 
যে, মনুষ্য শ্বভাবতঃ সামাজিক জীব। মনুয্যের প্রক্কৃতিই এই যে, একত্র 
হইয়! সমাজে বাস করে। 

এই্লে, জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে রাজার মত পাওয়া যাইতেছে। 
হবস্‌ (1705993), লক্‌ (1০0০), রূসো! (1২০995080 ), তন্নূনি 
( ৬০11০ ) প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, চুক্তিদ্বারা! প্রথমে 
জনসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। মনুষ্য প্রথমে প্রত্যেকে শ্বতন্ত্র বাম 
করিত। ৬ৎপরে, তাহাদের নিজের সুবিধার জন্ত, অধিকতর কল্যাণ. 
লাভের প্রত্যাশায়, তাহার! ইচ্ছাপূর্বক পরম্পর একত্র হইল। উপরি উক্ত 
পণ্ডিতগণের মতে এইরূপে জননমাজের উৎপত্তি। 

জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে এই চুক্তির মত (০০700: ) রাজা 
অবন্ত জানিতেন। কেননা রাজ। লক্‌ প্রণীত গ্রন্থ সকল বিশেধরূণে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লকের গ্রন্থে, এই মতের স্ুবিস্ৃত ব্যাথা 
আছে। আইন ও দেশাচারের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজা এই মত কিছ 


ষ্ 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত। ৫৬৫ 


পরিবন্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জনসমাঁজের উৎপত্তি সম্ব্ধে 
তিনি উদ্ত মত একেবারেই শ্বীকার করেন নাই। জনসমাজের উৎপত্তি 
বিষয়ে তিনি বলেন যে, জনসমাজ কোন কৃত্রিম পদার্থ নহে। কেহ 
মন্ত্র করিয়! উহা! সৃষ্টি করে নাই। স্বতাঁবতঃ উহার উৎপত্ধি হইয়াছে। 
জনসমাজ্জ যে চুক্তি (0০709) করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা হইতে 
পারে না। মানবগ্রকৃতি হইতে মানবের সামাজিক অবস্থা। যদিও 
এডমওড বর্ক, কোন কোন স্থলে জনসমাজের উৎপন্ধি বিষয়ে এই চুক্তির 
কথা বলিয়াছেন, তথাচ বর্কেরও প্রর্কৃত মত এই ছিল যে, জনসমাজ 
স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইস্াছে। 

এক্ষণে বিজ্ঞান, ক্রমবিকাশের মত ([/০16101) ) প্রতিপন্ন করিয়া 
ছেন। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানে, মানবসমাজের স্বাভাবিক উৎপত্তি সিদধাত্ত 
হইয়াছে। মনুষ্য শ্বভাবত; সামাজিক জীব। মানবসমাজ কৃত্রিম পদার্থ 
নহে। কোন প্রকার চুক্তি বামন্ত্রাত্থারা ইহার উৎপত্তি হয় নাই। 
মনা স্বভাবতঃ আদঙ্গলিগ্স,। মনুষ্য, আদিম অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়! বান 
করিত। তাঁহার পর, নেই দলের মধ্যে এক একটি পরিবার সংগঠিত 
হইল। তাহার পর, 1১980181021 ১০০০৮) অর্থাৎ বংশের মধ্যে 
যিনি সর্বজ্যে্ঠ ব| প্রধান, তীহাদ্বার। পরিচালিত ও শাসিত সমা। 
তাহার পর, 11176০০7800 5:5৫ ০01 005 চ701910091 ১০০1) 
অর্থাৎ বংশের মধ্যে ধিনি সর্বজ্যেষ্ট, তিনি ধর্মীচার্ধ্যরূপে, যে সমাজ 
পরিচালিত ও শাসিত করিতেন। তাহার পর, রাজ! ও রাজশাসনের 
উৎপত্তি। সমাজসংগঠনের পক্ষে কিকি বিষয় একান্ত আবশ্তক, রাজা 
ভাহা বলিয়্াছেন। প্রথম, পরম্পর আলাপ পরিচয়ের জন্ত ভাষা। 
দ্বিতীয়, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার জন্ত আইন ও সামাজিক 
নিযমাদি। তৃতীয় ধর্ঘন্ীয় মূল সত্যে বিশ্বা) যেমন দেহাতিরিকত 


৫৬৬ মহাত্বা রাজ! রামষোহন রায়ের জীবনচরিত 


আত্মীতে বিশ্বাস, এবং পরলোক ও পাঁরলৌকিক দগুপুরস্কায়ে 
বিশ্বাস। 

এস্কলে রাজ। ধর্শের দুইটা ভিত্তির কথা বলিলেন। গ্রথম, দেহাতি- 
রিক্ত আত্মার বিশ্বাস। দ্বিতীয়, পরলোকে পাঁপপুণ্যের ফলভোগে বিশ্বাস। 
রাঁজ! ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলিলেন না কেন 1 এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত 
হইতে পায়ে। ইহার উত্তর এই ষে, দ্বিতীয় বিশ্বাসটাতে অর্থাৎ পরলোকে 
গাপপুণ্যের ফলতভোগে বিশ্বাসে ঈশ্বরবিশ্বীস উহা রহিয়াছে। কেননা 
ঈশ্বরই ফলদাতা। সমাজের হঙ্গ কি? এই প্রসঙ্গে .পরমেশ্বরের পণ, 
ও স্ৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ নকল কথার 
সছিত সামাজিক প্রসঙ্গের সম্বন্ধ নাই। তবে পরমেশ্বর যে,.পাপপুণ্যের 
দণ্ডদাত| ও পুরস্বর্তা, তিনি যে বিধাতা, একথা! সহজেই আসিয়া পড়ে। 

দ্বিতীয়তঃ রাজ! বলিভেছেন যে, এই সকল ধর্মবিশ্বাস মমাজংগঠনের 
পক্ষে একান্ত আবশ্তুক। এগুলি সমাজের অন্গস্বরূপ। এস্থলে রাজ! 
সমাজকে ধর্শের অঙ্গ ন1 বলিয়! ধ্্রকে সমাজের অঙ্গ বলিতেছেন। ইহ 
ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ছিউম এবং ক্যাণ্ট, এবং ফরাদীদেশীর এন্সাইক্রো. 
পিডিছদিগেরও মত | 

তৃতীর়তঃ রাজা তিনটা বিষয়কে, সমাজের অঙ্গরপে স্বীকার করিরা- 
ছেন। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় আইন ও আঁচার বাবহার, তৃতীয় ধর্ম 

ধর্মবিশ্বামকে রাজ! ছই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, ধর্শের 
মূল বিশ্বাস, যেমন মাক্ধায় বিশ্বাস এবং পরমেস্বরকর্তৃক পারলৌকিক 
দওপুরঙ্কারে বিশ্বাস। এই মূল বিশ্বাস, জনসমাজসংগঠনের পক্ষে একা 
আবশ্টক | এতভি্ন, রাজার মতে এমন অনেক প্রকার ধর্বিশ্বাম আছে, 
বাহ! জনসমমজসংগঠনের পক্ষে গ্রয়োজনীয় নহে; বরং অনেক 
মমাজের পক্ষে অনিষ্টকয়। যেমন, শুভ ও অণ্ডুত, গুচি:৪ অণ্ুঢি। এবং 


রাজ রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৫৬৭ 


আহারপান ও উপবাসাদি বিষয়ক অধুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস 'ও নিয়ম সকল 
জনসমাজের পক্ষে অহিতকর। 

ভণ্টেয়ার ও রুসো, রোমান ক্যাথলিক ত্রীষটায় সমাজের অযুক্ত বিশ্বীস ও 
অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রবল পরাক্রমে লেখনীচালন! করিয়া- 
ছিলেন, রোমানক্যাথলিক গ্রীষ্টিয়ানদিগের যুক্তিশূন্ত বাঁহ্‌ অনুষ্ঠান, বৃথা 
বৈরাগা, প্রায়শ্চিত্ত, কচ্ছ-সাধন, উপবাসাদি, ধর্দযাজকের নিকট পাগ- 
শ্বীকার, ইত্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস ও মনুষ্ঠানের অসারতা, তাহারা যেরূপ 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, রাজাও সেইরূপ প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও প্রচলিত 
অন্তান্ঠ ধর্থের কুসংস্কার ও 'অনিষ্টকর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে 
লেখনী চালনা করিয়াছেন । 


ঈশ্বর ও পরলোক । 


এস্থলে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, দেহাঁতিরিক্ত আত্মাতে 
বিশ্বাস এবং পাপপুণ্যের পারলৌকিক দগুপুরস্কারে বিশ্বাম, এই যে হুটা 
র্শের মূল সত্য, ইহার প্রমাণ কি? রাজা! বলিতেছেন যে, এগুলি 
জনমমাজসংগঠনেব পক্ষে একান্ত আবন্তটক। ধর্মের মূল সত্যে বিশ্বীন, 
সমাঙ্তের অঙগস্বরপ। এই ছুট বিশ্বাসের উপরে সমাঁজসংগঠন নির্ভর করে। 
দের মূ সত্যে বিশ্বাস ভিন্ন, সমাব্শীসন ও সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। 
ছিতীয়ত, রাজা! বলিতেছেন যে, আদৌ এই ছুটী বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম 
প্রতিঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এসলে প্রশ্ন এই যে, এই মুগ বিশ্বাস, 
মত্য কিনা? 

রাজ! বলিতেছেন যে, আত্মা ও পরলোকের বাস্তব অস্তিত্ব মানববুদ্ধির 
অগম্য বিষয়। এন্থলে, রাজ! যে বাস্তব অস্তিত্বের কথা, বলিতেছেন, 
উহার ভাঁংপর্ধয কি? উহার অর্থ, স্বরূপ সত্তা, অর্থাৎ আত্মার স্বরগ ও 


৫৬৮ মহাত্! রাজ। রামমোহন রায়ের আীবনচরিত। 


পরলোকের প্রত অবস্থা । রাজা বলেন, আত্মার প্রকৃত শ্বর্ূপ এবং 
পরকালের প্রকৃত অবস্থা, মন্ুষয্যের পক্ষে অবোধ্য। 

এ স্থলে এমন কেহ মনে না! করেন যে, রাজ! আত্মা ও পরলোকে 
অবিশ্বীম বা মন্দেছ করিতেছেন। তাহার কথার প্রকৃত তাংপর্যা এই যে, 
আত্মা ও ,পরলোকের প্ররুতম্বরূপ মানববুদ্ধির অতীত বিষয়। &* তথাচ 
তিনি বলিতেছেন যে, সাধারণের জন্ত আত্ম! ও পরলোক বিষয়ে কতক্‌- 
গুলি আভা প্রয়োজনীয় । আত্ম! ও পরলোক এবং স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে 
সাধারণের উপযোগী স্ৃল ধারণা, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ জন্য একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । রাজার মতে, এ সকল গৃঢতত্ব হইলেও এসকলের লৌকিক 
আভাস বা অধ্যাস আবশ্তক | প্রচলিত ধর্মসকলে, আত্মা। পরলোক এবং 
স্বর্নরকবিষয়ে) স্থল ভাবে ধে সকল আভা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তিনি 
উপকারী ও প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। অশিক্ষিত সাধারণ লোকের 
মধো এ প্রকার আতাদ ন1! থাকিলে সমাজশ।মন ও সংরক্ষণ চলিতে 
পারে না। 

তাহার পর, তছফাতুলমোয়াহহেদীনগ্রন্থে রাজ! গ্রমাগ করিতেছেন ফে, 
এই সামক্রন্পূর্ণ ব্রন্ধাণ্ডের একজন অষ্টা, নিয়স্তা এবং বিধাতা আছেন। 
তিনি তাহার অনস্ত জ্ঞানদ্বারা এই জগৎকে পরিচালিত করিতেছেন। 
জনসমাজের মঙ্গলই জগদীশ্বরের ইচ্ছ! | জগদীশ্বরের ইচ্ছা! জানিবার জন 
জ্ঞান ও বিবেকরূপ আমাদের শ্বাভাবিক মনোবৃত্তি রহিয়াছে । স্বাভাবিক 
জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া আমর! পরমেশ্বরের নিকট হইতে মত্যলাত 





পপি শপাশপীশি তি পশপািপী 


* কোন শ্রদ্ধ্পদ প্রাচীন বাক্কির নিকট শুনিয়াছি যে, কোন ব্যকি রাজ। রামমোহন 
রায়কে পত্রন্বারা জিতঞাস! করিয়াছিলেন যে, পরলেক বিধয়ে তিনি কি জানেন! 
রাজ] তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, নাতৃগত্থ শিশু পৃথিবীয় বিষয় বের গ্রান, 
তিনিও পরলোকের বিষয় সেইরপ জানেন। 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধশ্মবিষয়ক মৃত। ৫৬৯ 


করি। পরমেশ্বর যে, বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে কোন বিশেষ 
শান্ত দিয়াছেন, ইহ! রাজা স্বীকার করিতেন না । রাজার মতে, মমাজের 
হিতসাধন কর! আমাদের পরম ধর্। ইহা ভিন্ন। যে সকল ধর্মৃবিধি আছে, 
তীহ নিক্ষল অথবা! অনিষ্টকর। এই ছুটা রাজার স্থিরমিদ্ধান্ত। 

তহফাতুলমোয়াহহেদীন গ্রন্থের এই মকল মত রাজা চিরজীবনই এক 
প্রকার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ও আত্মা যে, স্বরূপত: অজ্রেয় 
তাহ! তিনি তীহার রচিত বোান্তসার প্রত্ৃতি গ্রন্থেও স্বীকার করিয় 
গিযাছেন। পরলোকাদির স্বরূপ বিষয়ে কিছু না বলিয়। রাজা চিরদিনই 
বলিয়াছেন, শমদমাদি সাধন ও লৌকহিতগালনই পরম ধর্ম । 


সত্যামত্য বিচার । 


তংপরে রাজা বলিতেছেন যে, মনুয্যের এমন একটি স্বাভাবিক 
মাঁনদিক শক্কি আছে, যন্দার! মনুষ্য সত্য এবং অসত্যের প্রতেদ বুঝিতে 
গারে? অর্থাৎ স্তায়বান্‌ ও অপক্ষপাতী হইয়া কুমস্কারপরিত্যাগপূর্বাক 
অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য ধর্াধন্, সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। 
জানের আলোচনাঘার ধর্মুবিষয়ে সত্যাসত্য বিচার করা একাস্ত আবস্তক। 

র্মবিষয়ে জ্ঞানদারা সত্যনিরূপণ করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির 
মাছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত লক্‌, বিশেষভাবে এই মতটা 
প্রচার করিয়াছিলেন । ইহা শাস্ত্রনিরপেক্ষযুক্তিবাদের মূলসুত্র। ইংলতীয় 
ডিনিষটগণ এবং ফরামীদেশীয় এন্সাইক্রোপিডিষ্ট গণ ইহ! স্বীকার করিতেন। 
মতাগল নামক যে মুসলমান সম্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, তীহারাও 
ইহা বিশেষভাবে মানিতেন। 

ঘিভীয় কথা এই যে, এইরূপে কুসংস্কারবিবজ্জিত হইয়া জানায় 
ন্ধান করিলে, মনুষ্য বন্ঠান্ত ধর্মমত পরিত্যাগণূর্বক কেবলমাত্র 

৭২ 


৫৭০ মহাতা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মূলধর্মবিশ্বাসে উপনীত হয়) অর্থাৎ মনুষ্য তখন বুঝিতে পাঁরে যে, 
একজন জগতের মুল কারণ ও নিয়স্তা আছেন, এবং সমাজের হিতসাধনই 
মনুষ্যের কর্তব্য বা ধর । 


বিশেষ বিধান । 


তৎপরে রাজ! বলিতেছেন যে, বিধাত! অপক্ষপাতী ও সমদর্শী হইয়া 
জগতের কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছেন। তাহার নিয়ম সকল বিশ্বজনীন। 
প্রাকৃতিক সমুদ্ধয় নিয়ম সার্বাভৌমিক এবং সকলের প্রতি সমান। যখন 
বহির্জগতে পরমেশ্বরের কার্ধ্য-প্রণালী এই প্রকার, তখন ইহা! কখনই 
স্বীকার কর! যায় না ষে, তিনি কোন বিশেষ মনোনীত জাতির নিকটে 
বিশেষ কোন গ্রতিজ্ঞান় বন্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিশেষ কোন শাস্ত্র প্রদান 
করিয়াছেন। যেষন বহির্জগৎ সম্বন্ধে তিনি বিশ্বজনীন নিয়মন্ীরা কার্ধয 
করিতেছেন, সেইক্প নৈতিক ও আধ্যাম্মিক বিষয়েও তিনি সাধারণ 
নিয়মদ্বারাই কাঁধ্য করেন। বহির্জগতের স্তায় তিনি অন্তর্জগতেও জ্ঞান 
ও বিবেকেব মধ্য দিয়া নিয়মান্থুসারে কার্য করিতেছেন। বিশেষ ব্যক্তি 
বা বিশেষ জাতির জন্ত তিনি বিশেষ কোন বিধান করিয়াছেন, রাজ 
তহফাতুল গ্রস্থে এরূপ মত অন্বীকাঁর করিয়াছেন। সেই অন্য, রাঙা 
উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আমরা শ্বাভাবিকর্নপে পরমেশ্বরের নিকট 
হইতে অন্তরে যেজ্ঞানলাভ করি, তাহাই যথেষ্ট । উহার পরিচালনার 
স্বারাই মন্গযোের উন্নতি হয়। উহ্থার পরিচালনার জন্ত মনুষ্য দায়ী। 
মনুষ্য কোন প্রকার অলৌকিক প্রণালীতে পরমেশ্বরের নিকট হইতে 
ধর্ম জানিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং রাজ 
্ষটি্ান শান্ত, মুসলমান শান্তর এবং হিন্ুশান্রকে অলৌকি করূপে ঈশ্বর 
প্রেরিত শাস্ত্র বলিয়! স্বীকার করিতেন না। এ সকল শান্তর মনুযোর 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মমবিষয়ক মত। ৫৭১ 


করান ও বিবেক পরিচালনার ফল। মনুষ্য স্বতাবতঃ জ্ঞান ও বিবেকের 
মধ্য দিয়। শাস্ত্রের সত্য লাভ করিয়াছে। পরমেশ্বর অলৌকিক ও 
অগ্রীকতিকরূপে উহা প্রদান করেন নাই। | 

রাঁজা তহফাতুল গ্রন্থে যে নকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, টো্যাও 
এবং টিলেগ প্রস্থৃতি ইংলতীয় ভীয়িষ্ট গণও এ প্রকার মত প্রচার করিয়! 
তাহাদের লিখিত গ্রন্থ (01001501901 1796 07500110057) 210 
01705021710 25 ০014 95 00৩ 0108001 ) পাঠ করিলে ইহ। 
মুশ্প্টনন্পে বুঝিতে পারা যাঁয়। 

মতাজলারাঁও বলিতেন যে, কোরান নশ্বর। কোরান ভিন্ন, ঈখবর 
মনুষাকে বুদ্ধি ও জগৎ দিয়াছেন। মনুষ্য নিজের বুদ্ধির সাহাষ্ 
অগংকার্যের আলোচনা! দ্বারা উন্নতিসাধন করিতে পারে। কিন্ত 
মতাঞ্জলার! বলিতেন যে, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ 
কোন পর়গন্থরকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দ্েন। মহম্মদ সেইন্সগ একজন 
ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গন্থর | 

তহফাতুল গ্রন্থে মতাজলাদিগের সহিত রাজার মততেদ ৃষ্ট 
হইতেছে। রাজার এই মত পরে কতদুর পরিবস্তিত হইয়াছিল, আমরা 
তাহ। ক্রমে প্রদর্শন করিব। 


ছুইপ্রকার ধর্মবিশ্বী। 


রাখা ভৎপরে, 'তহফাতুল গ্রন্থে, ধর্মববিশ্বীম সকলকে ছুইভাগে 
বিভক করিতেছেন। প্রথম, জগতের আদিকারণ পরমে্বরে বিশ্বীস। 
তিনি আপনার জ্ঞানঘার! সমগ্র বঙ্গীণ্তকে পরিচালিত করিতেছেন। 
এই বিশ্বীমট বিশ্বজনীন। রাজা মনে করিতেন যে, এই বিশ্বীসটি 


৫৭২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে। জগৎকার্যের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা 
দ্বারা একজন জ্ঞানময় আদিকারণের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে। 

আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষফমণ্ডলীর মধ্যে যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খল! বর্তমান্‌ ;-- 
গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র সকলের সুশৃঙ্খলাময় গতিবিধি, বিভিন্নগ্রকার জীব 
ও উদ্ভিজ্ঞনিচয়ের বিভিন্ন প্রকার জীবনপ্রণালী, এবং জীব ও উদ্ভিজ্দ 
সকলের বংশ রক্ষার জন্ত হ্বুকৌশলময় ব্যবস্থা ) জন্তদিগের মধ্যে স্বাভীবিক 
অপত্য ন্নেহ; এই সকল হইতে পরমেশ্বরের সত্বা সপ্রমাণ করিবার জন্ত 
কৌশল স্বীয় যুক্তি প্রবর্শন করা হইন্না থাকে । পেলি সাহেব এই 
কৌশলন্বনধীয় যুক্তির বিস্তৃত ব্যাথ্যা করিয়াছেন । চাঁমান' সাহেব বাহ ও 
অন্তর্জগ্ এবং জড় ও জীবনবিশি্ট পদার্থের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া 
একখানি পুস্তকে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। পেলি এবং 
চামাসের গ্রন্থ, রাজ। অবস্তই পাঠ করিয়া থাকিবেন। পেলি এবং চামা 
উভয়েই উল্চশ্রেণীর ধর্দতত্বজ্ঞ পণ্ডিত (01760192197 )। শ্রীর্ম 
বসব গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া রাজা অবশ্তই উক্ত দুইথানি গ্রন্থ পাঠ 
করিল! থাকিবেন। 

পরমেশ্বরে এই প্রকার বিশ্বীস ভিন্ন, লোকে তাহার বিশেষ বিশেষ 
স্বরূপলক্ষণে বিশ্বীন করিয়া থাকে । ধর্ম সম্বন্ধে যে মকল বিশেষ বিশেষ 
মত আছে, তাহা বিশেষ শিক্ষা এবং বিশেষ অভ্যাসের ফল। স্বজাতির 
মধ্যে প্রচলিত সংস্কার সকল লোকে গ্রহণ কৰিয়! থাকে । এ বিষে 
কতকৃগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । লোকে পরমেশ্বরকে কেব 
জগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বলিয়! বিশ্বাস করে, এমন নহে, তাহার 
সম্বন্ধে অন্তর্ূপ সংস্কারও পোষণ করিয়। থাকে । এমন সকল লোক 
আছেন, বাহার শ্থষ্টিশক্তিকে প্রক্কৃতি কিম্বা কাল বলিয়া মনে করেন। 
অনেকে এই জগৎকেই পরমেশ্বর বলিয়। মনে করেন। ইহা এক' 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত। ৫৭৬ 


প্রকার অধ্বৈতবাদ। অনেকে পরমেশ্বরে মানবীর মনোবৃত্তি, ক্রোধ, দবণা 
প্রভৃতি আরোপ করেন । বনহুলোকে স্থ্পপদার্থ বা জীবকে পরমেশ্বর 
মনে করিয়া তাহার পুজা! করেন। এতত্তিন্ন বিশেষ বিশেষ ধর্মমত ও 
ধর্মের বাহ্াম্থ্ঠান ধর্মজগতে লক্ষিত হয়। যেমন বিশেষ কোন নদীতে 
শনান করিয়! লোকে মনে করে, তাহাদের পাপক্ষয় ও পরিত্রাণ হইবে। 
লোকে বিশ্বাস করে যে, দর্ম্যাজককে অর্থ দিয়। তাঁহার নিকট হইতে 
পাপের ক্ষ ও পরিত্রাণ ক্রয় করা ষাঁয়। অভ্যাস এবং দেশাচার লোকের 
এইপ্রকার বিশ্বাসের কারণ। কার্ধাকারণসন্দ্ধ বিষয়ে লোকে অন্ধ 
বলিয্াই এই প্রকাঁর বিশ্বাম জনসমাজে তিষিতে পারে। এ সকল 
বিশ্বাসের কোন জ্ঞানমূলক ভিত্তি নাই। লোকে মনে করে যে, এই 
সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রকার অলৌকিক ব| অগ্রাক্ৃতিক শক্তি মাছে। 


অলৌকিক ক্রিয়া । 


রাজা রামমোহন রায় অলৌকিক ক্রি (011:8005) নম্বন্ধে তই 
ফাতুল গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, আমর! নিয়ে তাহার সারমর্ম প্রদান 
করিতেছি। প্রথম, লোকে বলি! থাকে যে, এমন অনেক আশ্ষর্ধ্য 
ঘটন| আছে, যাহ! এতই আশ্চর্য যে, এ মকলকে অলৌকিক ক্রিয়া 
বলা ভিন্ন আর কিছু বল! যাইতে পারে না। যখন সাধারণ লোকে কোন 
ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না, তখন তাহারা মনে করে যে, 
উচ্চ অলৌকিক ঘটন!, এ্রশীপক্তিদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ঘটনার 
স্বাভাবিক কারণ বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন লোকে মনে করে যে, উহার 
কোন স্বাভাবিক কারণ নাই । উহা! কোন অলৌকিক বা দৈবশক্তিদবার৷ 
মন্প্ন হইয়াছে । লৌকের এইপ্রকার অন্ঞতা দেখিয়া 'ধন্মযাজকের 
আপনাদের স্থার্থসিত্ধির জন্য সাধারণের মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়ায বিশ্বাস 


৫৭৪ মহাত্বা রাঁজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন। অলৌকিক বা দৈব ঘটনায় বিশ্বীস 
ভারতবর্ষে এত অধিক যে, যেস্থলে কোন আশ্চর্য ঘটনার স্বাভাবিক 
কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়, সে স্থলেও লোকে মনে করে যে, উহ! পরলোৌকগত 
কোন মহাজন দ্বারা অথবা কোন জীবিত সাধুদ্বারা সম্পর হইয়াছে । 
রাজা রামমোহন রায় তহ্‌ফাতুল মোওয়াহিদ্দীনগ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার 
অযুক্ততা বিষয়ে, যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, আমর! সংক্ষে পে 
তাহার ব্যাধ্যা করিতেছি। 

প্রথমতঃ ব্যাপ্তিনির্ণয (170000$0 168507 ) দ্বার! সিদ্ধান্ত হইতেছে 
যে, এই জগতের ঘটনা! সকল পরম্পর কার্ধ্যকারণসন্বন্ধে সপ্দ্ধ| এ জগ- 
তের সকল বিষয়ই বিশেষ কারণ এবং বিশেষ অবস্থার উপরে নির্ভর করে। 
বাস্তবিক এরূপ বল! যায় যে, প্রকৃতির অন্তর্গত যে কোন একটি বিষয়ের 
সহিত সমগ্র ব্রক্মাত্ের সম্বন্ধ রহিয়াছে । এ স্থলে রাজ! যে গ্রকারে 
কা্ধ্কারণ সন্বন্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা যথার্থই আশ্চর্যা। ঘটনা 
নিচয়ের মধ কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধের কথ| বলিয়া, রাজ! প্রদর্শন করিতেছেন 
ষে সমগ্র ব্রঙ্ধাণ্ডের প্রত্যেক অংশ গ্রত্যেক অংশের সহিত সম্বন্ধ। জগতের 
সকল ঘটন। ও সকল পদার্থের মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ বর্তমান। সু গ্রসিদ্ 
দার্শনিক পণ্ডিত হিউম্‌ সাহেব কারণবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
রাঁজার ব্যাখ্যা তদপেক্ষ। অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। 

(ক) এমন অনেক .বিষয় আছে, যাহার কারণ 'আমর! প্রথমে 
স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি না) কিন্তু বিশেষ মনোযোগপূর্ববক 
অনুসন্ধান করিলে, অথবা অন্তের নিকটে তথ্িষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিলে, 
তাহার কারণ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। ইয়োরোপীর়গণ অনেক আশ্চ্ধ 
হতে সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রথমে আমরা উহার বিষয় কিছুই বুঝিতে 
পারি না) কিন্তু কিরূপে যন্ত্রের কার্ধয হইয়া খাকে, ত্ধিযয়ে উপদেশ 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৫৭৫ 


গ্রহণ করিলে উহ! বুঝ! যাঁয়। বাঁজিকরের! অনেক আশ্ষর্ঘ্য ক্রিয়া করিয়া 
লোককে আশ্চর্য্য স্তব্ধ করে। আমর! প্রথমে তাহা কিছুই বুঝিতে 
পারি না) কিন্তু সে বিষয় অনুমন্ধান ও শিক্ষা করিলে, উহার সকল তত্বই 
বুঝ! যায়। এই সকল বিষয় আমরা বুঝিতে পারি ব না পারি, ইহা 
নিশ্চয় ঘে, কার্ধ্যকা রণসন্বন্ধতবারা মকল ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

(খ) এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, লোকে অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াও যাহার কারণ নির্দয় করিতে পারে না। এই মকল ঘটনা, 
্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। সংঘটিত হইয়াছে, না বলিয়া! ইহাই ব্ল| 
উচিভ যে, আমর! এ সকল ঘটনার প্রন্কত কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম 
হইতেছি। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয কোন ঘটনা উৎপন্ন হয়, 
এ কথা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। 

(গ) যদি আমরা এমন কোন আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ করি, 
যা আমাদের অভিজ্ঞতা (05%1১07070 ) বিরুদ্ধ তাহা হইলে আমর! 
উহা বিশ্বাম করিতে পারি না। যদি কেহ বলেন যে, কোন লোক 
মৃতব্যক্তিকে জীবনদান করিয়াছে) অথবা কোঁন ব্যক্তি মশরীরে গর্গে 
উঠিয়া গিয়াছে, তাহ! হইলে এরূপ কথা আমাদিগের অভিজ্ঞতা বিরুদ্ধ 
ইল। লৌকে বলিতে পারে যে, এরূপ ঘটন! বহুকাল পূর্বে সংঘটিত 
হই়াছিল। যাহাই হউক, উহা! আমাদের অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ বলিয়। আমরা 
উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। 

(ঘ) যখন দুইটি ঘটনার মধ্যে কোন সমব্ধ লক্ষিত হয় না, তথন 
তাহার মধ একটাকে কারণ এবং অপরটাকে কার্ধ্য বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! 
একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেছ যদি বলেন যে, মন্তরপাঠমাত্র কোন তযন্কর 
বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার হইয়াছেন, তাহা হইলে আমরা এ কথায় বিশ্বাস 
করিতে পারি ন1। সাংসারিক ব্যাপারে দেখ! যায় যে। যে নক বিষয়ের 


৫৭৬ মহাজ্! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মধ্যে পরস্পর কোন সন্বন্ধ নাই, লোকে তাহার মধ্যে একটিকে কারণ 
এবং অপরটাকে কার্ধ্য কখনই বলে না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে 
লোকের বিচারশক্তি এরূপ বিকৃত হইয়| যার যে, যে সকল বিষয়ের মধ্যে 
পরম্পর কোন সম্বন্ধ নাই, এমন সকল বিষয়ের মধ্যেও লোকে কার্য্য- 
কারণমন্বন্ধ দেখিতে পায়। 

দ্বিতীয়তঃ ধন্খ্যাজকেরা বলেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে অনেক অবোধ্য বিষয় 
আছে। বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরের অন্ধগ্রহের উপর ধর্ম নির্ভর করে। 
ধর্ম কখন বুদ্ধি ও বিচারের বিষয় নহে। ধর্্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক কর! 
উচিত নছে। রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, 
যে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, এবং যাহা আমাদিগের জ্ঞানের বিরোধী, 
তাহা কথন বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বামযোগ্য হইতে পারে না। 

তৃতীয়ত: অপ্রান্কৃতিক ক্রিয়া! সমর্থন করিবার জন্য লৌকে এই একটি 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়! থাকেন যে, কিছুই ছিল না, সর্ধশক্তিমান্‌ পরমেখর 
এই ব্রঙ্গাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। যিনি এই ব্রঙ্ধাড স্ষ্টি করিতে পারেন, 
তিনি অবস্থাই মুতদেছে জীবনসঞ্চার করিতে সমর্থ। 

এ কথার উত্তরে রাজ! বলিতেছেন যে, এই যুক্তিদ্বার কেবল এই মাত্র 
প্রমাণ হইতেছে যে, এরূপ ঘটনা হওয়া অসস্তব নহে; কিন্তু প্রাচীন 
কালের ধর্ধপ্রবর্তক্দিগের দ্বারা এরূপ ঘটন1 যে বাস্তবিক সংঘটিত 
হইয়াছিল, এবং বর্তমান সময়েও সাধুদিগের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে, 
তাহা প্রতিপন্ন হয় না । 

এ বিষয়ে রাজা আর একটি কথা বলিতেছেন যে, কোন বিশেষ ঘটন! 
সত্য কিন, এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে, কেছ যদি বলেন যে, পরমেস্বর 
সর্বশক্তিমান্‌, তিনি সকলই করিতে পারেন, হৃতরাং উহা! বথার্থ হইতে 
পারে, তাহা হইলে মে কথ! নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি সস্তব এবং 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ঘমবিষয়ক মত। ৫৭৭ . 


অসম্ভবের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, ষদি সকল বিষয়কেই সমতাঁবে 
সম্ভব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তর্কশান্ত্রের সকল যুক্তিই 
বৃথা হুইয়! যায়) প্রমাণ ও প্রমে় কিছুই থাকে না। কোন্‌ বিষয় 
কতদূর সম্ভব বাঁ কতদুর নিশ্চিত, তাহ! নির্ণয় করিবার জন্যই যুক্তি শান্তা- 
হুসারে বিচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান্‌ 
বলিয়া সম্ভব ও অসস্তবের মধ্যে কোন পার্থক্য শ্বীকার করা না হয়, তাহা 
হইলে গ্রমাণ ও অগ্রমাণ সকলই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

রাজ। উক্ত যুক্তির আর একটি উত্তর এইরূপে দিয়াছেন যে, পরমেশ্বর 
সর্ধশক্তিমান্‌ বলিয়! তিনি যে অসম্ভব বিষয় স্থ্টি করিতে পারেন, এমন 
কখনই হইতে পারে না। মুসলমানদিগের পাঁচটী বিশেষ বিশ্বাস আছে। 
তন্মধ্যে একটি বিশ্বাস এই যে, তাহার কোন সরিক নাই। তাহার 
ত্বাধিকারের অংশী নাই। সিয়া এবং সুন্পি উভয় দলের লৌকেই 
বিশ্বীম করিয়া থাকেন যে, পরমেস্বরের সরিক নাই। রাজ! বলিতেছেন 
যে, পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়া কি তিনি আপনার সরিক স্কট 
করিতে পারেন? কখনই বলিতে পারিবে না যে, তিনি পারেন। 
কেননা যাহার সরিক আছে, সে ঈশ্বর হইতে পাঁরে না। পরমেশ্বর সর্বা- 
শক্তিমান বলিয়! তিনি কি আত্মবিনাশ করিতে পারেন? যদি বল 
পারেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইলেন ন|। পরমেশ্বর নিত্য? যাহার 
বিনাশ সম্ভব, সে কেমন করিয়া পরমেশ্বর হইবে ? ছুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত 
বিষয় কখন সতা হইতে পারে না। যেমন, একই সময়ে ও একই স্থানে 
আমি আছি ও নাই; ইহ! কথন সম্ভব হইতে পারে না। পরমেঙ্বর 
মর্বশকিমান্‌ হইলেও ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় ( ০0171801060755 ) 
কখন সত্য হইতে পারে না। 

মতাঁজল! নামক ষুসলমান উশ্পরদায়ের লোকে স্পষ্টই বলিতেন যে। 

৭৩ 
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পরমেশ্বর কখন অসম্ভব বিষয় সহি করিতে পারেন না। পরমেশ্বর যে, 
আপনার সরিক স্যঙ্টি করিতে পারেন না, এবং তিনি আত্মবিনাশে অক্ষম, 
এ ছুটি দৃষ্টাস্তই তাহারা প্রদান করিতেন। রাজা তহ্ফাতুল মোওয়াহিদ্দীন 
গ্রন্থে মতাজলাদিগের মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এসকল কথ! লিখিয়াছেন। 
মতাজলারা বলিতেন যে, পরমেশ্বরের যে সকল গুণ, তাহ তাহার শ্বরূপ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমেশ্বরের শক্তি, তাহার স্বরূপ ভিন্ন আর 
কিছু হইতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বর তাহার হ্বরূপ হইতে কখন 
বিচুত হইতে পারেন না। সিফাতিয়ান নামক এক মুসলমান সম্প্রদায় 
এ বিষয়ে মতাঁজলাদিগের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। তাহারা বলিতেন 
যে, পরমেশ্বরের গুণ তাহার স্বরূপ হইতে পৃথকৃ। পরমেশ্বর তাহার 
শক্তিদ্বারা সম্ভব এবং অসম্ভব সকলই করিতে পারেন। 

তৎপরে রাজ! অলৌকিক ক্রিয়ার প্রমাণন্বর্ূপ শব্খগ্রমাণের বিষয় 
বিচার করিতেছেন। 

(ক) লোকে বলিয়! থাকে যে, শবদগ্রমাণদ্বার। অলৌকিক ক্রিয়ার 
যাখার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীনকালে এমন সকল লোক ছিলেন, ধাহাদের 
পক্ষে মিথা! কথ! বল! অসম্ভব। অলৌকিক ক্রিয়ার বাস্তবতা সম্বন্ধ 
তাহারা সাক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তৎপরে, হস্তলিপিঘার! বা মুখেমুখে 
ংশ-পরম্পরায় সেই সংবাদ চলিয়া আদিতেছে। গ্রথম বংশের লোকের 
নিকট গুনিয়! দ্বিতীয় বংশের লোকে উহ! বলিয়াছে, এবং দ্বিতীয় বংশের 
লোকের নিকট শুনিয়া তৃতীয় বংশের লোকে উহা! বলিয়াছে, এইরূপে 
অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বর্তমান বংশ পর্যাস্ত আসিয়াছে । অথবা, হত্ত- 
লিপিদ্বার| উহ! বংশপরষ্পরায় চলিয়া আসিয়াছে । এই যে জনশ্রুতি ৰা 
শবপ্রমাণ, ইহ! অবশ্থ অলৌকিক ক্রিয়ার যাঁপার্থয বিষয়ে প্রমাণ বলিয। 
গণা হইতে পাঁরে। 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৫৭১ 


রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, শব্বপ্রমাঁণ 
অবশ্ত প্রমাণ বটে। কিন্তু যাহার শব্দ গ্রমাণদ্বার! অলৌকিক ক্রিয়া সমর্থন 
করিয়া! থাকেন, শব্বগ্রমাণ সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান নাই। তাহার! 
বলেন যে, প্রাচীন কালের এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে 
অলৌকিক ক্রিয়ার সংবাদ আসিয়াছে, ধাহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা 
বলা অসম্ভব ছিল। কিন্তু এরপপ এক শ্রেণীর লোক যে, প্রাচীন কালে 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং এই প্রকার জনঞ্রতি বা শব্খগ্রমাণ- 
দ্বারা গ্রাচীনকালের ঘটন! সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন হয় না। ধাহার! স্বচক্ষে 
ধঁ ঘটন! দেখিয়াছিলেন বলিয়! বল! হইতেছে, তাহাদের সত্যবাদিত্ব 
নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হওয়া আবন্তক। 


এতিহীমিক ঘটনার প্রমাণ । 


রাজার মতে নিম্নলিখিত ছুই প্রকার প্রমাণঘবার! প্রতিহাসিক ঘটনার 
ধার্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম, এরূপ চাক্ষুষদ্শীর সাক্ষা আবশ্যক, 
ধাহার্দের কথায় অন্ত কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। অথবা অন্ত কেহ 
অন্তরূপ বলেন নাই। উক্ত চাক্ষুষদশী সাক্ষীদিগের সত্যবাদিত্ব বিষয়ে 
অন্ত কোন গ্রমাণ থাকিলে উক্ত ঘটনার যাথার্থ্য বিষয় আরও দৃ়ীরত হয়। 
দ্বিতীয়, উক্ত ঘটনাটি আমাদের অভিজ্ঞত| ( £%:001107006 ) বিরুদ্ধ ন| 
হয়) অর্থাৎ উক্ত ঘটন! প্রার্কৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ না হয়। কোন ঘটনায় 
এই মকল লক্ষণ থাকিলে, তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? অর্থাৎ 
উহা মন্তবপর ( :0১801৩ ) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই প্রকার 
বক্ষণবিশি্ট ঘটন| সম্বন্ধে অল্প লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, বা অধিক 
নোকেই সাক্ষ্য দান করুন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; উহা বিশ্বীস 
করা যাইতে পারে। 


৫৮০ মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কিন্তু রাজ! বলিতেছেন যে, অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল 
কিন্বদস্তী রহিয়াছে, তাহ! এ প্রকার নহে। তাহা পরম্পরবিরুদ্ধ এবং 
আমাদের জান বা অভিজ্ঞতাবিকদ্ধ। কিন্বদস্তী সকল পরম্পরবিরুদ্ধ 
হওয়াতে, ইহা গ্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহ! অমুলক। কিন্বস্তী সফল 
জ্ঞানের বিরুদ্ধ ও পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাগন 
করিতে পারি না। 

অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বীসের পক্ষে দ্িতীয় যুক্তি এই যে, আমর! 
সমুদায় এতিহাসিক ঘটনা! শবগ্রমাণে বিশ্বাস করিয়! থাঁকি। অলৌকিক 
ক্রিয়ার পক্ষমমর্থনকারিগণ বলেন যে, ষদি তুমি প্রাচীনকালে 
রাজাদিগের বৃত্তান্ত শব্দগ্রমাণে বিশ্বাস করিতে পার, তাহ! হইলে 
সেই গ্রকার প্রমাণেই অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বীসকর ন| কেন? বোধ 
হয়, পেলি এবং হোয়েটুলি সাহেবের যুক্তি ম্মরণ করিয়া, রাজা এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করিয়াছেন। হোয়েটুলি বলিয়াছেন যে, যদি নেপোলিয়ান 
বৌনাপা্টির বৃত্বাস্ত বিশ্বাস কর, তাহ৷ হইলে যীন্ত্রীষ্টের পুনরুখানে কেমন 
করিয়া অবিশ্বীস করিতে পার? উভয় প্রকার ঘটনাই এক প্রকার 
প্রমাণন্বার! সমর্ধিত হইতেছে। 

রাঙ্জা এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, এতিহাঁমিক ঘটনার প্রক্কত 
গ্রমাগ কিনূপ হওয়! আবন্তক, তাহা! পূর্বে বল! হইয়াছে) অর্থাৎ তাহার 
বিৰরণ আমাদের ভানবিরুদ্ধ এবং পরম্পরবিরুদ্ধ ন! হয়। ইতিহানে 
যে সকল রাজাদিগের বৃত্বান্ত আছে, তাহা এই গ্রকার। রাঙ্গাদিগের 
নিংহাসনারোহণ, শক্রদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ প্রভৃতির বৃত্তান্ত এ 
প্রকার বলিয়া, অর্থাৎ উহা! আমাদের ভ্ঞানবিরদ্ধ ও পয়স্পর বির 
নহে বলিয়া' আমর! উহাতে বিশ্বীস স্থাপন করিতে গারি। কিন্ত 
অলৌকিক ক্রিয়ার বৃত্তান্ত সেযূপ নহে। উহা! আমাদের জানব 


রাঁজ। রামমোহন রায়ের ধর্্মবিধয়ক মউ। ৫৮১ 


এবং পরম্পরবিরদ্ধ। ম্ুতরাং আমর! উহাতে বিশ্বাস করিতে 
পারি না। 

রাজ! এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই বলিতেছেন যে, যদিই বা ধ্ীতিহাসিক 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাচ অলৌকিক ক্রিয়া সম্বদ্ধে নিঃসংশয়বিশ্বীসে 
উপনীত হওয়া যায় না। পরোক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা কখন 
সম্ভব নহে। যে সকল ঘটন! আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, এবং যাহা প্রত্যক্ষ 
হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ( যেমন অতীত কালের ঘটনা সকল) তাহা 
কেবল সম্ভবপর বলিয়! গৃহীত হইতে পারে। (স্ুপ্রসিন্ধ দার্শনিক লকও 
এই কথা বলিয়াছেন । ) রাজ বলিতেছেন যে, এ্রতিহাসিক ঘটনা সকল 
সত্য হওয়া যে অত্যন্ত সম্ভব, শব্খগ্রমাণে কেবল এই পর্যস্ত প্রতিপন্ন হয়। 
ইতিবৃত্তে রাজাদিগের বংশাবলি, জম্ম, এবং অন্ভান্ত বৃত্তান্ত যাহা পাওয়| 
যাইতেছে, তাহ! সম্ভবপর ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ্তিহাসিক ঘটনায় 
বিশ্বাস এই প্রকার। কিন্ত ধর্মসন্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন এ প্রকার হইতে 
পারে না। উহা! নিংসংশয় ও নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া! আবশ্বক। স্ৃতরাং 
থে প্রকার প্রমাণে ধরতিহাসিক ঘটনায় আমরা বিশ্বাস, করিয়! থাকি, 
সেই প্রকার প্রমাণে ধর্শ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন সমর্ধিত হইতে পারে ন|। 
এঁতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বাস এবং ধর্মমব্ষয়ক বিশ্বাস কথন এক প্রকার 
হইতে পারে ন1। সুতরাং ধতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ, এবং ধর্মমবিষয়ক 
বিশ্বামের গ্রমাণ কখন একরূপ হইতে পারে ন]। 

এস্কলে রাজ! সুনররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, ধতিহাসিক ঘটনা, এবং 
ধর্মাবিষয়ক সত্য, আমাদের ছুই বিভিন্ন গ্রকার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। 
ধরতিহাসিক ঘটনা, আমরা! সম্ভবপর বলিয়! বিশ্বীম করিতে পারি; কিন্ত 
ধর্দসন্স্বীয় সতা, অবস্থস্তাবি্রপে অথবা নিঃসংশয়িতন্গপে প্রমাণীকৃত 
বলিয়৷ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এত্ত, তর্ক করিয়৷ কোন 


৫৮২ মহাত্ধ রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিষয় প্রমাণ কর! এক, আর মন্ুষ্যের আধ্যান্সিক অভাব পুরণ, ৰা 
আধ্যাত্মিক তৃথ্তি ও সন্তোষ, এ ছুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। 

এততিন্, গ্রক্কতরূপ প্রমাণ না থাকিলে,এতিহাসিক ঘটনাও নিঃসংশয়ে 
সত্য বলিয়! গৃহীত হয় না। যেমন, কেহ কেহ বলেন যে, আলেক্জান্বার 
বা সেকেন্দার সা চীনদেশ ক্রয় করিয়াছিলেন। যদিও এ বিষয়ে মুসলমীন- 
দিগের মধ্যে এবং মধ্যআসিয়াবাসীদিগের মধ্যে কিন্বদস্তী আছে, তথাচ 
পারন্তদেশীয় এবং গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকগণ উহ! লিপিবদ্ধ করেন নাই বলিয়া 
আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এতত্তিল্ন সেকেন্দার সার 
জন্ম সম্বন্ধে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাঁহা অলৌকিক বলিয় 
গৃহীত হয় ন। 

এন্থলে রাজ! ধ্রতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে যাহ বলিয়াছেন, 
ভাহাতে অন্তান্ত বিষয়ের স্তায়, তীহার আশ্চর্য্য প্রতিভা ও মৌলিকত্বের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। জক্মানদেশীয় এতিহাসিক পণ্ডিত নিবুর 
এঁতিহামিক সমালোচনার (11150071021 01100য7 0 স্থপ্িকর্তা। 
তিনি রোমদেশীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধীয় ঘটন1 সকল এইরূপ পরীক্ষা করিয়া 
উহার আদিবিবরণের অধিকাংশই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। 
ইংলতে, আর্পন্ড, লিউইস্‌ গ্রভৃতি ইতিহাসম্ঞ প্ডিতগণ নিবুরের শিশ্প 
এবং প্রতিতন্থী। নার জর্জ কর্ণগয়াল লিউইস্‌ এতিহাসিক ঘটনার 
প্রমাণ বিষয়ে (01) 070 (58/1073 ০6171560710 0160101110 ) 
একখানি গ্রন্থ লেখেন। রাজ! নিবুরের অল্প দিন পরে, এবং আর্ণন্ড ও 
লিউইসের পূর্বে যেরূপ তাবে এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, তাহ! 
যথার্থই আশ্চর্য্য । রাজা জর্দান ভাষা জানিতেন না। তাহার সময়ে 
নিবরেরগরসথ ইংরাীতে অনুবাদিত হয় নাই। অথচ এঁতিহামিক ঘটনার 
প্রমাণ সম্বন্ধে তিনি যাহ! বলিয়াছেন, ভাহাতে তাহার প্রতিভা ও 


রাজ! রামমোহম রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৫৮৩ 


মৌলিকত্বই প্রকাশ পাঁইতেছে। সেকেন্দার সার চীনদেশবিজয়ের 
দৃ্ান্তদারা অীতিহাসিক ঘটনা বন্বসবীয় প্রমাণের বিষয়টি কেমন পরিষ্কার 
করিয়! বুঝাইয়| দিয়াছেন! এক্ষণে প্রতিহাসিক সমালোচনাপ্রণালী 
প্রতিষিত হুইয়াছে। তাহার সময়ে উহ! কিছুই ছিল না। ম্বতরাং 
তীহার প্রতিহীসিক সমালোচনা যথার্থ ই বিশ্বয়কর। 

অলৌকিক ক্রিপ্াবাদিগণ বলেন যে, কে কাহার পুত্র, ইহ! শব গ্রমাণে 
বিশ্বাম করিতে হয়। মুতরাং শব্দগ্রমাণে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করা, 
কখনও যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। রাজা এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন 
যে, পুত্রের পিতা নির্ণয় সম্বন্ধে, অবস্থা, শব্প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিতে 
হয়। এক জাতীয় জীবের মধ্যে সন্তানের উৎপত্তি জগতে সর্বদাই 
দেখা যায়। ইহা প্রাক্কৃতিক নিয়ম। কিন্ত প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ কোন 
ঘটনার কথ! বলিলে, আমর! তাহা বিশ্বীম করিতে পারি না। যেমন 
যানের! বলেন, যীশুর জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মানুারে হয় নাই। 
ই কখনও বিশ্বীমযোগ্য হইতে পারে ন1। অপর গ্র্থে রাজা বলিয়াছেন 
যে, এক জাতীয় পিতামাতার সন্তান, যদি ভিন্ন জাতীয় জীব বলয়! 
কথিত হয়, তাহ! হইলে বলিতে হইবে, উক্ত সন্তানের জন্ম প্রাক্কৃতিক 
নিযমানুসারে হয় নাই। এইক্প অস্বাভাবিক জীবের কথা রাজা উপহাদের 
মচিত উড়াইয় দিয়াছেন। 


মধ্যব্তিবাদ। 


তৎপরে, রাজ! মধ্যবর্ঠিবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তহ্‌ফাতুলমোও- 
যাহহেদীন গ্রন্থে রাজা পয়গণ্থরদিগের মধ্যবরতিদ অন্বীকাঁর করিয়াছেন। 
ঈশ্বর এবং মন্তুষ্যের মধো, পয়গন্থরগণ যে, মধ্যবর্তী, এবং তাহাদের মধ্য 
দিয়া পরমেশ্বর শাস্ত্র প্রেরণ করেন) রাজ| ইহা স্বীকার করেন নাই। 


৫৮৪ মহাক্বা রাজা রাগমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মধ্যবর্ধিবাদির| বলেন যে, জগীশ্বর স্বাভাবিক নিয়মে জগতের কার্ধা 
পরিচালিত করিতেছেন। ম্বাভাবিক কার্্যকারণসন্বন্ধদ্বারা জগতের 
পদার্থ মকলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া সন্তব হইতেছে, এ বিষয়ে জীবের কর্তৃত্বের 
প্রয়োজন হয় ন1। হ্ৃতরাং এস্কলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, 
পয়গন্থর বা! প্রফেট.দিগের নিকট পরমেশ্বর কি শ্তয়ং গ্রকাশিত হন, 
অধব| অন্ত কোন ব্যকির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়| থাকেন? গয়গন্বর- 
দিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, তাহ! অপরোক্ষ জ্ঞান, না পরোক্ষ জান? বদি বল 
যে, অপরোক্ষ জ্ঞান, ঈশ্বর স্বয়ং পয়গন্ঘরদিগের নিকট অব্যবহিতন্নপে 
গ্রকাশিত হন, তাহা হইলে সগ্রমাণ হইতেছে যে, মধ্যবর্থিব্তীত 
পরমেস্বর মন্থুয্যের নিকট প্রকাশিত হইতে গারেন। অর্থাৎ মানবাস্থার 
উপযুক্ত অবস্থায়, মুত্যু অপরোক্ষ ভাবে, পরমেশ্থরের জান নাভ করিতে 
পারে) অথব! এরূপও বল! যায় যে, পরমেশ্বর মন্ুষ্যের আত্মাতে 
প্রকাশিত হন। তাহ! হইলে, ঈশ্বর ও মনুষযের মধ্যে মধ্যবর্থীর গ্রয়ো 
জন থাকিল না। আর যদি বল যে, পয়গঘ্বরদিগের নিকটও অন্ত 
বাক্তির মধা দিয়! তিনি গ্রকাশিত হন, তাহা! হইলে মধ্াবর্থার আবার 
মধ্যবর্তীর গ্রয়োজন। মিডিয়মের নিকট প্রকাশিত হইবার জন্ত, অপর 
মিডিয়ম আবহীক। এইরপে অনাদি পরম্পরা আসিয়া গড়ে। হুৃতরাং 
সিদ্ধান্ত হইল যে, মধাবর্ঠিবাদ অযুক্তিসিদ্ধ। 

প্রকৃতির অন্তত অন্তান্ত বিষয়ের স্তায় পয়গ্র এবং শান, 
স্বাভাবিক | জননাধারণের শিক্ষার জন্ত অলৌকিকরূপে পর়গঘ্বরদিগের 
আবির্ভাব হয় না। পরমেশ্বর স্বাভাবিক গ্রগালীতে বিশ্বকা্ধ্য পরিচাণিত 
করিতেছেন। যেয়গ কার্যাকারণ সমন্ধে সকল ঘটনা সব, মহাপরং 
ও শান্তর সেই দ্বাভাবিক প্রগালীর অস্ততি ভি আর কিছুই নহে। 

রাজ! ধ্যবর্তিবাদের বিরুদ্ধে আর একটি কথ! বলিতেছেন থে 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৫৮৫ 


বিভিন্ন ধর্দাবলঘিগণ বিভিন্ন পয়গত্বর ও শীল্ স্বীকার করেন। এই 
সকল পয়গঘর ও শান্তর পরস্পরবিরোধী। এক ধর্মাবলম্বী লোকে 
ধাহাকে, প্রকৃত নে! বলিয়া মনে করেন, অপর ধর্্মাবলম্বিগণ তীহাকেই 
্রাস্ত বা প্রতারক বলিয়া বিশ্বীদ করেন। নুতরাং ইহা বলিতেই হইবে 
যে,আস্ততঃ এক পক্ষে রম আছে। যদি পরমেশ্বর শ্বয়ং পয়গম্বর ও 
শান্তর পাঠাইতেন, তাহ! হইলে এরপ ত্রাস্তির সম্ভাবনা থাকিত না। 
আর এ কথাও বল! যাঁয় না যে, একটা জাতি বা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে 
ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র ও পয়গন্ধর আবদ্ধ) অপর সকলে তাহ! প্রার্ধ হয় 
নাই। এরূপ কথা বলিবার যথেষ্ট যুক্তি কিছুই নাই, এবং এরূপ কথ! 
বলিলে পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয়। পরমেশ্বর সমদর্শী) সুতরাং 
মকল পর়গন্বরের ও সকল শাস্ত্রে ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভবনা । অর্থাং 
এই সকল জ্রান্তি ও বিরোধ মন্থফ্যের। যাহ! কিছু মহযাকত, মনুষ্যে 
বুদ্ধি হইতে যাহা! কিছু উৎপন্ন, তাহাতেই ভ্রান্তি ও পরম্পরবিরোধ 
থাকিবার সম্তাবনা। শান্তর ও মহাপুরুষবাদের মধ্যে ত্রমগ্রমাদ থাক। 
সম্তব। মহীপুরুষবাদ ও শাস্ত্রে, অলৌকিক ও অতিমান্ষিক ব্যাপার 
কিছুই নাই। 


ধষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান স্বাভাবিক । 


রাজ! এস্থলে মুসলমান এবং গ্রীষটিয়ানদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পর্গথ্বর 

ও প্রফেট্বাদীদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন। হিন্দুরা বলেন থে, 

ধষিদিগের নিকট পরমেশ্বর সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের 

গ্রকত তাঁৎপর্ধ্য গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, উহা খরষ্টিযান ও মুললমান- 

দিগের মতের ভ্তায় নছে। খধিদিগের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা 

গরহেখয়ের কোন অলৌকিক বিপেষ ক্রিয়া নহে। উহা! আত্মার অবস্থা 
৭৪ 


৫৮৬ মহাত্ঝ! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


বিশেষে পরমেশ্বরের প্রকাশ। যে কোন ব্যক্তি সেই অবস্থায় উপনীত 
হন, তিনিই সেই অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন। পরমেশ্বর তখন তাহার 
নিকট প্রকাশিত হন। উপনিষদাদি শাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞান আছে, তাহ! 
এইরূপ অবস্থাগ্রাপ্ত ঞ্লবিদিগের অপরোক্ষভাবে লব্ষজ্ঞান। তা 
বিশেষ কোন অলৌকিক গ্রত্যাদেশ নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে যে 
অবতারবাদ রহিয়াছে, তাহাও এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। পৌরাণিক 
ও তান্ত্রিক গুরুবাদে, কতক পরিমীণে উপনিষঘ্ধের ভাব আছে, এবং 
কতক্‌ পরিমাণে মধ্যবর্তিবাদও রহিয়াছে। 


সকল ধর্মাই কি ঈশ্বরপ্রেরিত ? 


পুর্বে রাজ বলিলেন যে, বিভিন্ন প্রকার ধর্ের মধ্যে অতিশর বিরোধ 
রহিয়াছে । মুতরাং এই নকল ধর্শের প্রবর্তকগণ সকলেই যে বিশেষ- 
ভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহা হইতে পারে না। রাজার এই আপত্তির উত্তরে 
কোন কোন লোক বলেন যে, বদিও বিভিন্ন ধর্মের বিধি বিষয়ে পরস্পর 
বিরোধ আছে, তথাপি সে সকল ধর্মকে মিথ্যা বলা যায় না। সকর! ধর্মই 
ঈশ্বরপ্রেরিত। সকল ধর্মই পরমেশ্বরের বিধান। ধাহাদের এই গ্রকার 
মত, তাঁহাদের যুক্তি কি? তাহাদের যুক্তি এই যে, যেমন রাজার নিয়ম 
দেশকা ন্লান্ুযায়ী বিভিন্ন গ্রকার হইয়া থাকে, সেইয়প, পরমেখরের 
ধর্মৰ্ষয়ক বিধান, দেশকাল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। দেশকালের 
বিতে অনমারে, পরমেশ্বর পরম্পরবিরোধী ও বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রেরণ 
করিয়াছেন। রাজাদিগের মধ্যে দেখ|যায় যে, এক সময়ে তাহার! যে আইন 
প্রচার করেন, জনমমাঞ্জের অবস্থা পরিবর্ধিত হইলে, আবার তাহা রহিত 
করিয়া নূতন আইন প্রচার করেন। সেইক্বপ, জনসমাজের বিভিন্ন গ্রকাও 
অবস্থা! অনুসারে, পরমেশ্বর বিভিন্বকালে ও দেশে, বিভিন গ্রবা 


রাজা রামমোহন রীয়ের ধর্খবিষয়ক মত। ৫৮৭ 


ধর্মপ্রণালী প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তীহারই ইচ্ছা অনুসারে এক 
প্রকার ধর্মপ্রণালী রছিত হইয়৷ অন্ত গ্রকার ধর্প্রণালী প্রচারিত 
হই়্াছে। এই প্রকার মতাবলম্বী লোকে বলিয়া থাকেন যে, বিভিন্ন 
ুপ্রণালীর মধ্যে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, তদ্বারা এমন প্রমাণ 
হয় না যে, সেই সকল ধর্ধপ্রণালী মিথ্যা। বিভিন্ন প্রকার ধর্মপ্রণালী, 
সকলই সত্য। দেশ ও কালের ভিন্নতা অনুসারে, উহ! পরমেশ্বরের 
বিভিন্ন বিধান । 

রাজা এই যুক্তিটী খণ্ডন করিতেছেন। প্রথমে তিনি বলিতেছেন 
যে, এইরূপ পরস্পরবিরোধী মত ও বিধি এক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতে 
পারে ন]। রাজাদের প্রচারিত আইনের সহিত এ বিষয়ের তুলনা, 
সঙ্গত ছয় না। রাজার! যে পুরাতন আইন রহিত করিয়া তাহা হইতে 
ভিন্ন বা বিরোধী বাবস্থা! প্রচার করেন, রাজাদিগের পক্ষে তাহা 
সম্তব। প্রথমতঃ) রাজারা মনুষ্য । সুতরাং তাহাদিগের ভ্রমগ্রমাদ 
আছে। একবার রাজনিয়ম প্রচার করিবার সময় যেত্রম হয়, তাছ। 
বুঝিতে পারিয়! অন্ত সময়ে তীহারা নূতন প্রকার রাজনিয়ম প্রচার 
করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা! ও রাজকর্মচারী প্রভৃতির মধ্যে 
দার্থপরতা, গ্রতারণ! ও কপটতা থাকিতে পারে ) স্থৃতরাং অন্যায় আইন 
গ্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা । সেরূপ আইন রহিত হওয়া আবশ্তক, এবং 
সময়ে রহিত হইয়াও থাকে । তৃতীয়তঃ, রাজা ও রাজপুরুষদিগের জ্ঞান 
সীমাবন্ধ। তীহারা ভাবী ঘটন! সকল দেখিতে পান না। তাহারা 
গ্রত্েক কার্যোের পরিণাম বুঝিতে পারেন না স্থৃতরাং ভবিষ্যতে উজ 
প্রকার আইন রহিত হওয়! আবস্থীক হইয়া উঠে। 

রাজা ও রাজপুরুষদিগের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অজ্ঞতা মনুষম্থতাবহৃলত। 
মপ্রমাদ, স্বারথাদ্ধতা ও কুটিলতানিবন্ধন তাহাঁদিগের গ্রচারিত রাজনিয়মে 


৫৮৮ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এরূপ দোষ ও অপূর্ণত৷ থাঁকে যে, তজ্জন্ত উহা রহিত কর! আবস্তক 
হয়। এখন থে রাজনিয়ম প্রচারিত হুইল, ভবিষ্যতে তাহার বিপরীত 
নিয়ম প্রচারিত হওয়া আবশ্তক হয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব, 
ভ্রিকালজ্ঞ, তিনি সমস্ত কার্ধ্যকারণশৃঙ্খলার পরিচালক। তিনি 
গ্রাণিগণের ইচ্ছার নিয়স্তা ও শানগলিতা; তাহার স্বার্থ ব! স্বেচ্ছাচারিতা 
নাই। ম্বতরাং তাহার পক্ষে এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম গ্রচার 
করিয়া, অন্ত সময়ে তাহার বিরোধী নিয়ম প্রচার কর! সম্ভব নছে। এক 
সমক্কে এক প্রকার নিয়ম প্রচার করিলেন, পরে দেখিলেন, উহ! থাটিল 
না, তখন উহ! রহিত করিয়া! অন্ত নিয়ম প্রচার করিলেন, ইহ! সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইতে গারে না। 
রাজাদিগের রাজনিয়ম প্রচারের সহিত পরমেশ্বরের নিয়মের কখনও 
তুলনা হয় না। উহা! তর্কশান্তান্থমোদিত উপমিতি নহে। এই উভয়ের 
মধ্যে বিশেষ লক্ষণের পার্থক্য আছে। সুতরাং উপমিতি যুজিদি 
হইতে পারে না। এইরপ হেত্বাভাসকে * আরবদেশীয় তর্কশান্ত্রে কিয়ান্‌ 
মানফারেক বলা হয়। রাজা এই নামটা আরবী তর্কশাস্্র হইতে উদ্ধত 
করিয়াছেন। 

রাজার এই আপত্বিঘার! সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম 
সকলকে অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বলা যায় না) 
পরমেশ্বর যে সময়ে সময়ে স্বাভাবিক প্রণালী অতিক্রম করিয়া! অলৌধিক- 
ভাবে ধর্মবিধান প্রেরণ করেন, একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়! স্বীকার ক্র 
যায় না। এইরূপ অলৌকিক বিধান স্বীকার করিলে বলিতে হযে 
জরগৎসন্ন্ধে ও জগংশাদনসঘদ্ধে পরমেশ্বরের জান ও ক্ষমতা সীমাবদধ। 
টিরিরাটির, 
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রাজা রামমোহন রায়ের ধপ্মবিষয়ক মত। ৫৮৯ 


এরূপ বিশেষ বিধান শ্বীকাঁর করিলে পরমেশ্বরে ভ্রমগ্রমাদ আরোপ 
করিতে হয়। এ প্রকার মতে, পরমেশ্বরকে মনুষ্যতুলা করিয়! দেখা হ্য়। 
সুতরাং গ্রক্কৃতির নিয়ম উন্নজ্বন করিয়। অলৌকিকভাবে তিনি যে, 
কোন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, ইহ যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে এমন বল! 
যাইতে পারে যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপ্রণ!লী সকল, স্বাভাবিক ভাবে 
ঈশ্বরপ্রেরিত বিধান) অর্থাৎ প্রকৃতির প্রণালী অস্থমারে, স্বাভাবিক 
কার্ধ্কারণস্বন্ধের মধ্য দিয়া, এতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এই 
সকল ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে । মানবের ইতিবৃত্তের বা প্রক্কৃতির প্রণালী 
বাক্রম অনুমারে, এই সকল ধর্মের উন্নতি হইয়াছে। উহ! পরমেশ্বরের 
বিধাতৃত্বের অন্তর্গত । মানবেতিহাস ও গ্রক্কৃতির প্রণালী অন্থসারে এই 
সকল ধর্মের উৎপত্তি। ইহার মধ্যে বিধাতার ইচ্ছা বর্তমান। দেশ ও 
কালানুদারে এই বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীকে বিভিন্ন ধর্মবিধান বলা যাইতে 
পারে। 

ধাহার! বলেন যে, নকল ধর্শুই সত্য, তাহাদের কথার উত্তরে রাজা 
আর একটা যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সকণ 
বিরোধী বিধি রহিয়াছে, সে সকলকে সাময়িক বা আপেক্ষিক ব্লা! হয় 
না। দেই সকল পরম্পরবিরোধী ধর্মবিধি। চিরকালের জন্ত মনুষোর 
অবস্ত কর্তব্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে। যেমন ত্রান্ষণ্যধর্দের বিধিনিচয়কে 
চিরস্থায়ী বলা হয়। আবার মুসলমানেরা কোরান হইতে বিধি 
দেখাইস়্াছেন যে, পৌন্লিক দ্িগকে নির্যাতন বাঁ বধ কর মুললমানদিগের 
পক্ষে কর্তব্য । সুতরাং এক ধর্ম অনুমারে ব্রাঙ্গণদিগের পঙ্গে কতকগুলি 
করিয়াঠান চিরকালের জন্ত কর্তবা। আবার অন্ত ধর্মুমতে 
মুদলমানদ্দিগের পক্ষে ব্রাঙ্গণনিগকে নির্যাতন বা বধ করা তাহাদিগের 
ঈশবরাদি্ বিধি। এন্থলে কেমন করিয়! বলা যাইতে পারে যে, এই 


৫৯০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উত্তর ধর্মই পরমেশ্বরের বিধান? বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে 
পারেন যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান, দয়া ও অপক্ষপাতিতের সহিত এই সকল 
পরম্পরবিরোধী বিধি ও আদেশের সামগ্রন্ত নাই) এ সকল মুষ্য্কৃত। 

এ স্থলে রাজ! গ্র্াণ করিলেন যে, বিভিন্ন ধর্ম সকলকে পরমেশ্বরের 
বিশেষ বিধান বল! যায় না। তৎসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, বিশেষ 
বিশেষ ধর্মে পরমেশ্বরের পূর্ণনীতি ও সত্য গ্রকাশিত হয় নাই। পূর্ণনীতি 
ও পূর্ণসত্য কোন ধর্শেই প্রকাশিত হয় নাই। ধর্ম নকল, আপেক্ষিক 
এবং মানবীয়। কোন ধর্মই অগ্রাক্কতিক ও অতিমাস্থধিক নহে। 

রাজার তৃতীয় উত্তর এই ধে, এই সকল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, যে 
বিরোধ রহিয়াছে, তা কেবল বিধি, কর্তবা বা মতবিধয়ে নহে। 
ঘটনা সম্বন্ধেও বিরে'ধ রহিয়াছে | বিধি হইলো তাহা প্রচলিত, পরিবর্তিত, 
ও রছিত হইতে পারে। কিন্তু ঘটন! পরিবর্তিত বা রহিত হওয়া! সম্ভব 
নহে। যেমন য়ীহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রের মধ্যে, পয়গম্বর বা 
মহাপুরুষের আবির্ভাব লইয়া বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে । কোন শান্তর 
বল] হইতেছে যে, আর পর়গন্বর আসিবে না। কোন বিশেষ বাক্তিকে 
আখেরী পর়গন্বর বলা হইতেছে, তিনিই শেষ পরগন্বর। কোন 
সম্প্রদায়ের লোক বলিতেছেন যে, দাউদের বংশে ভবিষাতে পয়গন্বর 
আদিবেন। খ্রীষ্রিয়ান ও মুসলমান শাস্তান্থসারে মহাপুরুষের আগমন 
শেষ হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, অন্ত ধন্প্রধায়ের লোক নৃতন 
নৃতন মহাপুরুষ স্বীকার করিতেছেন। নানক গ্রহৃতি তাহার 
দৃষ্টান্ত স্থল। 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পরগন্বরের আবির্ভাব অলৌকিক ব্যাপার 
নহে। ধে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে অলৌকিকভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত 
পরগন্থর বলিয়! বিশ্বাস করেন, তাহাদের চিন্তাবিহীনতা, কুসংস্কার, অন্ধ" 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধণ্মবিষয়ক মত। ৫৯১ 


বিশ্বাস, নিজ নিষ্ক ধর্গ্রচারেচ্ছা অথবা! সম্মানেচ্ছ। ব| যশোলিগ্দা। উক্তরূপ 
বিশ্বাসের কারণ। 

এ স্থলে রাজ! বিভিন্ন ধর্ের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়ায় 
বিশ্বাস রহিয়াছে, সে সকলকে এঁশিক না বলিয়! মানবের অজ্ঞত| এবং 
দর্বালতাগ্রস্থত বলিয়! বর্ণনা করিতেছেন। রাজার মতে, ইহাতে কেবল 
ত্রম কুসংস্কার প্রকাশ পায়, এমন নহে; অনেক সময়, এই সকলের মধ্যে 
শঠতা| ও প্রবঞ্চনাও থাকে। 


অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বীসসম্বন্ধে চারি শ্রেণীর লৌক। 


রাজ! এ বিষয়ে মানবজাতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন যে, যে সকল ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং যাহার! প্রতারিত 
হয়) এবং যাহার! প্রতারক এবং প্রতারিত, এবং যাহার! এই উভয়ের মধ্যে 
কিছুই নহে, এই সকলকে চাঁরিভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে,__ 

১। এমন এক শ্রেণীর প্রতারক আছে, ঘাহার। লোকসংগ্রহের জন্ত 
ইচ্ছাপূর্বক ধর্মমত সকল হ্ষ্টি করে। লোকদিগকে অনেক কষ্ট দেয়, 
এবং লোকের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত করে। 

২। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা বিশেষ কোন অনুমন্কান ন৷ 
করিয়! গ্রতারিত হইয়] গ্রতারকদিগের অনুবর্তী হয়। 

৩। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা গ্রতারক এবং প্রতারিত 
উভয়ই। তাহার! অন্ত লোকের কথায় বিশ্বাম করে, এবং নূতন লোককে 
তাহাদিগের মতে আনিতে চেষ্টা করে। 

৪| আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা পরমেশ্বরের কৃপায় 
প্রতারক ব! প্রতারিত এই দুইয়ের কিছুই নহেন। 

রান্জ। তৎপরে ভ্ুফিকবি হাফেজের একটা কবিতা উদ্ধত করিতেছেন। 


৫৯২ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সে কবিতাটার অর্থ এই যে, কোন জীবের অনিষ্ট করিও ন!। ফোন 
জীবের অনিষ্ট না করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছ! হয় কর। কারণ, আমাদের 
মতে, অপরের অনিষ্ট কর! ভিন্ন অন্ত কোন পাপ নাই। 

আমরা এতক্ষণ পর্যাস্ত রাজার যে সকল মতের কথা বলিলাম, তাহার 
সারমর্ম এই যে, জগতে প্রচলিত ধর্ম সকল অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের 
বিধান নহে। সকল ধর্দূই সত্য, কেননা সকল ধর্মই পরমেশ্বরের বিধান, 
এ মতও যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন ধর্মে পূর্ণনীতি ও পূর্ণদতা প্রা হওয়া যায় না। 
ধর্ম সকল আপেক্ষিক, মনুয্বরূত। হ্বাভাবিক ও এতিহাদিক কারণে, 
পরমেস্বরের বিধাতৃত্বের অধীনে, সকল ধর্মের উৎপত্তি। সকল ধর্থবের 
মধ্যেই একটী মধ্যবর্তী সত্য আছে। কিন্তু মানবীয় ত্রমগ্রমাদ, অপূর্ণতা ও 
দর্মালতাজনিত দৌষ সকল, এ সতোর আবরণরূপে বর্ধমান রহিয়াছে। 

রাজা! কোন বিশেষ বিধানে কেন বিশ্বান করিতেন না, তাহ! পরিষ্কার 
করিয়! বলিয়াছেন। তুহফাতুল মোওয়াহহেদীন গ্রন্থ লিখিবার পরবর্তী 
সময়ে, অর্থাৎ বেদবেদান্ত ও বাইবেল বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার সময়ে, রাজা 
আর একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। তুহফাতুল মোওয়াহহেদীন গ্রন্থ 
কেবল যুক্তিবাদ, শরান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ । পরে রাজা, শাস্ত্র স্বীকার 
করিতেন, কিন্তু অলৌকিকভাবে শাস্ত্র বা বিধান কখনই প্ীকার করেন 
নাই। অর্থাৎ তৃহফাতৃল মোওয়াহ হেদীন গ্রন্থের অভাবাত্বক মতগুলি 
রাজার চিরকালই ছিল। তবে, পরে কতকৃগলি ভাবাত্মক মতের বিকাশ 
হইয়াছিল। যেমন, যুক্তিসন্মত শাস্-্বীকার, বিধান স্বীকার, খধি ও 
মহাপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি, তাহাদের উপদেশে শ্রদ্ধা, আত্মজ্জানলাভের 
জন্ত গুরুয় আবশ্বীকতা৷ স্বীকার, ব্যক্তিগত যুক্তিবাদ অতিক্রম করিয়া 
জাতীর সমীর জ্ঞানের গ্রতি শ্রদ্ধা, কোন প্রচলিত শাস্্ান্্ধায়ী জাতীয় 
আচার ব্যবহার নিয়মিত হওয়ার আবহীকত। স্বীকার, এই কল মত ও 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মমবিষয়ক মত। ৫৯৩ 


ভাব রাঙ্ার চিন্তাশীল চিত্তে ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল। কিন্তু তুহফাতুল 
মৌওয়াহ হেদীন গ্রন্থে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার 
বিরোধী মত কখনও পৌষণ করেন নাই। যাহাতে সামাজিক শৃঙ্খলা, 
সামাজিক শাসন, জাতীয়তা! এবং মানবজাতির সমস্টীকৃত জ্ঞানের সহিত 
যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিগত জ্ঞানের সামগ্রন্ত হয়, তিনি এরূপ বাবস্থা 
করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত বিচারশক্তি এবং শান্তর ও সামাজিক শাসন, 
রাজ! এই উভয়েরই আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। তজ্জন্য এই উভয়ের 
মধ্যে সামধস্ত সংস্থাপন করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন। 


ধর্মবিধান। 


এ বিষয়ে ছুটী মূল কথা আছে) _প্রথম, ধর্ম ন্বদ্ধে কেবল যুক্তি বা 
বাকিগত জ্ঞান সত্যনির্ণয়ে সমর্থ নহে। সেই জন্ত, রাঁজা ব্যক্তিগত জ্ঞান 
এবং শর্ত, এই উভয়ের সমন্বরপন্থা অবলম্বন করা আবগ্তক ৰলিতেন, এবং 
কার্্যতঃ৪ তাহা করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জাতির পক্ষে শাস্ত্রের 
শদন আবশ্যক বলিয়। স্বীকার করিতেন। কিন্তু জানালোচনাদ্বারা 
শাগ্রের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাধ্য। কর! প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। 
দেই জন্য তিনি শ্বাভিমত ও শান্তর মিলাইয়! ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। তিনি 
িদুশনত, রী্রীয়ান শাস্ত্র এবং মুসলমান শাস্ত্রের জ্ঞাননঙ্গত ব্যাথ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি শান্ত্রগুলিকে বিভিন্ন জাতির পক্ষে বিধান বলিয়াও 
হ্বীকর করিতেন । যেমন, খ্ী্টীয়ান বিধান, য়ীহদী বিধান এবং হিনদ- 
শাস্ত্রের বিধীন। কিন্তু তিনি কখনও অলৌকিকভাবে বিধান স্বীকার 
করেন নাই। তিনি মনে করিতেন যে, প্রচলিত শান্ত্ুগুলি মানবেতিহামে 
বাবাবিকরূপে উৎপর্ন হইয়াছে । শান্তর সকলের উৎপত্তি .পরমেশ্বরের 
নাধারধ বিধাতৃদ্বের অন্তর্গত । এততির, এই সকল শান্তর-ভাওারে সাধুপুরুষ 

৭৫ 


৫৯৪ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ও মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারূপ রদ্বনিচয় সঞ্চিত হইয় 
রহিয়াছে । শাস্ত্রের মধ্যে মানবজাতির সমহ্ীকৃত জ্ঞান বর্তমান। সুত্বরাং 
শাস্ত্রের শাসন (00)0110 ) অগ্রাহ করা উচিত নহে। রাজা যখন 
খা শাস্ত্রের ভিত্বির উপরে, গরীটায়ান ধর্ণের বিশুদ্ধত| পুনরুদ্ধার করিবার 
জন্ত লেখনী চালনা করিয়াছেন, তখন তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মহীপুকষ 
(প্রফেট্‌) দিগের অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত ধর্মুকে পরমেশ্বরের 
বিশেষ বিধান বলিয়াছেন। তিনি যখন হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তির উপরে, বিশুদ্ধ 
হিনুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তিনি ধষিদিগের 
যোগলব্ধ সত্য মানিয়াছেন। খধির| যোগযুক্ত অবস্থায় আধ্যাত্মিক সত্য 
লাঁভ করিতেন, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টায় এবং হিন্দুশান্ত্ে 
ভিত্বির উপর দণ্ডারমান হইয়। তিনি এই সকল কথা স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু এখানে ইহা বিশেষর্ূপে বল আবশ্তক যে, যখন তিনি গ্রীষ্টায় শান্ত 
বিষয়ে ঈশ্বরগ্রেরিত গ্রফেটু এবং বিশেষ বিধান স্বীকার করিয়া লইতেছেন, 
তখনও তিনি এইগুলি অলৌকিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাহার 
নিকটে উহা সকলই স্বাভাবিক | তাহার মতে মানবোতহাসে মহাপুরুষেরা 
স্বাভাবিকভাবে মত্যলাত করিয়াছেন এবং উহ! স্বাভাবিকভাবে প্রচার 
করিয়াছেন। এ সকল সত্য, সময়ে, জাতীয় বা সাশ্রদায়িক শাস্ত্রের 
আকার ধারণ করিয়াছে। এ সকলই পরমেশ্বরের সাধারণ বিধাতৃত্বের 
অন্তর্গত। অলৌকিক বা অগ্রাক্কৃতিক ভাবে না হইলেও এই সকল মত্ত 
যথার্থই পরমেশ্বরের বিধান। 


রাজ! কি ভাবে শাস্ত্র স্বীকার করিতেন? 


রাজা কি ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, খবিরা! যোগযুক্ত হইয়া! সতযমাত 
করিয়াছিলেন? ইহাতে কিছু অলৌকিক আছে বলিয়া তিনি মনে 


রাজা রামমোহন রায়ের ধশ্মবিষয়ক মত। ৫৯৫ 


করিতেন না। শমদমাদি সাধন, সনাতন ধর্মমপালন, অর্থাৎ জীবের প্রতি 
প্রেম ও জীবের সেবা, ভক্তি ও আত্মচিস্তা বা উপামনায় দিদ্ধ হইলে 
আস্মজ্ান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী, সর্ধবদ] নিতাযুক্ত অবস্থায় থাকেন। 
এইরপ ব্রচ্মযৌগের অবস্থায় যে সকল আধ্যাম্মিক অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাই 
উপনিষদাদি দেশীয় শান্ত্রে, এবং বাইবেল প্রভৃতি বিদেশীয় শাস্ত্রে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যে সম্পূর্ণরূপে ত্রাস্তিশূন্ 
রাজ। কখনও এরূপ মনে করিতেন না। তথাচ তিনি এঁ সকল 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাকে সন্মান ও অদ্ধা করিতেন। এ সকল 
অভিজ্ঞতা আপেক্ষিক হইলেও উহ! সম্মানযোগ্য। সাধুপুরুষ ও মহাপুরুষ- 
দিগের যে সকল অভিজ্ঞত! শাস্ত্রে লিপিবন্ধ রহিয়াছে, তাহ! মানবজাতির 
মধো শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতা বলিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে, 
উহ মূল্যবান ও আদরণীয়। এক সময় ছিল, যখন শান্তর বলিলেই অত্রাস্ত 
বা অলৌকিক বুঝাইত। এখন ক্রমবিকাশবাদের (12৮0101107 ) 
তিতির উপর দণ্ডায়মান হইয়! শাস্ত্র দকলকে আমর! নুতন ভাবে 
দেখিতে শিক্ষা করিতেছি । এখন শাস্ত্র বলিলেই অন্রীস্ত বা অলৌকিক 
মনে করিতে হয় না। উহাতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত 
হইয়া রহিয়াছে বলিয়া উহা সম্মানাম্পদ, শ্রদ্ধাযোগ্য এবং ধর্ম 
সীবনের সাহায্যকারী । রাঁজা রামমোহন রায় শান্তর সপ্বন্ধে উনবিংশ 
শতাবীর এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও গ্রচারক। ইহা| তাহার 
পক্ষে সামান্ত গৌরবের কথা নহে। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহা শ্মরণ করিলে ইহা নিতাস্তই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। 
ব্যক্তিগতজ্ঞান ও শান্তর সামন্ত । 

তুহাঁফাতুল মোওয়াহহেদীন গ্রকাশের পরবর্তী সময়ে রাজার যেরূপ 

মীনসিফ বিকাশ হইয়াছিল, তথ্িষয়ে একটি প্রধান কথা বা হইল। 


৫৯৬ মহাত্ধ! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দ্বিতীয় কথ! এই যে, রাজ! জনসমাজ সম্বন্ধে মনে করিতেন যে, ব্াজিগত 
জ্ঞান বা ইচ্ছান্বারা সামাজিক জীবন পরিচালিত হওয়া সম্তব নহে। তিনি 
জনসমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্ত শাস্ত্রের আবশ্তকতা অনুভব করিতেন। 
সমাজতত্ব কি নীতি বা রাজনীতি অথবা ব্যবস্থাশান্ত্, সকল বিষয়েই 
তিনি মনে করিতেন যে, বাক্কিগত ইচ্ছার কোন নিয়ামক থাকা 
আবগুক। রাজ! মনে করিতেন ষে, এমন কিছু চাই ষদ্দীর! সামাজিক 
বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, কেবল ব্যক্তিগত 
জান ও ইচ্ছা! গ্রবল হইলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে; অর্থাৎ এমন কিছু চাই 
বদ্দারাঁ সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা ও শাসন হইতে পারে। 
জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, জাতীয়তার একটা জাতীয় 
এ্রতিহাদিক আকার বা বিকাশ আবশ্তক। এনম্থলে তিনি ব্যক্তিগত 
জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের সামঞ্রস্ত আবশ্ীক 
মনে করিতেন। রাজা ছইদিক্‌ সমভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি শান্ত 
ব্যাথা! করিতে গিয়! দেখিতেন, যাহাতে যুক্তিবিরুদ্ধ কিছু স্বীকার করা 
নাহয়। সেইয্প আবার দেখিতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খল! বা সামাজিক 
শাসন রক্ষা করিতে গিয়া সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত না হয়, লোকহিত- 
সাধনের ক্ষতি না হয়। যাহ! 'লোকের পক্ষে শ্রয়ন্কর তাহাই সনাতনধর্ম। 
শুতরাং রাঁজার মতে, কি সমাঞজতত্ব, কি নীতি, কি রাজনীতি, কি ব্যব- 
হারশান্ত্, কি লোকশিক্ষা, সকল বিষয়েই দেঁধিতে হইবে যে, ঘন্থার! 
লোকশ্রেয়; সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, তাহাই কর্তব্য। ইহাই সকল 
বিষয়ের পরীক্ষা । যাহাতে লোকের হিত, তাহাই গ্রহণযোগ্য, আর যাহ 
তাহার বিপরীত, তাহাই পরিতাজ্য। এইরূপে বিচার বা পরীক্ষা করিয়া 
জাতীয় আচার বাবার, ও সামাজিক প্রণালী, সকলই সংশোধন ও বিশুদ্ধ 
করিয়! লইতে হইবে। 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধন্মব্ষয়ক মত। ৫৯৭ 


সার্বভৌমিকতা৷ ও জাতীয়ত!। 


যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহ! সার্বভৌমিক হুইলেও উহাকে 
জাতীয় আকারে পরিণত করিয়া কার্ধ্য করা আবশ্বীক। কেবল সার্ক- 
ভৌমিকতা শক্তিহীন। আবার জাতীয় সন্ধীর্ঘতাও অনিষ্টকর। জাতীয় 
স্কীর্ঘত। বিশ্বজনীন ভ্রাতিতাবের বিরোধী । উহা! অনেক সময়ে উন্নতির 
প্রতিকৃূল। সুতরাং রাজার প্রণালী অন্ুদারে জাতীয়ভাবে দার্বাভৌমিক, 
কিংবা সার্কভৌমিকভাবে জাতীয় হওয়াই আবশ্ক। এ বিষয়েও হিগেল 
প্রচারিত সমাজতত্ব এবং ক্রমবিকাশবাদমূলক সমাজতত্বিৎ পণ্ডিতগণের 
সহিত রাজার এক মত। বর্তমান সময়ের সমাঞ্জতত্বের মূলঙুতর, 
রাজ! পরিফ্কাররূপে বন্ধ পূর্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সামান্ত 
বিশ্বয়কর নছে। 

তুহাফাতুল মওয়াহ্হেদীন পুস্তক প্রকাশের পরবর্তী সময়ে ছুইটা বিষয়ে 
কিরূপে রাজার মানসিক বিকাঁশ হইয়াছিল, আমরা তাহ! প্রদর্শন 
করিলাম। আর ছুইটী বিষয়ে তীহার মানসিক বিকাশ দেখাইলেই, এ 
বিষয়টীর আলোচনা শেষ হয়। 


আত্মজ্জীনের মধ্য দিয়! ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ৷ 


'তৃহাফাতুল মওয়াহ্‌হেদীন” গ্রন্থে রাজা! পরমেস্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ 
বা পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ে কয়েকটা কথা বলিয়াছেন। সেগুলি 
ইংলগীয় ভীরিষ্টদিগের অন্থরূপ। যেমন, পরমেশ্বরকে অ্টা ও বিধাতা 
বলিয়। বিশ্বজনীন বিশ্বীস। এই বিশ্বজনীন বিশ্বাস কয়েকটী যুক্িছবার 
সমর্থিত হইয়াছে। কার্য্যকারণ মনন্ধী় যুক্তি, চৌশল সন্বন্ধীয় যুক্তি, 
এবং কর্তব্যবদ্ধিমূলক যুক্তি, এই জিবিধ যুক্তিদ্বার! পরমেশ্বর সন্বস্ধীয় 


৫৯৮ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিশ্বজনীন বিশ্ব'স দৃঢ়ীক্ুত হইতেছে । এই সকল প্রমাণ ইংলপীয় ভীয়ি- 
দিগের একমাত্র অবলদঘন ছিল। রাজাও এই সকল প্রমাণ দিয়াছেন। 
আমাদের দেশে স্তায়দর্শন সধ্ন্থীয় গ্রন্থে এই সকল প্রমাণ প্রা হওয়। 
যায়। 'কুহ্ুমাঞ্চলি' নামক ন্যায়দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, কার্যযকারণ মন্বন্বীয 
যুক্তি এবং নৈতিক যুক্তি (110151 210977076) দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ে 
মানবজাতির বিশ্বজনীন বিশ্বাস ব্যাধ্যা কর! হইয়াছে । গঙ্গেশোপাধ্যায়ের 
“চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের অগ্থমান খণ্ডের অন্তর্গত ঈশ্বরানুমান বিষয়ক 
প্রস্তাবে, এই সকল যুক্তির বিস্তৃত ব্যাথ্য। আছে। কিন্তু ন্ায়াদি হিনদুর্শনে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে, এই মকল প্রমাণ ভিন্ন অন্ত গ্রকার প্রমাণ আছে। 
উহা! শব্ধগ্রমাণ বা বেদপ্রমাণ। শ্রীষ্টায়ান ধর্্মতত্ববিৎ পণ্ডিতগণও 
তাহাদের গ্রন্থে এন্ধপ ছুই প্রকার প্রমাণের ব্যাথ্য! করিয়াছেন; অর্থাৎ 
বহির্জগৎ ও মানব প্রকৃতি হইতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ, এবং 
উক্ত বিষয়ে বাইবেল শাস্ত্রের গ্রমাণ। কিন্তু রাজ! রামমোহন রায় 
“তুহাফাতুন মোওয়াহহ্দীন” গ্রন্থে এ বিষয়ে শাস্তরকে প্রমাণস্বন্ূপ গ্রহণ 
করেন নাই। 

শতৃহাফা হুল মৌওয়াহহেদী” গ্রন্থপ্রকাশের পরবর্তী সময়েও রাঙ্জা 
কধনই অলৌকি কভাঁবে শান্ত্র বা আখবাক্য বিশ্বীদ করেন নাই। তিনি 
চিরকালই বিশ্বাম করিতেন যে, বহির্জগৎ ও আত্মাতেই পরমেশ্বর তাঁহার 
জ্ঞান প্রকাশ করেন। জ্ঞানী বা! সাধুপুরুষের! যে আস্প্তান লাভ করেন, 
তাহা স্বাতাবিকরূপেই হয়, অলৌকিকভাবে নহে। মানবাত্মার বিশেষ 
অবহার পরমেশ্বর তাহাতে প্রতিভাত হুন। একথ| পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। 

'তুহাফাডুল মোওয়াহ্‌হেদীন। গ্রহথপ্রকাশের পরবর্তী সময়ে তিনি 
ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা প্রমাণের ভিত্তি প্রার্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্মমবিষয়ক মত। ৫৯৯ 


জগৎ ও সত্য পদার্থের দার্শনিক বিশ্লেষণদ্ধার। উক্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বেদাস্তদর্শন যেমন "অহং” ও “ইদং* অথবা বিষয় ও 
বিষয়ীর জ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়। অধৈতত্রঙ্গে উপনীত হইয়াছেন, রাঁজাও 
সেইরূপ বেদাস্তমার্গে আত্মতত্ব বা আত্মজ্ঞানের দ্বার দিয়া বক্ধ ব| 
প্রমেস্বরে উপস্থিত হইয়াছেন। মোওয়াহহেদীন স্থফী, ও নিও-প্লেটনিষ্ট 
(136০-1১196020180), রী্টীয়ান মিঠিক (01007909 155009 ) 
দিগেরও ঈশ্বরপ্রমাণ এইরূপ। আধুনিক জন্দমান্‌ দেশীয় দার্শনিকগণ, 
এবং ইংলতীয় নিও-ক্যা্টিয়ান্‌ (1০০-152787 ) এবং নিও-হিগেলিয়ান্‌ 
(1৩০-1762011817 ) দার্শনিকেরাও এই পথ অবলঙ্বন করিয়াছেন। 
ধাহীরা এই পথ অবলম্বন করেন, তাহারা যে কাধ্য-কারণ সন্বন্বীয় যুক্তি, 
কৌশল সন্বস্বীয় যুক্তি, এবং কর্তন্যজ্ঞানমূলক যুক্তি পরিত্যাগ করেন, 
এমন নহে । তবে তাহাদের হস্তে সেগুলি নূতন আকার ধারণ করে। 
গ্রথমে পুর্ণ সত্যের জ্ঞান, এবং সেই পূর্ণ সত্য ঝ! ব্রদ্মের সহিত জগৎ ও 
আত্মার সব্থন্ধের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। তৎপরে, কারণ, কৌশল, কর্তব্য 
এই সকল শঙ্ষের নৃতন অর্থ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ সেগুলি বাহ্িক 
ন! হইয়া আস্তরিক হয়, সর্বাতীত না! হইয়! সর্বগত হয়। বেদান্তে ইহাকে 
“তাদাত্বয* সম্বন্ধ বলে। এইন্প পুরাতন প্রমাণগুলি নূতন ভাবে, 
নূতন আকারে আত্মতত্ব বা ব্রঙ্গততবস্বৰূপ একমাত্র প্রমাণের অধীন 
হইয়া পড়ে। 

রাজার আর একটী মানসিক বিকাশ এই যে, যেমন মোওয়াহহ্দৌন 
নৃষী এবং বেদাস্তের গ্রভাবে রাজ! স্থির করিলেন যে, আত্মততর, 
আত্মজান, ব| বক্ধজ্ঞানই ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি, সেইরূপ জীবনগত বা! 
কার্ধ্যগত ধর্শ্বের দ্রিকেও শমদমাদি সাধন ও লোকশ্রেয়ঃ বা মনুয্যুগ্রেমকে 
কেবল একমাত্র অবলম্বনন্বরূপ না করিয়। ত্রচ্জোপাসনাকেই মুতিত্তি 


৬০০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিলেন। ব্রদ্ধোপাসনার সিদ্ধাবস্থার়। যখন ব্রচ্ছই সর্বময় হন, যখন 
উপাসক, কি কর্মে, কিজ্ঞানে, কি প্রেমে, কোন অবস্থাতেই কদীপি 
্রন্ধকে অতিক্রম করেন না, সেই অবস্থাই জীবাত্মায় চরম লক্ষ্য বলিয় 
রাজ] সিদ্ধান্ত করিলেন। নিষ্ঠা ও উপানাগ্ধারা এই অবস্থা গ্রাণ্ত 
ইওয়া যায়। এখানে রাজ। দর্শনশাস্ত্রকে মতিক্রম করিয়া যুক্তাবস্থার 
কথ! বলিভেছেন। এই ব্রহ্মমাধনে, জনহিতমাধন প্রভৃতি সকলই আছে। 
কিন্তু যু্জাবস্থায়, এগুলি বাহিকরূপে থাকে না!) আত্মজ্ঞান ঝা ত্রক্মজ্ঞানের 
অন্তর্গত হয়) সর্বতূতে পরমাত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হয়। 


নণ্ডদশ অধ্যায়। 


স্পা কি ৩৬৩তপিশ 


রাজ রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। 


পূর্ব অধ্যায়ে তুছফাতুল মোহহেদীন গ্রন্থে রাজার ধর্মসন্বন্ধীয় মত 
কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। 
বর্তমান অধ্যায়ে তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিব। 
রাজা যে বিশেষ কোন শীস্তকে অত্রান্ত আগ্ুবাক্য বলিয়! বিশ্বাস করিতেন 
না, অথচ সকল শাস্ত্েই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য আছে বলয়! সকল শীস্্রকেই 
বা করিতেন, আমর! বর্তমান অধ্যায়ে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে 
চষ্টা করিব। 
রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাহাকে বেদাস্তামুগামী ব্জ্ানী, 
বানের খ্ী্ীয়ান এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মুপলমান্‌ বলিয়া প্রচার 
করিতে লাগিলেন। তত্ত্রমতাবলম্বীরা * তাহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার 


শী শীট 


* তত্্রমভাবলদ্বীর! তাহাকে শান্ত্িক বলিয়! প্রচার করেন। আমর! কোন কেনি 
তান্্িককে বলিতে গুনিয়।ছি যে, রামমোহন রায় তাহাদের মতে সাধন করিতেন। 
চড়ার জন্তর্গত কযাকৃশিয়ালিতে মদন কামার নামে এক বাকি বাস করিত। নিপুণ 
শির্ক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সে ব্যক্তি তস্ত্োকমাধনে অনুরক্ত ছিল। তাহার 
ৃপাচীরে রাঁজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিমূর্তি ল্যান ধাকিত। বদন 
তাং প্রাতঃফানে র্াক্ষের মালা ঘত্ডে করিরা রাজার প্রতিমুর্িকে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
পর্ব প্রণাম করিত। মানের প্রতিবামী, পরবন্ধলেখকের জনৈক বনু, তাহাকে 


৬০২ মহাত্মা! রাকা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিয়াছেন। রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্বন্ধে বিবিধ ধর্মাবলঘি- 
গণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ অদ্যাবধি বিস্ধমান রহিয়াছে। এখনও 
তাঁহাকে কেহ বেদাস্তানগামী বৈদবান্তিক এবং কেছবা ইউনিটেরিয়ান্‌ 
্রী্টায়ান বলিকা প্রচার করিতেছেন। এক্লপ গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের 
যাহা বক্তব্য তাহা ব্যক্ত কর! আবশ্তীক বোধ হইতেছে। রাজা রামমোহন 
রায়ের প্রকৃত ধর্খমত অবগত হওয়! কঠিন বিষয় নহে। যেকোন ব্যকি 
সরল ভাবে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তাহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারিবেন। যাহা হউক, এসন্বন্ধে আমরা কয়েকটা কথা বলিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। 

প্রথমতঃ | তিনি যে বেদাদিশান্ত্রকে অন্রাস্ত বলিয়! বিশ্বাস করিতেন 
না, ইহা প্রতিপর করিতে কিছুমাত্র আয্াসম্থীকারের আবহকতা নাই। 


০ 


এরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, *রাজ| রামমোহন রায 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।” 

রাজ! রামমোহন রায়ের সি্কপুরুত্থের বিষয়ে আর একটা গল্প আছে। গল্প 
এই +-শৈশবকালে তাহার মাতামহ কিছুদিন কাণীবাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে 
তিনি তাহার মাতার সহিত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের শিকট ছিলেন | মাতামই 
হ্বায ভট্টাচার্য্য একজন ঘোর তাস্ত্রিক ছিলেন। তিৰি এক দিবস তক্ত্রো্ত বিধানাহ্মারে 
ম্ত্রপূত নুর আনিয়া শিশু রামযোহনকে পান করাইয়াছিলেন। উপস্থিত সকরে 
ইহাতে বিরক্ষি প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন "তোমর! রাগ করিও ন]। থা 
এই শিশুকে যাহা পান কয়াইলাম তাহার গুণে সে একজন সিদ্ধপুরুষ হইবে" নানা 
রামমোহন রায় সন্ধে) তাত্িকদিগের উকুত্তপ সংস্কার বিষয়ে, আমর! আর একটা কথা 
গুনিয়াছি। আীমুক বাবু দেবে্দ্রধীথ ঠাকুর মহাশয়, পশ্চিনাঞ্চলে। ভজ্জির রাগার 
নুখানন্ হ্বামীর সহিত রামমোহন রায়ের বিষয়ে কখ| কহিতেছিলেন। ওর এব? 
তাস্তিক। তিনি বলিলেন ;_ “রামমোহন রা অবধৃত খা” তন্্রমতে সাধন কা 
বহার উর্ধরেত| হন। তাহাদিগকে তান্ত্রিকের! অবধূত বলেন। 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। ৬০৩ 


ধাঁহীরা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন, যে রাজা রামমোহন রায় বেদার্দিশান্ত্রকে 
নাত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তহাদিগের সেরূপ বিবাদের অবন্ 
যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, তিনি (পীন্তলিকদিগের সহিত বিচারে 
বোাদিশাস্ত্রের প্রমাণপ্রয়োগদ্বারাই ব্রহষজ্তানের গ্রায়োজনীয়তা প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন । তিনি কখন বলেন নাই যে, বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্র নিথ্যা। 
তত পৌন্তলিক মতাবন্বীদিগের সহিত ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি 
বেদি শাস্ত্রের প্রমাণের উপর মপপর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। যাহারা 
কেবল এই যুক্তিট৷ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, রামমোহন 
রায় বেদাদিশান্ত্রকে অন্রান্ত বলিয়া বিশ্বাম করিতেন, ত্বাহাদিগের 
নিতান্তই ভ্রম হইস্বাছে। বিভিন্ন ধর্মাবরশ্বীদিগের সহিত রামমোহন 
ঘের বিচারগ্রণালী তাহারা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কখনই 
ন্ত্রনিরপেক্গ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত ধর্মবিচারে 
ৃত্ধ হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাঁদি শান্, গ্ী্টা়ানের নিকট 
বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরান অবলম্বনপূর্বক তাহার 
নিজ মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। “তোমার শান্ত মিধয1” একা তিনি 
কোন ধর্মীবলত্বীকে কথন বলিতেন না। প্রতোক ধর্মীবলম্বীর নিকট, 
য় তীক্ষ বিচারপক্জির সাহায্যে, তাহার অবলািত শান্ত হইতে সত্য বত 
মবণ উদ্ধীর করিয়। দিতেন। অনাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি 
শান্ত সন্ধে ইহাই দিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কি বেদ, কি স্থৃতি, কি 
পুরণ, কি তম সমস্ত শীন্ত্ই একমাত্র অনাস্পস্ত, অপ্রতিম পরমেশ্বরকেই 
গ্রতিপন্ন করিতেছে । 

হিদদপানমনবন্ধে যেরূপ, ্রী্টিযানদিগের শান্ত সক্ধেও অবিকল সেইরূপ 
করিয়াছেন। এ্রষধর্মাবলম্বীদিগের সহিত বিচারে প্রত হইয়। তিনি 
কধনই বলেন মাই যে, বাইবেল মিথ্যাশান্ত্, অথবা! বাইবেল ঈশ্বরনি্দি্ট 


৬০৪ মনহীত্বা রাজ! রামমোহম রায়ের জীবনচরিত। 


অতরাস্ত গ্রন্থ নহে। তিনি উত্ত গ্রন্থ হইতে তৃরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করি! 
্বীয় মত সংস্থাপন করিয়াছিলেন । মাসম্যান্‌ সীহেবের সহিত বিচারে 
গ্রবৃত্ধ হইয়া তিনি যে সকল তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, তার্থীতে তিনি 
আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্ের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, খ্ীন্িগান- 
দিগের তিন ঈশ্বরের মত, গ্রষ্টের ঈশ্বরত, ও তীহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, 
ইত্যাদি মত তাহাদিগের ধর্মশান্ত্রঙ্গত নহে। তিনি বাইবেল অবলম্বন 
করিয়। এক্সপ মুন্নররূপে আপনার মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, মাসম্যান 
মাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। 

এম্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দুশীস্ত্র অবলদ্বন করিয়া! ব্র্জ্ঞান 
প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যদি ৰল! হয় যে, রামমোহন রায় ব্দোদি 
শান্ত্রকে অন্্রান্ত বলিয়া! বিশ্বাম করিতেন, তাহা হইলে, অবিকল সেইরূপ 
গ্রমাণে তাহাকে বাইবেলবিশ্বাসী ইউনিটেরিয়ান্‌ গ্রীষ্িয়ান বলাও নঙ্গত 
হইতে পারে। যে প্রকার প্রমাণে হিন্দুর! বলেন যে, তিনি বেদাদিশান্ত্রকে 
অন্রান্ত বলিয়! বিশ্বাস করিতেন, সেইরূপ প্রমাণে অনেক গ্রীষটিয়ান্‌ তাহাকে 
ইউনিটেরিয়ান্‌ খরষটিয়ান বলিয়া ঘোষণা করিয়! থাকেন। তিনি এই উভয় 
গ্রকার মতাবলম্বী ছিলেন, অবশ্ত এরূপ কখন হুইতে পারে ন]। 

দ্বিতীয়তঃ | কেহ মনে করিতে পারেন যে, তাহার জীবনের তি 
ভিন্ন সময়ে, একূপ বিভিন্ন প্রকার মত হইয়াছিল) অর্থাৎ তিনি এক 
সময়ে বেদাদিশান্ত্রকে অত্রান্ত আপ্ুবাকা বলিয়। বিশ্বাস করিতেন, পরে, 
খ্রি ধর্শশাস্ত্রেরে আলোচনাদ্বার! মত পরিবর্ঠিত হওয়ায় তিনি ইউনি- 
টেরিয়ান্‌ ্রষটিয়ান্দিগের মত অবলম্বন করেন। একটু অনুসন্ধান করিয় 
দেধিলেই এ কথার অসারত্ব বুঝিতে পার! যায়। তাহার রচিত 
হিনদুশান্্ সন্বস্বীয় ও হষ্িয়ান ধর্াবিষয়ক পুস্তক সকল একই দয 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সাকারবাদী হিনদুদিগের সহিত এবং িস্বাদী 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধর্ঘবিষয়ক মত। ৬০৫ 


্ীটিয়ানদিগের সহিত বিচার, তাহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত 
হয় নাই। 

১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষটাব্বে, কবিতাকারের সহিত বিচার এবং 
নুত্রঙ্গণা শান্ত্রীর সহিত বিচার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়| রামমোহন রায় উক্ত 
উভয় গ্রন্থে হিন্দুশান্ত্রকে শাস্ত্র বলিয় মানিয়! লইয়া বিচার করিয়াছিলেন । 
উত্ত সালেই “160600 01 10383,9. £8100 60 0800 8110 1137031- 
1895 নামক পুস্তক এবং ০115 400691 10. 06021709 01 1116 
171606065 ০01 1905, নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম 
ঢুইথানি পুস্তকে যেমন হিনদুশীন্ত্রকে মাঁনিয়। লইয়া বিচার করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ এই শেষ পুস্তকে খ্রীষ্টায় শান্্রকে শান্তর বলিয়৷ মানিয়! লইয়া 
বিচার করিয়াছেন। প্রথম ছুইথানি পুস্তক অনুসারে যদি তাহাকে 
হিনদুশান্ত্রের অন্রান্ততায় বিশ্বামী বলির গণ করা! যায়, তাহা হইলে এ 
শীলেই প্রকাশিত ইংরেজী পুস্তকথানি অনুসারে তাহাকে বাইবেলবিশ্বীসী 
্বষ্টায়ান বলিয়াও শ্বীকার কর! যাইতে পারে। 

১৭৪৩ শকে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি 'ব্রাঙ্গণমেবধি' নামক পত্রিকায় 
শানতরীবলগ্বী হিন্দু হইয়া! পাঁতরি সাহেবদিগের মহিত বিচার করিয়াছিলেন। 
আবার সেই সালেই [10৩ 9০০০004১008] 10 060706 ০1 
716067013০1 7৫30১, বাহির হয়। 'ধান্ষণসেবধি' পত্রিকায় তিনি 
শান্তাবলমী হিন্দু এবং এই দ্বিতীয় বিচারগ্রস্থে তিনি শ্রীষ্টশানত্াবল্বী 
একেস্বয়বাদী গ্রপ্ীয়ান। অথচ এই উভয় প্রকার বিচারপুস্তক, একই 
শকে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৭৪৫ শকে, ১৮৩ খ্রীষ্টান, পপথ্যপ্রদান নামক পুস্তক প্রকাশিত 
হয়। উত্ত পুস্তকে তিনি হিনদুশীস্ত্র অবলগ্বন করিয়! কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 
মহাশয়ের আপত্তি সকল :খণ্ডন করিদ্বাছেন, এবং উক্ত শকেই ভিনি 


৬০৬ মহাত্ব! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


1070081 40081 10 061061706০1 (1১6 11009063 ০1 00918 নাঁমক 
পুস্তকে, প্রচলিত খ্রীষটধর্মের পক্ষে মার্সম্যান সাহেব যে সকল কথ! 
বলিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করেন। উহাতে বাইবেল শরান্ত্রকে শান্ত 
বলিয়! মানিয়। লইয়া বাইবেল হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পাত্ডি 
সাছেবদিগের প্রচারিত খ্রষ্টধর্ম বিষয়ক অনেকগুলি মত বাইবেলশান্ 
বিরুদ্ধ। 'পথ্যগ্রদান' পাঠ করিলে যেমন মনে হইতে পারে যে, তিনি 
হিন্দুশান্ত্রের অত্রান্ততায় বিশ্বাসী ব্রক্ষজ্ঞানী, সেইরূপ “4512৫81০017 
01/15021 চ৪৮1০ পাঠ করিয়া! কেহ মনে কর্রিতে পারেন যে, 
তিনি বাইবেলবিশ্বীদী প্রাচীন তন্ত্রের একেশ্বরবাদী গ্রীহ্ীয়ান। বাস্তবিক 
কথা এই যে, তিনি কোন একটি বিশেষ শান্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রেরিত 
অন্রান্তবাক্য বলিয় বিশ্বীদ করিতেন না। তিনি সর্ধশান্ত্রের সারগ্রাহী 
বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গাবলন্বী ব্রাহ্ম ছিলেন । 

রামঞ্োহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান খ্রীস্রীয়ান বলিয়! গ্রতিপন্ন করিবার 
জন্ত কুমারী কার্পেন্টার তাহার প্রণীত “[1)0 1,256 10995 1) 151101210 
01 016 1২8] 7২27) 1010101 7২০ নামক পুস্তকে অনেক প্রয়্াপ 
পাইয়াছেন। তিনি এজন্ত রামমোহন রায়ের মহত পরিচিত কয়েকজন 
ইংরেজের মত উদ্ধত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, 
কুমারী কার্পেন্টারের পিতা ডাক্তার কার্পেন্টার, রাজার পরিচিত কয়েক- 
জন সস্তরান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে গাহার ধর্মমত সম্বন্ধে কয়েকথানি 
পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার সেই পত্র কয়েকখানি 
আপনার পুস্তকে গ্রকাশ করিয়াছেন। কুমারী কার্পেন্টারের আহত 
সাক্ষীদিগের সাক্ষা আমরা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছি। তথাচ আমরা 
রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান মতাবলমী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে 
পারি নাই। সাক্ষিগণ সকলেই প্রায় বলিতেছেন যে, তীহারা রামমোহন 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্দ্মবিষয়ক মত। ৬০৭ 


রায়কে বলিতে গুনিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়! বিশ্বাম 
করেন না বটে, কিন্ধু তাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়! বিশ্বীদ 
করেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিতেছেন যে, রামমোহন রায় 
বীপু্ীষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 1102 07100 1015 019771), ১0 
0061)15 ০01010159101, কিস্তু কেবল এই কথা বলিলেই কোন ব্যক্তি 
ইউনিটেরিযান্‌ খ্রীষ্টান হইতে পারে না। ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে এমন অনেক 
জোক আছেন, যাহার! সম্পূর্ণ বিশ্বীসের সহিত রূপ কথা৷ বলিতে পারেন। 
ধরষ্টকে ঈশ্বপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিলেই কেহ গ্রীষ্টয়ান্‌ হয় না। “আমি 
বাইবেলকে ঈশ্বরনির্দিষ্ট অত্রাস্ত ধর্মশাস্ত্র বলিয়। বিশ্বীস করি” রামমোহন 
রাঁয় কি কখনও এপ্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন? তাহার প্রচারিত 
্রী্টধ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ্‌ এপ্রকাঁর কোন বাক্য প্রদর্শন করিতে 
পারেন না। মিস্‌ কার্পেন্টারের আহৃত সাক্ষিগণের মধ্যে কেহই সেরূপ 
কোন কথা বলেন নাই। এস্থলে আমাদিগের আর একটা বিশেষ 
বক্তব্য এই যে, রামমোহন রাঁয় বিলাঁতে ইউনিটেরিয়ান্‌ শ্রীষটধর্মের পক্ষ 
হইয়া কিছুই নূতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে থাঁকিতে তিনি ্ীষ্ট- 
ধর্মু বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই মে সকল কথা 
বাক্ত রহিয়াছে । কিন্তু আমর! প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সেই সকল 
পুস্তকের প্রতি নির্ভর করিয় তাহাকে ইউনিটেরিয়ান্‌ খ্ী্িয়ান বলিয়া 
মিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিনঙ্গত নহে। 

কুমারী কার্পেন্টারের সাক্গীদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, 
রাঙ্জ। রামমোহন রা খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্ধ্য সকলে এবং মৃত্যুর পর 
হার পুনরুখানে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে আমাদিগের 
ব্ধব্য এই যে, রাজ! রামমোহন রায় উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করুন 
আর নাই করুন, শ্রোভ| যে তাহার বাক্যের উক্তপ্রকার অর্থ বুবিয়া 


৬০৮ মহাক্স! রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


ছিলেন, তথিষয়ে সংশয় নাই। যানবপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
মাত্রেই দ্বীকার করিবেন যে, লোৌকে অনেক সময় আপনার মানসিক 
তাব ও ইচ্ছান্ুূপ অপর ব্যক্তির বাক্যের ভাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়! থাকে। 
কুমারী কা্পেন্টার়ের সাক্ষীর পক্ষেও সেই প্রকার হওয়াই সম্তব। 
আমাদিগের বিশ্বীস এই যে, খ্রীষ্টের জীবন ও তীহার কাধ্যাদি সম্বন্ধে 
বাইবেল শান্ত্রান্থসারে কিন্নপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত, তাহাই তিনি 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । লোকে বুঝিতে না পারিয়! সেইগুলিকে তীহার 
নিজের বিশ্বাস বলিয়া স্থিরনিশ্য় করিয়াছে । ভারতবর্ষে অবস্থিতি 
কালে তিনি খ্রীষ্টধ্ম বিষয়ে, যে সকল পুম্তক গ্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার কোন কোন স্থীন পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন তিনি খ্রষ্টের 
অলৌকিক ক্রিয়া, মৃত্যুর পরে তাহার পুনরুথান প্রত্ৃতি বাইবেলবর্ণিত 
বিষয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমর! পূর্থেই প্রতিগঞ্ 
করিয়াছি যে, তাহার অভিগ্রার স্বতন্ত্র ছিল। তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত 
তাংপর্ধয প্রার্শন করিতেই প্রয়াদ পাইয়াছিলেন। 

উষ্টাচার্য্যের সহিত বিচারপুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন যে, "ষে শাস্তরপ্রমাণে ব্রক্ষকে মীন, সেই শাস্ত্র গ্রমাণে দেবতা- 
দিগকে কেন না মান?” রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
যে,-স্প্ৰদ্ধাবিষুমহেশাদিদেবতা। ভৃতজাতয়ঃ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনানু- 
সারে তিনি দেবতার্দিগের অস্তিত্ব মানিক্নাছেন, এবং তাহাদিগকে জন্ম ও 
মৃত্যুর অধীন বলিয়। শ্বীকার করেন।* এন্থলে কে বলিবেন যে, 
রামমোহন রায় বাস্তবিক ব্রন্ধা, বিষুঃ, শিব প্রভৃতি পেবতার সততায় বিশ্বাস 
করিতেন? তাঁহার বাকোর প্রকৃত তাৎপর্য এই মাত্র যে, শাস্ত্রের 





* ৯১ পৃঃ দেখ। 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মাবিষয়ক মত। ৬০৯ 


তাংপর্ধযাূদারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও তাহাদিগের নশ্বর দিদা 
করিয়াছেন। 

বাইবেরশাস্ মদে ও অবিকল দেইরূপ। উক্ত শানসরবিষয়ক বিচার 
রথ নকলের যে যেস্থল পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি গ্রী্টের মৃত্যুর 
পরে তাহার পুনরুথানে, 'এবং তাহার অনৈসর্ণিক ক্রিয়া সকলে বিশ্বীপ 
প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক তীহার আস্তরিক বিশ্বাসের কথ 
নহে। এ সফল স্থলের গ্রক্ৃত তাংপর্ধ্য কেবল এই মাত্র যে, অনৈমর্মিক 
ক্রিয়া গ্রভৃতি উ্ত শাস্্রন্গত বলিয়া তিনি স্বীকার করিয় লইডেছেন। 
তিন ঈশ্বরের মত, শ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি খরষিয়ানদিগের কয়েকটা মত 
যে বাস্তবিক তাহাদিগের শাস্্রসি্ধ নে, ইহ! তিনি নুন্দরক্ধপে প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন। গ্ৃষ্টেরে অনৈমর্গিক ক্রিয়া! ও মৃত্যুর পরে তাহার 
পুনরুখান, এই ছুইটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন নাই। সুতরাং উহা! খ্রীষ্টির শান্তরসিদ্ধ বলিয়। মানিয়। 
লইয়াছিলেন। কিন্ত অদৃরদশী লোকে তাহার বাক্যের প্রকৃত তাংপর্ধয 
হায়ঙ্রম করিতে ন| পারিয়া উহা তাহার আন্তরিক বিশ্বাম বলিয়া মনে 
করিষ্াছে। 

রাজ! রামমোহন রা দেখিলেন যে, লোকেরা যেরূপ কুমংস্কারান্ধ, 
তাহাতে তাহারা শান্ত্রনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির বল অনুতব করিতে সম্পূর্ণ 
অঙ্গম। তাহার্দিগের অবলম্থিত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ ন| করিলে, কোন 
কথাই তাহাদিগের গ্রাহ্থ হইবে না। মৃতরাঁং তিনি যে যে সম্রদায়তৃত্ত 
লোকের সহিত ধর্মনবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অবলন্বিত 
শান্ত হইতেই শ্বীক্ষ মত প্রতিপন্ন করিয়া! দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
যাহাতে লৌকে কোন প্রকার ৃপ্রজীব বা অপর কোন পদার্থের 
উপাদন! না করিয়। একমাত্র নিরাকার অনন্তস্বকূপ পরহষেঙ্গরের 

৭৭ 
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উপাসনায় অনুরক্ত হয়, ইহারই জন্ত তিনি যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়া" 
ছিলেন। তিনি হিন্ুশান্ত্র হইতেই হিন্দুদিগকে বুঝাইয়। দিতেন যে, সকল 
গ্রকার সাকার দেবদেবীর মুর্তি কল্পন1 মাত্র, তাহাদিগের উপাননাঘারা 
মুক্তিলাভের আশ! নাই, বেদাস্তগ্রতিপাগ্চ পরত্রন্ই আমাদিগের উপাস্ত, 
এবং তদ্বারাই জীব যুক্তিলাভে সক্ষম হয়। তিনি থ্রীষ্িয় শাস্ত্র হইতে 
্ষ্ট্িয়ানদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, যীশুত্রীইট ঈশ্বরাবতার নহেন, তিন 
ঈশ্বরের মত খ্রীহিয় শান্ত্রলঙ্গত নহে। একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা- 
দ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়। তিনি এই প্রকারে প্রত্যেক 
ধন্মসম্প্রদায়ের অবলম্থিত ধর্মশাস্্ হইতে তাহাদিগের নিকট স্বীয় মত 
গ্রতিপন্ন করিতেন বলিয়া তাহাদিগের এই সংস্কার জনিয়াছিল যে, ভিনি 
তাহাদিগের অবলঘিত শান্ত্রকে ঈশ্বরগ্রেরিত অত্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়াই 
বিশ্বীস করিতেন। কিন্তু একদেশদর্শা লোকেরই এ প্রকার ভরমাত্মক 
সংস্কার জন্মিয়াছে। হিন্দু কি ্ীষ্টিয়ানশাস্ত সপবন্ধীয় তাহার সকল প্রকার 
পুস্তক ধাহার! পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার! নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
রামমোহন রায় সর্বশান্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন। 

তৃত্ীয়তঃ। কেবল তাহার বিভিন্ন শান্তর সন্বস্বীয় পুস্তক কেন? 
তাহার কাঁধ্য ও আচরণের বিষয় শ্বরণ করিলেও সুস্পষ্ট বুঝ! যায় যে, 
তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়পুজিত শাস্তুকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট অন্রান্ত আধ্ববাকা 
: বলিয়া শ্বীকার করিতেন না। তিনি ব্রাঙ্গসমাজে উপবিষ্ট হইয়! ত্তি- 
পূর্বক বেদ বোদান্ত্ের ব্যাথা। শ্রবণ করিতেন; আবার উক্ত সমাজের 
অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষ! করিবার জন্ত শ্রষটধর্মাবলমী ফিরিঙ্গি বালক রিগকে 
লইয়! আসিয়া তাহাদিগের মুখে দাউদের গীত শুনিতেন। খীনু্রী্ট ও 
তাহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যার পর নাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও তিনি 
আপনাকে চিরজীবন হিন্দু বলিয়া পরিচন্ধ দিয়াছিলেন। গৈতৃক বিষয়ে 
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আপনার শ্বত্ব রক্ষার জন্ত তিনি আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই 
পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলগ্ডে গমন করিয়াও তিনি হিদদু আচার 
নপ্ূর্ণরূপে গরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাহার ইয়োরোপীয় বন্ুদিগকে 
ষ্টর্নূপে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পরে খ্রীধর্ানু- 
যাী তাহার অস্তো্টক্রিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন 
ষে, তীহার ইংলতীয় বদুগণ অতি সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা! করিয়া 
ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার মৃত শরীরে 
ব্রাঙ্মণের চিহুস্বরূপ যজ্জোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। আমর! জিজ্ঞাস! করি, 
যে ব্যাক বাইবেলকে ঈশ্বরনিদিষ্ট একমাত্র অন্রান্ত শাস্ত্র বলিয়। বিশ্বীস 
করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি কখন মন্তবপর হইতে পারে? 
(বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায়ের গ্তায় একজন উন্নতমনা সত্যপ্রিয় 
চিত্ত লোকের পক্ষে এ গ্রকার অদঙ্গত ব্যবহার কখনই যন্তবগর 
বলিয়া! মনে করিতে পারি ন[। 

চতুর্থত:। রাজা রামমোহন রায় থে, সর্বশান্ত্ের সারগ্রাহী 
একেখবরবাদী ছিলেন, তাহ প্রতিপন্ন করা কঠিন বিষয় নহে। তাহার 
প্রতিঠিত আদি ব্রাঙ্ষমাঙ্জের টষ্টডীড, পত্র একটি অথগুনীয় প্রমাণ। 
তাহ! ধাহার! দেখিয়াছেন, তাহারা মকলেই অবগত হইয়াছেন যে, 
রামমোহন রায় ব্রাহ্মমমাজে কোন প্রকার সীঁশ্রদায়িকতাবকে স্থান দান 
করেন নাই। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধশমস্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ 
আছে, যে সকল মত দেশ কালে বঞচ, এ গ্রকার কিছুই উক্ত ট্টডীড, 
গতর স্থান গ্রাপ্ত হয় নাই। যে প্রকার উপামন! ও উপদেশে কোন 
ম্্রদায়তুক্ত লোকের আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না, ব্রদ্ধমমাজের 
জন তিনি তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উক্ত গঞ্জে স্পট 
নির্ঘেশ ক্রিয়াছেন যে, ব্রাহ্মমমাজ গৃহে পরমেশ্বরকে কোন প্রকার 
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সাম্প্রদায়িক নামে পূজা করা হইবে না, এবং উপাসনার অন্ত কোন 
প্রকার সাশরদায়িক প্রণালী অবলম্থিত হইবে না। যে ব্যক্তি কোন 
একখাঁনি বিশেষ শীন্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত আপ্তবাক্য বলিয়। বিশ্বাস করেন, 
অথবা হিনি ব্যক্রিবিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমাত্র ঘত্রান্ত গুরু ও নেত৷ 
বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার পক্ষে এ প্রকার অসান্প্রদান্িক সমাজ- 
সংস্থাপন কি কখন সম্ভব হইতে পারে ? 

পঞ্চমতঃ॥ আমর! পূর্বে কবি টমাস্‌ মুরের দৈনন্দিন লিপি হইতে 
ষে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিয়াছি, * তাহাতে পাঠকবর্গ অবগত 
হইয়ীছেন যে, ব্রাক্মদমাজ সংস্থাপনে রাজা রামমোহন রায়ের কি 
অভিপ্রায় ছিল। টষ্টডীড, পত্রে যাহা পরিফাঁর করিম! লিখিত আছে, 
রামমোহন রায় তাহাই টমাস্‌ মুরকে বলিয়াছিলেন। কোন সাশ্্রদায়িক 
রম বা শান্ত্বিশ্বীসীর পক্ষে কি এবূপ অভিপ্রায়, এক্স ভাব কখন সম্ভব 
হইতে পারে? 

বষ্ঠতঃ। রাজা যে, কোন বিশেষ শীস্ত্রকে অভ্রাস্ত আধবাক্য বলিয়! 
্বীকার করিতেন ন1, তাহার আর একটা প্রমাণ এই যে,তাছার সময়ে 
ইয়োরোপীয়গণ তাহার বিষয়ে যাহা কিছু গ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তীঁহাকে অন্রান্ত শান্্বাদী হিন্দু বা গ্রীতীয়ান্‌ বলেন নাই। তীহাকে 
যুক্তিপথাবলত্বী একেস্থরবাদীই বলিয়াছেন। ১৮১৬ খ্র; অন্বের 
ব্যাঁ প্টষ্ট মিশনারী সমাজের (39005: [11551017915 ১০০1০ ) 
বিজ্ঞাপনীর ৬ষ্ঠ থণ্ডের ১০৬ ও ১৯৯ পৃষ্ঠায় (৬০1. ৬1. 0. 106, 109.) 
লিখিত হইয়াছে যে, রাজ! এখন একজন একেশ্বরবাদী মাত্র। যীপুত্ীটকে 
অদ্ধা করেন, কিন্তু যীঘ্ু্বষ্টের দ্বারা পাপের প্রারশ্চিত্তের আবস্ঠকতায় 


সপ শপরীপিপাশীরাি 


বিশ্বাম করেন ন1। 


». ৩৬৫ পৃষ্ঠা দেখ। 
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১৮১৮ হী; অন্ধের “$101001 1২৫00310019 01110160102) ৪70 
03৫70181 ][.,106181000, নামক পত্রিকার ৫১২ পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন 
রায়কে একজন হিন্কু একেশ্বরবাদী বলা হইয়াছে। 
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সগতমতঃ। রাজ রামমোহন রায়ের শিষ্য ও অন্ুচরগণের সাক্ষ্য এ 
বিষয়ের আর একটা গুরুত্তর গ্রমাণ। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বনু 


৬১৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মহাশয়ের পিত| স্বর্গীয় নন্দকিশোর বনু মহাশয়, রাজ! রামমোহন রায়ের 
এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, 
রামমোহন রায় তাহাদিগকে বলিতেন যে, আমাদের ধর্ম [001/61591) 
বিশ্বজনীন। নন্দকিশোর বনু মহাশয় বলিতেন যে, যখন রামমোহন রায় 
এই বিশ্বজনীন ধর্মের ব্যাধ্যা করিতেন, তখন তাহার গণডস্থল বিধৌত 
করিয়া অশ্রধার! প্রবাহিত হইত। 

রাজনারায়ণ বাবু তাহার পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন 
রায় বিলাত যাইবার পূর্ব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমার মৃত্যু 
হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত বলিয়া! মনে করিবেন। কিন্ত আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত নহি” 

রাজা রামমোহন রায়ের আর এক জন শিষ্য বাবু চন্দরশেখর দেবের 
সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের 
অন্তর্গত ছিলেন না? শীন্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্বশান্ত্রের সারগ্রাহী এাঙ্ষ 
ছিলেন। চন্ত্রশেখর বাবুর সহিত রাজ] রামমোহন রায়ের যে সকল 
আলোচনা হইয়াছিল, তিনি 'তত্ববোধিনী” পত্রিকায় তদ্বিষয়ে ইংরেজী 
ভাষায় কয়েকটা প্রবন্ধ গ্রকাশ করিয়াছিলেন। চন্ত্রশেখর বাবুর নিকটে 
রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মবিষ্ভাবিষয়ে ভারতব্ষীন্গ প্রাচীন 
আর্ধ্যগণ র়ীহুদিদিগের অপেক্ষ! অধিকতর উন্নতি করিয়াছিলেন। 
রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন £-- 
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রাজ। রামমোহন রায়ের ধণ্ব্ষয়ক মৃত। ৬১৫ 
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্বষটধর্ম ও বৈদিক হিন্দধন্্ এই দুয়ের মধো কোন্‌ ধর্ম শ্রেষ্ট, 
এই প্রশ্নে রাজ! রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছেন 
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গংক্ষেপে ইহীর তাৎপর্য এই )-ফদি নীতির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান ও 
রান, ধর্মের শ্রেঠ অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বেদ 
দাস্তকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্ত ্বষ্টের নীতিউপদেশ সকল অতি 
মাধারণ। বেদেও সেই সকল নীতিউপদেশ বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে।* 
নুধর্দে ধর্মুসাধনের স্বাধীনতা শিক্ষ। দেয়। 

হিদুধর্ঘ শান্তির ধর্ম। বীন্ুধী্ট তাহার -শিশ্যদিগকে শাস্তির উপদেশ 
দয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অন্থচরগণ তাহা শীত্ব ভূলিয়। গিয়াছিলেন 
ইত্যানি। একমাত্র বেদই কেবল ধর্মীমাধনে স্বাধীনতা প্রদান, মনুষ্বের 
কর্তবা বলিয়। বিধান করিতেছেন। 


মিটি রি _...শোশিশশীাি শিট 
জপ পিটিশ? ৩ মা 


শপপপপপসপগল 
৯৯ পপপাপপপনপসপী 


* রামমোহন রায় অন্ত এক স্থলে বলিয়াছেন খে, ফিনদুশান্তরে উচ্চতম নীতিউপদেশ 
রগকের জাকারে রহিয়াছে। 


৬১৬ মহাক্সা রাজ! রামমেহন রায়ের জীবনচরিত। 
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পরমেশ্বর কখন অলৌকিক তাবে কোন মন্থষ্যের নিকটে প্রকাশিত 
হইয়। তাহাকে কোন শান্ত দিয়া গিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নে রাজ! রাম- 
মোহন রায় উত্তর করিলেন যে, ইহা! অনেক সাধু ও মহৎ বাক্তির 
কল্পনামাত্র। বিধাতা নিশ্চয়ই কোন কোন লোকের চিত্ত ধর্মীলোকে 
আলোকিত করিয়া তাহাদিগকে অন্ত লোকের উপদেষ্টা করিয়! দিতে 
পারেন। এ জগৎ সর্বশক্তিমানের শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর 
কিছুই নছে। তিনি অমীম আকাশ ও অনাগ্তনস্ত কালে স্থিতি 
করিতেছেন; নুতরাং কে বলিতে পারে যে, তিনি উক্ত প্রকারে 
মসুর মনকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন ন!? 

এ বিষয়ে উইলিয়েম আড্যাম সাহেব একখানি পত্রে যাহ লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহ! হইতে নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধত হইল। 
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রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত। ৬১৭ 


উপরি উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির সারমর্ম এই )-_আমি বুঝিতে পারি- 
যলাছি যে, রামমোহন রায় যে, বেদকে অন্রান্তশান্ত্র মনে করেন বলিয়। এই 
সমাজ অর্থাৎ ত্রা্মদমা্জ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও ইহার পরিচালন! 
করিতেছেন, এমন নহে। বেদকে ঈশ্বরপ্রেরিত শান্তর বলিয়। তাঁহার 
বিশ্বাম না থাকিলেও পৌত্তলিকতা বিনাশের জন্য উহাকে উপায়স্বর্ূপ 
মনে করেন বলিয়া তিনি এ প্রকীর করিতেছেন। যাহা হউক, 
দরলভীবে বলিতে গেলে অবশ্য বলিতে হয় যে, কিছুদিন হইতে আমার 
মনে এই বিশ্বীম জন্মিয়াছে যে, তিনি ইউনিটেরিয়ান প্রীষটধর্শম প্রচার 
কার্যের সহীত্বতাও ত্র ভাবে করিয়াছেন। অর্থাৎ স্থসমাচার সকলকে 
( 0০9205) ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার বিশ্বী না খাকিলেও 
পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ ও প্রন্কত জ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি এ প্রকার 
করিতেছেন । 

পতুহফাতুল মোয়া হেদীনপপ্রস্থ প্রকাশের পরবর্তী সময়ে রাজা কি 
ভাঁবে শাস্ত্রে বিশ্বীদ করিতেন, তাহা আমরা! পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
রাজা বিশ্বীপ করিতেন বে, পরমেশ্বর মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়! 
সত্য প্রকাশ করেন। ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদিগের জ্ঞান ও বিবেকের 
মধ্য দিয়! পরমেশ্বর যে সকল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই প্রচলিত 
শাস্ত্র মকলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মমত বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম, 
পরিশেষে অতি মংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করিয়া, আমরা এইপ্রস্তাবের 
উপসংহার করিতেছি। প্রথমতঃ) পূর্ব অধ্যায়ে “তুহফাতুল মোয়াহহেদীন 
্স্থের মারমন্খ্ব ব্যাথ্যা। করিতে গিয়া আমরা! প্রদর্শন করিয়াছি যে, রাজা 
কোন সাঁশ্রদারিক শান্ত্রকে অত্রান্ত আপ্তবাকয বলিয়া! বিশ্বীম করিতেন 
না। অথচ, মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া পরমেখর যেসকল 

৭৮ 


৬১৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অমূল্য সত্য প্রেরণ করেন, তাহাই প্রচলিত শাস্ত্র সকলে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, যখন দেখিতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়, যে ফোন 
সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগেরই 
শাস্ত্রকে স্বীকার করিয়। লইয়া, তাহাদিগের শীন্ত্রকে মান্ত করিয়া, উত্ত 
শীন্্ হইতে শ্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কেমন 
করিয়া বলিৰ যে, তিনি বেদ বা ঝইবেল প্রভৃতি কোনও শান্ত্রবিশেষকে 
অত্রান্ত আধুবাক্য বলিয়া বিশ্বীস করিতেন 1 যে যুক্তিতে হিন্দুরা! তাহাকে 
বেদাদি শাস্ত্রের অন্রান্ততায় দৃঢ়বিশ্বীসী হিন্দু বলিয়া মনে করেন, দেই 
প্রকার যুক্তিতে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহাকে বাইবেলবিশ্থাপী শ্রীষ্টিলান বলিতে 
পারেন। 

তৃতীয়তঃ, তিনি যে তাহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শানতরবিশ্বীসী 
ছিলেন না, ইহা! তাহার বিভিন্ন শাস্ত্র সন্স্ধীয় বিচারগ্রস্থের সময়নিদেশ- 
দ্বার গ্রতিপন্ন হইয়াছে । অর্থাৎ তাঁহার হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন কোন 
প্রস্থ এবং খ্রীরটিশান্ত্র সন্থন্বীয় কোন কোন গ্রন্থ একই সময়ে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তাহার হিনুশান্ত্র সম্বন্ধীয় গ্স্থা্সারে যদি তাহাকে হিন্- 
শান্্রবিশ্বীপী বলিক। মনে করা হয়, তাহা হইলে তীহার থ্রী সঙ্ন্ধীর 
গ্রন্থ দেখিয়াও তাহাকে উক্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত 
কর! যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই এক সময়ে কখনই সম্ভব হইতে 
পারে না। 

চতুর্থতঃ, তাহার কার্ধ্য ও আচরণ স্মরণ করিলেও বুঝা যায় যে, তিনি 
বাইবেল প্রভৃতি শান্ত্রকে অন্রান্ত আত্ববাক্য বাঁলয়া শ্বীকার করিতেন 
না। ইহার, প্রমাণ আমর! পূর্বে দিয়াছি, এন্থলে পুনরুকি 
অনাবধীক। 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধর্মমবিষয়ক মত। ৬১৯ 


পঞ্চমতঃ, ত্রাঙ্মদমাঞ্জের টই&ডীড, দ্বার! নিঃসংশয়ে ও স্প্টরূপে গ্রতি- 
পর হইতেছে যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ শান্্রবাদী বা কোন বিশেষ 
সশ্্রদায়ের অস্তর্গভ ছিলেন না। উদার অসাশ্রদারিক বিশ্বজনীন ধর্মই 
রামমোহন রায়ের ধর্ম ছিল। 

ষষ্ঠত:, ফরাপীদেশে কৰি টমাস্‌ সুরের সহিত একত্রে আহীর করি- 
বাঁর সময়ে ব্রাঙ্মমমাঞ্জ সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় তিনি মুম্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । টমান মুরের দৈনন্দিন লিপিতে আমরা। জানিতে পারি- 
তেছি যে, ত্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রাজ! রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় 
সর্বতোভাবে অসাশ্রদাদ্ধিক ও বিশ্ব্রনীন। উক্ত দৈনন্দিন লিপিতে যাহ! 
আছে, টইডীডের সহিত তাহার সম্পূর্ণ এক্য দেখিতেছি। 

মধমতঃ, রামমোহন রায়ের শিশ্যগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি করিয়। দিতেছে । তাহাদের মধ্যে তিনজন প্রধান ব্যক্কি ব্যক্ত 
করিয়। গিগ্নাছেন যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ ধণ্ম বা কোন বিশেষ 
শান্্রকে পরমেশ্বরপ্রেরিত, ভ্রমগ্রমাধশূন্ত বলিয়। মনে করিতেন না। 
তাহার বন্ধু ও শিষ্য, নগকিশোর বনু, চন্্রশেখর দেব এবং আড্যাম সাহে 
বের সাক্ষ্য, এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি বে ব 
বাইবেল কোন শান্ত্রকে ই অত্রাস্ত আপুবাঁক্য বলিয়! বিশ্বাম করিতেন না। 
ডাহার ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম । তিনি শান্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্বশান্তরে অন্ধ" 
বান্‌ ও মর্ধশান্ত্ের সারগ্রাহী ব্রাঙ্ছ ছিলেন। তিনি সর্বাশা্ত্ হইতে 
একমেবাদ্িতীয়ং পরমেশ্বরের তব নিফাশন করিতেন । “একমেবাদ্ধিতীয়ং” 
তাহার উপান্ত দেবতা) এবং “সত্যং শাস্তরমনশ্বরং* তাহার একমাত্র 
আদিশন্ত্। 


অফাদশ অধ্যায়। 
রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । 


শপ া১০ পাশ 


ধর্মতত্ব। 
রাজ! রামমোহন রায়ের সার্বভৌমিক ও জাতীয়ভাব। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় আলোচন| করিলে তাহার ছইটি প্রধান 
ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, তাহার বিশ্বজনীন ভাব। তিনি 
জগতের ছিতৈষী, জগতের সংস্কারক | দ্বিতীয়তঃ, তাহার জাতীয়ডাব। 
তিনি জাতীয় সংস্কারক ও উদ্নতিসাধক। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ভাব ও 
কার্য তাহার বিশ্বজনীন ভাবের অন্তর্গত। সেইগুলির আলোচনা! ভিন্ন 
তাহার বিশ্বজনীন ভাব কখনই গ্ররৃতভাবে ্বায়ঙজম কর! যায় না। 

শান্ত্রনিরপেক্ষ অগাশ্প্রদায়িক ধর্ম, অসাশ্প্রদায়িক ধর্শের সমর্থন ও 
প্রচার, নীতিতত্ব, সমাজতন্ব। ব্যবস্থাশান্ত্র, (7001901806709 ) রাজ- 
নৈতিক বিজ্ঞান, লোকশিক্ষা, ব্রহ্ধবিদ্ভা, ও ধর্মৃতত্ব, (17110501175 0 
[২০110101) ) বিষয়ে তাহার সিজ্ধান্ত ও কার্য্য, এবং সার্কাভৌমিক ভিত্তির 
উপরে সমাজপ্রতিঠা, এই কয়েকটি বিষয় তাহার বিশ্বজনীন ভাবের 
অন্তর্গত। 

রাজার বিশ্বজনীন ভাব আলোচন| করিতে হইলে, যেমন উপরিউজ 
বিষয়গুলির আলোচনা আবন্তক, সেইরূপ হার জাতীয় ভাবের আলো. 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কখ।। ৬২১ 


চন! করিতে গিয়া! দেখিতে পাই যে, তিনি স্বজাতির ধর্ম, সমাজ ও রাঁজ- 
নীতি বিষয়ে সংস্কারক ও উন্নতিসাধক। তিনি যে কেবল হিন্দুধর্থের 
স্কারের জন্য যত্ব করিয়াছিলেন, এমন নহে) খ্রীষটধর্ম ও মুসলমান 
ধর্মমেরও সংস্কার বিষয়ে তিনি যন্ত্রশীল হইয়াছিলেন। তিনি যেমন ধর্ম 
'স্কারক, সেইরূপ তিনি সমাজসংস্কারক। তিনি হিন্দুমমাজের সংস্কার 
বিষয়ে একান্ত যত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সন্ধান্ধ 
জাতীয়সংস্কারক | 


ত্রহ্মতত্ব বিষয়ে রাজা রামমৌহন রায়ের মত। 


এখন রাজার যাহা! বিশেষত্ব তদ্বিষয়ে কয়েকটি কথা! সংক্ষেপে বলিতে 
আমর প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার রচিত বেদাস্তের ভাষ্যে, তিনি ব্রঙ্গতত 
সম্বন্ধে ষে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি 
ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। জন্্মানদেশীয় পণ্ডিত হিগেল ব্যতীত এন 
উচ্চভীব আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রক্মতত্‌ বিষয়ে রাজা, তাহার 
রচিত বেদাস্তদর্শনের ভায্ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা! আমরা এই পুস্তকের 
অন্স্থানে প্রকাশ করিয়াছি। তথাচ এম্থলে নংক্ষেপে উহার পুনককতি 
কর! আবন্তক। রাজার মতে পরমেশ্বর জগতের আত্মম। (00৫19 
016 9611 01 036 001/0150 ) ঈশ্বর শ্বরূপত; অভ্দেয়। তটন্থ লক্ষণ- 
ধার, অর্থাৎ তাহার মায়াশক্তির কার্য এই জগৎ পর্যালোচনা করিয়া 
তাহার লক্ষণ ব মগ্ডণতাব জান! যায়। পরমেশবরই বাস্তবিক পারমার্থিক 
স্া,--তাহার অতিরিক্ত কোন বন্তই নাই। মায়ার অর্থ ঈশ্বরের 
শক্তি বা শক্তির কার্ধা। জগৎ মায়াকার্ধা, একথার তাংগরধ্য এই যে, 
জগতের ঈশ্বরাতিরিক্ত সত। নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন বন্ত আছে, 


৬২২ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এরূপ বোধকে অজ্ঞান ব! অবিস্ত। বলে, ইহাকে অনম্পূর্ণ জ্ঞানও বল! 
যায়। জগতের জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। উহা স্বপ্নের ভায় অথবা রজ্জুতে 
সর্পভানের স্তায় বলিবার অভিগ্রায় এই থে, যেমন, জীবকে ছাড়িয়! 
স্বপ্নের ও রজ্জুতে সর্পল্ঞানের স্বতন্ত্র সততা! নাই, সেইননপ পরমাত্মাকে 
ছাড়িয়া জগতের স্বতন্ত্র সতত! নাই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। 
জানে্্রিয় ও কর্মেন্রিয়ঘারা বিহিত কর্ম করিতে হইবে। যে ভরবে 
যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। মুক্তির উপায়,--শমদমাদি 
সাধন, জ্ঞানীলৌচনা, এবং লোকের ছিতসাধন। 


ংসাঁর ত্যাগ কর! উচিত কি না? 


এক শ্রেণীর বৈদাস্তিকদিগের মতে, জগৎ, মাতা, পিতা স্ত্রী পুত্রাদি 
সকলই মিথ্যা। সুতরাং সংদার পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। রাজা এ 
প্রকার মত অগ্রাহথ করিয়াছেন। সগ্গ, নিগুণ, কর্ম এবং জ্ঞান, রাজা 
এই উভয়েরই সমান গ্রয়োজনীয়ত! প্রতিপাদন করিয়াছেন। 


বেদ, কোরান ও বাইবেলের সাঁধারণ সত্য কি? 


বেদ, কোরান ও বাইবেল, এই তিনটি প্রধান ধর্মশান্্র পাঠ করিয়া 
রাজা এই দিদ্ধাস্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত তিন শাস্ত্রেই পরমে- 
শ্বরের একত্ব ও মন্ষ্যের প্রতি দয়া, এই ছুই মহামত্যের উপদেশ রহিয়াছে। 
এক আত্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং মানবের ছিতসাধন এ তিন 
শান্ত্রেেই নাধারণ উপদেশ। হিনুধর্, শ্রীষ্টধর্ম এবং মুসলমানধর্ম, এই 
তিন ধর্শের উহ! সাধারণ অংশ। একেশ্বরবাদ ও পরোপকার, এ তিন 
শাস্ত্রে, এ তিন ধর্েই রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন অগ্তান্ত ধর্শে জড়োপানা। 
বহু দেঝোপাসনা, পিতৃপুরুষদিগের উপামনা, পরলোকগত মহাজন দিগের 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ।। ৬২৩ 


উপাসনা এবং অবতারবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ধর্ম 
বলস্বিগণ কাল, ম্বভাব ও বুদ্ধাদি মানিয়! থাকেন কিন্তু বেদ, বাইবেল 
ও কোরান এই তিনটি ধর্মশাস্ত্রের মূলে একেশ্বরবাঁদ । সময়ে এই তিন 
শানত্রাবাীদিগের মত বিক্কৃত হইয়! উপধর্ে পরিণত হইয়াছে। 


কুসংস্কার ও উপধর্ম্ের মূল কারণ কি? 


বহু দেবোপাসন! ও কুসংস্কার, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়। যাঁয়। ছুর্বধলচিত্ত ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকে, সুচতুর ধর্শ- 
ধাঁজকদিগের উপদেশ প্রভাবে এ সকল উপধর্মে সহজেই বিশ্বাম করিয়াছে । 
রাজার মতে ইহার মুলকারণ জনসাঁধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব। 
গর্বসাধারণ লৌকে বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষ। না করিলে, এই সকল 
কুসংস্কার দুর হইবার উপায় নাই। 


রাজ! রামমোহন রায় কি ভাবে শীস্ত্র মানিতেন ? 


অষ্টাদশ শরতাবীর শ্বাধীন চিন্তাণীল পণ্ডিতগণ শান্ত উড়াইয় দিয়া" 
ছিলেন। তীহারা প্রন্কৃতি বা জগৎকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন। 
মনুয্যুদমাজের ইতিবৃত্বে যাহা কিছু ঘটিগাছে, তাঁহা মনুয্যকৃত, কৃত্রিম, 
চতুর রাজপুরুষ ও ধর্ম্যাজজকদিগের কার্য বলিয়া মনে করিতেন। এই 
সকল মত বিষয়ে রাজার মৌলিকত্ব দেখা যায়। তিনি যেমন জগতে 
মত্যের,_-ঈশ্বরের আবির্ভাব মানিতেন, সেইরূপ মানবের ইতিবৃত্ত 
মত্যের, ঈশ্বরের প্রকাশ স্বীকার করিতেন। রাজার মতে, যুক্তি ও 
তর্ক, ধর্মনির্দ্বের একমাত্র উপায় নহে। তিনি যুক্তি মানিতেন, কিন্ত 
ডাহার মতে শান্ত সমাজশূঙ্খলার সাধারণভূমি। অর্থাৎ তাহার এই 
মত ছিল যে, সমাজশৃঙ্ঘলার সাধারণতুমিস্বরূপ শান্ত সহিত ব্যক্তিগত 


৬২৪ মহাস্া রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


যুকির সামঞ্জস্ত করিয়! কার্ধ্য করিবে। এই শান্তর যে অলৌকিঝভাবে, 
ঈশ্বরাদেশে মনুষ্য প্রা হইয়াছে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। 
তিনি অপ্রার্কতিক ও অলৌকিক বিষয় কিছুই শ্বীকার করিতেন না। 
তবে তিনি কি ভাবে শাস্ত্র মানিতেন? তীহার মতে মানষসমষ্টির 
একক্রীভৃত জ্ঞানের মধ্য দিয় ঈশ্বরের সত্য মানবেতিহাসে প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। ইহাই তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি এই ভাবেই 
শান্তর মানিতেন। বিভিন্ন ষুগ ও জাতির পক্ষে, বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেস্বরের 
বিধান বলিয়া মনে করিতেন। যুক্তিদ্বারা মিলাইয়! লইয়া সামগ্রিক 
প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্রের বাখা করা ও তান্ুসারে মমাজের স্স্কার 
করা, আবশ্ক বলিয়া মনে করিতেন। 


মূলশাস্ত্রের পরবর্তী শাখ! প্রশাখা বিষয়ে রাজার মত। 


বেদ, বাইবেল ও কোরান, এই তিন প্রধান শাস্ব হইতে, পরবর্থী 
সময়ে শাখা প্রশাখাস্বক্ূপ অনেক শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে । রাজ] বলেন, 
এই সকল পরবর্তী শাস্ত্রে অনেক পরিমাণে ধর্মত বিকৃত আকার ধারণ 
করিয়াছে,_অনেক কুসংস্কার প্রচারিত হইয়াছে। স্তি, পুরাণ, তত, 
সংগ্রহাদি বেদের পরবর্তী শান্ত্র। 01010) ০০070115। 016005 870 
46005, 07501001081 001718500101001021165 তু ধর্ম 
সমাজে এই সকল, বাইবেলের পরবর্থী। এই সকলে খ্রীষ্টিয়ান ধর্থের 
মতকে অনেক পরিমাণে বিকৃত করিয়াছে, অনেক কুসংস্কার সি 
করিয়াছে । মুসলমানদিগের মধো সরিয়েং, হিদীয়া, কোরানের পরবর্তী। 
মূলশান্ত্রের সহিত পরবর্তী শান্্ সকলের যতদূর এঁকা আছে, ততদূর 
তাহা গ্রাহথ। রাধার মতে, শাস্ত্রের এই মকল পরবর্তী শাখা গ্রশাধার, 
কোন দূতদ সত্য, কোন আধ্যায্মিক আদর্শ, সাধন ব| সাধনপ্রালী প্রা 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬২৫ 


হওয় যায় না। প্রাচীন মূলশান্ত্ের সহিত যতদুর তাহাদের একা, 
ততদুর সে সকল মান্ত। মূলশান্ত্রের সহিত যেখানে পরবর্তী শাস্ত্রের 
অনৈক্য, সেখানে পরবর্তী শাস্ত্রের কথা অগ্থাহ। 


শীস্নির্ণয়ের শিয়ম। 


স্বৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রের বিষয়ে রাষ্জা বলেন যে, এই সকল শান্্ের 
কোন কথ| বেদের বিরুদ্ধ হইলে তাহা পরিত্যজ্য। অনেক পুরাপাদি 
ব্যাসের নামে প্রচলিত হইয়াছে । সে সকল এবব্যক্তির রচিত হওয়া 
সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাসরচিত বলিয়া পুরাণ সকলকে মানিয়৷ লইলেও 
উহার মধো, কোন্‌ শ্লোক প্রকৃত, এবং কোন্‌ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তাহা 
নির্ধীরণ করিবার অন্য বিশেষ নিয়ম আছে। সেনিয়ম এই যে, যে 
তত্ব বা পুরাণের প্রসিদ্ধ -টাক। নাই, কিন্বা যাহা! শিষ্টপরিগৃহীত বা সংগ্রহ- 
কারধূত নহে, তাহা গ্রাহথ হইতে পাবে না। ইহা রাজার নিজরুত 
নিয়ম নছে। পগ্ডিতেরা বিচারগ্রন্থে এই নিয়ম এবং ইহার অনুরূপ 
অন্যান্য নিয়মের অনুদরণ করিয়াছেন। খীষ্টিযানদিগের ধর্ণশান্ত্র ঠিক্‌ 
আছে। তাহাদের এরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন 


নাই। 


ভারতে ধর্মের উন্নতি । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্বাধীন চিন্তাশীল, শীন্ত্রমগ্রাহৃকারী বিশুদবযুক্তি- 

মার্গাবলম্বী পঙ্ডিতগণকে রাজা অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী 

শাস্ত্রে ৃতন সত্য, ভাব বা আদর্শ কিছু নাই, রাজার একথা, ত্রান্তিশৃন্ 

বলিয়। বোধ হয় না। পরবর্তী শাস্ত্রে মতবিক্ৃতি ও কুসংস্কার সৃষ্টি 

করিয়াছে বটে, কিন্তু উন্নতিও অনেক হইয়াছে । বৈষ্ববৈদান্তিকদিগের 
১ 


৬২৬ মহাত্মা রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


মতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দে উন্নতি এই $-- 
কর্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভি) অর্থাৎ কর্মকাণ্ড হইতে 
ভ্ঞানকাণ্ডের ভিতর দিয়! ক্রমশঃ ভক্তিমার্গে উপনীত হওয়া ) অথবা 
কাঁম্যকর্্ কিনা গ্রবৃততিমার্গ হইতে নিবৃত্ত মার্গের মধ্য দিয়া নিক মধর্থে 
পৌছান। এই উন্নতির বিষয়ে, সংক্ষেপে আর এক প্রকারে বলা যাইতে 
পারে। ব্রহ্ধ হইতে পরমাত্ু। এবং পরমাস্্া হইতে ভগবান্‌। 


সার্বভৌমিক ধর্মের সমাজ । 


বিশ্বজনীন ধর্ম সন্বদ্ধে রাজ! কি বলিযাছেন, আমর! উপরে তাহা 
বলিয়াছি। সেই বিশ্বজনীন ধর্মকে, জীবনে পরিণত করিবার অন্ত 
তিনি ব্রাঙ্গমমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক নিরাকার পরমেশখবরের 
উপাঁপনাই উক্ত সমাজের উদ্দেশ্রী। বেদ, বাইবেল ও কোরানের যাহ! 
সাধারণ মত, অসাম্প্রদায়িক মত, .তাহাই ব্রাচ্মদমাজের মত। সমাজের 
ভীড় পত্রে, রাঙ্গা সেই সাধারণ অসাম্প্রদায়িক মত সুস্পষ্ন্ধগে 
লিখিয়া গিয়াছেন। 


জাতীয় ভাবে সংস্কার । 


প্রত্যেক জাতি ও দেশের ধর্ম ও সমাজনংস্কার সম্বন্ধে রাজার মত 
আমরা সংক্ষেপে ব্যাথ্যা করিতেছি। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, রাজ 
বিশ্বাস করিতেন যে, বিভিন্ন যুগ ও জাতি সম্থদ্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেশ্বরের 
বিধান। কি ভাবে তিনি শাস্ত্র সকলকে বিধান মনে করিতেন,তাহা আমর 
পূর্বে বলিগাছি। ধর সন্ধে যেমন, সেইক্প, সামাজিক ও পারিবারিক 
নীতি ও আচার বাববহার সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, প্রত্যেক 
জাতির কতকৃগুলি সাধারণগ্রাহ্‌ নিয়মাধলী আছে। সেইকপ নিয়মাবলী 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ| | ৬২৭. 


গ্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনের পক্ষে একাস্ত গ্রয়ৌজ্রনীয়। এই মকল 
নিয়ম একজাঁতি হইতে অন্ত জাতির মধ্যে হঠী প্রবর্তিত কর! যাইতে 
পারে না। এই সকল নিয়ম বা দেশাচার সমগ্র জাতির ইচ্ছাগ্রস্থত। 
অথবা, প্রথমে দেশের রাঁজা বা ধর্মাচারধ্যগণ এ সকল নিয়ম মনোনীত 
করিয়াছিলেন, ক্রমে সর্বসাধারণ প্রজ্াবৃন্দ উহ! গ্রহণ করিয়াছে। 
ধ সকল নিয়ম বলপূর্বক কেহ প্রবর্তিত করে নাই। ক্রমে জ্রমে 
স্বীভাবিক ভাবে, দেশাচীররূপে, এ সকল নিয়ম বর্ধিত হইয়াছে। 
বিভিপ্ন জাতির পক্ষে। বিভিন্ন প্রকার দেশীচাঁর ভীহাদের পক্ষে স্বাভীবিক 
ইয়া গরিয়াছে। নৃতরাং রাজা ভাবিতেন যে, এক প্রকার জাতীয় আচীর 
ব্যবার অন্তজাতির মধো প্রবর্তিত কর! সন্তব নহে। তীহার মতে, 
প্রত্যেক জাতির ধর্শখ ও সমালরসংস্কার স্বতন্ত্র ও শ্বাধীনতাবে সম্পক্ 
ওয়াই উচিত। প্রত্যেক জাতির জাতীয় সংস্কারের জন্ত স্বতন্্ প্রকার 
উপায় অবলান্থলন কর! বিধেয়। 

হিল জাতির জাতীয় অবস্থা, গ্রয়োজন, শান্ত ও আচার ব্যবহার 
অগনারে তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আবশ্টক। মুগলমান 
গরষ্টরান জাঁতি মকলের পক্ষেও সেইরূপ হওয়। উচিত। সামাপ্তিক, 
ধমনৈতিক ও রাজনৈতিক সাং্কারের লক্ষ্য কি হইবে? একমাত্র লক্ষ্য 
বৌকশ্রেয়ঃ) শারীরিক) ও মাঁনমিক ও আধ্যাত্তিক কল্যাণই লক্ষ্য। 
রাজা রামমোহন রায়ের মতে) ধর্সন্বন্বীয় সংস্কারের লক্ষ কি হওয়া 
উচিত? একমাঞ্জ নিরাকার পরমেশ্বরের আধ্যা্িক উপাঁসন|। 

রাঁজ! জাতীয়ভাবে ধরধসংস্কারকারধ্য করিয়! গিয়াছেন। যদিও তিনি 
উদীব অসীপ্্রদায়্িক ভিত্তির উপরে ব্রাঙ্গদমা্জ প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছেন, 
তথাচ) ভিনি জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় শীস্্র অবলন্থন করিয়। একমাত্র 
নিযনাার গরমেশ্বরের উপামন। গ্রচার করিজ়াছেন। অখন যে জাতির 


৬২৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মধ্যে পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা! গ্রচার করিয়াছেন, তখন সেই 
জাতির শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই, আপনার কার্ধ্য মম্পনন করিয়াছেন। 
হিন্দুশান্্ অবলম্বন করিয়া! হিন্ুিগকে ব্রন্ধজ্ঞান শিক্ষা! দিয়াছেন এবং 
্রীষটিয় শান্তর অবলম্বন করিয়া খরীহ্িয়ানদিগের মধো বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ 
প্রচার করিয়াছেন। 


রাজার গ্রস্থাবলীর শ্রেণীব্ভাগ ! 


রাজা হিনগুভাবে ত্্ষজ্ঞান গ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সে মকলকে তিনভাগে বিভক্ত কর! যাইতে গারে। 
প্রথম ;-+এমন কয়েকথানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার 
ধর্মমতের সাধারণ ভূমি প্রদর্শিত হইন্াছে। 'অনুষ্ঠান/ 'প্রীর্ঘনা 
ব্রন্মোপামনা ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রদ্মোপাসনা সম্বন্ধে তাহার উদার অসাপ্্র- 
দারিক ধর্শমতই প্রকাশ করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের মত উদার ও 
অনাশ্রদায়িক হইলেও তিনি হিন্দুশাস্ত্োন্ধ ত গ্রমাণহারা তাহার প্রত্যেক 
কথ। সমর্থন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, ইহাই প্রক্কৃত বৈদিক হিন্দুধর্ম । 

ব্রদ্ষোপাসনাকে তিনি বেোদাস্তান্ুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার 
এই বিষয়ের গ্রন্থ সকলকে আমর! দ্বিতীয়শ্রেণীতুক্ত করিলাম। “বোদন্ত' 
দর্শনের ভাষ্য, “বেদোস্তসার উপনিষদের ভাষা বিবরণ হিন্দুধর্মের 
সংস্কারের জন্ত এই কয়েকখানি তাহার প্রধান গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে 
তিনি জঙ্গজ্ঞান ও বরঙ্ষোপাসন| বৈদাস্তিক আকারে ব্যাথা! করিয়াছেন। 
এ সকল গ্রন্থে, রাজ। বেদাস্তের ও শক্করাচার্য্যের প্রত্যেক কথা স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন ) যেমন মায়া, জগতের মিথ্যাত্ব, পুনর্জন্ম ইত্যাদি মত 
মানিয়। লইয়াছেন। তিনি ব্দোস্তের মত স্বীকার করিলেও, তিনি 


রাজ রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬২৯ 


বোাস্তদর্শন ও শঙ্করভাম্তের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
মৌলিকত্ আছে। তাহার ব্যাধ্যা অতি সুন্দর! পণ্ডিতেরা উহার 
গ্রশংসা না করিয়! থাকিতে পারেন না। 

রাজা, কতকগুলি গ্রন্থে বৈষ্ণবাদি, পৌরাণিক, পৌত্তলিক বা অবতার- 
বাদী হিন্দুসম্পরদায়ের সহিত বিচার করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে, তিনি 
বেদ, স্তৃতি, পুরাণ, তত্ত্॥ এই সকল হিন্ুশীস্ত্র মানিয়া লইয়াছেন। 
এই সকল শাস্ত্র হইতে তিনি গৃহস্থের ব্রদ্মোপাসনার অধিকার প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। লৌকশ্রেয়ঃদাধন যে সনাতন ধর্ম, ইহাও তিনি শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অবতারবা?, দেবপৃজা ও 
পৌত্বলিকতার অধিকারী কে, এবং কোন্‌ পর্যান্ত উহার সীমা, অর্থাৎ 
লোকে কতদিন পর্যন্ত প্রতিমা পৃজা করিবে, শাস্তানসারে তিনি তাহার 
দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি শাস্রান্থদারে নিঃসংশয়ে, প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, পৌত্তলিকতা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি 
হিনুশান্ত্র সকলকে মানিয়া লইয়! শান্্ীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
শান্তর মানিয়! লইলে, যে সকল কথা অবগ্ঠই মানিয়! লইতে হয়, তাহা 
তাহাকে শ্বীকার করিতে হইয়াছে। যেমন শ্রেষ্ট জীব বলিয়া দেবতাদের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, দেবতাদের অবতার, যেমন বিষুর অবতার, 
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি মানিয়া লইয়াছেন। রাজা বলেন, হিন্ুশান্তরান- 
সারে পরব্রদ্ধের কোন অবতার নাই, অবতার অসন্তব। কিন্তু বিষুঃ 
্তৃতি দেবতার অবতার আছে। তিনি পুরাণ তস্থাদি মানিয়াছেন বটে, 
কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, পরবস্তী লোকে, পুরাণ, ত্র বলিয়া 
কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রতারণাপূর্বক ব্যাসাদি খষির নাম 
উহ গ্রচলিত করিয়াছে । অধিকারিভেন, অনংস্কৃত মগ্মাংসের নিষেধ, 
ক্ষ, শানাসথুসারে সকলই মানিয়া লইয়াছেন। জাতিভেদের আন্ত 


৬৬০ মহাঁত! রাজ| রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হ্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন ভাৰে উহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, যাহাতে ব্রদ্ধোপাসনা, পরমার্থসাধন, নীতি ও কোনরূপ 
সামাজিক কল্যাণের ব্যাঘাত ন| হয়। “ভট্টাচার্ধেযের সহিত বিচার”, 
গোস্বামীর সহিত বিচার» “কবিতাঁকারের সহিত বিচার, “মু্রঙ্গণ্য শান্ত্রীর 
সহিত বিচার, চারি প্রশ্নের উত্তর, পথ্য প্রদান, “সহমরণবিষয় ক গ্রাবন্ধ”, 
'বস্রমচি', এই সকল গ্রন্থকে আমর! তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম। 

এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, রাঞ্জার লিখিত অন্ত গ্রকার গ্রন্থও আছে। 
পাঞ্্রি সাহেবের! হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশীস্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজ! 
হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষদমর্থন করেন। তিনি স্ুতীক্ষ তর্কান্তে 
পাদ্রিদিগের আপত্তি সকল খণ্ড বিধণ্ড করিয়! দিয়াছিলেন। কেবল 
তাহাই নহে, হিদুশান্ত্রের পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া পাতি সাহেবদিগের 
অযুক্ত মত সকলকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ত্রিত্ববদ, 
অবতারবাদ,বরীষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মতের অসারত্ব গ্রতিপ্ 
করিয়াছিলেন। ব্রিত্ববাদী গ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের মত অপেক্ষা গ্রকৃত 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 131817012101091 11802- 
2176 'ব্রাঙ্গণসেবধি” 0011659570100106 06 8৪07083 ৮10 
10৫. 19007, 40561 01 5170700 919 00 0৩000113 
[0715081) 015063 01 /0151710 ৪৫০. রাজ! এই সকল গ্রন্থে হিনু 
ধর্মের পক্ষসমর্থন ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা 
এই সকল গ্রন্থকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম। 

প্রথম শ্রেণীর গ্রশ্থ সকল রাজ! নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ কলে রাজার নাম ছিল না, কিন্তু সাধারপতঃ সকলেই 
জানিত যে, উহা রাজার লিখিত এবং তিনি নিজেও মকলের নিকট 
আপনাকে লেখক বলিয়! গ্রকাশ করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকে 


রাঁজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ! । ৬৩১ 


রাজ! আপনার নাম দেন নাই, কলিত নাম অথবা বনুধান্ধবের নামে 
উহ! গ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন, শিবপ্রগাদ শর্মা, চন্ত্রশেখর দেব, 
রামদাস ইত্যাদি। 

রাঁজা, খ্রীহীয় শান্ত্রধার৷ আপনার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি 
€)9 101500015 0£ 00509, ৪ 00100 0 76903 ৪10 11810110653, 
নামক যে পুস্তক, প্রকাশ করেন, তাঁহার ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে, 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুযের আতৃত্বই প্রকৃত ধর্মা। উক্ত পুস্তকের 
ভূমিকায় তিনি শ্রপ্টিয়ান শাস্ত্কে মানিয় লইযজাছেন। কিন্তু তাহার 
নিজের ধর্ম ষে, ব্রঙ্গোপামন! তাহার নৈতিক বা কাধ্যগত অংশ প্রকাশ 
করাই উত্ত পুন্তকপ্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্বা। খ্রী্ীয় শান্তর, গ্রষ্টে 
উপদেশ সকলের মধ্যে, তদুপযেগী যাহা কিছু পাই়াছেন, তাহাই 
উক্ত পুস্তকে উদ্ধত করিয়াছেন। বাইবেল গ্রন্থে অন্ত অন্ত যে সকল 
বিষয় আছে, তাহ! উহাতে প্রকাশ করেন নাই। তাহার নিজের মতের 
উপযোগী যাহ! কিছু পাইফাছেন, তাহাই নির্বাচিত করিয়। লইয়াছেন। 
এই পুস্তকখানি আমর! পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম । 

রাজা, কতক্গুলি গ্রন্থে শ্রষ্ীয়ান পার্্রিদিগের সহি, অিত্ববাদ, 
অব্তারবাদ, বীপ্ুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করিয়া- 
ছিলেন। এই বিচারে তিনি ত্রান সমন্ত শান্ত মানিয়। লইয়া গ্রতিপন্ 
করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদ বাইবেল শাস্ত্রের প্রকৃত মত। 
তিত্ববাদ, অবতারবাদ, যীগুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এগুলি বাইবেলের 
মতনহে। পরবর্তী সময়ে, এই মকল কুসংস্কার ও কল্পনা, য় ধর্ম- 
মাজে গ্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণ, এবং যে মল 
অপভ্যজাতীয় লোক খ্রীটধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দার! এই মকল 
কুমস্থায় খষটীয় ধর্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলকে শাস্ত্র বলিয়া 


৬৩২ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মানিয় লইলে, যাহ! কিছু মবশ্তই 'ীকার করিতে হয়, রাজা তাহ 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 06215 60 616 01115027 20)110 
নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিচার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ, ক্রমে 
ক্রমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ আমার যঃ 
শ্রেণীভুক্ত করিলাম । 

তুহফাডুঙ্গ মোওয়াহহেদীন নামে পারস্য ভাষায় রাজা একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। উক্ত গ্রন্থ 
রাজা! শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাঁদ প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। এই গ্রস্থখানিকে সপ্তম শ্রেণীভৃক্ত কর! যাইতে পারে। 


রাজার প্রকৃত ধন্মমত | 


রাজার প্রকৃত ধর্মমত কি, এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ 
হয়। রাঁজাকে কেহ বেদানাম্থগামী হিন্দু, কেহ বা একেশ্বরবাদী গ্রীষটিয়ান, 
ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রদায় ভূক্ত বলিয়া মনে করেন। এন্সপ মনে করিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। তাহার গ্রন্থ সকলের আমরা যেরূপ বিবরণ দিলীম, 
তাহাতে বুঝ| যাইতেছে যে, বিভিন্ন লোকে, তাহাকে বিভিন্ন সম্্রদায়- 
ভুক্ত বলিয়া মনে কয়ে কেন? বাস্তবিক রাজ! অসান্প্রদায়িক 
বিশ্বক্পনীন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। “বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে 
তিনি বিশ্বান করিতেন। এক ঈশ্বরের উপামন| এবং জীবের কল্যাণ 
সাধনকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়। মনে ৮রিতেন। ইহার বিরোধী যাহা 
কিছু ধর্শমত ও ধর্ধানুষ্ঠান, তাহ! তিনি অসার ও অনি্কর বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্মকে জাতীয় আকারে 
প্রচার কর! একান্ত আবস্তক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই 
বন্ত তিনি হিন্দুশান্্র অবলম্বন করিয়! হিন্দুদিগের মধ্যে নির্মন 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ!। ৬৩৩ 


রহ্ষন্তান প্রচার করিয়াছেন এবং ত্রীত্ীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া খ্রীগ্রীয়ান- 
দিগের মধ্যে ত্রীষটধর্ের প্রাথমিক বিশুদ্ধতা উদ্ধার করিতে যত্ব 
করিয়াছেন। রাজ। তীহার জীবনে ও ব্যবহারে সশপূর্ণরূগে হিন্দু ছিলেন। 
তিনি হিন্দুমমাজে, হিনদুভাবে, হিন্দুশান্ত্র অবলশ্থন করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রদ্গজ্ঞান 
প্রচার করিয়াছেন। তথাচ তিনি অন্ত ধর্মের গৌরব সুম্পষ্টর্ূপে অঙ্গৃতব 
করিতেন। সাশুরদায়িক পক্ষপাত তীহার হৃদয়কে কখনও কলুমিত 
করিতে পারে নাই। বদ্িও তিনি মনে করিতেন যে, সকল সম্রদায়ের 
লোকই প্রকৃত ধর্ম ব| সনাতন ধশ্ম সাধন করিতে পারে, তথাচ তিনি, 
্রকুত শ্রীষটধর্ম সন্বদ্ধে বলিয়া গিয়াছেন, যে উহা, অন্তান্ট ধর্মমত অপেক্ষা, 
নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় উন্নতি পক্ষে অধিকতর 
অন্ুকূল। (408170106  001150121010 0 01010 ,0010000156 
0 016 [70121 30091 8110 [9০0116091 01061555০01 & 0৫0015 


0181 219 ০0600110701 06০০৮) 


বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 


রাঁমমোহন রায়ের রচিত 'পরার্ঘনাপত্র” এবং অন্ন গ্রন্থ সবদ্ধে এই 
একটি প্রশ্ন উবাপিত হইতে পারে যে, রাজা বিভিন্ন ধর্মগ্রণালী সনব্ধীয 
জানের (0011051856৩ [২০1819 ) কতদূর উন্নতি করিয়া গিয়া- 
ছেন। এবিষয়ে মোক্ষমূলর বলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে 
কার্যত; এইরূপে ধর্দতত্বের আলোচনা করিয়! গিয়াছেন। মোক্ষমূলর 
রাজাকে "8061 01 00010186616010257” বলিয়াছেন। 
বিভিন্ন কালে ও দেশে, বিভিন্ন প্রকারে বিকসিত ধর্মতির নিষ্ধারণে, 
এ যুগে রাজা! রামমোহন রাঁয়ই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখন দেখা 

৮৪ 


৬৩৪ মহাত্ব! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আবঠ্ক যে, রাজার পূর্বে এইরূপে ধর্খ্চর্ঠা, কিভাবে ও কি পরিমাণে 
হইয়াছিল, এবং রা্াই বা উক্তবিষয়ের কতদুর উন্নতিদাধন করিয়া 
গিয়াছেন। | 

প্রথম আলেকজেওি,়! নগরে এবং হন্থান্ত স্থানে নিওপ্লেটোনিষ্টদের 
( 7২6০-0191001515 ) মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যজাতি এবং পাশ্চাত্য ও 
প্রাচ্য ধর্ম সকলের সংমিশ্রণ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্দের 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহার! ধর্মৃদর্শনের চর্চ! করিয়াছিলেন। বিভিন্ন 
কালে ও দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে, ধর্দের যেরূপ আকার ও 
বিকাশ হইয়াছে, তাহারা তঘ্িষয়েরও কিয়ংপরিমাণে আলোচন! 
করিয়াছিলেন। 

ধর্ম কি বস্ত? ধর্শের সঙ্গে মানবীয় জ্ঞানের অন্তান্ত বিভাগের কি 
সম্বন্ধ? পরমাত্মা, জীবাত্ম! ও জড়জগৎ, এই তিনের স্বরূপ ও সম 
কি? ধর্মের প্রকারভেদ কিন্ূপ? ও মানবেতিহাসে ধর্মের কি প্রকার 
ক্রমবিকাশ হইয়াছে? এই সকল বিষয় ধর্মদর্শনের আলোচা। ধর্শের 
প্রকারভেদ এবং মানবজ্জাতির ইতিবৃত্বে ধর্মের ক্রমবিকাশ, ধর্দদর্শনের 
এই অংশটুকু একটি শ্বতন্ত্র বিগ্যাক্রপে পরিগণিত হইয়াছে। বিভিন্ন 
দেশে ও কালে ধর্শের যেক্ূপ আঁকার ও বিকাশ হইয়াছে, পণ্ডিতের 
তাহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 

অগষ্টাইন, লাইবনিজ্‌, স্পাইনোজা, লেসিং, ক্যাণ্ট, হার্ডার এই 
কয়েকজন নুগ্রসিদ্ধ পর্ডিত একভাবে ধর্মদর্শনের আলোচন! করিয়া 
ছিলেন। ্ুপ্রদিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিউম সাহেব রাজ! রামমোহন 
রায়ের পূর্বে উহার চর্ডা করিয়াছিলেন। ইহার! ধরপদর্শনের আলোচনায়, 
ধর্শের গ্রকারভেদ ও এঁতিহাসিক বিকাশ বলিতে গিয়! বিভির ধর্ণ- 
গ্রগালীর তুলন! ও তাছার শ্রেণীবিভাগও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার! 


রাজ। রামমৌহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ|। ৬৩৫ 


গ্রীক, রোমান্‌, রীছদি ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মেই আপনাদের চষ্চা আবদ্ধ 
রাখিয়াছিলেন। 

মহাপগ্ডিত ছিউম ইহ! অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্তভাবে বিভিন্ন ধর্মের 
আলোচনা করেন। হিউম সাহেবের দৃষ্টান্তে ফরাপী দেশে ভল্নি 
গ্রতৃতি থিওফিল্যানথুপিষ্টগণ বিভিন্ন ধর্মভব্‌ মন্বন্ধে অনেক চর্চা ও বিচার 
করিয়াছিলেন। তাহারা ইয়োরোপ, আলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা, 
সকল দেশের ধর্মুবিষযয়ে আলোচন। করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইয়োরোগীয় 
ধর্মশান্ত্র ব্যতীত অন্থদেণীর ধর্দশান্ত্র তীহারা অধ্যয়ন করেন নাই। 
অনৃদেশীয় ধর্ম বিষয়ে, তাহাদিগকে পর্যাটকদিগের কথার উপর নির্ভর 
করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এসস্বন্ধে তাহাদের আলোচনা ও মীমাংসা 
নির্দোষ হইবার সম্তাবন! ছিল ন|। 

রাঁজ। রামমোহন রায়ের পুর্বে, ইয়োরোপে, জগতের বিভিন্ন ধর্ম 
স্থীয় জ্ঞান কতদুর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রদশিত হইল। 
এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে। প্রথম, যাসক 
নিরুক্তে; দ্বিতীয়, কুমারিল্লিভউ ); তৃতীয়, নায়ন বেদের ত্রিদশদেবতার 
বিচারে, ধর্খুদর্শনের অনেক প্ররুততত, নির্ধারণ করিয়। গিয়াছেন। 
বেদান্ত, সাত, ও পাতগ্রলদর্শনে উপামন! ও উপান্তবিষয়ে অনেক 
বিচার আছে।* 








* সাম্থা, পাতগ্রলে উপান্ত বা উপাসকের অবলম্বন অনুসারে উপামনার শ্রেণী- 
বিভাগ আছে । হথা তৃত, শৃপ্রভৃত, ইন্জিয়। মন, অহঙ্কার) বদ্ধ, প্রন্কৃতি, পুক্ষ, জীব ও 
টব এই সকল পরে পরে ক্রমশঃ উচ্চতর অবলঘনের কথা লেখা হইয়াছে। দোস্ত 
শন ইত, বরণাদি বৈদিক দেবতাকে কখন তৃতের অধিষ্ঠাতা। কখন ইন্রিয় মনাদির 
অধঠাতা, এবং কখনও বা! কর্মফললনধ এক্বযযঘুক্তীব বলা হইয়াছে | উপনিষদে এই 
তিনেরই আভাস পাওয়া যায়| 





৬৩৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


ভারতে ধর্মের এতিহামিক বিকাশ। 


ভারতবর্ষে ধর্ষের রতিহাসিক বিকাশ কিরূপ হইয়াছে? আলোচন! 
করিলে দেখা যায় যে, প্রথম বেদের পূর্বভাগ, কর্ঘকাণ্ড। তৎপরে 
বেদান্ত ও পাতঞ্জল;--জ্ঞান ও উপামনা কাণ্ড । তথৎপরে পুরাণ $-- 
অবতারবাদ ও ভক্তিকা্ড। তৎপরে গীতা। ইহাতে কর্ম, তক্তি ও 
জ্ঞানের সমনয়। পুরাণানুসারে আর একপ্রকারে এই বিকাশের কথ! 
বলা যাইতে গারে। প্রথম, গ্রবৃত্তিমার্গ, ইহার সহিত কর্মকাণ্ডের 
সনবন্ধ | দ্বিতীয়,_নিবৃত্তিমার্গ, ইহার সহিত জ্ঞানকাের সম্বন্ধ | তৃতীয়) 
নিষ্কামকর্ম, ইহাতে জ্ঞান, তক্তি ও বর্শের সমন্বয়। 

এই বিকাশ প্রাচীনকাঁলের অনেক জ্ঞানিগণ বুবিতে পারিয়াছিলেন। 
শস্করাচার্য্য গীতাভাষ্মের অবতরণিকাগ এই স্তরতেদের কথ! বলিয়াছেন ;-- 
প্রথম গ্রবৃত্বিমার্গ, ততৎপরে নিবৃত্বিমার্গ। শঙ্করাচার্য্ের পর, অনেক 
বৈষ্বশান্ত্রে ও অন্তান্ত গ্রন্থে, এই কথার সারমর্শ গ্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বৈষুবেরা বলেন, কর্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ভক্কি। প্রবৃত্তিমার্দের 
পর নিবৃত্তিমার্গ, তৎপরে নিষ্ফাম কর্ম। পরমেশ্বরের জ্ঞান সন্বন্ধ, 








এখন আমর! টপান্ত ব| অবলঘ্বনকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি ;--প্রকৃতি 
কোটির উপাস্) জীব কোটির উপ|ত্ত, ঈশ্বর কোটির উপান্ত। প্রথম,_-প্রকৃতি কোটিতে 
উপান্ত ছুই; (ক) বহিঃগ্রকৃতি;--ভৃত, সৃশ্মভৃতাদি অধিষ্ঠাজী দেবতা, বেছের 
ভরিদশ দেবতা ইহা ভিন্ন, আর কিছুই নছে। (খ) অন্তর প্রকৃতি।_ইন্টিয়, মন) বুদ্ধি 
আদির অধিষ্ঠাী দেবত|| উপনিষদে জিদশ দেবতাকে এই উ্চপদে উন্নীত কর| হইয়াছে। 
দ্বিতীয়; জীবকোটিতে উপান্ত ;-যজ্সতপন্ত[দিদ্বারা ইশ্বয্যপ্রাপ্ত বা কর্মফলামূদারে 
উচ্চলোকগ্রাণ্ত জীব। উপনিষদে, বিশেষতঃ শ্রুতিতে উত্তর, বরুণাদি দেবতা এই পরেশ 
অন্ততৃক্তি। তৃতীয় ;-ঈঙ্বর কোটির উপান্ত ; তঙ্গা। বি, মহেশ্বর ও অবতারণণ। 

ঘাশকি এই ব্রেপীর অন্তর্গত । 





রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৩৭ 


প্রথমে ব্রহ্ধ। তৎগরে পরমাত্মা, তৎপরে ভগবান্‌ এইরূপে ধঙ্শের ক্রমোন্নতি 
সংসাধিত হয়। 

ভারতবর্ীয় ধর্মভি্, অস্তান্ত ধর্খের মত ও তংসদ্বীয় বিটারগ্রসথও 
এদেশে ছিল, এক্ষণে নকল গ্রন্থ পাওয়া যার ন|। দ্বাত্রিংশৎ প্রকার 
বিগ্তার মধ্যে, একত্রিংশ বিদ্বা যবনদিগের মত ) উহার নাম শুক্রনীতিতে 
আছে। এই যবনমত, একেশ্বরবাদ; এবং ইহাতে যে সকল আঁচার 
বাবহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বৈদিক নহে। যবনমত বিষয়ে 
এখন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় ন। 


বিভিন্ন ধর্ম প্রণালীর জ্বীন সন্বন্ধে রাজা নূতন কি 
করিয়াছেন? 

মুসলমান ও হিন্দুধর্মের সংঘর্ষণে ভারতবর্ষে অনেকগুলি উদদার- 
মতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়ের হ্ঙ্টি হইম্নাছে; যেমন গুরুনানক ও 
কবীরের ধর্ম। ইহাদের হয়ে সীর্ষভৌমিক ধর্মের ভাব প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উদার 'অসাম্প্রথায়িক একেশ্বরবাদ প্রচার বিষিয়ে ইহারা, 
রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ববর্তী। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় যেন, 
জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম সকল আলোচন। করিয়া তাহা হইতে 
ধর্মতত সকলের আবিশ্বিয়। করিয়াছেন, তাহার পূর্বে এন্প আর কেহ 
করেন নাই। 

এ বিষয়ে রাজ! রামমোহন রায়ের বিশেষ কার্ধ্য কি? প্রথমতঃ, 
ধর্মের দ্খন সম্বন্ধে রাঞ্জ। কি করিয়াছেন? রাজা শঙ্করাচার্যের ভাদ্ানু- 
যাঁযী, বেদাস্তদর্শনের অন্থমরণ করিতেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্ের মহিত, 
তাহার সম্পূর্ণ এক নাই। কি গ্রভেন, তাহা! পূর্বের বলা! হইয়াছে। 

রাজার পূর্বে, ইয়োরোপীয় ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রাদি বিষয়ে ইয়োরোপীয় 


৬৩৮  মহাত্ব! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পঞ্ডিতগণ আলোচন! করিয়াছিলেন। তাহারা আদিয়ার ও আফ্রিকার 
ধর্ম সকল সম্বন্ধেও অনুসন্ধান ও চষ্চা করেন। কিন্তু তাহাদের 
আলোচনায় একটি গুরুতর অভাব ছিল। তাহার! ইয়োরোপ ও আমিয়ার 
মূল ধর্মশাস্্র সকল অধ্যয়ন ও আলোচন| করেন নাই। কিন্তু রাজা, 
মূল ভাষায় মুলশাস্ত্র সকল অনুসন্ধান ও অধ্য়ন করিয়! উহাদের পরস্পর 
তুলনাঘারা আলোচনা! করেন। রাজার পূর্বে এপ আর কেহ 
করেন নাই। রাজা, ইয়োরোপ আসিয়ার গ্রধান প্রধান ধর্মের মূলশাস 
সকল মূল ভাষায় পাঠ করিলেন। হিন্দ, বৌদ্ধ, রীহূদি, গ্ী্ীয়ান এবং 
মুসলমান শাস্ত্র সকল, অধ্যয়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের পরস্পর 
তুলনা করিলেন। তুলনা! করিয়! তিনি ধর্ম সন্বদ্ধে কতকৃগুলি, সাধারণ 
মীমাংসা উপনীত হইলেন। ধর্ম মধ্বন্ধে এরূপ কার্ধয রাজাই প্রথমে 
করেন। তিনি তুলনীয় সাধারণ ধর্শতত্বের প্রতিষ্ঠাতা । 

রাজ! কেবল মুল ভাষায় মুল শান্ত সকল পাঠ করিয়াছিলেন, এমন 
নছে) তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । ভ্রমণন্থারা বিভিন্ন ধর্মীয় 
জ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে উপার্জন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণত্থায়া ভাঁরত- 
বর্ষীয় সমুদয় উপাসক সম্প্রদায়ের মত ও শান্ত, এবং ত্রিবৃৎ (11710৩1) 
ভ্রমণদ্বারা তন্্রত্য বৌদ্ধমত বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের খ্রঠিয়ানদিগের সহিত, আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়! তাহার ' 
সময়ের খ্রষ্টিযান সম্প্রদায় সকলের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগের বিষয়ে 
তাহার ধথেই অভিজ্ঞতা ছিল। তীহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
তিনি মধ্যে মধ্যে চীনথেশয়দিগের ধর্মের বিষয় বলিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি চীনদিগের শাস্ত্র মূল ভাষায় পাঠ করেন নাই। সম্ভবতঃ উহার 
অনুবাদ পাঠ রুরিয়াছিলেন) এবং চীনদিগের সহিত আলাপ করি 
তাহাদের ধর্মের বিষয় জ্ঞাত হইয়! থাকিবেন। 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৩৯ 


বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী সম্বন্ধে রাজার সিদ্ধান্ত । 


জগতে প্রধান প্রধান ধর্ম ও ধর্মশান্ত্র সফলের মালোচন। ও পরম্পর 
তূলনাদ্ার! রাঁজ! যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, আমরা তাহা 
ক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। রাজার রচিত 
অনুষ্ঠান”, 'প্রার্থনাপত্র+। এবং 401606065 01 099505) & 00100 69 
08206 ৪17৫ 172917095” গ্রন্থের ভূমিকায় এই নকল মীমাংসা প্রাপ্ত 
হওয়া! যায়। 


মানবজাতির স্বাভীবিক ও সাঁধারণ ধন্দমভাঁব। 


প্রথমতঃ )--রাজা জগতে প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মশান্ত্র সকল অধায়ন 
করিয়। দেখিলেন যে, মানব মনে একটি সাধারণ ধর্দভাব আছে। এই 
জগতের আদি ও অস্ত কি, এবং ইহ! কি কি নিয়মে শীদিত হইতেছে, 
এই গুঢ় রহস্তের উপরে মানবের ধর্মতাব প্রতি্িত রহিয়াছে। মানবের 
স্বাভাবিক ধর্জ্ঞান কিকূপ? এই যে পরিধৃশ্ঠমান বিশ্ব, ইহার মূলে, এক 
অনস্ত শক্তি বর্তমান। সেই অনন্ত শক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি ও 
কিয় হইতেছে । এই আদি শক্তির্ূপ গৃঢ় রহস্তের উপরেই মানবের 
্বাভাবিক ধর্দভাব প্রতিষ্ঠিত। রাজা অন্ভুভব করিয়াছিলেন যে, এক 
সার্মভৌমিক ধর্ম) ধর্শের এক অন্পষ্ট জান,এই সকল পরিমিত 
পদার্থের অন্তরালে এক অনন্তের সততায় বিশ্বীস। সকল কালে ও সকল 
দেশে বর্তমান। রাজ! বলেন ষে, ধাহারা কাল, স্বভাব ৰা বৃদ্ধতে বিশ্বাস 
করেন, ভাহারাও এই পরিদৃশ্তমান জগতের মূলে এক অনির্বচনীয়, 
অনিস্তনীয় পদার্থের সত্ব! শ্বীকীর করেন। সেই পদার্থ হইতে অগতের 
উৎপত্তি ও তীহান্বারাই ইহার কার্ধয নির্বাহ হইতেছে। থে সকল 
মনুষ্য অত্যান্ত অসত্যাবস্থায় রহিয়াছে, কুসংস্কারান্ধ হইয়। বদেবোপাসন! 


৬৪০ রাজ রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত। 


করিতেছে, তাহাদের চিত্েও উক্তরূপ একটি ভাবের আভা আছে। 
রাজ! একেবারে ধর্মশুনয লোকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন, 
মান্য এবং গেজিস্‌ খার (06783 11827) সৈস্ভগণ। কিন্তু ইহ! 
অবনতির ফলমাত্র। 


আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধর্মতাব। 

মোক্ষমূলর এ বিষয়ে বলেন যে, মানবজাতি প্রথমাবস্থায় গ্রকৃতির 
মধ্যে দেবত্ব অনুভব করিয়াছিল। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানব 
জাতির গ্রধমাবস্থাতেই পরিমিত স্ষটপদার্থের মধো অনস্তের সত্তা অমৃত 
হইয়াছিল। হাঁবার্ট স্পেনসার বলেন যে, আদিম অবস্থায় মানবজাতি 
ভূত পুজা করিত বা করে। মোক্ষমূলর বলেন যে, মহু্যুজাতি এই ভুত 
পৃজার পূর্বেও প্রকৃতির মধ্যে অল্পষ্টভাবে অনস্তুকে অন্থভব করিত। 
মোক্ষমূলর প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই তৃত পুজার মধ্যেও অনন্তের 
পূজার অম্প্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


একেশ্বরবাঁদমূলক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
তাহার বিভিম্ন আকাঁর। 


দ্বিতীয়ত: ;--এই সার্কাভৌমিক ধর্ম পরিস্কুট হইলে উহা বিশুদ্ধ 
এবেশ্বরবাদের আকার ধারণ করে; এনুষা তখন পরমেশ্বরকে জগতের 
নর ও বিধাতারূপে উপাসনা! করিয়া! থাকেন। এই একেশ্বরবাদ, প্রচলিত 
তিনটি প্রধান ধর্মশান্ত্রে পরিস্ছুটভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিদুজাতির 
বেদাস্ত, রীহদি ও ববীহিয়ানদিগের বাইবেল এবং মুসরমানদিগের কোরান। 
এই তিন ধর্শান্ত্রে একেস্বরবাদ, জাতীয় ইতিহাসান্থুরূপ, জাতীয় আকারে 
যিকাশ প্রাণ্ত হইয়াছে। এই যে হিন্দু, খরীষটিয়ান ও সুসলমানধধ্ধের 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ! । ৬৪১ 


এবেশ্বয়বাদ, ইহার গ্রত্যেকটিকে এক একটি বিধান বলা যাইতে 
পায়ে। 

হিন্দুদের মধ্যে যে একেস্বর্বাদ, তাহার শান্তর বেদব্দোত্ত। তাঁহাদের 
ধর্মের ব্যবস্থাপক মুনিখধিগণ, মনু ব্যাস ইত্যাদি । বর্ণাশ্রমধর্্ম ও সনাতন 
র্, ধর্মের এই ছুই প্রকার ব্যবস্থা। ইহাকে হিদদুধর্থের বিধান বল! 
যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম অজ্ানীদের জন্য মূর্তিকল্পনা করিয়া! ঈরোদেশে 
দেবপুঞ্জার বিধি আছে। যীহুদিদিগের মধ্যে যে একেশ্বরবাদ, তাহার 
শান্ত বাইবেলের পূর্বভাগ। তাহাদের ব্যবস্থাপক মুদা ও অন্থানট 
মহাত্মাগণ। রীহুদিদের বিধানে মুসার ব্যবস্থানুসারেই ধর্মকারধ্য সমপন্ 
হইয়া থাকে । 

্ীষ্টিগানদিগের যে একেস্বরবাদ, উহার শান্ত বাইবেলের উত্তর ও পূর্ব 
ভাগ। বীতুধীষ্ট ধর্মপ্রবর্তক। ধর্্ের নিয়ম, বিশবকনীন নীতি। ইহাতে 
পূজা একেবারে নিষিদ্ধ। 

মুসলমানদিগের মধ্যে যে একেস্বরবাদ, তাহার শীস্ত্র কোৌরান। মহক্মদ 
প্রবর্তক বা বাবস্থাপক | মহন্মদের প্রচারিত নিয়ম মকল তাহাদের 
র্দের নিযম। মহম্মদের পরে অন্ান্ত গ্রন্থে মুসলমান ধর্শের অনেক 
বিকাশ হইয়াছে। 

এইক্ধপ বিভিন্ন জাতি বা সপ্্রদায়ে যে একেনরবাদমূলক ধর্ম দেখিতে 
গাঁওয়। যায়, তাহাতে এই কয়েকটি বিষয় আছে। 

প্রথম )-একটি করিয়া শান্্। সেই মন্প্রদায়ের লোক উক্ত শীস্তকে 
বরপ্রেরিত বলিল বিশ্বান করেন। ধিতীয় এক বাঁ একাধিক ঈশবর- 
প্রেরিত বা ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজন। সেই সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বীদ 
করেন যে, এই সকল মহাজনের তিতর দিয়া, তাহার! শীস্তু ও ধর্ম গ্রাপ্ 
হইয়াছেন। এই সকল মহাজনের! অনেক স্থানে আপনাদিগকে' 

৮১ 


৬৪২ মহাত্মা! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ঈশ্বরগ্রেরিত বলিয়া! প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রেমে তাহাদের সম্বন্ধে লোকে 
অনেক অলৌকিক ক্রিন্না ও অলৌকিক গল্প প্রচার করিয়াছে। কোন 
কোন স্থলে, তাহাদিগকে পরমেশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছে। 
যেমন হিন্ন ও খ্রীত্টিয়ানদিগের মধ্যে অবতারবাদ প্রচারিত হইয়াছে । রীহদি 
ও মুসলমানদের মধ্যে কখনই অবতারবাদ প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু 
তাহাদের ধর্থ প্রবর্তক মহীপুরুষদিগের সম্বন্ধে অনেক অগ্রার্কৃতিক ও অচ্কুত 
গল্প প্রচারিত হইয়াছে। 

গ্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক, নৈঠিক 
ও আধ্যান্তিক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ন প্রচলিত আছে। কোন কোন 
সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, অর্থশূন্ত বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ ও অর্থশূন্য 
সামাজিক নিয়ম অপেক্ষা নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় নিয়মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
কর! হয়। রামমোহন রা গ্রষ্টের নৈতিক নিয়ম বা উপদেশ মকলকে 
বিশেষ শ্রদ্ধ! করিতেন। 


কুসংস্কার ও উপধর্ত্ের কারণ এবং উহা নিবারণের 
উপায়। 

ভৃতীয়তঃ)-_এইনপে একেশ্বরবাদমূলক ধর্দম। কোন সাশরদায়িক 
আকার ধারণ করিলে পর দেখ! যায় যে, ইহা চতুর ধর্দযাজকদিগের 
চেষ্টায় এবং সর্বসাধারণ লোকের অভ্তানতাবশতঃ উহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত 
আকার ধারণ করে, উহার সহিত অনেক প্রকার কুসংস্কার জড়িত হা, 
অবতারবাদ ও পৌত্তলিকত| আসিয়! পড়ে এবং গৌঁড়ামি বৃদ্ধি হইয় 
বিরুদ্ধবাদীদিগের 'গ্রতি অন্যায় অত্যাচার আরম্ত হয়। 

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই একটি একা 
শোচনীয় বিষয় লক্ষিত হয় যে, লোকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৪৬ 


হইয়াও আবার ক্রমে কুসংস্কার ও উপধর্দে অধঃপতিত হইয়া থাকে। 

রাজ] রামমোহন রায় বলেন যে, সর্বসাধারণ লোকের অজ্ঞানতা৷ এবং 

মানমিক ছূর্বলতাই উহার কারণ। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারদ্বারা 

উহা নিবারিত হইতে পারে। তাহার মতে বিজ্ঞানের বিশ্বজনীন 

প্রচার ও উন্নতি আবশ্তক। জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ধর্মের 
পতন ক্রমে ক্রমে নিবারিত হইবে। 


গ্রীউধন্্ম ও প্রচলিত হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য । 


চতুর্থত ১ প্রচলিত শ্রীষ্ন্্ব এবং প্রচলিত হিনুধর্মের মধ্যে অতান্ত 
সৌসাদৃস্ত আছে। এই ছুই ধর্মকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা! যাইতে 
পারে। উভয় ধর্শেরই ভিত্তি অবতারবাদ। প্রটেট্টাটগ্ীষটিয়ানেরা এবং 
হিলুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় কোন বাহমুত্তির পূজা করেন না। 
কল্পিত মানপমুন্তিতে সন্ত থাকেন। গ্রীক, আর্মেনিয়ান, এবং রোমান 
ক্যাথলিক খ্বীষ্িযানগণ, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় জগতের অর্ধেকের অপেক্ষা! অধিক 
লোক, অবতারবাদে বিশ্বাম করেন, এবং ধর্মসাধনের জন্ট বাহ্‌ কৃত্রিম 
ু্ধি ব্যবহার করেন। গ্রীক, আর্মেনিয়ান এবং রোমান কাঁথলিক 
ীি়ানগণ কেবল মুষ্ঠি ব্যবহার করেন, এমন নহে, অন্তান্থ প্রকার 
বাহ উপকরণও ব্যবহার করিয়া থাকেন) যেমন কুশ যন্ত্র পবিত্র জল 
ইত্যাধি। প্রভুর ভোজের (1:07 50207 ) ময় রূটিকে 
বীপ্তর মাংশ এবং সুরাকে তাহার রক্ত বলিয়া বিশ্বান করেন। 


ধর্মের শ্রেণীবিভাগ । 


পঞ্চত )-_ধর্সের শ্রেমীবিডাগ | রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত 
প্া্থনীপত্র', “অনুষ্ঠান, এবং অনা গ্রন্থে নিযললিখিত ধর্মঘকলের উল্লেখ 


৬৪৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দেখিতে পাওয়! যায়। আমর! এখন সেই সকল ধর্মকে শ্রেণীবদ্ধ 
করিতেছি । রাজ! নিজে শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। কিন্তু বিভিন্ন 
শ্রেণীর ধর্মের বিষয়ে তিনি স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার 
গ্রন্থ হইতে আমর! সেই সকল একস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম । 

নিয়তম ধর্ম সকল হইতে আরম্ত করিয়! ক্রমশঃ উন্নত ধর্ম নকলের 
বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

প্রথম, এমন সকল জাতি আছে, যাহার! ধর্মশূন্ত হিংস্র জন্তর তুল্য। 
তাহার! ধর্মকে উপহাস করে। রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর 
লোকের উল্লেখ করিয়] বলিয়াছেন যে, মগদম্য এবং জেঙ্গিন্‌ খ| যে সকল 
তাতারদেশীয় সৈম্ত লইয়া! ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা 
এই শ্রেনীর অন্তগত। 


জড়োপামনা। 


দ্বিতীয়, পাধাণাদি জড়পদার্থকে জ্ঞানবিশিষ্ট মনে করিয়! এ কলের 
পুজ|। তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষের পুজা। সর্প এবং গাভী প্রভৃতি জন্তর 
পৃজ। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে এবং আদিম নিবাসীদিগের মধো 
এরূপ পুজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের ইহাকে 
ঢ0014)190 বলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে জড়োপাননা বল 
যাইতে পারে। 


বহুদেবোপাসন|। 


তৃতীয়, আদিম শ্রেণীর বহু দেবোপাসনা সর্বই দৃষ্ট হয়। ভারত 
দেব দেবীগণকে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়াই বিশ্বাম কর! হইত। 


কিন্তু বেদের পূর্বদাগে ইন গ্রদ্ৃতি ঘে সকল দেবতার কথা আছে, রাজার 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৪৫ 


মতে, উহা! পরমেশ্বরের পুজার ব্নূপক চিহস্বন্বপ। এই তৃতীয় শ্রেণীর 
ধর্মে ভূত প্রেতের পুজা, পিতৃপুরুষদিগের পৃজা, পররোকগত বীর দ্রিগের 
পূজা! দেখিতে 'পাওয়া যায়। ইহার! উন্নত জীব বৰিয্াই পৃজিত হন। 
এই শ্রেণীর ধর্সে, বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দেবত| বা উন্নত জীবের 
পুজ| হইয়া থাকে। প্রক্কৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ বিশ্যে 
দেবতার কর্তৃত্ব। বলিদান গ্রতৃতি দ্বারা ইহাদিগের তুষ্টিদাধন কর! হয়। 
অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে, মনুষ্য এই সকল 
দেবতার পূজা করে। | 

রাজ! যেরূপ ধর্মকে আদিম শ্রেণীর বছ দেবোপামন! বলিয়াছেন, 
হা্বার্ট স্পেনসারও অবিকল তাহাই বলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন ষে, 
মুখ্য আদিম অবস্থায় সর্বপগ্রথমে প্রেতাত্মার উপাসনা করে। ক্রমে 
গ্রেতাত্মা সকলের ক্রিয়৷ মনে করিয়া প্রাকৃতিক শক্তি ও ঘটন! সকলের 
পূজা করিয়| থাকে। মোক্ষমূলর বলেন যে, এ মত তুল। গ্রেতা সবার 
উপাসনার পূর্বে, মুয্য প্রাকৃতিক শক্তি সকলের পূজা করিয়৷ থাকে। 
যেমন খথেদে ইন্্রাদি.দেবতার পূজা । ইহা জড়োপাসনাও নহে, এবং 
গ্রেতাত্বার পুজাও নহে; আধ্যাত্মিক রূপক্ভাবে ব্রদ্ধোপাসনাও নহে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ধর্মের অন্তরগত। প্রাকৃতিক শ্তি কিনব 
প্রাকতিক পদার্থের পুজা, রাজা ছুই প্রকারে বাধ্য! করিয়াছেন। 
হয়, উহ! জড়োপাসনা, নতুবা কপকল্পন!। 
. ছিদু বু দেবোগামনায় আর একটি ভাব আছে। দেবতারদিগকে 
এক অনন্ত ঈশ্বরের অন্তর্তি বলি! মনে করা। গ্রাচীন গ্রীক ও 
রোমানেরীঙ এইরূপ মনে করিতেন। আর একটা ভাব এই যে, 
ঈশ্বরোদেশে এবং ঈশ্বর ভাবিয়! দেবতাদিগের পৃজা। হিন্শান্েঅজ্তানী 
নিযাধীকামীর জঙ্ত এই গ্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। 


৬৪৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দেবোপাসনার রূপকব্যাখ্যা। 

দেবোপাসন| সম্বন্ধে আর একটী ত্র। দেবতাদিগকে রূপকভাবে। 
অর্থাৎ পরব্রন্ষের বিবিধ শক্তি ও গুণের প্রকাশ বলিয়া! ব্যাধ্যা করা। 
রাজ! বলেন, হিন্দশান্রে ব্রদ্ধা, বিষুঃ, মহেশ্বর, ইন্, চর হূর্ধ্য আদি সকলে 
গ্রথমে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ ছিলেন। পরে, পরমেশ্বরের অনস্ত গুণের 
রূপক চিহ্ন বলিয়া! তাহাদিগকে বিবেচনা] করা! হুইল। রাজার মতে, 
বেদের পূর্বভাগে ও বে্দাস্তে এইরূপ জীব-দেবতা সকলকে পরমেশ্বরের 
গুণের রূপক চি্স্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । যেমন পরমেশ্বরের 
সৃজন, পালন ও বিনাশ, এই যে তিন শক্তি, ইহার প্রত্যেকের রূপকমৃষ্ত 
রহিম্বাছে। স্ৃষ্টিশক্তির রূপকমু্তি ব্রহ্মা, পালনীশক্তির রূপকমুণ্তি বিষ, 
এবং সংহারশক্তির রূপকমুত্ি শিব। 

রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী | 

উপনিষদে ও বেদাস্তদর্শনে, এই সকল দেবতাকে উন্নত শ্রেণীর জীব 
এবং ব্রক্গপূজার রূপক চিহ্নগ্বরূপ বলিয়া বর্ণিত ইইয়াছে, দেখিয়! তিনি 
মনে করিতেন যে, বেদের পূর্বভাগে যে ইন্ত্াদি দেবতার বর্ণন! আছে, 
উহ! আধ্যাত্থিক রূপকভাবে ব্রক্ষপূজার বর্ণনা! ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এ বিষয়ে রাজার সহিত মহাত়্! দয়ানন্দ সরন্তীর মতের একা 


দেখা বাইতেছে। 
ঈশ্বরের নানা গুণ, নানা তাব, নান শক্তি অগ্নুতব করিবার জন 


নানা কত্রিম রূপকল্পনা কর! হইয়াছে । এমন ভাবে ব্পকল্পনা কর 
হইয়াছে, যে, উহাতে সেই লকল ভাব, গুণ বা! শক্তি প্রকাশ হয় 
পুরাণ ও তন্ত্রে এই গ্রকার অনেক রূপকল্পনা আছে। ধ্যানঘোগে 
যে সকল রূপসন্দর্শন হয়, তাহাও এইক্প। 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ । ৬৪৭ 


রূপকল্পনা বিষয়ে তিনটি পন্থা! । 
এই প্রকারে ঈশ্বরের নানা ভাব ও শির বাহ আকার দিতে গিয়া 
হিনুশাস্ত্ে তিনটা পন্থা অবল্ধিত হইয়াছে। 
প্রথম, সান্কেতিক ভাবে, পরমেশ্বরের গণ ও শক্তি প্রকাশ করিবার 


জন্ত, উপযুক্ত কৌশল করিয়! মুত্তিকল্না। যেমন দর্ামুততি, অগস্ধতরী মুর্তি 
সরস্বতীমৃত্তি ইত্যাদি। 


ছ্িতীয়, ধানযোগ, ও সমাধির অবস্থায় মুনি খধির| আপনার অন্তরে 
যে কল মুষ্ঠি দর্শন করিয়াছেন, গব, স্তোত্রে, ধ্যানের বর্ণনায়, এই 
সকল মুস্তির কথা পাওয়া! যায়। যেমন মহেখ্বরের রূপ, বিষুর রূপ, 
্রাঙ্থী, বৈষচবী, মাহেশ্বরী শ্তিূপ ইত্যানি। 

তৃতীয়, অবতারদের লীলা। এই স্বন্ধে নানারপ প্রতিযূর্ি, যেমন 
রাম, কৃষ্ণাদি বিষুর অবতারদিগের গ্রতিয্তি। 


অবতারবার্দ। 


মনুয্যের পরিস্রাণের অন্ত ভগবানের দেহধারণ। ইহার ছুইটী প্রধান 
ঠাক প্রচলিত শ্রী যীশু অবতার, এবং প্রচলিত হিনদুধর্শে 
রাম, কৃষ্ণাদি ভগবানের অবতার । 


অবতারবাদের প্রকারত্দে। 


এই অবতারবাদের গ্রকার ভেদ আছে। কোন কোন সম্রদায় 
কা্রমমতি অবনগ্ধন করিয়া অবতারের পূজা করেন। ধেমন রোমান" 
ক্যাথনিক খ্রীষ্টান এবং পৌন্তলিক হিনুগ্রণ। নিমতম শ্রেণীর 
অবতারধাদীর! পরমেশ্বর়ের এক চিরস্থায়ী গ্রস্ত বিগ্রহ স্াকার করেন। 
যেমন, গীনামীয় বৈষণবগণ। 


৬৪৮ . মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্ত। 

অপেক্ষার্কত উচ্চ শ্রেণীর অবতারবাদিগণ মান্মনুর্তি'অবলম্বন করিয়া 
অবভারের পুক্জা করেন, যেমন প্রটেটটাপ্ট গ্রী্টীয়ানগণ এবং কোন কোন 
শ্রেনীর রামৌপাদকগণ। রাজার মতে, পুর্ব এবেখরবাদে পৌছিয়! পরে 
তাহার বিক্কৃতিশ্বরূপ অবতারবাদ গ্রচলিত হয়। ূ 

ইহ! সত্য যে, পূর্বে এক গ্রকার একেস্বরবাদে উপনীত হই! পরে 
অবতারবাদ প্রচলিত ছয়। ইহা অবনতি হইলেও ইহাতেও বিকাশ দেখা 
যায়। এই অবতারবাদের সহিত ভক্তিতত্ব, গ্রেম। সেবা আদি 
আছে। 


অনন্ত ব্রন্মের আধ্যাত্মিক উপাসন|। 


চতুর্থ, আধ্যাত্্িকভাবে সত্যন্বরূপ, অনন্ত, অগ্থৈত পরমেৈশ্বরের 
উপাসনা । পরমেশ্বর হ্বরূপতঃ অজ্ঞের়। জগতের স্রষ্টা ও নির্বাহকরূণে 
জ্ঞেয়। নিয় অবস্থায় উপাসনা, কেবল তুষ্টির নিমিত্ত সেবা। উচ্চ 
অবস্থায় উপাসন! পরমেশ্বরের জান ও চিন্তা । এই উপাসনার কার্ধাগত 


দিক লোকশ্রেয়ঃসাধন) অর্থাৎ যাহাতে লোকের কল্যাণ হয়। এমন 
ফকল সংক্কার্য্ের অনুষ্ঠান । 


একেশ্বরবাঁদের তিনটি বিভাগ । 


এই একেস্বরবাদ প্রধান প্রধান সাশ্রদারিক শাস্ত্রে তিনভাঁবে বিফাশ- 
প্রাপ্ত হইন্কাছে। গ্রত্যেকটাকে এক একটী বিধান বলা যাইতে পাঁরে। 
যেমন, প্রথম, হিন্দুদিগের বেদান্ত। দ্বিতীয়, পুরাতন ও নৃতন বাইবেল । 
তৃতীয়। কোরান । তবে গ্রত্যেকটিই অধিকাংশস্থলে কুসংস্কার দারা 
বিকৃত হইয়াছে। ' অনৈসর্গিক ক্রিয়া, অমূলক উপন্থাম এবং অর্থশগ 
বাহ অনুষ্ঠান দ্বার! সকলগুলিই বিকৃত হই়াছে। গৌঁড়ামী এবং বিঙ্গগ- 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ|। ৬৪৯ 


দিগের প্রতি অন্তায় অত্যাচার দ্বারা কলঙ্কিত হইগাছে। আর কোন 
কোন স্থলে পৌত্বলিকতার্থার৷ একেশ্বরবাদ দূষিত হইয়াছে। কিন্ত 
হিন্দু, থ্রীপ্টিয়ান ও মুসলমান এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন 
কোন ক্ষুদ্র সংপ্রদা়ে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ সমর্থিত হইতেছে। যেমন 
্ীষটি্ান্দিগের মধ্যে ইউনিটেরিয়ান গ্রীষটায়ান্গণ, মুলমানদিগের মধ্যে 
সুফীগণ, হিনদদিগের মধ্যে নিরঙ্কারী শিখ, দাঁহপন্থী, সন্তমতাবলম্বী, 
কৰিরপন্থী। 

এখন বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নীতির ভিত্তির উপরে ত্রহ্মোপাঁমন| কিন্বা 
অ্বৈত ঈশ্বরোপামন! প্রতিষ্ঠিত করা আবগ্তক। পূর্বে ধরব সনবদ্ীয় 
এবং সামজিক বাহ্‌ অনুষ্ঠানের ( বর্ণাশ্রম ধর্মের) বে বন্ধন ছিল তাহ! 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 


আরও কোন কোন শ্রেণীর ধর্ম। 


পঞ্চম, উপরি উক্ত কয়েক প্রকার ধর্খ ভিন্ন, রাজা! রামমোহন রায় 
আরও কোন কোন প্রকার ধর্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোন 
কোন সম্প্রদায়ের লোৌক ঈশ্বরাবতার ও দেবতার পূজ| ত্যাগ করিয়। 
কাল কিন্বা ম্বভাবকে জগতের কারণ বলিয়! বিশ্বাস করেন; অথবা 
বৃদ্ধকে ( 0৫:06000 1101021011) ) উপাসনা করেন। রাজার মতে 
ইহারাও লোকশ্রেয়; অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধনকে ধর্মম বলিয়া স্বীকার 
করেন, এবং জগতে এক অনির্বচনীয় শক্তি কার্ধয করিতেছে বলিয়া 
বিশ্বাম করেন। ইহীদিগকে রাজা ত্রম্মৌপাসনার বিরোধী বলিয়। মনে 
করিতেন না। ইহারা রাজার মতে উপরি উক্ত ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 
মধ্যবর্তী স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার ভিতর অজ্ঞেয়তাবাদীও 
গড়ি গেলেন । বৌদ্ধধর্ম এবং অগন্ত কম্টের নরপুজা, এই উভয়েরই 

৮২ 


৬৫০ মহাতা!। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


মধ্যবর্তী । এই শেষোক্ত শ্রেণী সকলের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং 
ঈশ্বরজ্ঞানশৃন্ত অঞ্জান অসভ্য জাতীয় লোককে এক শ্রেণীর অন্তর্গত মনে 
করা কখনও যুক্তিযুক্ত নহে। বুদ্ধিমান্‌, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অজ্দেযতা- 
বাদ বা একেশ্বরবাদ, এবং অজ্ঞান অসভ্যদিগের ধর্মশূন্তত৷ কখনই এক 
শ্রেণীভুক্ত হইতে গারে না। হয়, তাহার! অত্যন্ত অবনতি গ্রা্ 
হওয়াতে তাহাদের ধর্মতাৰ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহারা অস্তাপি 
এক্ূুপ অনুরত অবস্থায় রহিয়াছে যে, বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশের 
অভাবে তাহারা ঈশ্বরসনৃষ্বীন জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে নাই। 


উনবিংশ অধ্যায়। 
রাজ রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা। 


নীতি) ব্যবহারশীস্ত্র, লোক শিক্ষা, রাজনীতি । 
নীতির মুলতত্ব। 





নীতি-তত্ব বিষয়ে স্বার্থ 'ও পরার্থ সন্বদ্ধে রাজ! মনে করিতেন যে, 
মানবগ্রকৃতির মধ্যে শ্বভাবতঃ সহাম্ভূতি রহিরাছে। সহানুভূতি 
মানব-প্রকৃতি-নিহিত একটী মৌলিক বৃত্ি। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বভাবতঃ 
মানব্মাজের অধীন। মানবপ্রকৃতি-নিহিত স্বার্থমূলক বৃত্তি সকল 
যেমন শ্বাভাবিক, মানবের পরার্থমূলক' সমান্জিক বৃত্তিগুলিও সেইরূপ 
শ্বঙাবংজাত। রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও 
এই শ্তথীর্থ ও পরার্থমূলক বৃত্তিনিচয় বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু রাজা 
স্বার্থকে পরার্থের সহিত এবং পরার্থকে স্বাথের সহিত একীভূত করেন 
নাই। তাহার মতে নীতির মুলতত্ব মঙ্গল, জীবের ম্খ। যাহাতে 
জীবের মল তয়, তাহাই কর্তব্য। বুদধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি নিচয়ের 
উন্নতিমাধন দ্বার! মঙ্গললাভ হয়। 


নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । 


রাঁ। মানবের কর্তব্য মকলকে তিনভাগে বিভক্ত , করিয়াছেন) 
আপনার প্রতি কর্তবা, জনসমাজের প্রতি কর্তব্য এবং পরমেশ্বরের প্রতি 


৬৫২ মহাত্মা! রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কর্তব্য। রাজ! নীতিতত্ব বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি 
বিশেষ কথ! আছে। 

প্রথম, মানব-প্রক্কতিষ্নিছিত শ্বাভাবিক সহানুভূতি সু ্রদিদ্ধ দার্শনিক 
হিউম মাহেবও সহানুভূতির মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

ঘিতীয়, স্বার্থ ও পরার্ের সমমৃ্। হার্বার্ট স্পেন্সারের বহুপূর্কে রাজ 
যাহা লিখিয়। গিয়াছেন, তথিষয়ে হাব স্পেন্সারের সহিত তাহার আশ্র্যয 
সানৃশ্ত দুই হইতেছে। 

তৃতীয়, ধর্দপ্রবৃত্তি বৃদ্ধিবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ, নীতির চরম লক্ষ্য। 
এ বিষয়ে সুপ্রদিদ্ধ দার্শনিক হিগেলের সহিত রাজার সানৃশ্ত দৃষ্ট হইতেছে। 
(110001,5 5011-16811291101 ) 

চতুর্থ, সামাজিক জীবনের মধ্য দিম ধর্মপ্রবৃত্তি ও বুক্ধিবুন্তি ণিচয়ের 
উন্নতিসাধন ও অপরের হিতসাধন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটপ 
(75900) ও প্লেটোরও এই মত। 

পঞ্চম, রাজ! বিশ্বজনীন নীতিস্থত্র নিদ্ধীরণ করিতে চেষ্টা কিয়াছেন। 
তিনি তদ্িষয়ে কোনস্থলে বলিয়াছেন, আপনার প্রতি ঘেমন, অন্বের 
প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। অথবা কোন স্থানে 
কনফিউমস্‌ ও যীগুর অনুবর্তী হইয়। বলিয়াছেন, “অপরের নিকট হই 
যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতি সেইরপ ব্যবহার কর।” রাঙা 
লোকছিত সাধনকেই নীতির লক্ষ্য বলিয়! মনে করিতেন। রাজা 
ইংলততীয় পণ্ডিত পেলির স্যার ধর্মমূলক হিভবাদ (115৩0102101 [01 
(2119019) ) সমর্থন করিতেন। রাঞ্জার মতে, জনসমাজের কণ্যা৭, 
কেবল নীতিরই লক্ষ্য, এনন নহে, রালবিধি ও রাঞ্জশামনেরও ইহাই 
উক্েত্ত হওয়া উচিত। সমান্ধশাসনের লক্ষা, লোকশ্রেয) বা জনহিত-সাদন 
ভিন অন্ত কিছু হওয়া! উচিত নহে। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৫৩ 


ব্ঠ, রাজ, ইতর প্রাণীর মধ্যে নৈতিক বৃত্তির অনুর প্রদর্শন করাতে 
বুঝা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সত্যনির্ধীরণ করিবার তাহার 
আর্চর্ধ্য শক্তি ছিল। ডারউইন এবং হার্বার্ট স্পেন্সার উভয়েই ইতর 
প্রানীদিগের মধ্যে নৈতিকবৃত্তির অস্থুর প্রদর্শন করিয়াছেন। 

সপ্তম, রাজা যে মনুয্ের কর্তব্য মকলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন, উহা! তাহার সমকালীন ইংলতীয় পগ্ডিতদিগের গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়। যায়। সম্ভবতঃ তিনি উহা গেলির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। 

আমরা বলিয়াছি যে,রাঁজা রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, জনহিত" 
মাধনই নীতির মূলতন্ব। তাহার প্রচারিত এই নীতিতন্, ঈশবরনিষ্ঠা 
সহিত জড়িত। একদিকে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, অন্তদ্িকে জীবের 
কল্যাণ সাধন, রাঞ্জার মতে ধর্দের এই ছুইটী দিকৃ। ইহাই প্রর্কৃত ধর্ম। 
রাজা বলিতে, পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং তিনি তাহার জীবগণের কল্যাণ 
ইচ্ছ| করেন। যাহাতে জীবের কলাণ হয়, তাহাই তাহার অভিপ্রেত। 
সুতরাং জীবের হিতসাধন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধ্মনিয়ম। ইহাই পরম ধর্ম 


শিক্ষা । 


শিক্ষা সন্ধে রাঁজার এই মত ছিল যে, লোককে কেবণ প্রাচীন 
দর্ণনানি শান্তর শিক্ষা দিলেই প্রাথনীয় ফল উৎপর হইবে নাঁ। কলেজ 
গতি প্রতিষ্ঠা করিয়! ছাত্রদিগকে ইয়ৌরোগায় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা 
দেওয়! হন, ইহ তাহার একান্ত ইচ্ছ ছিল। তিনি দীর্নিক হুক্মততের 
আলোচনা! অপেক্ষা, এমন সকল বিষয়ের শিক্ষ। দেওয়া অধিকতর 
প্রয়োজনীয় বলিয়। মনে করিতেন, যাহাতে, লোকের কার্ধ/গত জীবনে 
উপকার হয়, এবং জনসমাজের উদ্লাত হয়। তিনি ধিশেষরূপে ইচ্ছা 


৬৫৪ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিতেন, যাহাতে কেবল বৃথ! বাগৃব্তিগার় ছাত্রদিগের সময় পর্যবসিত 
নাহন্ন। যাহাতে তাহার] এমন কিছু শিখিতে পারে, যদ্বার! তাহাদের 
দৈনিক জীবনের উপকার হয়, রাজ! শিক্ষা সম্বন্ধে তদুপযোগী ব্যবস্থা 
প্রার্থনীয় মনে করিতেন। চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্থানে ব্যাকরণ কি দর্শনশান্্ 
সমব্ধীয় অনেক অনাবশ্তুক ও বৃথা তর্ক লইয়! ছীত্রগণের সময় নষ্ট হয়। 
রাজ! উহ! ভাল বাঁসিতেন না।« রাজা বিজ্তানশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি বলিয়াছেন ষে, ছাত্রদিগকে গণিত, পদার্থবিস্তা, রসায়নবিস্তা এবং 
শারীরস্থান প্রভৃতি বিদ্বা শিক্ষ| দেওয়! আবশ্রক। শিক্ষা সম্বন্ধে বেকন্‌, 
হেল্ভেবিয়ম্‌, ভল্টেয়ার, লক, প্রভৃতি স্থুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহি 
রাজার মতের একা দেখিতে পাওয়া! যায়। 

উপরে যাহ। বল! হইল, তাহাতে দেখ| যাইতেছে যে, অগ্রাদশ শতানদীর 
তাব ও মত সকল রাজার চিন্তুকে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ 
শতার্দীর মত বা ভাব সকলের মধ্যে, যাঁহা কিছু যুক্তিযুক্ত ও মুল্যবান্‌ 
তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি সমান্ধতব, কি রাজনীতি, 
কি ব্যবস্থাশান্ত্র, সকল বিষয়েই যাহ! কিছু অসার ও অধুক্ত, তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়- 
ছিলেন। মন্টেম্ক, বর্ক, ম্যাডাম শ্মিখ, বেন্থাম প্রভৃতি স্বগ্রপিন্ 
পণ্ডিতগণের সহিত তাহার মতের অনেক পরিমাণে এক্য দৃষ্ট হয়। 
অষ্টাদশ শতাবীর মত সকলের মধ্যে যাহ! কিছু “বাড়াবাড়ী' অতিরিক্ত ও 
অধুক্ত, রাজা তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা) 


সপ 
পিপি 


* ৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ। এদেশীয় লে।কফে ইংরেজী কিন্বা সংসৃপ্ত ও পাশা ভা! 
শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই বিধে রাজ! গভর্দার জেনেরল্‌ লর্ড আমৃহাষ্টকে যে গ্ 
লিখিয়াছিলেন, ভাই! পাঠ করিলেই এ সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব হপরণে বুঝা যা? 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৫৫ 


সন্দেহবাদ, এবং মহা পুরুষবাক্য ও শান্ত্বাক্যকে অবজ্ঞা! করিয়। অতিরিক্ত 
মাত্রায় ম্বাধীনচিন্তা, তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। কি সমাজতত্ব, 
কি রাজনীতি, কি ব্যবস্থাতত্ব, সকল বিষয়েই অষ্টাদশ শতাবীর যাহা 
কিছু মন্দ, তাঁহার সহিত তাঁহার কোন মন্বন্ধ ছিল,না। সকল বিষয়ে 
ুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান ভাব, মত ও প্রণালী তিনি যত্রপূর্বক গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

রাজ! আশ! করিতেন যে, লৌকশিক্ষা গ্রচারদার৷ মানবজাতির 
উন্নতি হইবে। রাজার মতে, ইয়োরোগীয়দিগ্রের মধ্যে যে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ খ্রীষটধর্দী নহে। 
উহ! বুল পরিমাণে সাধারণ শিক্ষার সম্পন্ন হইয়াছে। স্বার্থপর চতুর 
ধর্মযাক ও রাঁজনীতিজ্ঞদিগের দ্বার জনসমাজের যে অনিষ্ট হইয়। থাকে, 
তাহার মূল কারণ সাধারণ লোকের অন্তত । সর্বামীধারণ লোকদিগের 
মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইলে, এরূপ অত্যাচার আর থাকিতে 
পারিবে না। রাজার মতে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা 
গামান্িক ও নৈতিক অকল্যাণ সকল ক্রমে ক্রমে বিদুরিত হইবে। 
রাজ! যে চিরাগত শিক্ষাপ্রগালীর পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন 
শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার এই কারণ। তিনি সাধারণের মধো 
বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক ব্ক্ি যাহাতে নিজের 
কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ সাধন করিবার উপযুক্ত হয়, রাঁজার মতে 
এইরূপ ভাবে শিক্ষা! দেওয়। উচিত। 

প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের চিরাগত বিচারগ্রণালীব পরিবর্তে, যাহাতে 
্যাধিনির্ঘয় (1144000) ) প্রণালীহারা বৈজ্ঞানিক চর্চা হয়, তদধষয়ে 
রাজ। লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। ব্যাপ্তিনির্ণর প্রণালীগ্গারা গ্রা্কতিক 
তের অসথন্ান, এবং বিজ্লানের সাহায্যে জনফিতকর শিলার উঘতি 


৬৫৬ মহাত্ধ! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


সাধন, লোকশিক্ষার প্রধান বিষয়। রাজার মতে গণিত ও পদার্থবিদ্যা 
এবং জনছিতকর শিকল্পকার্ধ্য, সকলকে শিক্ষা দেওয়! উচিত। এদেশে 
সর্বসাধারণ লোককে কেবল পার্শা ও সংস্কত ভাষায় শিক্ষা না দিয় 
যাহাতে ইংরেজী শিক্ষ। গ্রচলিত হর, এবং ছাত্রদিগকে ইঞ্জোরোপীয় 
দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়! হয়, রাজ! তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্র করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ইয়োরোপীয় শিক্ষ! ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পক্ষপাতী 
ছিলেন বলিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। রাজ! গভর্ণমেণ্টকে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, চতুষ্পাঠী সকলে অর্থসাহাধ্য করিয়া সংস্কৃত 
শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দান করেন। এত দিনের পর, সার চার্লম্‌ ইলিফটের 
শাদনকালে, রাজার মতান্ুসারে কার্ধ্য হইতে আরম্ত হইয়াছে । এখন 
অনেক চতুণ্পাঠীতে অর্থসাহায্য প্রদত্ব হইয়া! থাকে। 


উৎকোচ গ্রহণাঁদি নিবারণের উপাঁয়। 


হিদুসষাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজা যাহা 
বলিয়াছেন, আমরা নিয়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 

প্রথম )- দেশের লোকের নীতি ও জ্লানের উন্নতি । রাজনৈতিক 
উন্নতি অপেক্ষা তিনি নৈতিক ও বুদ্ধিগত উন্নতি অধিকতর প্রয়োজনীয় 
বলিয়। মনে করিতেন। নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, 
বহু বংশপরম্পর| স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাদ করিয়। এবং 
দাসত্ব ও ত্যাচার সহা করিয়! হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক পরিমাণে 
নৈতিক দুর্গত উপস্থিত হইয়াছে। রাজ! কতকৃগুলি নীতিবিরুদ্ধ কারোর 
ষ্টার দিয়াছেন) যেমন, রাজকর্চারী ও জমীদারদিগের কর্ম্চারীদিগের 
মধ্যে উৎকোচগ্রহণ ও অঙ্ঠায়পূর্ববক দুর্বগ প্রজ্জার অর্থশোষগ। রাডা, 
উৎকোচগ্রহণাদি লিবারিত হইবার উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ|। ৬৫৭ 


গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাঠারিত! দূর হইলে, এবং শিক্ষিত ও মনত্রান্ত লৌকদিগকে 
উপযুক্ত বেতন দিয়! সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিলে, উৎকো চা গ্রহণ 
ক্রমে রহিত হইবে। রাজার ভবিষ্যাণী পূর্ণ হইয়াছে। 


মিথ্যা নাক্ষ্য গ্রভৃতি নিবারণের উপায়। 


দিতীয় )-_রাঁজা বলেন, মিথা। কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জীল, এই সকল 
পাপ, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা! নগরে অধিক । আদালত সংক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে 
এই সকল পাপ অত্যন্ত জধিক। রাঁজার সময়ের আদালতের পণ্ডিত ও 
উকিলগণ নীতিবিগহিত কার্ধ্যদ্বারা অর্থোপার্জন করিতে সম্কৃচিত হইতেন 
না। আদালতের পঞ্ডিতের! অর্থলোভে অনেক অন্তায় ব্যবস্থা দিতেন। 
রাজার মতে, ইহা! নিবারণের উপায়, আদালতের পঙ্ডিতধিগের ক্ষমতা ও 
নক্মান বৃদ্ধি। জজের! কৌন্দিলিদিগের সহিত যেরূণ ব্যবহার করেন, 
উককীলদিগের মহছিতও সেইক্বপ বাবহার আবহ্ঠক। উকীলের। যাহাতে 
নাত শ্রেনীর লোক হন, এন্সপ করিতে হইবে। যে সে লোককে 
আদালতের পণ্ডিত করিলে চলিবে ন1। রাজা এ বিষয়ে আরও বলিয়া- 
ছেন যে, হিদু ব্যবস্থশানত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে 
এবং ইয়ৌরোপীয় জজ্গণ অধিকতর উপযুক্ত, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্‌ হইলে, 
এসকল ছুর্নীতি নিবারিত হইবে। দেশীয় বিচারক হইলে, কিনা 
দেশীয় বিচারক ইয়োরোপীয় বিচারকের সহিত একত্রে বিচারকার্ষ্ে 
নিযুক্ত হইলে, এবং পঞ্চায়েত বা জুরী, জজের সহিত বিচারে নিযুক্ত 
হইলে, মিথ্যাসাক্ষ্য অনেক কমিয়া ফাইবে। রীতা বলিতেছেন যে, 
ইয়োরোপীয় বিচারকরা, দেশীয় ভাষা! ও দেশীয় আচার বাবহার বিষয়ে 
অনভিজ্ঞ বলিয়৷ আদালতে মিথ্যাসাক্ষ্য এত অধিক রহিয়াছে। 

৮৩ 


৬৫৮ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অসচ্চরিত্রতা নিবারণের উপায়। 


তৃতীয় ;_তৎপরে রাজা অসচ্চরিত্রতা বা ইন্দ্িয়পরতন্ত্রতার কথা 
বলিতেছেন। কিছু ধন হইলেই অনেকে প্রকাশ্ঠ ভাবে উপপত্থী 
রাখিয়া থাকেন। রাজার মতে, স্ত্রীলোকের! শিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত 
সম্মান, অধিকার ও শিক্ষা লাভ করিলে এই প্রকার দুর্নীতি সমাজ হইতে 
ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে। 


হিতকর, অথচ শীস্ত্রনিষিদ্ধ প্রথ! প্রচলিত করিবার 
উপায় কি? 


চতুর্থ ;--কৌলীগ্ প্রথাজনিত বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে, এবং 
বিধবাবিবাঁহ নিষিদ্ধ বলিয়া, সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি গাইতেছে। এই দুই 
কারণে, এবং এ ছৃই শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইতেই পতিতা! নারীগণের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । ইহ! নিবারণের উপায়, বহুবিবাহ প্রথা রহিত করা। 
বিধবাবিবাহ বিষয়ে রাঁজার স্পষ্ট মত পাওয়া! যায় না। এ বিষয়ে 
জিন্তান্ত এই যে, যদি এমন দেখ! বার যে, কোন প্রথা সমাজে প্রবন্তিত 
না করিলে অকল্যাণ হয়, অথব! প্রবর্ধিত করিলে কল্যাণ হয়, অথচ 
সে প্রথা যদি শন্্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে? ঘি 
শাস্ত্রে তাহার নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে, তাহার কোন প্রতিবন্ধক 
নাই। উহ! সমাজে প্রচলিত কঝরিলেই চলিতে পারে। কিন্তু যি 
সেই হিতকর ও প্রয়োজনীয় প্রথাটি শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হয়, তাহ 
হইলে কি উপায় হইবে? 

রাজ! এক পথ রাখিয়। গিয়াছেন। রাজার মতে বঙ্গনিষ্ঠ বাক্তিদের 
পক্ষে লোকশ্রেয়ই সনাতনধর্শা। সেই সনাতনধর্ধ, শান্তাসূসায়ে দেই 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৫৯ 


হিতকর প্রথাটি, সমাজে প্রবস্তিত করিতে হইবে। যে প্রণালী অনুদারে 
বঙ্কিম বাবু সমুদ্রযাত্রার সমর্থন করিয়াছেন, ইহা তাহাই। এই এক 
পন্থা | 

কিন্তু ইহ! যথেষ্ট নহে। সমগ্ররমাজের জন্ত যে প্রথা আবশ্যক, তাহা 
কেবল ব্রহ্মনিষ্টদিগের মধ্যে প্রবর্তিত হইলে চলিবে কেন? হিন্দু রাজা" 
দিগের সময়ে কোন বাধা ছিল না। হিন্দু রাজারা, এ বিষয়ে কি 
করিতেন? ব্রাঙ্মণপণ্ডিত ও সাঁধুগণের মভা। ডাকিয়।, শাস্ত্রের নূতন 
ব্যাথ্যাদ্ধীরা, কিন্বা নিজ সভীসদ্গণেরদ্বারা, শান্তর নূতন ব্যাখা করাইয়া) 
নুতন ব্যবস্থা চালাইয়া, অনেকরূপ হিতকর প্রথা প্রচলিত করিতে 
পারিতেন। প্রধান প্রধান টাকীকার ও ভাঁম্যকারেরা এইরূপে প্রথা 
পরিবর্তন করিয়। গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়, এই সকল 
এরতিহীনিক বৃত্ান্ত জানিতেন। এইরূপ উপায়ে হিন্দুসমাজে পূর্বে যে 
পরিবর্ধন হইয়াছে, রাজা, তাহাব রচিত হিন্দু নারীর দায়াধিকার বিষয্নক 
প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ উপায় এক্ষণে আর 
নাই। এখন হিন্দু রাজ] নাই, হিলু ব্যবস্থাপক নাই, এবং মেবপ 
মমাজশামন নাই। 

ভবে উপায় কি? রাজা কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, কোন কোন 
থরে, ক্রমে ক্রমে দেশাচার পরিব্তিত হইয়া যায়। এক্স পরিবর্তনের 
অনেক দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন। দেশাচার, সধ্যবহীরদগে দাড়াইলে, অর্থাৎ 
মাধুপরিগৃহীত হইলে,এবং লোকশ্রেরের বিপরীত না! হইলে, উহ শাসস্বূপ 
ছ্। যায়। এইকপে কোন শান্তনিষিদ্ধ হিতকর প্রথা সমগ্রসমা্জ 
কালে প্রচলিত হইতে পারে। 

পঞ্চম ;-_ধর্দ্যাজক ও ত্াদ্ধণপণ্ডিতের! যে কোন প্রথ চালাইতেন, 
ভাহীই অজ্ঞান ও কুসাস্কারের জন্ধ চলিয় ঘাইত। ' ইহাতে সমাজ 


৬৬০ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


অনেকগুলি অহিতকর প্রথা গ্রচলিত হইয়াছে ; যেমন,সতীদাহ, শিগুহতা। 
ইত্যাদি । রাজ! বলিয়াছেন, হিন্দুর] দয়াবান্‌ জাতি বটে, কিন্ধু শৈশবকাঁল 
হইত্তে এই সকল ভীষণ ও নৃশংস কাণ্ড দেখিয়া, এই সকল বিষয়ে 
তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়। গিয়াছে। 

রাজা এইরূপ সামাজিক অকল্যাণ, বৃটিশ গবণণমেণ্টের আইনদাঁরা 
রহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ তাহার প্রধান 
দৃষ্টান্ত । রাজা জানিতেন, এই সকলের মূল অল্ঞান ও কুসংস্কার 
অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে অনিষ্টকর কদাচারের উৎপত্তি। সেই জন, 
তিনি সুশিক্ষ1 ও জ্ঞানবিস্তার ছারা কুসংস্কারনাশের উদ্যোগ করিয়াছিলেন; 
অনিষ্টকর দেশাচারের অধীনতা স্বীকার করার বিরুদ্ধে লেখনী 
চালনা করিয়াছিলেন। এইনূপে তিনি লোকের বিবেচনা শক্তি ও 
নৈতিক জ্ঞানকে জাগ্রত করিতে যত্ব করিতেন। তিনি সুস্পটটরূপে 
বুঝিয়াছিলেন যে, লোকের জ্ঞানোন্নতি ও নৈতিকবুদ্ধির বিকাশ তিন 
সামাজিক কদাচার নিচয়ের বিনাশের সম্ভাবনা! নাই। 

ষষ্ঠ)-_-এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ কদর্ধ্য অনুষ্ঠান 
প্রচলিত আছে। ধর্দ্বের নামে অনেক অধর অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ 
সকলের বিরুদ্ধে রাজা লেখনীচালন| করিয়াছিলেন। তিনি লোকের 
নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত করিতে, ঈশ্বরাদেশ ও প্রাচীন শাস্ত্র সকলের গ্রতি 
ভক্তি বৃদ্ধি করিতে, দেশের লোকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে, হীন ও 
নিক ভাব রহিয়াছে, তন্বিরুদ্ধে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্র 
ভক্তি প্রচীর করিতে যর করিয়্াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকের যে 
সকল হীনভাব দেশে প্রচলিত, তিনি কখনও কখনও ফরাশীদেশীয 
নুগ্রসিদ্ধ লেখক তল্টেয়ারের স্তায় তদ্বরদ্ধে নুৃতীক্ষ্ গ্লেষ ও বিজ্পাত্বুক 
ভাষায় লেখনীচালন! করিয়াছিলেন। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৬১ 


সপ্তম ;--বাঙ্গীলীজাতি বড় ভীরু ও দুর্বল, সেজন্ত সহজেই পরাধীনত। 
স্বীকার ক্করে। বাঙ্গালীর ভীরুত| ও দুর্বলতার জন্য রাজা অত্যন্ত ছুঃখিত 
ছিলেন। আমরা পুর্বে বলিয়াছি, তিনি এই ছুর্বালত| নিবারণের একটি 
উপায় বলিয়া গিয়াছেন। রাজ|, মাংসতক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি 
মনে করিতেন যে, নিয়মিতরূপে মাংসতক্ষণ করিলে কতক পরিমাণে 
ুর্বণতা| দুর হইতে পারে। 


সাধারণ শিক্ষা । 


কি পুরুষ, কি স্ত্রীজাতি, রাজ! সকলেরই পক্ষে, জ্ঞানোন্নতি ও নুশিক্ষা 
আবশ্তক বলিয়। মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার সময়ে 
ইংলণ্ডে শতকর। নব্বইজন সংবাদপত্র পাঠ করিত। রাজ! ভাবিতেন, 
কবে ভারতে, নরনারী সকলে সেইকপ লিখিতে পড়িতে পারিবে, এবং 
সেইরূপ সংবাপত্র পাঠ করিবে। তিনি মনে করিতেন যে, তার্তবরষীয় 
গুজাবর্গের মধ্যে সুশিক্ষ! [বস্তার করিবার জন্ত বুটিশ গবর্ণমেন্ট ধর্মৃতঃ 
দায়ী। প্রাচীনকালে রোমানেরা তাহাদের বিজিত দেশসকলে জ্ঞান ও 
সভ্যতা গ্রচার করিয়াছিলেন 

১৮১৩ সালে, ই্ইণিয়। কোম্পানীর সননাপুনগ্রহইণ সময়ে, 
(6৬19০07010০ 01721107) ভারতবীয় গ্রজাবর্গের বিগ্াশিক্ষার 
অন্ত এক লক্ষ টাক! মধুর হইয়াছিল। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, 
রাজ! চেষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাহাতে এ অর্থ আরবী ও সংস্ৃত শিক্ষার 
অন্ত ব্যয় ন। হইয়া, উহাতে ইংরেজী ভাধাদ্বারা এদেশের দোককে 
বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা! দেওয়া হয়। রাজ! বলিয়াছেন যে, 
ইয়োরোপে যেষন প্রাচীনকা লগ্রচণিত প্রণালী অস্থুমারে বিষ্াচর্চার 
পরিবর্তে, (9015018300 016019:481 1:081176 ) পর্যবেক্ষণ ও 


৬৬২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পরীক্ষার্থারা বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চা প্রচলিত হইয়া! ইয়োরোগীয় জাতি 
মকলের জ্ঞান ও ভাতার আশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধন করিতেছে, সেইবপ, 
এদেশে, ব্যাকরণ, স্তায়, ব্দোস্ত প্রভৃতিতেই বদ্ধ ন| থাকিয়া, গণিত, 
জ্যোতিষ, পদার্থবিষ্া, রসায়ন বিস্তা, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা, 
শিক্ষ। দেওয়। উচিত। যে বিস্ত। জনসমাঁজের পক্ষে উপকারী, কার্ধয- 
গত্তজীবনে একান্ত হিতকর, সভাতার উন্নতি মাধক, সেইরূপ ঝিষ্ 
ভারতের প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচলিত হউক, রাজা এই অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তৃতিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশিক্ষার বিরোধী 
ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেন্ট চতুষ্পাঠী সমূহে অথ- 
সাহায্য করিয়া! সাহিত্যবর্শনাদি শান্তরচ্চার সাহায্য করুন। কিন্ত 
সাধারণ শিক্ষার জন্য, ইংরেজী ভাষাদ্বার| বিক্ঞনাদি শিক্ষা! দেওয়া গররণ, 
মেণ্টের উচিত। 

স্কৃতশান্ত্র শিক্ষার বিরোধী হওয়! দূরে থাকুক, রাজ! রামমোহন 
রায়ই প্রথমে এদেশে বেদাস্তাদি দর্শনশান্ত্, ও উপনিষদাদি বহুবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন, এবং বাঙ্গালা ও হিন্দিতাষায় উহার 
অগ্ুবাদ করিয়া সাধারণের মধ্যে গ্রচার করেন। কিন্ত স্কুল ও কালেজে। 
কেবল সংস্কৃতভাব! ও সংস্কতশান্ত্রের চ্চা না হয়, তজ্জন্ত চে&। করিয়া" 
ছিলেন। চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহাষ্য করিয়া সংস্কৃত শাস্্রচ্চার উন্নতিমাধন 
করিতে রাজ! রামমোহন রাঁর গবণমেণ্টকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, 
প্রায় স্তর বৎসর পরে স্যার চারল্স্‌ ইলিয়ট এবং স্তর আযালফ্রেডু ক্র 
তাহ কার্ধেয পরিণত করিয়াছেন। 

রাজা যেমন লোকশিক্ষাবিস্তারের জন্ত গবর্ণমেন্টফে ইংরেনী ছু ও 
কালেজ সংস্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেইরূপ, ভিনি নিথে 
অন্ত অন্ত উপায়ে লোকশিক্ষা বস্তার করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৬৩ 


প্রথম /- রাজ! সুপ্রণালীতে বাঙ্গাল! গণ্ঘরচন। ও উহার উন্নতিসাধন 
করিয়! জাতীয় সাহিত্যের তিত্বি স্থাপন করেন। 

দ্বিতীয় --বহুতর শান্ত ও অন্যান গ্স্থ মুদ্রিত করিয়! গ্রচার করেন। 

তৃতীয় ;--সংবাদপত্র প্রকাশ করেন) এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনত। 
রক্ষার জন্ত বিশেষ চেষ্ট! করেন, এবং তজ্জন্য বিলাতে আবেদনপত্র প্রেরণ 
করেন। 

চতুর্থ) “নংবাদকৌমুদী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, উহাতে 
বিজ্ঞান, শিল্প, এবং নীতি সন্বন্বীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন এবং মিরাট 
আল আকবর নামক একথানি পারসি সাপ্তাহিক মংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। 

পঞ্চম )--ব্যাকরণ, ভূগোল, থগোল, ক্ষেত্রতত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে, 
বাঙ্গালাভাষায় পুস্তক রচন! করিয়! প্রকাশ করেন। 

যে সফল বিষয়কে বিশেষরূপে সমাজমংস্কার বলা যাইতে পারে, রাজ! 
ততরম্বদ্ধে হাহ! বলিয়াছেন, আমর! এক্ষণে সংক্ষেপে নিম্নে তাহা প্রকাশ 
করিতেছি। 

প্রথম ;__রাঁজা সহমরণ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করেন। রাজপুত- 
দিগের মধ্যে শিগুহত্যার বিরুদ্ধে লেখনীচালনা| করিয়াছিলেন। এবিষয়ে 
তাহার উদ্দেশ্ত সফল হইয়াছে। 

দ্বিতীয় )_কৌলীন্তপ্রথাজনিত বছুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখনীচালনা 
করিয়াছিলেন। বছবিবাহের বিরুদ্ধে আইন করিবার জন্য, গবর্ণমেপ্টকে 
গরীমর্শ দিয়াছিলেন। বহুবিবাহ কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত কদা- 
চার এখনও প্রবল আছে। বিস্তাসাগর মহাশয়ের বু চেষ্টাতেও আইন 
গাশ হয় নাই। 

তৃতীয় স্ত্রীলোকের! যাহাতে শিক্ষিতা হয়। তাহারা তাহাদের 


৬৬৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


উপযুক্ত অধিকার ও সম্মান লাভ করে, তজ্ন্ত রাজা! লেখনীচালনা 
করিয়াছিলেন। এবিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যের? 
প্রার্ঘনীয়, তাহার কিছুই হয় নাই। 

চতুর্থ ;--একানরভুকতপরিবার প্রথাসন্বন্ধে রাজ! বলিয়াছেন যে, উহাতে 
ভ্রাভৃবিরোধ ও স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট উপস্থিত হয়। একারভূক্কপরিবার 
প্রথা ক্রমে অল্লে অল্পে উঠিয়! যাইতেছে । 

পঞ্চম ;__ প্রাচীনশান্্ান্থসারে যাহাতে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন ও দাতা" 
ধিকার সম্বন্ধে তাহাদের অধিকার পুনঃপ্রাধ্ধ হয়, রাজা তদ্ধিষয়ে প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুই হয নাই। 

ষষ্ঠ ।--তিনি হিন্দুর পৈত্রিক সম্পত্তির উপর দান বিক্রয়াদির সম্পূর্ণ 
অধিকার সমর্থন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রাজার মত আদালতে 
আযযুক্ত হইয়াছে। 

সম )-রাজ! লিখিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ এ দেশের দরিদ্রতার 
একটি কারণ। বাল্যবিবাহ অল্পই নিবারিত হইয়াছে । 

অষ্টম)_ রাজ! বলেন যে, জাতিভেদ আমাদের জাতীয় অবনতির 
একটি প্রধান কারণ। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। জাতিতেদ প্রথা পূর্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্ত এ 
বিষয়ে অধিক উন্নতি দেখ! যায় না। 

জাতিভেদ দ্বার! এ দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হষ্টতেছে, রামমোহন 
রায় তাহা সুম্পই হদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সালের ১৮ জানুয়ারি 
রামমোহন রায় একখানি পত্রে এইরূপ লিখিতেছেন )-- 

“ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাশী গ্রহ্িয়ানদিগের অপেক্ষ। হিন্দুর যে 
অধিকতর দুষ্র্য্যরত নহে, এবিষয়ে আপনার সহিত আমার মতে। 
একা আছে। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে তাহারে? 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৬৫ 


বর্তমান ধর্মগ্রণালী তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অন্থুকল নহে। 
জাঁতিতেদ, আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, তীহাদ্িগকে 
প্দেশামুরাগে (09010650 ) বঞ্চিত করিয়াছে । ইহ! ভিন্ন, বহ্সংখ্যক 
বাহ ধর্ানথ্ঠান ও গ্রাযশ্চিত্বের বছগ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তীহাদিগকে 
কোন গুরুতর কার্যাসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে । আমার বিবেচনায় 
তাঁহাদের ধর্মে কৌন পরিবর্তন উপস্থিত হওয়া আবগক। অন্ততঃ 
তীহাদের রাজনৈতিক সুবিধা! ও সামাজিক হৃখসচ্ছনদতার জন্যও ধর্ের 
পরিবর্তন আবশ্বক |” 

নবম )--হিন্ুগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি, অর্থোপাঞ্জনের জন্য 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশগমন না করাতে দরিদ্রতাবুদ্ধি। এ বিষয় 
রাজার সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই। এখন 
লোকে অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশ যাইতে শিক্ষা করিয়াছে। এ বিষয় 
অনেক উদ্নতি লক্ষিত হইতেছে। 

দ্রশম )_-সমুদ্রষাতরা নিষিদ্ধ বলিয়া, অন্য দেশ ভ্রমণ না করাতে এবং 
অন্তান্ত জাতির সহিত বাণিজ্য ন] থাকাতে, দেশের অনিষ্ট হইতেছে। 
রাজা এ বিষয়ে কেবল লেখনীচালনা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি 
দেশব্যাপী কুমংস্কারকে পদবিদলিত করিয়া নিজে বিলাতগমনের দৃষ্টান্ত 
রর্শন করিয়া গিয়াছেন। দেশত্রমণ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, 
কিন্তু বিদেশীয় জাতির সিত বাণিজা বিষয়ে কোন উন্নতি লক্ষিত 
হইতেছে না। 

একাদশ )- রাজ! লিখিয়াছেন যে, চিরবৈধব্য প্রথার জন্ত দেশে 
পাঁপোত প্রবাহিত হুইতেছে। এ বিষয়ে অতি অন্পই উন্নতি দেখা 
যাইতেছে। হিন্দুমমাজে বিধবাবিবাহপ্রচারে বিদ্যাসাগর মহা 
কাধ হন নাই। 

৮৪ 


৬৬৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


দ্বাদশ ;__বাঙ্গালীর শারীরিক দৌর্বল্য নিবারণের জন্ত রাজা বে, 
মাংসাহারের পরামর্শ দিয়াছেন, তদ্বিযয়ে অধিক উন্নতি দেখা যাই- 
তেছে ন1। 

ত্রয়োদশ ;__বাঙ্গালী জাতির ভীরুভা এবং সৈম্তশ্রেণীতৃক্ত হইবার 
অগ্রবৃত্তির জন্য রাজা আক্ষেপ করিয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নৃতি লক্ষিত 
হইতেছে না। 


মাংসভোজন। 

আহার সম্বন্ধে রাজা মাংসভোজনের পক্ষদমর্থন করিতেন। তিনি 
মনে করিতেন যে, উহ্াদ্বারা দুর্বাল বাঙ্গালীজাতির বলবৃদ্ধি হইতে পারে। 
পা্পেমেন্টের কমিটির নিকটে তিনি যে সাক্ষ্যদীন করেন, তাহাতে 
দেশের সর্বসাধারণ লোকের অবস্থার বিষয় বলিতে গিয়া! মাংসভোঞ্জনের 
আবশ্তকত। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি দেখিয়াছেন 
যে, কোন হিন্দুবংশের কতকগুলি লোক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। 
এই যে এক বংশের ছুই অংশ, হিন্দু ও মুনলমান, ইহার মধ্যে এ মুসলমান 
অংশের ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য ও বলদম্বন্ধে শ্রে্ঠট। মাংসাহার ভিন্ন এই শ্রেষ্ঠতার 
অন্ত কোন কারণ লক্ষিত হয় না। 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, এবং জমিদার ও প্রজা সম্বন্ীয়। 


রাজ! এই সকল বিষয়ে যে নকল কথা বলিয়। গিয়াছেন, আমর! 
ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি। 


কৃষির উন্নতি এবং ইয়োরোগয় প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা! । 


প্রথম )--রাজ! কৃষির উন্নতি, এবং ইয়োরোপীক প্রণালীতে শির- 
শিক্ষার আবন্ঠকত। প্রদর্শন করিয়ীছন। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৬৭ 


একটি ম্বতন্ত্র বিভাগ (15270100121 10909107076) হইয়াছে। 
কুধির উন্নতির জন্ত অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। শিল্পশিক্ষার 
জন্ত বোদ্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া ইন্ট্টটিউট (৬1০০112 1750006) 
প্তিঠিত হইয়াছে। এস্বলে শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ এবং রুর্কি 
কলেজের নামও কর! যাইতে পারে। যাহ! হউক, কৃষি '9 শিল্প বিষয়ে, 
বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। 

দ্বিতীয়।__উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে, দেশজাত সামগ্রী গ্রস্ত করা; যেমন 
নীল, শর্কর! ইত্যাদি । রাজা বলিয়াছেন যে, দেশের লোক এ বিষয়ে 
নিযুক্ত হইলে অধিষত্তর উপকারের সম্তাবনা। তবে ইয়োরোগীয়গণ 
এ কার্ধ্য করিলে শ্রমজীবীদিগের উপকার হইতে গাঁরে। এ বিষয়ে 
ইয়োরোপীয়েরা! অনেক করিয়াছেন। নীল, চাঁ, পাট ও শপ, রেশম, 
কয়লা, 70611010017, [108 01010, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার 
জন্ত ইউরোণীয়েরা অনেক কারখান| খুলিয়াছেন। আফিং এবং সিন্‌ 
কোনা গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে প্রস্তত হইতেছে। 


জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব। 


ভৃততীয যে সকল জঙিদারীর নন্বদ্ধে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
রাজা ততসন্বন্ধে কেবল জোট্ঠপুের উত্তরাধিকারিত্ব (1৩1৪৭ ০0] 
1102611001৩ ) সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। জমিদীরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভাগ, মূলধন সঞ্চয়ের ব্যাঘাত এবং বিস্তৃত আকারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন 
করার আসন্ভীবন| নিধারণের জন্য, তিনি কেবলমাত্র জোষ্ঠপুত্রের উত্তরা" 
ধিকারিত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রাজার এ পরামর্শ গৃহীত হয় 
নাই। 


৬৬৮ মহাক্সা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। 


চতুর্থ ;-_ প্রজাদিগের অবস্থোক্গতি এবং ভাহীদের মূলধনের উপযুক্ত 
ব্যবহার । রার্জা রামমোহন রায় বলেন যে, প্রঞ্জার| জমিদারকে যে খান! 
দিবে, তাহা চিরদিনের জন্ স্থির করিয়া দেওয়। উচিত। তাহা হইলে, 
তাহাদের ভূমির উন্মতিমাধনে উৎসাহ হইবে। তাহার! কৃষি সম্বন্ধে যাহ! কিছু 
উন্নতি সাধন করিবে, তাহা অনায়ামে ভোগ করিতে পারিবে । তাহার! 
যদি জানে যে, ভূমির বা কৃষির উন্নতি সাধন করিলেই জমিদার 
ধাজনা বৃদ্ধি করিবেন, তাহ! হইলে উক্ত কার্যে তাহাদের উৎসাহ 
হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না| রাজা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
আংশিকরূপে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গ্রজান্বত্ব আইনের (13181 ]৫7870) 
4১06) দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ভূমির উপর প্রজার স্বত্ব থাক! আবশ্তক। 
ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের দরিস্ত্রতা্জনিত ক্লেশ এবং অনেক স্থলে অনাহার 
কণ্ঠের জন্ত রাঁজা আন্তরিক ছুঃখ পাইতেন। 

রাজ! এবিষয্নে ছুইটা প্রস্তাব করিতেছেন। প্রথম, মান্ত্রা, উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, কিন্বা যে সকল স্থানে চিয়স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সর্করই 
ভূমির উপর প্রজার দখলীন্বত্ব স্বীকার করা উচিত। গ্রজাকে দখলীন্বত্ 
দেওয়! কর্তব্য। দ্বিতীয়, গ্রজারা রাজাকে অথবা! জমিদারকে যে খাজন! 
দিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ চিরদিনের জন্ত স্থির করিয়া দেওয়! উচিত। 
অর্থাৎ জমিদারের সহিত গবণমেণ্টের যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
সেইনূপ খাসমহলে গ্রজ্জার সহিত গবর্ণমেণ্টের এবং অন্তত্র গ্রজ্জার 
মহিত জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্রক। রাজার মতাহ 
সারে কার্ধয হইলে কঁষকের! ভূমির স্বত্বাধিকারী হয়। তাহারা বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টকে প্রাণের সহিত ধন্তবাদ করে, এবং তাঁহারা গবর্ণমেটের 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৬৯ 


প্রতি সন্ত থাকিলে, এদেশে বুটিশ গবর্ণমেষ্টের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা 
শত গুণ বৃদ্ধি পায়। 


বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত । 


পঞ্চম ;--রাঁজার মতে, মান্্রীজ প্রেসিডেন্সি এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
জমিদারী মকলে, বাঙ্গালাদেশের স্থাঁয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়! আবশ্াক | 
কিন্ত তিনি বলিয়াছেন যে, & সকল প্রদেশে গবর্ণমেষ্ট ও জমিদারের 
মধ্যে যেরূপ চিরস্থারী বন্দোবস্ত হইবে, সেইরূপ, জমিদীর ও প্রজার 
মধোও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া! উচিত। কিন্তু প্রজধীর| জমিদীরকে যে 
খাজন| দিবে, তাহার উচ্চতম হার স্থায়িরূগে নির্দিষ্ট থাকা আবগ্তক। 
রাজ! বলেন যে, এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা রাজন্ববিষয়ে 
গবর্ধমেন্টের যে ক্ষতি হইবে, বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তাণীয় 
উদ্ধার তাহার পূরণ হইয়া ধাইবে। রাজ! বলিয়াছেন ঘে, ভারতবর্ষে 
প্রচুর মূলধনের অভাব। এই প্রকার বন্দোবস্ত হইলে, উক্ত অভাব 
দূর হইবে। রাজার পরামর্শ মতে, কাধ্য হইবার কোন সন্তীবনা নাই। 
গবর্ণমেন্ট চিনস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল বাসেন না। গবর্ণমেষ্টের পক্ষে যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিরোধী হইবার মস্তাবনা। ইহ] রাজ পূর্বেই 
বুবিতে পারিয়াছিলেন। 


এ দেশে ইয়ৌরোগীয় বণিকগণের বাঁস। 
রাজ! বলিতেছেন যে, যদি সুশিক্ষিত ও সন্ত ইয়োরোগীয় বণিকগণ 


এবং তন্রপ অন্তান্ত ধনশালী ইয়োরোপীয়গণ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম 
না করিয়। এদেশে কোন প্রকার শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত হন,এবং এ দেশেই 


৬৭০ মহাক্সা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাদ করেন, তাহা হইলে এদেশের পক্ষে তাল হয়। তাহা হইলে, 
ভারতবর্ষ হইতে ইংলও যে অর্থ লইয়া যাইতেছেন, তাহার কতক অংশ 
এদেশেই থাকে । প্রতি বংসর এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ ইংলগ্ডে 
চলিয়া যাওয়াতে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে, উক্করূপ ইয়োরোপীয়গণ 
এদেশে বাদ করিলে তাহার কতক পূরণ হইতে পাঁরে। কিন্তু রাজা 
বলেন যে, ইতর শ্রেণীর ইয়োরোগীয়গণ কিছ ইয়োরোপীয় শ্রমজীবী রা, 
এদেশে বাম করিলে দেশের অনিষ্ট হইবে। রাজা বলিতেছেন যে, 
ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীরা এদেশে বাস করিলে, এদেশীয় শ্রমজীবীদিগের 
সহিত তাহারা প্রতিষোগিতা করিতে পারিবে না। কেনন।, 
ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীদিগের আহার প্রভৃতির বায়, দেশীয় শ্রমজীবী- 
দিপের অপেক্ষা! অনেক অধিক। 

এদেশে এক্ষণে অনেক ইয়োরোপীয় আসিয়! বাণিজ্যাদি করিতেছেন 
বটে, কিন্তু তাহারা এখানে স্থাত্রি্ূপে বাল করেন না। প্রচুর ধন 
অর্জিত হইলে, বৃদ্ধ বয়সে দেশে গিয়! বাদ করেন। হইত্তর শ্রেণীর 
ইয়োরোগীয়গণ এদেশে আসিয়! বাম করে নাই বটে, কিন্তু তৎপরিবর্থে 
ইতর. শ্রেণীর ফিরিঙিগণ রহিয়াছে। 


লোকসংখ্যা ও শ্রমজীবীদিগের আয়। 


শ্রমজীবীদিগের আযবৃদ্ধির পক্ষে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি নিবারিত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই তাহাদের আয়ের হাস হইয়া 
যাইবে। যুদ্ধ প্রতৃতিত্বারা লোৌকসংখ্যার হাস হইয়া যায়। ওলাউঠা 
প্রভৃতি প্রবল হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হওয়াতে, শ্রমঞ্জীবীদিগের 
আয়ের হাস হইতেছে না। বাল্যবিবাহের দ্বার! লৌকসংখা। বৃদ্ধি হইলে, 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ।। ৬৭১ 


আয়ের হাস হইন যায়। লোকমংখ্যার বৃদ্ধি হইলে দেশীস্তরে গিয়! 
উপনিবেশ সংস্থাপন প্রার্থনীয়। 
শ্রমন্ীবীরা৷ এক্ষণে অনেকে বিদেশে যাইতেছে। ১৮১৭ সালে, 


বাঙ্গালা দেশের ওলাউঠার মারীভয় মনে করিয়াই রাজা ওলাউঠার 
কথ| বলিয়াছেন। 


বিবাহাদিতে অন্যায় ব্যয়। 


এদেশের সন্ত্রস্ত জমীদার ও অন্ত অন্ত ভদ্রলোকে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি 
উপলক্ষে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, রাজ! তাহ! অন্ায় 
বলিয়। গ্রতিপন্ন করিতেছেন। কৃষিজীবীর! যে অতিরিক্ত অন্ঠায় ব্যয় 
করিয়া থাকে, রাজা একথ! স্বীকার করেন না। রাজা বলিতেছেন 
ধে, ককষক তাহার সমস্ত ফসল বিক্রয় করিয়। জমীদারের খাজন| দিতে 
বাঁধা হয়। কিন্তু রাজ! মহাজনদিগের বিষয় কিছুই বলেন নাই। 


রাজশভ্ির বিভীগ। 


রাজতন্প্রণানী বা প্রজাতন্প্রণালীর মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ, তছিষয় 
রাজা রামমোহন রায় অধিক কথ! বলেন নাই। এ বিষয় যে প্রয়োজনীয় 
নয়, তিনি এমন মনে করিতেন ন1। তবে রাজশক্তির বিভাগ, ইহ1 
অপেক্ষ। অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়। মনে করিতেন। 


ব্যবস্থাপক ও রাঁজ্যবার্ধ্যনির্ববীহকগণের স্বতন্ত্র বিভাঁগ। 


রাজা বলিতেছেন যে, প্রধানতঃ রাজশক্তি ছুই ভাগে বিতক্ত। 
পথম, রাজবিধি গরণয়ন ক্ষমতা। ভ্বিতীয়, রাজবিধি অমুসারে রাঁজকার্ধ্য- 
নির্বাহ করিবার ক্ষমতা। রাজার মতে, এই ছুই প্রকার কার্য বিভিন 


৬৭২ মহাতবা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


লোকের হন্তে স্তস্ত থাকা আবহ্ক। ধাহারা রাঁজবিধি প্রণয়ন করিবেন, 
তীহাদের শ্বাধীনত। বিশেষ আবশ্ক। ব্যবস্থাপকগণ যদি রাজকার্ধ্য- 
নির্বাহকগণের অধীন হন, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য সুচারুন্ধপে 
সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যবস্থাপকদিগের সম্বন্ধে রাজ। আর একটি 
গ্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তাহার মতে ব্যবস্থীপকগণ সাধারণ 
প্রজা বর্ণের গ্রতিনিধিস্বরূপ হইবেন। 


শাসনকর্তা ও বিচারকদিগের স্বতন্ত্র বিভাগ । 


রাঁজকার্ধ্য নির্বাহকদিগের বিষয়ে রাজা বলিয়াছেন যে, তীহারাও 
হুইভাগে বিভক্ত হইবেন )_-শাসনকর্তগণ এবং বিচারকগণ । ইছীদেব 
কার্ধ্য পৃথক থাকিবে। যেমন ব্যবস্থা প্রণন্বন এবং রাঁজকার্ধা নির্বাহ, 
এই ছুই বিভাগ স্বতন্ত্র থাকিবে, সেইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিচারকা্যও 
স্বতন্ত্র থাকিবে। ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকগণ পরম্পর স্বাধীন 
থাকিবেন। 


ব্যবস্থাপ্রণয়ন, রাজ্যশাসন, ও বিচার এই তিন 
বিভাগের স্বতন্ত্রতা | 


রাজার মতান্ুসারে ব্যবস্থাগ্রণয়ন, রাজাশাসন, এবং বিচার, মূল 
রাজশক্তির এই তিন বিভাগ স্বতত থাঁকিবে। যে রাজশাসনপ্রণালীতে 
এই তিন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকে না, একব্ক্তি বা ব্যকিগণের হস্তে এ তিন" 
গ্রকার শক্তির কার্যা স্তস্ত থাকে, তাহাই স্বেচ্ছাচারী রাজশামন। উত্তর 
রাজশাসন একজন রাঁজার দ্বার! অথব। একাধিক ৰবাক্তিত্বারাই সপ্পা 
হউক, যাহাই.কেন হক না, রামমোহন রাঁ় উক্ত গ্রকার রাজশামনকে 
মন্দ বলিতেন। রাজা বিশেষ করিরা এই কথা বলিয়াছেন যে, কোন 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৭৩ 


রাজা, একজন র্লাদার অধীন হইলেও, আইন গ্রস্ত করিবার ক্ষমতা 
এমন কতকগুলি লোকের হস্যে থাকা উচিত, ধাহারা সাধারণ গ্রজাবর্ণের 
প্রতিনিধি। এই প্রকার প্রতিনিধিগ্রণালীর যতই উন্নতি হয়, ততই 
রাজ্যের কল্যাণ। রাজশাসনের যাহ! উদ্দেশ্ত, তাহ! যদি সম্পন্ন হয়, 
তাহ। হইলে, শাদনগ্রণালী কিরূপ হইল, তাহ! দেখিবার তত প্রয়োজন 
থাকে না। রাজ্যের শীর্ষস্থানে একজন ব্যক্তি অথবা একাধিক ব্যক্তি 
রহিম্নাছেন, তাহা দেখ! তত প্রয়োজনীয় নহে। যদি ব্যবস্থাপ্রণয়নবিভাগ, 
রাজ্যশাসনবিভাগ, এবং বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র থাকে, এবং ব্যবস্থাপকগণ 
গ্রজাদিগের প্রতিনিধি হন, তাহা হইলেই রাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্র তাহা 
সম্পন্ন হইল। 

উপরি উক্ত মত সকল অধুনাতন কালের উচ্চতম চিন্তাশীল পর্ডিত- 
গণের প্রগাঢ় চিন্তার ফল। কি আশ্চধ্য। বাজ! রামমোহন রায় তাহাদের 
বহ পূর্বে এ সকল মত বা রাজনৈতিক তত হু্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। ইহাকেই বলে অসাধারণ প্রতি! ! 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কা্যবিভাগ । 
প্রাচীনকালে, গ্রায় ছই সহম্্র বংসর পর্য্যন্ত ত্রাঙ্মণের! বিধি প্রণয়ন 
করিতেন এবং ক্ষত্রিয়েরা তদহ্ুসারে কার্ধ্য করিতেন) অর্থাৎ এ দকল 
বিধিদ্বারা গ্রজাপালন ও রাজ্যশামন করিতেন। এই প্রণালীঘার! সুন্দর- 
রূগে কার্ধ্য চলিয়াছিল। ব্যবস্থা প্রণয়ন ও রাজকা ধনির্বাহ, এই উঃ 
অধিকার একস্থানে বন্ধ ছিল না। 


ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা! লোপ। 


এরূপ ঘটিল যে, ব্রাহ্মণের! ক্ষত্রিয় রাঁজাদিগের অধীনে কর্স্বীকার 
করিমেন। ব্রাহ্মণের! ক্ষত্িয়ের ভৃত্য হুইলেন। ধীহারা ব্যবস্থাপক 
৮৫ 


৬৭৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ছিলেন, তাঁহারা কার্ধ্যনির্বাহকদিগের অধীনত স্বীকার করিলেন। ইহার 
এই ফল হইল যে, আর শক্তির বিদ্তাগ থাকিল না। একন্থানে সমস্ত 
শক্তি বন্ধ হইল) রাজারাই সর্বেসর্কা হইলেন । ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা দিতেন 
বটে, কিন্তু তীছাদিগের শ্বাধীনতা চলিয়! গিয়াছিল। মুগলমানের। 
ভারতবর্ষ জয় করিবার পূর্বে এঁ প্রকারভাবে রাজপুতেরা প্রায় সহতর 
বংসর এদেশে একাধিপত্য করিয়াঁছিলেন। রাজার মতান্থদারে এ বিষয়ে 
ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। 


অরাজকত। ও রাজবিদ্রোহ। 


কোনও রাজ্যে অরাজকত! বা রাজবিগ্রব উপস্থিত হইলে, ইহাই 
প্রকাশ পায় যে, রাজ্যে মূর্থত| গ্রবল এবং সভাতার যথেষ্ট উন্নতি হুয় নাই। 
ফোন রাজ্যে সভ্যতা! ও জ্ঞানের যত উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে, রাজ- 
শাসনের স্থারিত্ব সম্ভব হইয়া থাকে । রাজা বলেন যে, প্রজাবর্গ যদি 
নুসা ও সুশিক্ষিত হন, তাহ! হইলে তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উপস্থিত করিতে পারেন না। কিন্তু রাজ! রামমোহন রায় ইহাও 
বলিয়াছেন যে, সকল স্থলে একথ! থাটে ন!। যদি রাজ! বা রাজপুরুষগণ 
তাহাদের রাজশক্তির অত্যন্ত অপব্যবহার করেন, তাহ! হইলে বিদ্রোহের 
সম্তাবন। থাকে। 


যুক্তরাজ্যের কল্যাণ কিসে হয়? 


যেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একত্র হইয়! একটি রাজ পরিণত হয়, ও 
সেই রাজ্যগুলির উপর এক সাধারণ রাজরশাসন বিস্তারিত থাকে, রাজার 
মতে সেস্থলে সেই যুক্তরাজোর একভার উপরেই রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর 
করে। যেমন গামেরিকার যুক্তরাজ্য। উছার বিভিন্ন গ্রাদেশ সফলের 


রাজ৷ রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৭৫ 


ধরক্য ব| মিলনের উপরেই রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহার আর 
একটি দৃষ্টান্ত বৃটিষরাজ্য। ইংলণড, স্কটলগ্ড এবং আয়ারলণ্ড, এই তিন 


দেশ একত্র হইয়া এক বৃটিষরাজ্য হইয়াছে। ইহাদের এঁক্যে মঙ্গল, 
অনৈক্যে অমঙ্গল। 


কয়েকটা রাজনৈতিক সংস্কার | 


রাজ! এদেশ সন্বন্ধীয় কয়েকটা রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় 
বলিয়াছেন। ১ম, মান্্রীজ ও উত্বরপশ্চিমাঞ্চলে জমীদারীর চিরস্থারী 
বন্দোবস্ত প্রচলিত করা) ২য়, মনরাস্ত ও ধনশালী ইয়োরোপীয়গণকে ভূমি 
ক্রয় করিয়া এদেশে বাদ করিবার অনুমতি দান) ওয়, প্রজাদিগের সহিত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া এবং ভূমির উপরে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিয়া 
তাহাদের অবস্থোক্সতি সংসাধন করা। এই সকল কার্যের জন্য রাজা 
রাজবিণি প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 

ভূমি ক্রয় করিয়া ইয়োরোপীয়দিগকে এদেশে বাঁস করিবাঁর অন্থমতি 
দেওয়া! হইয়াছে। গ্রজার অবস্থোয়তির জন্য রাজা যাহা বলিয়াছেন, 
ভাহা গবর্ণমেপ্ট আইন ছার। (170 1301091 1079007 /১০) কতক 
পরিমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন। 


ভারতবর্ীয় গরবর্ণমেন্টের উপর পার্লেমেষ্টের 
শীসনের আবশ্যকতা । 


রাজা আয় কতকগুলি রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। ১ম, 
ভারতবধ্ীয় গবণমেন্টের উপরে পার্লেমেন্ট মহীসভার শাসন থাক। 
আবন্তক। ১৭৮৪ ধুষটান্ে ঘে বোর্ড অব কন্ট্রোল সংস্থাপিত হইয়াছিল, 


ক 


৬৭৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রাজ! তাহার কার্যের অনুমোদন করিতেন। রাজা বলিয়াছেন যে, 
পার্লেমেপ্ট মহাসভার নিকটে ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেণ্টের তাহার কার্ষোর 
জন্ভ দায়ী থাকা! আবশ্বীক। পালেমেণ্ট মহাসভাদ্বারা ভারতবাদিগণকে 
ধ্দসন্বস্বীয় ও অন্তান্ত বিষয়ে ষে সকল অধিকার ও ম্বাধীনতা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে্টের কোন আইনম্বার! ধাহীতে নই 
হইতে না পারে, এরূপ বিধান থাক! আবশ্তক। এরূপ সকল বিষয় 
পার্লেমেণ্টের বিশেষ অধিকারে ও ক্ষমতায় থাকা আ।বস্তক | যখন সময়ে 
সময়ে ইষ্ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ শাসনের জন্ত নূতন সনন গ্রহণ 
করিবেন, তখনই কমিসন নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষায় প্রজাদিগের অবস্থা 
অনুসন্ধান কর! আবহাক। রাজা পরামর্শ দিয়াছেন যে, মধ্যে মধ্যে 
কমিসন নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের গ্রজাবর্গের অবস্থ! অনুসন্ধান কর! 
আবন্ঠক। 

ইষ্টইণ্ডয়। কোম্পানীর হস্ত হইতে এদেশ মহারামীর খামে আমার 
পর, নামে মাত্র ভারতবর্ধায় গবর্ণমেণ্টের উপর পার্লেমেণ্টের শাদন 
রহিয়াছে। বাস্তবিক ভারতমচিব (9৫010681% ০ 502) গবর্ণর 
জেনারেলের দ্বার! ভারতবর্ষ শাদন করিতেছেন। পার্লেমেপ্টের নিকট 
বাস্তবিক দায়িত্ব কিছুই নাই।* 

ই£ইওিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণের সময়ে কমিদন নিযুজ 
করিয়। ভারতবর্ষের বিষয় ঘে অনুলন্ধীন হইত, তাহ! এখন আর হইতে 
পারে না। ইয়ান ভ্তামনাল কংগ্রেসের বুটিস কমিটি এবং পালেমেন্ট- 
কমিটি চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে পালেমেণ্টের নিকটে ভারতব্যার 
গবর্ণমেন্টের দাতিত্ব নামে মাত্র না থাকিয়া কার্ধ্যতঃ থাকে । 





সাপ সা এ পপ্পশ 


₹. এ বিষয়ে ইউল সাহেবের (107. ০1৫) বক তা দেখা 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ ৷ ৬৭৭ 


রাজার সময়ে ইষ্টইত্ডিয়া কোম্পানীর ইংলগুস্থ ডাইরেকটরগণ 
এবং ইষ্টইঙ্িয়। কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ রাজ কর্মৃচারিগণ, অর্থাৎ গবর্ণর 
জেনেরল হইতে নিয্নতম কর্ণচারী পর্যান্ত, এই সকলের দ্বারা ভারতীয় 
গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্য নির্বাহ হইত। রাজা বলিয়াছেন যে, ইংলগুবাসী 
কর্তৃপক্ষগণের, অর্থাৎ ডাইরেকটরগণের কর্তব্য যে, ভারতবর্স্থ রাজ- 
কর্মমচারীপিগের কার্য্যের বিশেষভাবে তত্বাবধান করেন। 


ভারতীয় প্রজাদিগের রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি। 


ভারতবর্ধীয় গ্রজ্ঞাদিগের রাজনৈতিক অধিকারের এই কয়েকটা 
ভিত্তি। (১) পার্লেমেন্টের যে সকল আইন ভারতবর্ষয় গ্রজাবর্গকে 
বিশেষ বিশেষ অধিকার গ্রদান করিয়াছে। (২) যে সকল অধিকার 
ভারতবর্ষীয় গ্রজাগণ বদিন হইতে ভোগ করিয়া আমিতেছে ; যেমন, 
ুদ্াযসত্ের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি সত্বন্ধে নির্বি্ অবস্থা, চু 
নবস্ীয় স্বাধীনতা । (৩) কলিকাতা! ও অন্ত কোন কোন প্রধান নগরে 
ুপ্রীমকোট সংস্থাপন অবধি ত্গরবামিগণ একটা বিশেষ অধিকার প্রা 
হইয়াছেন। ইংলপুবাসী প্রত্যেক ইংরেজের আইন স্ধীয় যেকধপ 
অধিকার, কলিকাত! প্রস্তুতি নগরবাদিগণ সুপ্রীমকোর্ট স্থাপন অবধি 
মেইপ অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর একটা আইনদ্বার দেশীয়- 
গণেরপক্ষে ন্ুবিধা হইয়াছে । ১৮৩৩ সালের সণনা। মহারাণীর ঘোষণা- 
গতর, ১৮৬১ সালের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা স্বীয় আইন 
(016 10019 ০08101 /১০৮) লর্ড ক্রেসের আইন। রাজার 
পরবর্তী সঙ্গয়ে এই সকল তীর! আমাদের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি 
[ইয়াছে। রাজ| বলিগ্বাছেন যে। যে সনদ বা আইনছায়। আমাদের 


৬৭৮ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


স্বাধীনতা ও অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারতবর্ষায় গবর্ণরঞেনেরল কর্তৃক 
কোনও আইন প্রচানধারা যেন তাহার খর্বাত| না হয়। এ বিষয়ে 
পার্লেমেণ্টের দৃষ্টি ও শাসন থাক! আবস্তক। 

এ মকল কথ! রাজ! ইইগিয়| কোম্পানীর সময়ে লিখিয়াছেন। 
এখন এ সকল কথ| খাটে না। এখন ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেপ্ট কেবল নামে 
গাললেমেণ্টের নিকট দ্রারী। বান্তবিক এদেশের রাজ্জকার্ধ্য, ভারতমচিব 
(5006095 01 91216) দ্বার! সম্পাদিত হইয়! থাকে। 


ইংলগুবাসিগণ ও ভারতবাঁয় রাজনীতি। 


যাহাতে ইংলগুবামিগণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিষয়ে মনোযোগী 
হন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কল্যাণের জন্ত চেষ্টা করেন, তদ্দিষয়ে রাজ। 
বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্ক বিচারবিভাগ ও রাজগ্সবিভাগ 
সম্বন্ধীয় তাহার মতামত ইংলণ্ডে পুস্তকাকায়ে গ্রচার করিয়াছিলেন। 
তারতবর্ষীয় লোকের কি কি অভাব ও কষ্ট আছে, এবং তাহা নিবারণের 
উপায় কি, রাজা! উক্ত পুম্বকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিকাছিলেন। 
এতন্তিন্ন ভারতবর্ষায় সাধারণ গ্রজঞাপুঞ্জের সাংসারিক ও নৈতিক অবস্থার 
বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কংগ্রেসের ইংলতীয় 
কমিটী রাজার দৃষ্টান্ত ুায়ী কারধ্যই করিতেছেন। ভারতব্ীয় গবররমে্ট 
ও ইষ্ইগ্ডিয়। কোম্পানীর সহিত, পার্লেমেন্ট ও ইংলগুবাসীদিগের কিরূপ 
সম্বন্ধ হওয়া]! উচিত, তদ্ধিষয়ে রাজ! রামমোহন রায় যাহ। বলিয়াছেন, তাহ! 
আমর] সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেপ্টের কার্ধা 
কেবল এদেশসন্বন্ধে কিরূপ হওয়|! উচিত, ত্য রাজার মত আমরা 
সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ! । ৬৭৯ 


আইন প্রচারের পূর্বে দেয় প্রতিনিধিগণের 
পরামর্শ গ্রহণ। 


আইন প্রণয়ন ও প্রচার সন্ধে রাজ| বনিয়াছেন যে, কৌন নূতন 
আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে গবর্ণর জেনারল ও তাহার কৌন্সিলের 
কর্তব্য যে, সাধারণের প্রতিনিধিস্ববূপ এদেশের প্রধান প্রধান দেশীয় 
লোকের মহিত পরামর্শ করেন। নর্ড ক্রমের ভারতবর্ষ ব্যবস্থাপক সভ। 
নববীর আইনদ্বারা রাজার এই প্রস্তাব আংশিকরূপে কার্ধে পরিণত 
ইয়াছে। 


বিচারবিভাগ সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ । 


বিচারবিভাগ সন্বন্ধে রাজ! এই কয়েকটা কথ! বলিয়াছেন; প্রথম, 
ধাছার| বিচারক, তাহাদের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার শক্তি থাকা 
উচিত নছে। দ্বিতীয়, যাহারা রাজ্যশীসন করিবেন বা ফৌজদারী কার্ধ্যে 
নিযুক্ত থাকিবেন, তাহাদের হস্তে বিচারকার্ধ্য থাক! উচিত নছে। 
তৃতীয়, বিচারকের স্বাধীনতা সর্বথা প্রয়োজনীয়। চতুর্থ, ব্যবহারশান্ে 
বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি বিচারক হইতে পারিবেন। যিনি দেশের 
লোকের ভাষা, আচার বাবহার ও চরিত্র ভালরূপ জানেন না, এমন 
ব্যক্তি বিচারক হইবার অন্থুপযুক্ত। এদেশের অবস্থার গ্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই রাজা! এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন। 


আইন সকল শৃঙ্ছলাবদ্ধ করিয়া পুস্তকাঁকারে প্রকাশ। 


রাজ! বলিয়াছেন যে, ফৌন্দারী আইন শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হওয়! উচিত। উহাতে অপরাধ সকলের পরিফার লক্ষণ 


৬৮০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


থাকা কর্তবা। দেওয়ানী আইন সম্বন্ধেও রাজা বলিয়াছেন যে, হিন্দু- 
দিগের দেওয়ানী আইন ও মুসলমানদিগের দেওয়ানী আইন এবং 
যে সকল দেওয়ানী আইন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে 
থাটিয়া থাকে, তাহ! শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া! একক্রে পুন্তকাকারে প্রকাশ 
করা উচিত। 


হিন্দু ও মুসলমানজাতির দায়াধিকার। 


রাজ! আশা করিতেন যে, জ্ঞানোন্নতি সহকারে হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় জাতির দায়াধিকায়ের নিয়ম এক প্রকার হইতে পারে। 
ভারতবষীঁয় দায়াধিকারের আইনে (110 1110181 93000633101. 450) 
এই প্রকার একটা আদর্শ দেখ! যাইতেছে। কিন্তু উহ! কথনও 
সর্বসাধারণ লোকের গ্রাহথ হইবে কি না, বলা যায় না) বদি কখনও 
হয়। সে সময় বছদুরে। 


আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ | 


রাজ! বলিয়াছেন বে, স্বগ্রীমকোর্টের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত 
হওয়া উচিত। ঠীাছার মতে, স্থপ্রীমকোর্টের পক্ষে গবর্ণমেন্টের অধীন 
থাকাঁও উচিত নছে। রাজার মতে বিচারবিভাগ ও ফোন্সদারী বিভাগ 
হ্বতন্ত্র থাক! বর্তব্য। মাজি্রেটেরা জজের কার্ধ্য করিষেন না। জজের 
কার্য, মাজিষ্রেটের কার্ধা, এবং কলেইরেক্স কার্ধ্য স্বতন্ত্র থাকিবে। 
এক বাক্তির হস্তে বিচার কার্ধ্য ও ফৌজদারী কার্য থাকিলে, অনিঠের 
সন্ভাবন! আছে। উচ্চতর আদালতের বিচারকদিগের, আইন বিষয়ে 
হুশিক্ষিত হও! আবন্ক। ইংলতীয় আইন (27119) [29%) এবং 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ । ৬৮১ 


ব্যবহার শাস্ত্রের (01107106700) বিশেষ প্রানের সার্টফিকেট 
থাকা আবশ্বুক। 

রাজার মতে ইয়োরোপীয় বিচারকের সহিত দেশীয় বিচারক 
একত্রে বঙিয়! বিচার কার্য সম্পন্ন করিবেন। তাহা হইলে বিচার 
কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ইয়োরোগীয় বিচারকেরা 
দেঙ্গীয় ভাষা! ও আচার ব্যবহার ভালরূপ জানেন না বলিয়! স্তুবিচারের 
ব্যাঘাত হওয়! সস্তব। সেইজন্য ইয়ৌরোপীয় ও দেশীয় বিচারক 
একব্রে বিচা্স কার্ধা নির্বাহ করিলে স্ুবিচারের অধিকতর সম্তাবন|। 
উপযুক্ত ও মন্তান্ত দেশীয় বিচারক আবশ্তক। দেশীয় বিচারকদিগকে 
উপযুক্ত বেতন দেওয়া আবশ্বক। 


জুরির বিচার । 


রাজ। ্কুরির বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের আদালত সকলে জুরির বিচার প্রবর্ধিত করা আবশ্তক। 
গ্রাটীনকাল হইতে পঞ্চার়তের দ্বার! যে বিচারপ্রণালী চলিয়া আসিয়াছে, 
তাহা রহিত না করিয়া, জুরীর আকারে তাহ! প্রবর্তিত কর আবশ্তক। 
রাজ পঞ্চায়ত গ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। বিচার 
বিষয়ে দেশীয় লোকের কিন্ধূপ ক্ষমতা, তাহা পঞ্চায়ত প্রণালী 
বার! বুঝা যায়। 

রাজার মতে উপযুক্ত আকারে হেবিয়াদ্‌ কর্পাস্‌ আইন প্রবর্ঠি 
কর! উচিত। 

মৌকদ্মা করিতে লোকের অতিশয় অর্থ ব্যয় হইয়। থাকে, বিশেষত; 
ধার দেওয়ানী আদালতে মৌকদ্মা চালান বছ বায়সাধা। যাহাতে 
মৌকদম! করিবার বাযের হাঁস হয়, এরপ ব্যবস্থা করা আবক। 

৮৬ 


৬৮২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রাজ বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের এরূপ কোন 'আইন প্রণয়ন কর! 
উচিত নহে, যন্দীরা গবর্ণমে্টের কার্ধ্য বাঁ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ণচারীর 
কার্য আদালতের বিচারাধীন না হইতে পারে। ইহার ছৃষ্াস্ত হ্বরূপ 
. বাজ! বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী কোন লাখরাজ জমি 
বাজেরাপ্ড করিয়া লইলে, উক্ত বিষয়ে জজ আদালতে বিচার হুইতে 
দেওয়া! আবশীক। 


অত্যাচারী বড়লোকের প্রতি হ্যাষ্য বিচার । 


অনেক উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন লোকে গুরুতর অপরাধ করিয়া, 
লোকের প্রতি অত্যাচার, এমন কি নরহত্যা পর্ধযস্ত করিয়া, শান্তি হইতে 
অব্যাহতি পায়। এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্ুক, যাহাতে এই সকল ধনী 
ও ঙ্গমতাপর লোকের উপযুক্ত বিচার হইতে পারে। 


দেশয়দিগের উচ্চপদ লাভ। 


যাহাতে দেশীয় লোকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদ সকল প্রা হয়, 
বিচারবিভাগে ও রাজন্ববিভাগে যাহাতে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে, রাজা 
তদ্ধিযক্ে অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজার পরবর্তী সময়ে এবিষয়ে 
অনেক উন্নুতিও হুইয়াছে। এক্ষণে অনেক দেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তি গণ 
মেপ্টের অনেক উচ্মপদ্দ প্রাপ্ত হইতেছেন, তবে যেরূপ হওয়! উচিত, তাহ! 
এখনও হজ নাই। 


সিবিলিয়ানদিগের খণ গ্রহণ। 


উৎকোচ গ্রহণ, তোষামোদকারীদিগের প্রতি অনুগ্রহ, অস্তারপূর্বক 
অর্থ শোষণ ও ক্ষরনির্ধারণের সময়ে অত্যাচার ইতাদি যাহাতে নিবারিও 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৮৬ 


হয়, তথ্যে রাজ! অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজ! তাহার সময়ের 
সিহিলিয়া নদিগের সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা বলিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা 
জমিদীর ও অন্তান্ত ধলীলোকদিগের নিকট অনেক টাক! গণ গ্রহণ করিয়া, 
ধণজালে জড়িত হইতেন। খণগ্রন্ত হওয়াতে তাহাদের কর্তব্য কর্ণ 
সম্পাদনের ব্যাঘাত হইত। যেসকল ধনীলোক খণ প্রদান করিতেন, 
উহাদের সন্বদ্েন্তায়বিচার করা সিবিলিয়ানদের পক্ষে কঠিন হইত। 


হিন্দু, মুসলমান, ও ইংরেজদিগের ময় ভূমির উপর 
স্বত্বীধিকার। 


রাঁজস্ববিভাগ সম্বন্ধে রাজ! বলিতেছেন /-গ্রাচীন ভারতে যে সময়ে 
দ্ৃতি সকল লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ে তৃমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল) 
অর্থাৎ রাজ! ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। ভূমি ব্যক্তিগত, পরিবারগত, 
বা গ্রাম্য সম্পত্তি ছিল। তৃমি হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাজা তন্ন 
রাজস্ব পাইতেন। অর্থাৎ রাজা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত চতুর্থাংশ কিছ 
বাশ পাইতেন। কিন্তু রাজ সম্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। থে 
ভূমি পতিত, কিন্বা জঙ্গল্ার! পুর্ণ, যাহার কোন নির্দিষ্ট স্বত্বাধিকারী ছিন 
না) তাহাতে রাজার স্বত্ব ছিল। ( ইংলণডে এক্ষণে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, 
রাজার সম্পত্তি নহে )। 

মুদলমানদিগের মময়ে,তাহার। বিজয়ী বাঁলয় ভূমির উপরে স্বত্ব স্থাগন 
করিয়াছিলেন। তৃমির উপরে কৃষক এবং রাজা উভয়েরই স্বত্ব ছিল। 
ঘোগলদিগের সময়ে, কৃষক) জমিদার ও রাজা, তৃমির উপরে তিনেরই স্বত্ব 
ছিল। কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায়ের জ্ জমিদারের! শতকর! 
দশ কিন্বা এগার টাক! গাইতেন। : 

ইংয়েজদিগের অধিকারকালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নম হইতে কর' 


৬৮৪ মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নিষ্ধীরণ, বিভিন্ন প্রকার ভূমির বিভাগ এবং অন্থান্ বিষয়ে যে সকল 
বন্দোবদ্ত হইয়াছে, ভাহ! মোগলদিগের রাজত্ব কালেরই সদৃশ। এখন 
ভূমির উপরে রাজার স্বত্ব অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা! হইয়াছে। মাল্ত্াজ 
এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, খামমহল সকলে কৃষকের! নিজেই গবণমেণ্টকে 
খাজনা দেয়। প্রজাদিগের খাজনা ক্রমশ: বৃদ্ধি কর! হইয়া! থাকে। 
বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িস্যা গ্রদেশে জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের 
চির্ায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে । ভূমির উপরে জমিদারের স্বত্ব স্বীকার করা 
হইয়াছে । জমিদার গবর্ণষেণ্টকে যে রাজস্ব দিবেন, ভাধ! চিরদিনের জন 
স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গ্রজাদিগকে জমিদারের অনুগ্রহের 
উপর নির্ভয় করিতে হয়) তুমির উপরে তাহাদের স্বত্বাধিকার নাই। 
খোদকান্ত রায়তদিগেরও তুমির উপর স্বত্ব নাই। রাজ বলেন, ইহ| 
অত্যন্ত অন্তায় হইয়াছে। 
ভূমির উপর রাজার দখলীস্বত্ব। 

এবিষয়ে রাজ! রামমোহন রায় কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। প্রথন, 
রাজা বিজয়ী বলিয়া ভূমির উপর রাজার স্বত্বাধিকার অবশ্থ শ্বীকাঁর করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়, ভূমির উপরে গ্রজাদিগের স্বত্ব থাক! উচিত। বিশেষত; 
খোদকান্ত রার়তদিগের ভূমির উপরে স্বত্ব থাক। একান্ত স্তায়সঙ্গত। 
তাহাদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার কর! উচিত। মুমলমানদিগের সময়েও 
খোদকান্ত রায়তদিগের ভূমির উপরে স্বত্ব স্বীকার করা হইত। 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্ধার| কি উপকার হইয়াছে? 


রাজ! সগ্রমাপ করিয়াছেন যে, জমিদারদিগের মহিত গবর্মেণের 
চিরস্থারী বন্দোবস্ত হওয়াতে রাজ্যের বিশেষ উপকার হইয়্াছে। গ্রথম। 
পতিত, জঙ্গলপূর্ণ, অনাবাদি তৃমি সকলের কৃষিকাঁ্ধ্য আরম্ত হইয়াছে। 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ|। ৬৮৫ 


ভূমির উন্নতি সহকারে যে আয়বৃদ্ধি হইবে, তাহার ভগ্ঠ রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে 
না বলিয়৷ এসকল উন্নতি সম্ভব হইতেছে। দ্বিতীয়, মান্্রাজ প্রদেশের 
সহিত তুলন] করিলে দেখা যায় যে, যে নকল গ্রদেশে চিরস্কায়ী বন্দোবস্ত 
হইয়াছে, তথায় ভূমির আঁয় অনেকগুণে বৃদ্ধি গাইয়াছে। তৃতীয়, যে 
সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তথায় ধনবুদ্ধির জন্ত পণ্যদ্রব্যের 
উপরে আমদানি ও রপ্তানি শুন্ধ পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আয়নৃদ্ধি হইতেছে। 


চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তদ্বারা গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হয় কি না? 


কেছ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তদ্বীরা 
গবর্ণমেন্টের রাজস্ব সমভাবে থাকে, বৃদ্ধি পায় না । স্থুরতাং রাজস্ব বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন। রাঁজ! এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, ভূমির 
বাঁজন্থ বিষয়ে যে ক্ষতি হষ্য়া থাকে, আমদানি ও রপ্তানি ভ্রব্যের উপরে 
শু বৃদ্ধি করিয়া, এবং অন্ান্ত প্রকার কর নিদ্ধীরগদ্থার উক্ত ক্ষতির পূরণ 
হয়| থাকে । ইহাতে বরং পূর্বাপেক্ষা আয়বদ্ধি হইয়া থাকে। এবিষয়ে 
ইংলখে কিরূপ কাধ্য হইতেছে, রাজা তাহী প্রদর্শন করিয়! আত্মপক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন । 

রাজা দেখাইয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারের! উপকৃত 
হইয়াছেন হদি গ্রজাদিগের সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, ভাহা 
হইলে সফল শ্রেমীর লোক উপন্ৃত হইতে গারেন। ইহাদ্বারা এদেশে 
ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। ইঙছাই এদেশের গ্রধান অভাঁব। 


অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি! 


তাস বিষয়ে যে গবর্ণমেন্টের আয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা রাখ! প্রদর্শন 
করিয়াছেন। জবণ ও আফিং ব্যবসায়ছার গবর্ণমেন্টের রাজন্থ বৃদ্ধি 


৬৮৬ মহাত্সা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হইতেছে। রাজার পরবস্ভী সময়ে এসকলের আয় অনেক বুদ্ধি 


পাইয়াছে। 


কেবল বিলাঁসসামগ্রীর উপর শুক্কনির্ধীরণ। 


রাজা বলিতেছেন যে, বাণিজ্য ভ্রব্যের উপর শুক্ক বসাইতে হইলে, যে 
সকল সামগ্রী জীবন রক্ষার জন্ত একান্ত আবশ্টুক, তাহার উপরে শুন্ধ 
নির্ধারণ না করিয়!, ধনীদিগের বিলাসসামগ্রী ও ভোগের সামগ্রীর উপরে 
শুক নির্ধীরণ কর! আবশ্তক। 


ইয়োরোগীয়ের পরিবর্তে দেশয়দিগকে রাজকার্ধ্য 


নিয়োগ । 


গবর্ণমেণ্টের ব্যয় এবং প্রজাদিগের উপরে কর হাস করিবার অন্ধ 
রাজা বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয়ের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে 
গবর্পমেণ্টের কর্দে দেশীয়দিগকে নিধুক্ত কর ভাল। তিনি বলিয়াছেন 
যে, চারিশত টাকা বেতনে উপযুক্ত দেশীয় লোক কলেউ্টরের কার্ধয 
করিতে পারে। রাজ! গ্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোগল বাদশাহদিগের 
সময়ে দেশীয় লোকেই রাজন্ববিভীগে কর্ম করিত। 


সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে পুষ্থানুপুষ্ব জ্ঞান। 

রাধা এ দেশের সাধারণ লোকের অব?1 সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন। এদেশের বিভিন্ন স্থানেন্স অধিবাদিগণের খান্ত, বন্ত্র ও 
বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় বর্ণনা! করিয়াছেন। বিতিষ্ন শ্রেণীর 
শ্রথজীবীদিগের দৈনিক মন্ত্রীর হার দিয়াছেন। দেশের লোকের অবস্থা 
বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বে, রাজা রামমোহন 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৮৭ 


রায়ের পরে, দাদ ভাই নারোজি এবং দিন্‌শা ইদলভী ওয়াচ ভিন, 
সর্বসাধারণের অবস্থা ব্ষিয়ে তাহার গায় বিশেষ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। 
প্রজার দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায়। 

বাল্যবিবাহ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা কি রূপে শ্রমজীবীদ্িগের 
দৈনিক মন্ত্রী হাস হইয়া যায়, রাজ! তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার 
মতে, বালা বিবাহ জনসংখা! বৃদ্ধির একটা কারণ। তিনি বঙ্গিয়াছেন 
যে, ইংরেজদিগের শাসনকালে কৃষিজীবী প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি 
হয় নাই। অনেকেই কেবল লবণ দিয়া ভাঁত খায়, তরকারী খাইতে 
পায় না। রাজা বলেন যে, যদি জমিদারদিগের সহিত গ্রজাদিগের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহ! হইলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে 
তাহা হইলে তাহার! বুটিষ গর্ধ্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ অস্থুরক্ত হইবে। 
গবর্থমেণ্ট তাঁহ! হইলে সৈহসংখ্যার অনেক হাঁস করিয়া দিতে পারিবেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে জমিদারদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি 
হইয়াছে। কৃষিকার্য্ের উন্নতি এবং পতিত ভূমি সকলের আবাদ 
হওয়াতে, তৃমির মূল্যবৃদ্ধি হুইয়াছে। ব্যবণায় পূর্বাপেক্ষ! কিছু বাঁডি- 
যাছে। কিন্তু গড়ের উপরে শ্রমজীবী প্রজাবর্গের অবস্থা ভাল হয় 
মাই) বরং বুট গবর্ণমেক্ট খোদকান্ত প্রজাদের ভূমির উপর সত্বলোগ 
করিয়া, পুর্বে ভূমির উপরে গ্রামা প্রজাদের থে অধিকার ছিল, তাহা 
ন্ট করিয়া এবং পঞ্চায়তন্বার| বিচার অগ্রাহথ করিয়। প্রজাদের অনি 
করিয়াছেন। তবে কয়েকটি বিষয়ে বটি গবর্ণমেপ্টদ্বারা উপকার 
হইয়াছে । লোকে ধনীর স্বাধীনতা পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
ভোগ করিতেছে) জীবন এবং সম্পত্তি পূর্বাগেক্ষা ন্রাপদ হইয়াছে। 
দেশেক মর্কাত্র শান্তি গ্রতিতিত হইয়াছে। 


৬৮৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখিবার অনাবশ্যকতা । 


সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন যে, বহুসংখ্যক স্থায়ী 
সৈ্গ রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই । উহাদ্বার| অনর্থ ব্যয়ভার বহন 
করা হয়। যদি শ্রমজীবী গ্রজাদিগকে ভূমির উপরে স্বত্ব দেওয়! হয়, 
এবং তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, একটী বিশেষ 
নির্দি্ .হারের উপরে খাজানা বুদ্ধি করা না হয়, তাহ! হইলে, 

খ্যক স্থায়ী সৈম্ত রাধিবার কোন প্রয়োজন থাকে ন|। বহুসংখ্যক 
স্থায়ী সৈন্ত রাখিতে প্রজাদিগের অর্থ অনর্থক শোষণ কর! হইতেছে, 
এবং উদ্বান্বারা ভারতবর্ষের দরিজ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অপেক্ষাকৃত 
অল্পশংখাক সৈন্ত রাখিলেই হয়। ভারতবর্ষীয় গ্র্জাদিগের মধ্যে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল ও পপ্রাব গ্রদেশে যে সকল বীরজাতি রহিয়াছে, তাহা" 
দিগেরঘারাই বিপদের সময়ে কার্য চলিতে পারে। 


মুদলমান ও বৃটিস্‌ গবর্ণমেণ্টের তুলনা । 


রাজা! তৎপরে মুদলমান ও বুটিষগবর্ণমেণ্টের তুলনা করিতেছেন | 
প্রথম, মোগলদিগের সময়ে সৈনিক বিভাগে কিন্বা দেওয়ানী বিভাগে, 
হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অধিকার অক্গুপ্ ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচানী 
গবণমে্ট বলিয়া, ধর্খব্বস্বীয় অধিকার এবং জীবন ও মম্পত্তি 
সন্ব্বীয় অধিকারের অনেক সময়ে হানি হুইত। জীবন এবং সম্পত্তি, 
সকল সময়ে নিয়াপদ থাকিত না। সকল সময়ে বিচারকার্ধা হুচারুরূণে 
সম্পন্ন হইত না। দ্বিতীয়, বুটিষ রাজশাসনকালে জীবন এবং সপ্পন্ত 
অনেক পরিমাণে নিরাপদ হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা! বিচারালয় সকণে 
বিচার হইতেছে; উৎকোচগ্রাহিত। এবং অন্তান্ত অত্যাচার একেবারে 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৮৯ 


মিবারিত হয় নাই বটে, কিন্তু নিবারিত হইবার আশা আছে। গড়ের 
উপরে আমরা পূর্বাপেক্ষা ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনত! এবং জীবন ও সম্পত্তি 
সন্বন্ধীয় অধিকার অপেক্ষাকৃত অধিকতররূপে ভোগ করিতেছি। বৃটিদ 
গরবর্ণমেষ্টকে যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেপ্ট বলা যায় না। প্রজজাদিগের বিশেষ 
কোঁনও শক্তি না থাকিলেও, গবর্ণমেষ্ট যখন আইন অঙ্সারে মকল 
কার্ধ্য করিয়! থাকেন, তখন ইহাকে যণেচ্ছাচারী গবর্ণমেন্ট বল! যাইতে 
পায়ে না। 

রাজার মতে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের দুইটা বিশেষ দোষ আছে। গ্রথম, 
রাজনৈতিক বিষয়ে, বুটিস গবর্ণমেন্টের অধীনে ভারতবর্ষীয় গ্জাদিগের 
ক্ষতি হইয়াছে। মুমলমানদিগের সময় সৈনিক বিভাগে এবং দেওয়ানী- 
বিভীগে দেশীয় লোকে যে্ধপ উচ্চপদ প্রা হইতেন, এখন তাহার 
মকপ উচ্চপদ প্রা হন না। এ বিষয়ে মুমলমান গবর্ণমে্ট অপেক্ষ। 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেশীর়গণ ক্ষতিত্রস্ হইগ্াছেন। এ বিষয়ে 
উন্নতি হওয়া আবন্তক | দ্বিতীয় ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলগ্ডে 
বায় হইয়| থাকে । এই অর্থ ভারতবর্ষ ইংলগুকে করম্বরূপ দিয়া 
খাকেন। মুললমানদিগের সময়ে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। এক্লপে 
্ঘীনি হই না ভারতবর্ষের কত টাকা ইংলণডে বায় হইয়। থাকে, 
রাজ। তাহা ছিসাব দিয়াছেন । 


গবর্ণমেন্টের ব্যয় হ্রাস করিবার উপায়। 


জা অর্থচানি হাম করিযার একটা উপায় বলিয়াছেন /--আঁপিদ্‌ 

ইভৃতির ব্যয় কমাই্যা দেওয়!। ( 2৩0000167 06651801151) 

1113 ) রাজা দেশীযদিগকে উচ্চপদে নিযুক করিতে বলেন। তিনি 

বিশেষ প্রাপ্য .্রোতিপন্ন করিয়াছেন যে, কর্ণওয়ালিসের সময়ে যে 
৮৭ 


৬৯০ মহাক্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কর ধার্য হইয়াছিল, তাহা মোগল বাদসাহদিগের রাজস্বকালের নির্দিষ্ট 
কর অপেক্ষা অল্প নহে, বরং কোন কোন শ্থলে অধিক। 

রাজার মতে, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের আর একটী দোষ এই যে, রাজস্ব- 
বিভাগে ভূমির উপরে গ্রাম্যলোকদের অধিকার স্বীকার কর! হয় মাই। 
ইহা বড়ই ভুল হইয়াছে, এবং ইহান্থারা অনিষ্ট হইতেছে । বিচার- 
বিভাগে এবং গ্রম্যশাসন সম্বন্ধে পঞ্চায়ত শ্বীকার কর! হয় নাই। ইহাও 
একটী বিশেষ দোষ হইয়াছে। এখনও পঞ্চায়তকে জুরির আকারে 
পরিণত করা যাইতে পারে। 

রাঁজ| বলেন যে, মুসলমানদিগের সময়ে যুদ্ধ অধিক হইত, এবং 
জীবন নিরাপদ ছিল না বলিয়া, এখনকার ন্তায় জনসংখ্যার এত বৃদ্ধি 
হইত না। এখন সর্বত্র শান্তি সুঃক্ষিত হইতেছে বলিয়া, জনসংখা। 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, শ্রমজীবী- 
দিগের মনধুরী ক্রমশঃ কমিয়| যাইবে। ম্ুৃতরাং দরিদ্রতাও ক্রমশ; 
বাড়িবে। 


ইংরেজরাজ্ে এদেশের কি উপকার হইয়াছে? 


এই সকল অকল্যাণ সত্বেও বৃটিল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের পক্ষে 
অত্যন্ত হিতকর। 

প্রথম, মোকদমায় স্থবিচার, ধর্শসন্বস্কীর স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি 
বিষয়ে নিরাপদ অবস্থা, সর্ব শাস্তি, বুটিসশীসনে, ভারতে বিশেষে 
এই সকল লক্ষিত হইতেছে। আর একটী বিষয়ে বৃটিল গবর্ণমেধার 
ভায়তের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে। ভাহ। এই যে, সমগ্র ভাবত এক 
রাজশীসনের, অধীনে আসমিয়াছে। ইহাদ্ারা ভারতবাসীদিগের মধ 
এঁক্য ও জাতীয়তা! বৃদ্ধি পাইবে। সমগ্র ভারত এক রাঁজাশাদনে 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৯১ 


অধীনে পূর্ষে প্রায় কখনই ছিল না। হিদু্াজত্বকালে অথবা মুসল- 
মানদেয় রাজত্বকালে ইহ! প্রায়ই ছিল না। 

বাজ আরও বলিয়াছেন, ইয়োরৌপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও 
ও শিল্প, রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিফ ও নৈতিক জান, বাণিজ্য ও 
বিবিধ কলকারখানা, ভারতবর্ষ ইয়োরোপের নিকট হইতে শিক্ষ। 
করিয়! তারতে বহু শতাবীর পরে স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইতেছে। 
বটিম গবর্দমেন্ট তারতবষীয় প্রজ্জাদিগের জন্ত ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও শিল্পপিক্ষার ব্যবস্থ| করিয়া! দিলে এবং মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনত। 
অঙ্ষু যাখিলে, উন্নতির পথ স্থগম থাকিবে। এতসিন্ন রাজা বলিয়াছেন 
যে, ইংলগুবামী প্রত্যেক ব্যক্তির যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার আছে, 
বুটিস গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, ভারতবীয় গ্রজাগণকে সেইরূপ অধিকার 
প্রদান করেন। | 


রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক আশা। 


ভারতবর্ষ সঘবদ্ধে রাজার এই মনের ভাব ও আশা! ছিল যে, এদেশ 
মভাত। ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইতলগ্ডের উপনিবেশ সকলের গ্ঠায় রাঁজ- 
নৈতিক অবসথ! গ্রাপ্ত হইবে। অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণডের উপনিবেশ 
রকলেয্ যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার/ীহাদের সহিত ইংলও ও 
ইংলতীয় গবর্ণমেন্টের যেরূপ মনন, রাঁজ। আশা। করিতেন, যে ভারতবর্ষ 
জান ও সভাতায় উন্নত হইয়| সেইরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাত করিবে, 
এবং ইণ্ের সহিত উহীর সেইরূপ রাজনৈতিক সন্ন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। ইহা রাজীর একান্ত বাসনা ও আশা ছিল। তিণি কেনেড 
দেশে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যে, কেনেভার সহিত ইংলণ্ডর ঘের 
রাজনৈতিক মন্ন্ধ, ভারতবর্ষের মহিত ইংাণডের মেইন মধবন্ধ মময়ে 


৬৯২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নিবন্ধ হওয়। একান্ত প্রার্থনীয়। যদি কোন কালে, বর্তমান সময়ের 
চিন্তা! বা অন্ুমানের অতীত, কোন ঘটনাদ্বার| ইংলও হইতে ভারতবর্ষ 
বিচ্ছিন্ন হুইয়। পড়ে, ভাহা হইলেও এই ভারতরাজ্য সমর আসিয়াথণ্ডে 
জ্ঞান ও সভ্যত| বিস্তারের উপায়ন্বর্ূপ হইবে। প্রাচীনকালে রোমানেরা 
তাছাদের বিজিত দেশ সকলে রোমদেশীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার 
করিয়। ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ইংরেজদের তদপেক্ষা অধিক কর! 
উচিত। সর্বসাধারণ লোকের বিস্তাশিক্ষার স্ুব্যবস্থ। করিয়। দেওয়া 
আবহক। 





বংশ-তালিকা- শাগ্ডিল্য-গোত্র। 
ক্ষিতীশ (ইহার ২য় পুত্র) 


১। ভটরনীরায়ণ ( কনোজ হইতে বঙ্গে আনীত) 


২। আদিবরাহ 

ও৩। বৈনচেম 
| 

৪। স্ববুদ্ধি 


€| বিবুধেয় (৫ম পুত্র) 
৬। গু ই (গুহ, গা | দ্বিতীয় পুত্র]) (ইছার ৭ পুত্র) 
৭। গঙ্গার (ইনি সপ্তম পুত্র।) (ইহার ৭ পুর), 


৮| পহশো, বশ, পণুপতি ব| সুহান (ইনি ৭ম পুত্র, 
ইহার ৩ পুর) 
৯। শকুনি (ইনি ১ম পুত্র) 
| 


[ 
গাহলন ১০। মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ( কুণীন ) 
| 
১১। মহাদেব (৩ পুর) 
১২। দুর্বালি ( ইনি ওয় পুত্র) ( ইহাব ৫ পুত্র ) 


১৩। সঙ্কেত (বৃহৎ বাঙ্গালপাণ ) 
| 


১৪। তার ১০ পুত্র) রর 

য়, 

১৬। নিতাণন্দ বন্দোপাধায় 

১৭। বরদানন ( বরাই ) (৫ পুত্র) 

১৮। তোর (২ পুত্র) (সম্ভবতঃ বেণাপুধনিবাপী) , 
১৯। কমল মিশ্র ( ৬ পুত্র ) 

২5। রা গ্রথম পুত) (৩ পুত্র) 

১১। সী (২য় পুত্র) (৩ পুত্র) 


| 
২২। পরশুরাম রায় (২য় পুত্র) (৮ পুত্র) 
| 


২৩। হরীবল্লভ (৬ পৃত্র) (৮ পুত্র) 


২৪। কষচন্ত্র (৭ম পুত্র) (ও পুত্র) 
( থানাকুল রুষ্ণনগরে আগত, 


] অন্তর্গত রাধানগর-নিবামী ) 
২৫ ব্রজাবনোদ (৭ পুত্র) 


+ ] তে ্ 
| নিমানন্দ (৬ পুত্র) ২৬। রামকিশখোর (৫পুত্র) ১৬। রামকাস্ত 


| | | 
| গুরুগ্রনাণ (€ম, গৌরাঙ্গপুর) ২৭। নবকিশোর (২য় পুত্র) জগন্মোহন ২৭। রামমোহন ধামলোচন 


| ূ (লাঙ্ুলপাড়া) (ব্গুনাথপুব) (বাধানগব) 
] | | 
৮। [ত্রলোচন ২৮। যাদবচন্ত্র ২৮| শ্রানাথ ২৮। গোবিন্দ প্রসাদ ২৮| রাধা এসাদ ২৮। রমা প্রসাদ 
০ 1 
২৯। গোপীনাথ চন্দ্রজ্যোতিঃ (এনা) হবিমোহন প্যাবীমোহন 


[ না | 
৩০। অ্মহেন্ত্রনাথ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় কিশোরীনোহন নণগোহন চট্টোপাধ্যায় 


পরিশিউ। 
রাজ! রামমোহন রায়ের বংশীবলী ও পূর্বপুরুষ | 


যুক্ত মহেঞনাথ বিস্তানিধি মহাশয় ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাঁসের 
'নিব্যভারত” পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে যাহ] লিখিয়াছেন, 
অতন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া! আমর! নিধনে তাহার কিয়নংশ উদ্ধৃত 
করিল।ম )- 
রাজা, রাচীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পর কথা,_তিনি কাহার 
সম্তান? এতছুত্তরে এই মাত্র নির্দেশ করাই পর্যাপ্ত যে, 'তিনি 
নিত্যানদদ বন্যোপাধ্যাক়কের স্তান। তিনি সুরাইমেলের কুলীন। 
এবিষয়ে তাহার নামে যে, এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
একাংশ এই 7 
"ুরাইমেলের কুল, 
বাড়ী খানাকুল, 
ও তৎমৎ বলে এক 
বানিয়েছে স্কুল। 
ও সে জেতের দফা 
কুলের রফ1% * * * ইত্যাদি। 
গ্রামমোহর রায়। শািলা-গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণের অয় 
সপ্জাত। এই বংশয়ের| কতবার বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছিলেন, 
তাহা যাহাদের অঙ্মন্ধানের লক্ষ্য নয়, তীহারাই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, 
বাসস্থান পরিবর্তনের তালিকা দেখুম। 


৬৯৪ মহা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


(ক) ১ম, ভনারারণ-কনোজ হইতে পূর্বাঙগালার় সমাগত। 
১২ পুরুষ একাদিক্রমে এখানে তথ্ংশীয়দের বলতি ছিল। 

(খ) ১৩৭, মন্কেত--পূর্যাবাঙ্জালার অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপান-বামী। 
এখানে ৫ পাচ পুরুষের বাঁস। 

(গ) ১৮শ, গোবিঙ্গ-_মুর্শিদাবাছের অন্তর্গত বেনীপুর-নিবামী। 

(ঘ) ২৪শ, কষচআজ--খানাকুল-কষণনগর ম্ধযবর্তী রাধানগর- 
নিবাসী। 

“প্রত্যেক নামের পূর্বে যে যে অন্ক দেওয়া গেল, তাহাতে উনাদের 
পরম্পর কত পুরুষের ব্যবধান, তাহারই হুচন! করিয়া! দিতেছি। 
৪ চারিজন, $ বায় বাস-ভুমি পরিবর্তন করিয়াছিলেন, জান! গেল। 

"গাঠকগণ, এখন সম্পূর্ণ বংশতালিক! সন্দর্শন করিয়। মনঃপ্রাণ 
পরিতৃপ্ত করিয়! লউন। আমরা বহুদিনের শ্রমে ও যদ্বে যাহ! সংগ্রহ 
করিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতে নিমেষমাত্র দৃষটিসঞ্চারণ করিলেই, অতি 
সুগম উপায়ে অতি ছুর্গম বিষয় তাহাদের আয়তীক্কৃত হইবে ।” 

অনেকের এই মত, যে রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃজচন্জ 'রায 
উপাধি প্রাপ্ত হন? কিন্তু উহ! ঠিকু নহে। রামমোহন রায়ের অতি 
বৃদ্ধ গ্রপিতামহ (উদ্ধতন পঞ্চমপুরুষ ) পরগুয়াম প্রথমে “রায় উপাধি 
প্রাপ্ত হন। কাঞ্টকুক্জ হইতে আগত ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন অষ্টাদশ 
পুরুষ গোবিন বদ্যোপাধ্যায়। তৎপুত্র কমলমিশ্র, তৎপুত রমানাথ 
তৎপুত্র নুন্দয়াচার্যা, তৎপুত্র পরশুরাম, ইনি রামমোহন রায় হইতে 
উদ্ধতন পঞ্চম পুরুষ, ইনি প্রথম “রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। পরগুরামের 
ত্র প্রীবল্নত, প্রীবপতের পুর কৃষ্চন্ত্র, তৎপুত ব্রজবিনোদ, জজবিনোদের 
দুই পুত্র )--য়ামফিশোর ও রামকাত্ত, রামক্কান্থের পুত্র রামমোহন, 
রামমোহনের পুত্র রাধাগ্রসাদ ও রমাগ্রসাদ। 


গরিশিট। ৬৯৫ 


রামমোহন রায়ের পুর্বপুরুষদিগের মধ্যে যিনি প্রথম যন যাজম, 
সংস্কত অধ্যাপনা তাগ করিয়া নবাব সরকারে কর্ধগ্রহণ করেন, তিনিই 
প্রথমে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজ! রামমোহর রায় তাহার স্বরচিত 
সংক্ষিগ্ত জীবনচরিতে বলিয়াছেন যে, তাহার গঞ্চমপুরুষ গ্রথম নবাব 
সরকারে কর্মগ্রহণ করেন। গরঞুরামই পঞ্চম পুরুষ। 

ব্রজবিনোদের সাত পুত্র, তন্মধ্যে রামকিশৌর দ্বিতীয়, এবং রমীকাস্ত 
পঞ্চমপূত্র। 

ডাক্তার ল্য কার্পেক্টার মাছের বলেন যে, রামমোহন রায়ের পিতামহ 
সুরশিদ্ধাবাদে নবাব সরকারে কাঁ্য করিতেন। তাহার পুত্র রামকাস্ 
রা মোগলদিগের দ্বারা উৎগীড়িত হওয়াতে তথা হইতে চলিয়। আমিয় 
বর্ধমান জিলা গিয়! বাম করেন। তথা তাহার তৃদম্পত্তি ছিল।" 

বার্পেন্টার সাহেব রামমোহন রায়ের পিতামহের নাম উল্লেখ 
করিতেছেন ন|। বৌধ হয়, জানিতেন না। তাহার নাম ব্রজবিনোদ 
রায়। সে নময়ে জিলা! বলিয়! কোন প্রদেশের নামকরণ হয নাই। তখন 
বর্ধমান চাকৃল! ব! চাকলে ছিল। রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রক্জবিনোদ 
রা, মোগলদিগের অধীনে কোন কর্মই করিতেন না। তিনি ১১৪৮ 
গাল হইতে ১১৯৩ সালের ২২শে মাঘ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭৫১ খ্রষ্ঠা 
ইইতে ১৭৬৮ গরী্টাবের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। 

কুষচন্্র রায় বর্ধমান চাকৃলের অন্তর্গত রাঁধানগরে প্রথম বাদ 
করেন। তংপুত্র ব্রবিনোদ রাধানগরেই থাকিতেন। তাহার পিত| 
কুষচন্জ রাঁর। মুরশিদাবাদের নবাব সুলতান আজিম্ওয়ামান কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়। বর্ধমানরাজ জগৎ রায়ের এক প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত 
হইয়াছিবেন) মেই পথের নাম শিকদারী। এখন যাহাকে সুপারিন্‌ 
টেন্ডেষ্ট পদ বলে, তখন তাহাকে শিকারী বলিত। : 


৬৯৬ মহাত্সা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


: বর্ঘমানের রাজা কীর্তিচ্র রায়, মূরশিদাবাদেয় নবাব ছুলতান 
জাজিম্ওয়াসানের অধীনে বর্ধমানের জমিদারী ইজার! লন। সুতরাং 
তাহাকে কর আদায় দিবার জঞ্জ তিনি দায়ী ছিলেন। তীহায় নিকট 
হইতে খানাকুল ₹নগয়ের অনন্তরাম চৌধুরী আবার ইজায়! লইয়া- 
ছিলেন। এই চৌধুরী তেরস্বী ও গ্রতীপশীলী লোক ছিলেন। 
বর্ধমান রাজসংসায়ে তিনি নিয়মিতরূপে খাজনা! দিতেন না। কখন 
কখন জনিয়মে দিতেন। বর্ধমানরাজ সেইজন্ত নবাবের নিকটে একজন 
উপযুক্ত কর্মচারী প্রার্থনা করিলেন। নবাব স্বীয় অমাত্য ভবানন 
রায়কে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি অন্তুসন্ধান করিতে অনুমতি কয়েন। 
রায় ভবানন তাস্ুসারে জাতি সম্পর্কীয় ভ্রাতা কৃষ্চন্ত্র রায়ের কথা 
এইরূগ বলিলেন ;_-“আমার ভ্রীতৃমম্পকাঁয় কৃষচন্্র গার্পি ও উর্দ, 
উত্বমরূপ জানেন। তিনি ধর্মভীরু, অথচ কার্ধ্যদক্ষ লৌক। ভবানন্দের 
প্রতাষে কষ্চচন্ত্রই খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রেরিত হইলেন । কথিত 
আছে যে, কার্য্যের সুবিধার জঙ্গ তাহার সঙ্গে কতকৃগুলি শিক সৈদ্ত 
আসিয়াছিল। সেই জন্ত'বহদিবস পর্যাত্ব, রায়বংশীয়েরা, “শিকদার নামে 
পরিচিত ছিলেন। অস্তাঁপি “শিকদার নামক একটী পুঙ্করিণী রহিয়াছে। 
কাহারও কাহারও মতে কৃষক যেরূপ কার্ধ্য করিতে আনিয়াছিলেন, 
সেইরূপ কার্ধ্যকারককে শিকদার বলিত। 

ফচ জাহানাধাদের উপকঠে গোঘাট নামক স্থানে ছাউনি 
ফেলেন। (জাহানাবাদ তখন বদ্ধমান চাকলের) পরে বর্ধমান জিলার 
অন্তর্গত, তৎপরে হুগলি জিলার অন্তর্গত হইয়াছে ।) 

এই সময়ে তীছার পিডৃপিতাষছের বা পিতামহীর বা মাতার সাঘংরিক 
্রান্ত উপস্থিত হুয়। তন্দন্ত তিনি অনস্ত্রাদ চৌধুরীকে লৌকদ্ারা 
কৃষণনগয় হইতে এক অশৃদরগ্রতিগ্রাহী অশৃদ্রযাজী বরাদ্ধণ পাঠাইবার নিমিত্ত 


গারশিফ। ৬৯৭ 


প্র লিখিয়া পাঠাইলেন। উক্ত চৌধুরী হরিচরণ তর্বপঞ্চানন চত্রবর্ী 
মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষণন্ত্র রায় তাহার সহিত আলাপ 
করিয়। সংস্কৃত জানের পরিচয় পাইয়! অতিমাত্র হট হইলেন। কিন্তু তিনি 
চৌধুরীর ওরুদেব ইহা অবগত হইয়া! তাহাকে উপযুক্ত বিদায় ও পাথেয় 
দিয় স্থানে পাঠাইয় দিলেন; এন্প অমত করিবার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
চৌধুরী কার়স্থ। তিনি কায়স্থের গুরু) শূদ্রধাজী। অতএব) সেরূপ 
্রান্ধণে, তাহার ইঞ্টসিদ্ধির সন্ভাবনা ছিল না। পুনরায় চৌধুরীকে 
অশুদ্রযাজী বিগ্র গ্রেরণার্থে দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। এইবার নারায়ণ 
বন্দোপাধ্যায় প্রেরিত হইলেন। তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যে, প্রগাঢ় নিষায়, 
কষচন্ত্র মোহিত হইলেন। তীহারই প্ররোচনায় কৃষ্চন্ত্র কৃষ্ণনগরে 
আমিলেন। তথায় আরাম গোস্বামীর গ্রতিটিত গোপীনাথ মূর্তি দেখিয়া 
তিনি পরম পুলকিত হইলেন এবং কৃষ্ণনগরের পরপারে দারকেশ্্র নদের 
বামকুলে রাধানগর গ্রামে বসতি গ্রহণ করিলেন। ইহারই পুত্র 
ব্রঙ্জবিনোদ। তৎপুত্র রামকাস্ত, তৎপুত্র রামমোহন। এখন বুঝ! গেল, 
তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্বি রাধানগরে কিছু ছিল কিনা, শার কেনই ঝ 
রাধানগরে গ্রথম বান হইল। রামমোহন রায়ের পিতা ঝা পিতামহ, তথায় 
প্রথম বাস করেন নাই । তাহার প্রপিতামহই রাধানগরের আদি নিবাদী।” 


রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাবব। 


রামমোহন রায়ের জন্মাৰ বিষয়ে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। 
১৭৭২ গ্রীষ্টান্ব, ১৭৭৪ গ্রষ্া, ১৭৮ ্রীষটাৰ। 
আমেরিক! নিবাসী ইউনিটেরিয়ান পাদ্রী ড্যাল সাহেব, ১৮৮০ 
খ্রটা্ে ১৮ই জানুষ্বারীর 'ইত্ডিয়ান মিরার" সংবাদ পত্রে এক প্রেরিত 
পত্রে বলেন যে, ১৮৫৮ সালে, রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রমাদ রায়ের 
৮৮ 


৬৯৮ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাটাতে কিপোরীচাদ মিত্র, ডাকার রাঁজেঙ্রলাল মিঅ এবং ডযাল সাহেব 
উপস্থিত ছিলেন। রমাগ্রদাদ বাধুকে দিজ্ঞাস! করা হইল যে, তীহার 
পিতা কোন্‌ সালে ও মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? রমাগ্রসাদবাবু 
বলিলেন, "আমার পিতা কৃধ্ধনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ইংরেজী 
১৭৭২ সালে, মে মাসে, বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের জ্যৈঠ মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন।” ড্যাল্‌ সাহেব জিজ্ঞাসা! করিলেন, জন্ম তারিখ কি? রমা প্রসাদ. 
বাধু উত্তর করিলেন,--“কুটি না দেখিয়া বলিতে পারি না। অনেক দিন 
হুইল, এখন কুঠি খু'জিয়া পাওয়! কঠিন” 

এফ্ধাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাঁতে কুমারী কলেট রামমোহন রায়ের 
নন্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাতে বলেন, যে ১৭৭ খ্রীষ্টাবেয় ২২শে মে 
তারিখে রামমোহন রায় জন্গ্রছণ করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাধ বিস্তানিধি 
কুমারী কলেটকে এক পত্রলিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ২২শে মেয়ে 
রাষমোহন রায়ের জন্মদিন, ইহা তিনি কেমন করিয়! জানিলেন ? কুমারী 
কলেট তহুত্বর়ে বলেন যে, তিনি, রাজসাহী কলেজের বাবু পি, বি, 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে জানিয়াছেন। পি, বি, মুখাজ্জি উহা বাবু 
রবীন্্নাথ ঠাকুরের নিকট জানিষাছেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা 
বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জানিয়াছেন। বাবু ললিতমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রদৌহিত্র। বাবু মহেন্ত্রনাথ 
বিষ্ভানিধি ললিতবাবুর নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে লঙলিতবাবু 
তীহাকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ট পুত্র আমার 
মাভামহ বাবু রাধাগ্রসাদ রায়ের নিকট শুঁনিয়াছি যে, তাহার পিত! ১২ 
বৎসর বয়সে (9150 5০০010) পরলোক গমন করেন। 

১৮৩৩ খ্ী্টাবের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন ) 
সুতরাং হিসাৰ করি! ১৭৭২ সাল জন্মান্ব বলিয়া পাওয়া যাইতেছে। 


গরিশিষ$ । ৬৯৪ 


ইহার সহিত ড্যাল্‌ সাহেবের কথা বা রমাপ্রসাদ বাবুর কথার মির 
হইতেছে। ১৮৩৩ সাল হইতে ৬২ বখসর অন্তর করিলে, ১৭৭১ হয়, 
সত্য ) কিন্তু, ২৭শে সেপ্ম্বর মৃত্যুদিন ধরিয়! হিমীব করিলে ১৭৭২ খ্রীষ্টান 
হয়। ১৭৭২ খ্রষ্টান্ের মে মাস, বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের জৈযষ্ঠ মাসে 
রামমোহন রায়ের জন্ম, ইহা নিশ্চিতরূপে পাওয়! গেল, কিন্তু জন্মতারিখ 
পাওয়া গেল না। আমরা শুনিয়াছি রমা প্রসাদ বাবুর বাটীতে রাজা রামমোহন 
রায়ের ঘেকুটি ছিল, ৭1৮ বংসর হইল উহ! জলে ফেলিয়! দেওয়| হইয়াছে। 


ডক সাহেবকে সাহাধ্য। 


ডফ. সাহেবকে রামমোহন রায় কিরূপ দাহাধ্য করিয়াছিলেন, তাহ! 
এই গ্রন্থের ৩৯৪ পৃঃ বিশেষ করিয়! লিখিত হইয়াছে। ডফ, সাহেবের 
স্থল, রামমোহন রায়ের সাহায্যে প্রথম প্রতিষিত হইলে, তিনি এক মাস 
কাল প্রতিদিন পূর্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হইয়| উহার 
তত্বাবধান করিতেন, ইত্যাদি কথ৷ বলা হইস্নাছে। এন্থলে আর একটি 
কথা বলিব। রামমোহন রায়ের দৃষ্ান্তে। কলিকাতা! হইতে বিংশতি 
ক্রোশ দূরবর্তী টাকী গ্রামের জমিদার, রামমোহন রায়ের একজন শিল্প, 
কাঁলীনাথ রায় চৌধুরী, তথায় স্কুল সংস্থাগনে ডফং সাছেবকে বিশেষ 
সাঙ্কাধয করেন। তিনি টাকী গ্রামে, স্কুলের জন্ত একটি বাড়ী ও দলের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। এ স্কুলের শিক্ষকদিগের 
বেতন & চৌধুরী-পরিবার হইতেই দেওয়া হইত। এ স্কুলে বাঙ্গীলা ও 
গারস্ত ভাষা! শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপে টাকীতে একটি উন্নতিশীন 
টায় মিসন স্কুল প্রথম আরম্ত হয়। ডাক্তার চীমার্সের নিকট পরিচিত 
ফরিয়! দিষার জন্ত ডফ. সাহেব, রাজা রামমোহন রায়কে থে পত্র দিয়া” 
ছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন )--110 1089 10706160 [79 016 


৭০০ মহাত্বা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


01090 $৪10810 2170 60107 89919091)00 10. 10105900617 
50109 01016 0916063 01 03616791 45500019105 11155100. “ইনি 
(রামমোহন ) জোনরেল আসেম্রির প্রচারকার্ধ্য সন্বদ্ধী় কোন কোন 
বিষয় নির্বাহ করিতে সর্বাপেক্ষ| মূল্যবান ও ফলপ্রদ সাহায্য গ্রদান 
করিয়াছেন।” 


রামমোহন রায় ও মহম্মদ । 


১৮২৩ নালে উইলিয়েম আড়্যাম সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন 
রায় মহম্মদের একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
উহা শেষ করিতে পারেন নাই! রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, 
শক্র'মিত্র উভয়দ্বারাই মহম্মদ সম্বন্দে অনেক অমূলক কথা রটনা! কর 
হইয়াছে। ব্রাঙ্গমমাজের প্রতিষ্ঠাতা, যদি মহন্মদের একথানি জীবনচরিত 
রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহ! হইলে, উহ যে একথানি 
অত্যন্ত উপাঘেয গ্রন্থ হইত, তথ্থিষয়ে রেশমান্র সংশয় নাই। একেম্বরবাদ, 
মুদলমান ধর্মের প্রধান মত বলিয়া! উক্ত ধর্মের গ্রতি রামমোহন রায়ের 
বিশেষ শ্রদ্ধা! ছিল। উক্ত ধর্মের একেস্বরবাদের দ্বারা হিন্দু পৌত্তলিকত 
বাঁধাগ্রাপ্ত হওয়াতে, এদেশে যে উপকার হইয়াছে, তিনি তাহ! বিশেষরূপ 
অনুভব করিতেন। উইলিয়েম আড্যাম সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, 
কোনপগ্রকার সুযোগ গ্রাপ্ত হইলে, রামমোহন রায় আহলাদের সহিত 
মহন্মদের চরিত্র ও উপদেশের পক্ষ সমর্থন করিতেন। 


রাঁজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে কয়েকটি কদর ক্ষুদ্র গল্প । 


"তাহার (রাজা রামমোহন রায়ের) শ্বজনমধ্যে সর্বপ্রথম তদীয় 
ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ব্রান্ধধর্শে দীক্ষিত হন। রামমোহন 
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তাহাকে প্রগাঢ় ন্নেহ করিতেন। গুরুদাদ মুখোপাধায় কতটা 
উদ্ধত প্রক্কৃতির লৌক ছিলেন। কোনরূপ অন্থায় ব্যবহার, তিনি 
সহ করিতে গারিতেন নাঁ। রামমোহনের গ্রতি তিনি অতিশযন 
অন্ুরক্ত ছিলেন। একদা কোন লোৌক রামমোহনের নামে একটা 
অশ্রাব্য গীত রচন| করে। নিয়ে তাহার অস্থায়ীটা দেওয়া গেল; 
অবশিষ্টাংশ অতীব অশ্লীল ও শ্রুতিকটু--“জজেতের নিকেস রামমোহন 
রায়, বিদ্যের নিকেস করেছে,হদদ এক নিকেসের ফর্দ উঠেছে” ই; 
__গুরুদাস তাহা জানিতে পারিয়া এ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে শিক্ষা! দিতে 
কতস্ষয় হন। রামমোহন কোন সুযোগে তাহা গুনিতে পাইয় 
গুরুদাসকে আপন সঙ্লিধানে ডাকাইয়। পাঠান। গরুদাম তখন 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর। রামমোহন তাহাকে নানানগ উপদেশ দিয়া 
বলিলেন, “দেখ ইংরেজেরা কত শত তয়ানক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া তবে ভারত অধিকারে কুতকাধ্য হন। আর বিশেষ জানিবে 
যে, বিপদ সম্পদের মূল, যন্ত্রণা স্থথের পথপ্রদর্শক, আলোকময় পথে 
সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া ধিনি যাইতে পারেন, 
তিনিই মহৎ নামের উপযুক্ত। যেযাহ! বুক না কেন, তাহ! শুনিবার 
প্রয়োজন কি? আপন অভীষ্ট গথ হইতে ঝি্চিত না হইলেই 
হইল।” গুরুদাস এই সকল কথা শুনিয়া ওরূপ কার্ধ্য হইতে 
নিবৃত্ত হন।” 
মহত্ব! রাজা রামমোহন রায় সঘন্ধীয় দ্র কুদ্র গল্প। 
শ্রীনন্মমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 
"একদা এক ব্রাহ্মণ কোন বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক 
দেবীর নিকট ধরন! দেন। তাহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যদি 
মে ভাহার স্বগ্রামনিবামী জনৈক নিষ্িষ্ট বৃদ্ধতেলীর উচ্ছিষ্ট অয ভক্ষণ 


৭২ মহায্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিতে পারে, তবে এ বিষম রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। 
রাঙ্ধণ মহা! বিপদে পড়িলেন। কিরূপে যঞ্সোপবীতধারী হইয়া নীচ 
জাতির অল্প তক্ষণ করেন, আর হিনদুসমাজেই বা তাহার কি দশা 
করে? ব্রাহ্ষণ ইতস্ততঃ করিয়। কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 
অনেক বড় বড় মহানগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাহিলেন, কেহই 
তাহার অভী& পি্ধর ক্কোন উপায় নির্দেশ করিতে পারিলেন না। 
ব্রাহ্মণ ইতিকর্তবা বিমূঢ় হইয়। রামমোহনের নিকট গমন করেন ও 
আপন বৃত্বান্ত সবিশেষ বিবৃত করেন। রামমোহন সমন্ত অবগত 
হইয়া! ব্রাঙ্গণকে জিজ্ঞাদ|! করিলেন যে, “এ বুদ্ধ তেলী কি আপনার 
বিশেষ অনুগত 1” ব্রাঙ্গণ তছত্রে বলেন যে, সে পুরুযানুক্রমে তীহা- 
দের প্রন্ধা ও অতীব অন্থগত। রামমোহন পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, 
্রাঙ্ধণ সঙ্গতিপরর লোক কি না? ব্রাঙ্ষণ তাহাও শ্বীকার করেন। 
তখন রামমোহন বললেন, “বুদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট তক্ষণের উপার এখানে 
নাই। অবিলম্বে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়। তিনি আপন অভিলাষ পুর্ণ 
করিতে পারেন।” রামমোহন এক্সপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে পূর্ণ 
ছিলেন যে, সকল কার্য্যই তিনি আপন নথাগ্রে দেখিতেন। 

ঞ্টাকীর প্রসিদ্ধ কালীনাথ মুদ্সী রামমোহনকে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন ও তাহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। 
একদা কোন বাক্তি কালীনাথ বাবুর নিকট একটী শখ বিক্রয়ার্থ 
আদে। এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ। উচ্থা যাঁছার নিকট থাকে, তাহার 
আর কিছুরই অভাব থাকে না, কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে 
অবস্থান করেন। শন্ধের এবছিধ আশ্চর্য গুণ শুনিয়া মুন্সী মহাময 
উহা গ্রহণে কৃতসন্কল্ন ছন। এ শত্ধের পাঁচশত টাকা মূল্যও ধার্য 
হইল। কালীনাথ, শব্ঘবিক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া গেলেন 
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এবং পরম আহ্লাদ, সহকারে শঙ্খের অদ্ভুত ও মুল্যের বিষয় মকল 
কথা গুনাইলেন এবং এবিষয়ে তীহার মতামত জিজ্ঞাম! করিলেন। 
রামমোহন আমুপূর্বিক সমস্ত অবগত হইয়! উত্তর করিলেন যে“সমন্ত 
জগৎ যাহার জন হাহাকার করিতেছে, ধিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতার 
অভীষ্ট দেবী, সেই কমলীকে যদি পাটশত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়বন্ধনে 
গৃহে রাখা যাঁর, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞামা 
করি, কেবলমাত্র পাঁচশত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্বিক্রেতা আপন 
চিরলক্্ী দিতেছে 1 তবে কি গাঁচশত টাকাই অচলা| কমলা অপেক্ষ। 
শ্রেঠ হইল?” তখন স্বত্ং মুন্সী ও তাহার পারিষদবর্ণের নিদ্রাভঙ্ 
হইল, এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া, তৎক্ষণাৎ অচলা| কমলা বিক্রেতাকে 
বিদায় দিলেন।” 





“দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিচিত জনৈক পৌত্তলিক ব্রান্ধণ তাহার 
পুজার ফুলের অভাব হওয়ায় তাহাকে জানান। থারকানাথ ঠাকুর, 
ভাহাকে রামমোহন রায়ের পুপ্পোদ্যানে যাইতে বলোন। ব্রাহ্ষণ তখন 
কুপিত হইয়! বলিলেন যে, “দে মহাপাতকী, তাহার নামে পাতক-_ 
এমন চণ্ডালের উদ্যানে আমাকে যাইতে বলেন?” পরে দ্বারকানাথ 
তাঁহাকে বিশেষ বুঝাই! রামমোহনের কথিত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। 
এই স্থানে অনেকেই আগিয়া ফুল লইয়। যাইত, কেবল নির্দিষ্ট এক 
বানের ফুল তুলিবার নিষেধ ছিল) ক্রাঙ্থণ মেই ্থানেরই পু্পচয়নে 
প্রবৃত্ত ছন। সেখানে রক্ষকগণ তীহীকে নিবারণ করিলে পর, তিনি 
ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে, “আমার স্তায় লোক যে, এই পাতকীটার 
উ্ভানে পদার্পন করিয়াছে, ইহাই ধন্ত বলিয়া না মানিয়। আবার বারণ 
করিতেছিম্‌1* অদূরে থাকিয়া রামমোহন সকল উনিতেছিলেন। 


৭০৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তিনি তৎক্ষণাৎ ত্রান্ধণের নিকট গিয় বলিলেন “কেন ঠাকুর এত উ্ 
হইয়াছেন? আর বলুন দেখি, আমি কিনে ধর্মত্র্ট হইলাম ?” ব্রাঙ্গণ 
সংস্কৃত বিস্ভাবিশারদ, ও অপর পক্ষে রামমোহন) উভয়ের মধ্যে তখন 
ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল--উভয়েই অনাহারী থাকিয়! বিষম তর্কে সমস্ত 
দিবদ কাটাইলেন। পরিশেষে, ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দূরে নিক্ষেপ করিয়! 
গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুণ্ঠিত হুইয়| পড়িলেন। তখন তিনি 
সশস্কিত হইয়া মহাদমাদরে ব্রাহ্মণের হত্তধারণ পূর্বক একত্রে ভোজন 
করিতে গেলেন । অনেকে বলেন, ইনিই প্রসিদ্ধ ব্রন্ধানম্ম রামচন্দ্র 
বিদ্তাবাগীশ। ইনিই মৃত্যুকালে ব্রাঙ্মদমাজে পাঁচশত টাঁক দান 
করিয়। যান।” 

মহাস্থা রাজা রামমোহন রায় সঘস্থীয় ুতর কষুত্র গ্প। 


ষ্$ 





এ্রামমোহনের আর একটি অনাধারণ গণ ছিল। তিনি বিশেষ 
সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন বটে, ঈশ্বরকুপায় তাঁহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র 
অভাব ছিল না। কিন্তু ত্রমেও কখন তিনি আপন সম্পত্তির গৌরবে 
মুগ্ধ হইতেন ন1| রাজপ্রসাদ, পর্ণকুটার তিনি সমজ্ঞান করিতেন। 
তাহার নিকট দরিদ্র বা ধনীর বিভিন্নত। ছিল না। একদ| বদ্ধমানের 
রাজ! তেকচন্ত্র বাহাছুর তাহার সহিত সাক্ষা২ করিতে আসেন; 
সেই সময়ে তাহার আর একটা বন্ধুও উপস্থিত ছন। বলা বাহুল্য যে, 
রামমোহন উদ্ভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
এই সকল বিনয়ী অমায়িক ম্বভাবেই তাহাকে সেই ভয়ানক সময়েও 
সকলের নিকট যশশ্বী করিয়া! তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ 
জানিতেন যে, ধনগৌরবে মোহিত হওয়া নীচমনার কাজ, ও ধর্ম 
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স্কারকগণের পক্ষে উহ! সর্বনাশের মুল। সুতরাং এই সকল নীচ 
প্রবৃত্তি হইতে উচ্চমন! রামমোহন বহুদূরে অবস্থিতি করিতেন ৮ 

মহাত্মা রাজ রামমোহন রায় ্নধীয় ক্ষুদত কুদ্র গল্। 





গৃহদেবতার একতৃ। 


“বহু দেবত্ববাদ হইতে কিরূপে একেশ্বরবাদে তাহার মতির গতি 
ধাবিত হইয়াছিল, অধিকাংশ লোকেই তাহা জ্ঞাত নয়। আরিষ্টটলের 
আরবি ভাষায় অনুবাদ পড়িতে পড়িতে তাহার মন পরিবর্তিত হয় 
বলিয়া, তাহার সকল চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে 
তাহার সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য 
বোঁধগমা হইয়াছিল। একেশ্বরবাদের তন যে প্রকৃত, তাহাও উহাতে 
দুবীভৃত ন| হইয়াছিল, এমন নয়। তংপূর্েও যে ঘটনায় একেশ্বরবাদ 
তাহার হ্বদয়ে আবিভূ্ত হইয়াছিল, তাহা এই ;--তীহার পূর্বপুরুষগণের 
প্রতিঠিত এক শালগ্রাম শিলা, রায়গোঠীর কুলদেবতা। শিলার নাম 
্রাজরাজেশ্বর* বা “রাজ্জাধিরাঞ্জ”। এই গোঠীতে উক্ত দেবতা ব্যতিরেকে 
অন্ত কোন দেবতার সমাদর ছিল না, এখনও নাই। দুর্গাপূজা, শ্তামাদি 
কোনও পুজার ব্যবস্থা নাই। মাকাল, মনসা, চতী বিগ্রহ ইত্যাদি 
পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটা দেবদেবীর মধ, এক এ শালগ্রাম ব্যতীত 
আর কোন দেবতার এ বংশে অধিকার নাই। ১লা মাঘে লক্ষীপুনা 
বাতিরিক্ত পৌধাদি নির্দিষ্ট মাসে লক্ষীপূজাও নিষিদ্ধ। অরন্বনাদি 
কৌলিক এমন কোন কর্ধুই নাই, যাহা এখানে অনুঠিত হয়। কেহ 
ভাবিবেন না, দারিদ্াবশত; এই গোীতে এই নিয়ম প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। অনেকবার অনেকে লক্ষী সরস্বতী পুজা করিতে 
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৭০৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মতামত চাহিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু গ্রবীণ কর্তৃপক্ষের নিষেধে 
তাহাদিগকে নিরন্ত হইতে হইয়াছিল। একমাত্র দেবতার অর্চনা 
যে পরিষারে সম্পাদিত, সেই পরিবারতুক্ত রামমোহন কিশোরেই বুঝিয়া- 
ছিলেন_ ঈশ্বর এক, বনু নহেন। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে বলিতেন, 
আমাদের গোঠীর দেবত| একমাত্র হওয়াতে, আমরা! বাল্য হইতে বুঝিয় 
লইতে পারি--ঈশ্বর একমাত্র । যদি কেহ একথায় স্বীকৃত হইতে অসম্মত 
হন, তাহাকে একমাত্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছি,যে বালক, 
নানাধিক যোড়শ বর্ষে একেশ্বরবাদিত! প্রবন্ধ রচন! করিতে পারেন, 
বাহার & বয়মে ভোট অর্থাং ভিব্বত দেশে ভ্রমণাসক্তি ব'বতী হইয়াছিল, 
তাদুশ কিশোর বা! বাল্যাবস্থার পক্ষে উহা কেন অসস্তব হইবে? আহুমানিক 
এই'যুক্তিও আমাদের তাজা হইতে পারে। কিন্ত প্রকৃত ঘটনার অপলাপ 
করিবার কোন কারণ না পাইলে, উহ! কি কারণে অগ্রাহ হইবে? গোষঠীর 
মধ্যে ধাহারা পারিবারিক সমাচার বিশেষভাবে রাখিতেন, তীহাদের 
নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধলেখক ও রাজা 
রামমোহন রায় এক পরিবারতৃক্ু, পাঠকগণের গোচরার্থ ইহা জানাইতে 
বাধা হইলাম। অন্ত যে ঘটনাগুলি বর্ণিত হুইল, তৎসমপ্ত লেখক আপন 
পিতা পিতৃব্য প্রহৃতির নিকট অবগত হইয়াছেন, ইহ] বলিবার নিমিত্তই 
এই পরিচয় দিতে হইল ।” 

পে প্রমন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
লিখিবার অয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাকে ও উহ শ্বীকার করিতে 
গুনিয়াছিলাম ।”_ শ্রীযুক মহে্ত্রনাথ বিদ্ভানিধি লিখিত। 

রাজ! রামমোহন রায় ও হরিহরানন্ন তীর্ঘস্বামী। 

বাজ! ঘখন বিষয়কর্্ম উপলক্ষে রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন হরিহরানন 
তীরথস্বামী কুলাবধৃত সেখানে আমিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয় 
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ছিলেন। রাজা তাহার সহিত আলাপ করিয়! অতিশয় সুখী হইয়া- 
ছিলেন। হরিহরানন্দ ও রাজার মধ্যে বিশেষ বদ্ধুত| হইয়াছিল। 
হরিহরানন্দ তৎপরে বারাণদীধামে গমন করিয়া তথায় বাদ করেন। রাজ 
বিষয়ক পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় আপিয়। বরহ্ন্ঞান চর্চ| ও বন্বজ্ঞান- 
গ্রচার করিতে লাগিলেন । রাজার মনে গ্রবল ইচ্ছা জন্মিল যে হরিহরানন্দ 
কলিকাতায় আসিয়া তাহার সঙ্গে একত্রে ধর্মচর্চা করেন। সেই জন্য 
তিনি কাশীতে হরিহরানদকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলেন। কিন্তু তিনি 
তাহার অন্গরোধানুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন না। রাজ! তজ্জন্ত 
বিশেষ দুঃখিত ছিলেন । 

তিনি এক দিবস হন্হিরানন্দের ভাত ত্রাহ্মলমাজের প্রথম আচার্য 
্রযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগাশ মহাশয়ের নিকট গুনিলেন যে, তাঁহাদের 
বিষয়ধটিত কিছু গোলমাল আছে । রাঁজ! বলিলেন যে, আদালতে মোকদ্বম। 
উপস্থিত করিয়। তাহ! পরিষফার কবিয়। লন না কেন? বিষ্াবাগীশ 
মহাশয় বলিলেন যে, তাহার জোর্ঠ ভ্রাতা! হরিহরানন্দের সাক্ষ্য ব্যতীত 
হইবার সস্তাবনা নাই। কিন্তু হরিহরাননদ সন্ন্যাসী, কাশীবাদ করিতেছেন; 
দেশে আসিতে অনিচ্ছুক রাজা বলিলেন, আদালতে মোকদম| উপস্থিত কর! 
হউক | আদালতের আদেশ অন্থুমারে হরিহরানন্দ আমিতে বাধ্য হইবেন। 

তাহাই কর! হইল। আদালতের আক্ান্থুদারে হরিহরানন্দ আমিতে 
বাধ্য হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রামমোহন রায়ের কৌশলেই 
এরূপ হইয়াছে । কলিকাতায় আমিবার জন্য রামমোহন রায় তাহাকে 
পুন; পুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহা শুনেন নাই বণিয়া, এই 
প্রকার কৌশল করিনা তাহাকে কলিকাতার আনিলেন। 

বাধ্য হই! কলিকাতায় আদাতে হরিহরীননন অতিশয় কষ্টান্থুভব 
করিনেন। তজজন্ত রাজার উপরে বড়ই বিরক্ত ও কু হইলেন। তিনি 
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এই গ্রকাঁর মনের অবস্থায় রাজার মাণিকতঙ্জার ভবনে গমন করিলেন। 
অতান্ত ক্রোধের মহত চীৎকার করিয়! রাজাকে ডাকিতে লাগিলেন, এবং 
প্রকাণ্ড একখণ্ড ইষ্টক হস্তে লইয়৷ বলিতে লাগিলেন, "তুই আমাকে এত 
কষ্ট দিলি, আমি তোর মাথা ভাঙ্গিয় দিব।* রাজ! তখন অতি বিনীত- 
ভাবে, গণলম্ীকৃতবামে আসিয়া হরিহরানন্দের পদতলে পতিত হইলেন। 
বলিলেন, “গুরুদেব, আপনিতে| বুঝিতে পারিতেছেন যে, একার্য্ে 
আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। আপনাকে পুনঃ পুন; পত্র লিখিলাম, 
আপনি আমিলেন না। ম্ুৃতরাং আমি বাধা হইয়া! এই প্রকার কৌশল 
করিয়! আপনাকে আনাইয়াছি। ইহাতে আমার কোন ছুরতিসন্ধি নাই, 
আপনার নিকট জ্ঞানশিক্ষা! করিব বলিয়াই আপনাকে ক দিতে বাধ্য 
হইযাছি।* রাজার অনুয়োধে হরিহ্রানন্দ রাজার মাণিকতলার ভবনেই 
রাজার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। পাঠকবর্গ পূর্বে অবগত 
হইয়াছেন যে, হরিহরানন্দ বামাচারী সন্যাসী ছিলেন। তিনি রাজার 
বাটীতে থাকিয়াই তন্্রমতে সাধনাদি এবং রাজার সহিত শান্্রচর্চা 
করিতেন। হরিহরানন্দ নন্বন্ধীয় এই ঘটনাটি আমরা ভক্তিভাঞন শ্রধুক্ত 
রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি । রাজনারায়ণবাবু 
বলেন যে, তিনি উহ মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছেন। 
আন্দোলন ও অত্যাচার । 

ব্রাহ্ধর্্থ প্রচার, সতীদাছনিবারণ প্রভৃতি কার্ধোর জন্ক, রামমোহন 
রায়ের প্রতি গৌড় হিন্দুদিগের ঘ্বণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সীম! থাকিল 
না। গাহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিবার জন্ত গপ পরামর্শ হইতে 
লাগিল। তাহার জীবন ন& করিবার জন্ত সংকল্প হইল। 

রামমোহন রায় দিপ্লির বাদসার দূত হইয়া ইংলণ্ে যাইবার জ্ত 
'রাজ।' উপাধি প্রাপ্ত হইলে, তিনি মাটিন মাছেবকে আপনার সহকারী 
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রূপে নিযুক্ত করিলেন। এই মার্টিন সাহেবের বিষয় আমরা পাঠব- 
বর্মকে পূর্বেই অবগত করিয়াছি। রামমোহন রায় তাহাকে জানাইলেন 
যে, কতকৃগুলি লোক গুপতভাবে তাহাকে হত্যা! করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিতেছে। মার্টিন মাহেব এই কথা শুনি! রামমোহন রায়ের বাটাতে 
বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায়ের জীবনরক্ষা! জন 
বাটার মকলকে সর্ধদ| সশন্ত্র অবস্থায় রাখিলেন। বারুদ, বনক ও 
ছোর! মকল আনাইয়! রাখিলেন। বাটা রক্ষার জন্ত বরকন্দাজ সকল 
নিযুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, তিনি 
গুপ্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোরা লইতেন। যে প্রকার যষ্টির 
মধ্যে তরবাল থাকে, সেই প্রকার একটি যষ্টি লন্তে লইতেন। ইহা ভিন, 
মার্টিন দাহেব তাছার সঙ্গে থাকিতেন। তাহারও সঙ্গে একটি পিস্তণা ও 
একটি তলবারবিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অস্ত্রধারী ভৃত্যগণও সমভিব্যাহারে 
থাকিত। শুনা গিয়াছে, তাহার জীবননাশের জন্ট, ছুইবার তাহাকে 
মন্রমণ করা হুইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন। নুবিধা পাইলেই রামমোহন রায়ের প্রাণবধ করিবার জন্ত, 
শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা সর্কদ| গুধভাবে তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। 
সকল লোক তাহার গৃহপ্রাচীরে স্থানে স্থানে বাহির হইতে গর্ত 
করিয়াছিল। তাহার উদেশ্র এই যে,উহা দ্বারা তাহারা রামমোহন রায়কে, 
প্রচলিত হিন্দুধর্ বিরুদ্ধ কোন গ্রকাঁর কার্ধ্য করিতে দেখিলে, গ্তাহার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত্ত করিয়! তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জাতিচযুত করিবে। 

্রাঙ্গদত| ম্দির প্রতিষ্ঠার ছয় দিবস পূর্বে ধর্মসতা মস্থাপিত হইয়া" 
ছিল। ধনীলোক উভয় সভাকেই সাহাা করিতেন। উতয় মভাদ্বারাই 
সংবাদপত্র প্রচায়িত হইত। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, নদীতীরে, 
বাহুদিগের বৈঠকখানায়। নগরে, পন্মীগামেয চত্তীমণ্ডগে, যেখানে 


৭১০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সেখানে রামমোহন রায় ও ধর্মসভার কথা লইয়। আন্দোলন। 
রামমোহন রায়কে বিদ্রপ করিয়। ছান্তরসাত্মবক কবিতা সকল রচিত 
হইত ও প্রকাস্ত স্থানে আবৃত্তি করা হইত। লোকে উচ্গৈ:স্বরে হান্ত 
করিত। সম্গীত সকলও রচিত হইয়াছিল । 


রাজ! রামমোহন রায়ের বাঙ্গল! হস্তাক্ষর। 


রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা হস্তাক্ষর। তাহার ইংরেজী হস্তাক্ষর 
সকলেই না হউক, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা মুদ্রিতও 
হইয়াছে ।* কিন্তু এপর্যন্ত কেহই তাহার বাঙ্গালা হন্তাক্গর গ্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। প্রকাশ করাতো দুরের কথা, অল্প লোকের 
ভাগ্েই তাহার হন্তলিপি দেখা ঘটিয়াছে। শশ্রীসহী” এই অংশটুকু 
দেবনাগর অক্ষরে তিনি লিখিতেন। স্থুপ্রাচীন নময়েও রামমোহন, 
সংস্থৃত বা ছিন্দি ভাষার বর্ণমালা লিথনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার মুব্ক্ত 
নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। তাহার হস্তাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিলীম। 
একটি নয়, তাহার হস্তাক্ষর আমরা বহু ক্লেশে ৬ ছয়টা সংগ্রহ 
করিয়াছি। তন্মধো তিনটার পরিচয় ও বৃত্বান্তমাত্র এন্থুলে পাঠকের 
নেত্রপধের পথিক হুইবে। এ সকলের ভাষার জন্ত রানমোহনের 
কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নাই। তাহার কর্মচারীদের মুর্তিমতী ভাষাদেবী এখানে 
স্থশোভমানা। এই শৃত্রে তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা, বিশেষত; 
জমিদারী সেরেম্তার কেত| ও কায়েদার পরিচয় পাঠকগণ বিদিত হইয়া 
কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ অগ্ভব করিতে থাকুন। এভদ্ার! প্রতিপঃ 
হইতেছে, তিনি সু-হৃম্যধিকারীই ছিলেন। কিন্তু উৎপীড়ন কি 
অত্যাচার যে তাহার ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে ।” 


* এই পুস্তকে রাজা রামমোহদ রাগের ছবির নীচে ইংরাজিতে তাহার ্বাঙ্ষর দেখ। 
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ন্যে লিপিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, সেগুলি জরা-জীর্ণ, কীট দষ্ট। 
অতএব তাহাদের সাত্বিকতায় কাহারও মনেহ থাকিতে পারে না। 
্রশ্রীহরি। 
সন ১২০২ 


শ্ররামমোহন রাক্ব । 


১। “মৌজে সাহানপুরের কটকিনার মোকর্দীম কর্মচারী সথচরিতয়ো 
লিখনং কার্ধানঞ্চাগে। রাধানগরের শ্রীনবকিশোর রায়ের জমাই জমী 
জে আছে ফমল আটক রাখিয়াছ জানাইলেন, খাজন! লইয়া! ফসল 
ছাঁড়িয়। দিবে। ইতি। সন ১২০২ সাল তারিক ১২ চৈত্রী। 


শ্রুত্রীবাম। এ 

সন ১১০৫। না 
[০ 

সং তৃরসিটু। রি ্ 
14 
1 কা 
টউ 
টি ৮ 
2 


২। "সুগ্রতিঠিত ই্রাীমত্চরণ দত্ত নুচরিতেযু। 
লিখনং কাধানঞণাগে শ্রীযৃত মধাম জেঠা মহাশয় এখান হইতে ফযল 
িিিটডিড 572 
টি বিভা রামমোহনের হন্তলিপিত ই রণ। প্রথম কারণ, 
“এটকু রাজা রামমোহনের হন্তলিশিত নয়। ইহার ছুই ক 
রে ৯ বানান তৃল। দ্বিতীয় কারণ, নাম দ্বারে লেখায় ও এই লেখায় বিশেষ 
পার্থক্য ।” 


৭১২ মহাত্ব! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ছাড়ি চিঠি লইয়। যাইতেছেন মাফিক চিঠি ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে 
কোন ওজর না আইসে। ইতি। মন ১২০৫ সাল। তাং ১৯ ফাল্গুন 

"যে গ্রামের জমি খালাম দেওয়া হয়, পর পৃষ্ঠায় তাহার তাঁলিক| 
এইরূপ আছে,__ 


“মহল জায়_- 
কাবিলপুরে ১ 
কেদার পুরে ১ 
ধামলা ১ 
চিঙ্ডাদীং ১ 
৪ চারি মহল। 

রশ্রহরি। 

সন ১২৭৪। 

পংতুরহট্। 






/গর্ণাম 


৩। মৌজে কাবিলপুরদিগরের কটকিনার মোকর্দম ও কর্মচারী 
হৃচরিতয়ে!। 


লিখনং কার্যনঞ্চাগে। সাং রাধানগরের প্রীরামকিশোর রায় ও 


গরিশিউ। 


৭১৩ 


কীর্তি রায়দিগয় ইহাদের প্রীঞ্ী/ ঈশ্বর দেবার দেবত্বর ও তর 
জমি নিজ দরুণ ও খরিদকী দরুণ মৌজে হারে যে আছে বাজে জমির 
সরওয় মতে হুর ইন্তাহারের হুকুম মাফিক খঅস্তা প্য্তা ভোগ 
প্রমাণ এ সকল জমির ফষল বৃত্তিভোগীর জিন্ম! করিয়া দিবে। জল 


থরচাদিগর বেমামুল, তলব না করিবে। 


জায় মৌজা 
কাবিল পুর 
কেদার পুর 
ধাওলা 
শ্রীরামপুর 
কাট্যাদল 


ছিপ টি টি ছিটে ভি 


খিদে ছি গলি খে ছিলি গিট 


ইতি তাং ১২ ফান্তন। 


রঞ্রিতবাটী 
জগীকুও 
বাসুচক 
ধখরিদকি 
মড়াখালি 
রায়বাড় 
আটঘর!| 
নুদামচক 
অযোধ্য। 
কলাহার 


(*) 


২৮ ৮ গু মি কটি হি শিট 


রেলে 


১৬৩ 


তেইশ মৌনতা ইতি।” 


ও এন্লটা খতিত, পোকায় কাটি গিয়াছে। 


ছু, 


৭১৪ মহাত্স! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


“এই ক্ষেত্রে একাধিক লিপি--তিনখানি জমিদারি ছাড়, চিঠি উদ্ধৃত 
করিযাছি। ১২৯২ সাল। ১২৯৪ মাল ও ১২৭৫ সীলেয় রামমোহন 
রায়ের হস্াক্ষ় উহাতে রহিয়াছে। 

"প্রথম খানিতে নবকিশোর রায়ের নাম আছে। তিনিই রাম- 
মোহন রায় মহোদয়ের জেঠঠুতো! ভাই। তিনি রামমোহনের বয়ো- 
জ্োষ্ঠও বটেন। এই লিপিখানির বয়ংক্রম অধুনা শতাধিক বর্ষ, এখন 
১৩৯৩ সাল চলিতেছে । উহ! ১২২ লালের; সুতরাং উহার বয়স 
১৭২ বংসর হইতেছে। 

“তৃতীয় লিপিতে রামকিশোর ও কীত্িচন্ত্র রায় এই ছুই জনের নাম 
ও প্রসঙ্গ বিদ্বমান। প্রথম ব্যক্তি তাহার জ্যোষ্ঠতাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি, 
এই ভোষ্ঠতাতেরই জোট পুত্র। এই লিগিতে দেখ! গেল, যে ২৩ তেইশ 
খানি গ্রামের ভূমি, রামমোহনের কর্মচারীর! আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
মেই ২৩ তেইশ খানি হইতেই আবেদনকারিছ় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। 
এখানে বলা আবহীক যে, ইতিপূর্বোন্লিখিত নবকিশোর রায়, এই 
রামকিশোর রায়ের মধ্যম তনয়। 

দ্বিতীয় লিপিখানি জমিদার সুলভ ভাষায় লিখিত নয়। কারণ 
এখানে “মধ্যম জেঠ| মহাশয়* বলিয়! নির্দেশ দৃষ্ট হইতেছে। “মধ্ম 
জেঠা* রামকিশোর রায় মহাশয় কিনা, পাঠকগণ বংশতালিক| তজ্জন্ত 
দেখুন। এখানিতে ৪ খানি গ্রামের জমির কথ! আছে। এখানে 
তাহার এক কর্শচাপীর নামও অবগত হওয়| গেল। তাহার নাম 
*প্রীঅভয়চরণ দত । 

“এই সকল লিপিতে বর্ণাগুদ্ধি বথাবং রাধিয়! দেওয়! গিয়াছে।* 

নব্যভারত হইতে উদ্ধত ১৩*৩ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন। 

(পরযুক মহেকনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ) 


পরিশিষ্ট | ৪১৫ 


রামমোহন রায় ও আর্নাট সাহেব। 

১৮২২ সালের শেষে গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংঘ ভারতবর্ষের কার্য 
সমাধ করিয়া বিলাত যাঁত্। করেন। তাহার বিলাত গমন ও তাহার 
পদে লর্ড আমহাষ্টের নিয়োগ, এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ধী সময়ে, জন 
আড্যাম গ্রতিনিধি গব্ণর (48০60 00৮0007 5616181) রূপে 
কার্ধয করিয়াছিলেন। এই সময়ে নূতন স্বট্লণীয় উপামনালয়ের 
আটার্ধ্য (111715161 ) ডাক্তার ব্রাইদ্‌, কোম্পানির ছ্েদনরি রার্কের 
পর গ্র্ণ করাতে কলিকাত। জর্ন্যাল নামক সংবাদপত্রে তাহার সম্পাদক 
বকিংস্থাম লিখিয়াছিলেন যে, উহ! উপাদনালয়ের আচার্য্যের পক্ষে 
উপযুক্ত কার্ধ্য হয় নাই। এই অপরাধে প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেন 
আজ্ঞা করিলেন যে, ছুই মাসের মধ্যে তাহাকে এদেশ করিত্যাগ করিয়। 
ইংজাণ্ডে যাত্র। করিতে হইবে। এ ছই মাস শেষ হইলে, তিনি আর 
এক দিনের জন্ঠও ভারতবর্ষে থাকিতে পারিবেন না। গব্ণমেষ্টের 
আদেশে, কলিকাতা জন্যাল (09100 1০1191) পত্রিকা রত 
াছিল। ১৯২৩ সালে আর্নাট সাহেব, কলিকাতা! জন্যাল পন্তিকার 
সহকারী সম্পাদক ধৃত হইলেন। তাহাকে একখানি বিলাতগামী 
জাহাজে তুলিয়া দিয়া তাহাকে তারতবর্ধ হইতে পাঠাইয়৷ দেওয়। হইল। 

রামমোহন রায় বিদীত গমন করিলে, সেখানে তাহার সহিত আনা 
নাহেষের সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব পরিচয়ের জন্ত রামমোহন রায় তাঁহাকে 
আপনার প্রাইভেট মেক্রেটারিকূগে নিযুক্ত করেন। থেক বাক্কিয 
কুপরামর্ণে রামমোহন রায় বিলাতে কড়মান্থুষিতাষে, জীঁকজমকে 
কয়েক মাম ছিলেন, তাহার মধ্যে আর্নাট সাহেষ একজন। রামমোহম 
রানের জীবনচরিত লেখিকা কুমারী কলেটু এই ব্যজির বিশেষ নি 
করিয়াছেন। (126 93 & 10) ০0010100 0818510 ) রাজার 


৭১৬ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণের অন্ত চে! করিয়াছিলেন। ইংলণে 
রাজার যেসকল লেখা গ্রকাশ হয়, তাহ! যে অনেক গরিমাণে তাঁহার 
লেখ এই কথ! সংবাদপত্রে ব্গাতে ডাক্তার কার্পেন্টার গ্রভৃতি তাহার 
প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের উত্তরে আর্নাট বলেন যে, মেক্রেটারিতে 
মচরাচর় যেরূপ মাহাধা করিয়া থাকে আমি তাহাই করিয়াছি। ইত্যাদি। 


রামমোহন রায় ও হরিহর দত্ত। 


এই গ্রন্থের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে সতীদাহ রহিত হইলে, 
রাজ! রামমোহন রায়, কলিকাত| টাউনহলে সশ করিয়া লর্ড উইলিয়ম 
বেষটিষ্ককে অভিন্ন প্রদান করেন। উক্ত সভায় টাকীর প্রসিদ্ধ 
জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী বা মুন্সি, বাঙ্গাল! অভিনন্দন পত্র, 
এবং হরিছর দত্ত ইংরেজী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন। 

এই হরিহর দত্ত সন্বন্বে, এন্বলে কয়েকটি কথ! বলা আবশ্ক। 
ইনি হিন্দুকলেজের সর্ব গ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুরের সঙহাধ্যার়ী। টাউনহলে ইংরেজী 
অভিনন্দন পত্র পাঠ করিবার সময়, প্রকাশ সভায় বক্তৃতা করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে, সতীদাহ রছিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে । 
ইছার পিতার নাম তারাঠাদ দত্ব। এই তারাার্ঘ দত্তের বাটা, কলিকাত 
কলুটোলা। চিৎগুর রোড "ফৌজদারি বালাখানার উত্তরে গলিতে। এ 
গলিয় নাম, 1018 01970 1095 1,810 1 টাউনহলের মভায় হরিহর 
দত্তের বক্ততা শুনিয়া কোন ব্যক্তি তারাঠাদ দতডের নিকট গিয়া 
তীহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র টাউনহলের মভায় বলিয়াছে যে, 
মতীদাহ নিবাগিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাপ হুইয়াছে। তারা? 
দত্ত এই সংবাদে পুত্র উপরে যারগর নাই কুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। 


পরিশি্উ। ৭১৭ 


বাটার স্বারবানকে আল্ঞা করিলেন যে, যখন হরিহর বাঁটী আদিবে, 
তখন তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে না| দেয়। হ্রিহর যখন বাটা 
আমিলেন, তখন ঘারবান দণ্ডায়মান হইয়। কর্তার আদেশ তাহাকে 
জানাইলেন। হরিহয হ্বারবানকে বলিলেন, তুমি বাঁবাকে বল, আমি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। দ্বারবান, কর্তার নিকট গিয়া 
হরিহরের প্রার্থনা জ্ঞাগন করিলে, কর্তা বাঁছির বাটীর বারেনদার 
উপরে আনি! ঈড়াইলেন। তখন হরিহর তাহার পিতাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আপনি কি অপরাধে আমাকে বাটা হইতে তাড়াইয় 
দিতেছেন ?” তারাটাদ তখন পুত্রকে জিজ্ঞান! করিলেন, "তুমি কি 
টাউনহলেয় সভায় বলিয়াছ, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে এদেশের বিশেষ 
কলাণ হইয়াছে 1” হরিহর বলিলেন যে, তিনি তাহ! বলিয়াছেন। 
তখন তারা'গদ বলিলেন, "তবে, তুমি আমার বাটীতে স্থান গাইবে না। 
তুমি বথ! ইচ্ছা চলিয়া যাও)” 

তখন হরিহর মাণিকতলায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিয়া 
আন্পূর্বিক সকল ব্যাপার তাহাকে জানাইলেন। রামমোহন রা হাস্য 
করিয়া উঠিলেন ) বলিলেন, "তোমার ও মামার এক দশা। আমি পিতা 
কর্তৃক তাড়িত হইয়াছিলাম, তুমিও "তোমার পিত। কর্তৃক তাড়িত 
হছইলে। তবে তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি উত্তম লেখ! 
গড়! জান) আর আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ 
পরি আছে। আমি তোমার ভাল চীকুরি করিয়া দিতে পারিব।' 
পরে রামমোহন রায় হরিহরের একটি ভাল চাকুরি করিয়া দি 
ছিলেন। 

ভবানীপুর-নিবামী অধাশীতি বৎসর বয় যু শরনাথ বন্যোগাধযায় মহাশয়ের 
নিকট আমর! উপরিউস্ক ঘটনাটি অবগত হইয়াছি। 


৭১৮ মহাঁত্ব! রাজা রামমৌহন রায়ের জীবনচরিত। 


সংবাদ-কৌমুদী। 


ভুলাই, ১৮১১ ধৃষ্টাৰ--১২২৬ সাল, 

'লঙ্সাহেবের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকাতেই ইহার গ্রথম 
উল্লেখ। ইহা সংস্কতণ্রেসে মুদ্রিত হইত। এই *্মস্কৃত প্রেম” কাহার 
মুদ্রা, জানিবার যো নাই। তাহাতেই জ্ঞাত হওয়! যায়, ইহ! এক. 
খানি সমাচারবিষয়িণী পত্রিকা । ১৮১৯ থ্্টান্ে উহার প্রথম প্রকাশ। 
(১) ১৮৪ খৃ্টাবের পূর্বে ইহার প্রাগবাধু বহিগ্ত হইয়াছিল। (২) 
বেঙ্গল একাডেমী অব বিটরেচারের মতে রামমোহনের মৃত্যুর ২ বৎলয় 
পরে (১৮৩৫ ধৃষ্টাবে ) ইহা রহিত হয়। লেখক কোন প্রমাণ দেন 
নাই। কত পূর্বে, জানিবার সম্ভাবন! নাই। বিজ্ঞান, ইতিহাম, ধরধ, 
রাজনীতি, সামাজিক বিষয়নীতি, সংবাদ ইত্যাদি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। 
ইহারা অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ইহার 
প্রবর্তী়িত| ও সম্পাদক ছিলেন, তম্মধ্যে ভবানীচরণ বদ্দোপাধ্যায়ের 
নাম বিশেষ শরশীয়। সহকারীদিগের মধ্যে তিনিই প্রধান ও অগ্রগণ্য। 
রাজা রামমোহন রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা তিনি নিজে 
ঘোষনা করিতে অভিলাধী ছিলেন ন1। না গাকুন, লোকে গাহাকেই 


(১) রাজ] রামমোহন ঝায়ের শরস্থাবলীতে ১৮২, খাদ উহার প্রথম প্রচারায়ঙ্ত 
লিখিত হইয়াছে । পঞ্চম বর্ধের (১৩৩ ফান্ধন) জগ্মভূমি "সহঃ" প্রবন্ধেও ১৮২১ 
তায জাছে। চুইই অযমাআ। বেলের লিপি রামমোহন রায়ের খর প্রকাশক দিগের 
অবলগ্বন, ভাহাতেও ১৮১১ ধ্রট্াবেরই প্রসঙ্গ অবলোকত হইতেছে। “কলিকাতা 
ক্িশ্চিয়ান অবারভার" পত্রে ১৮৪, খীষ্টাকের পূর্বে বিগতজীবন যে সকল গঞ্জের 
তালিক1 মুখরিত হইয়াঞ্ধে। তাহাঠেও কৌমুদীয় প্রকাশক ১৮১৯। এসির 
উহাতে আরও এক ভ্রষ বাহির হইয়াছে । ১৮৫২ খ্রীষ্টাদে লঙের তালিকা প্রচারের 
কখ] জাছে। ইহাও মের কাধ্য। ১৮৫২ ধৃ্টায ভালিক| প্রকাশের কাল। 

(২) 01025019715 0586) 66৮59191840 [36001018060063 &০ 


৬০1,986 176, 


পরিশিষ্ট । 8১৯ 


ম্পীদ্ধ জানিতেন। “সংবাদ কৌযুদী" প্রচারের দশ বং পুর 
(১৮১৯ বট) হইতেই রাজা রামমোহন রায় মহোদর স্মরণ 
আন্দোলনে বদ্ধপরিকর হইযাছিবেন। এধন তিনি কৌমুদীকে 
আপ্দোলনের উপঘুজ ক্ষেত্র জ্ঞান করিলেন। তিষয়ক গ্রবন্ধও "বাদ 
কৌমৃদী”তে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ইহাতে রামমোহনের প্রীণগত 
চেষ্টা আছে জানিয়া, ভবানীচরণ "সংবাদ কৌমুদীগকে শৈশবেই-- 
উহার চতুর্থ বংসর বয়দেই বিসর্জন দিলেন। ছুই পালকের অন্তর 
ব্ক্তি অর্থাৎ শেষোক্ত তবানীচরণ, শিশু কৌমুদীর মায়ায় জলাঞজমি 
দিলেন। (৩) 

কলিকাত| রিভিউ পত্রের অয়োদশ খণ্ডে সংবাঁদকৌমুদীর গ্ঙ্ 
উত্থাপিত হইয়াছে | 

ইহাতে স্ত্র-িক্ষার পক্ষ সমর্ধিতি হইত। উন্নত চিকিংগাগ্রণালীর 
্রবর্তনার্থে ইহার বিলক্ষণ প্রয়াস ছিল। 

সংবাঁদ-কৌমুধীরও প্রচার সমাচার দর্পণের ন্তায় মত্চতুষটয়ে 
পর্যাবসিত। যথা 

(১) ১৮১ ্রী্টা (8) 

(২) ১৮২৭ হীষটাৰ (৫) 
(৩) ১৮২১ খরা (৬) 
(৪) ১৮২৩ বান (৭) 


(৩) ১৮২২ খানে সমাচার চক্রিক। প্রচারে ভবাশীচরধ বন্যোগাধায় তী হন। 

(8) [.07£5 1)6507046 0821088৫ 0€[011811 1300%8, 

($) রামমোহন রাধে গ্রস্থাবলী। 

(৯) জনতৃমি, ১০৬ ফাল্ল। “মহমরণ' প্রবন্ধ। 

(৭) 091000926৮৭ ৬০1 ১0111,139, 100 151, 10০ 20৫ 106 8608] 
8০060) 06141615106 ৬০1, [০ 6,202. 


9২০ মহীত্! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


_ প্রথমোজ মত প্রামাণিক । সর্বশেষ লিপিতে প্রথম মতই সমর্থিত 
হুইয়াছে। “কলিকাতা রিভিউ” পত্রে প্রবন্ধচনার পর, পরিশেষে লঙ 
সাহেব ১৮১৯ ্রী্াস্ব, সংবাদকৌ মুদীর প্রথম প্রচার বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
গিয়াছেন। নিজের প্রথম মত ভ্রান্ত না বলুন, কোন বিচার আচারের 
অনুষ্ঠান না করুন, ধীরে, নীরবে নিজ্জ ভ্রম-দ্রমের মূলে সাংঘাতিক, 
মর্মান্তিক তীক্ষ শাণিভ কুঠারাধাত করিয়া গিয়াছেন। 


ক $ ঁ ১, 
ঙ । , ১, 

মূল সংবাঁদ-কৌমুদীর সঙ্গ পাইলে প্রাণ মন ন্লিগ্ধ হইত) কিন্ত 
তাহার সম্ভাবনা] কোথায়? 

“কলিকাতা রিভিউ” পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে ১৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 
১৮২৩ খ্রীষঠাৰে কৌমৃদী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের শীরষ- 
দেশে যেখানে কি কি প্রমাণে উহ! লিখিত হইতেছে, তথায় (অর্থাৎ 
১২৪ পৃঠায়) সংবাদ কৌমুদী সংস্কত প্রেসে মুদ্রিত, এই উল্লেখ দেখা 
যায়। কি অসামগ্রন্ত। যাহা ১৮২৩ খ্রষ্টা জাত, একবার বলা হুইল, 
ভাহাই আবার ১৮২১ খ্রীষটান্দেও জাত। লেখক ১৮২১ শ্রীষ্টাষের প্রকাশিত 
কৌমুদীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। ফলত; এটী 
্ঠিমান ত্রম। দ্বিতীয় ভ্রম এই, চন্ত্িকার গ্রাহূর্তাব খর্ব করিতে ইছার 
সুত্রপাত, ইহাও লেখা হইয়্াছে। প্রবন্ধ প্রারন্তেই বলির! দিয়াছি যে, 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও সংবাদ-কৌযুদীর লেখক ছিলেন। 
কৌমুদীতে সহমরণের আন্মোলন ব্যাপারের বাড়াবাড়ি হইলে, তিনি 
কৌমুদীর সম্পর্ক রহিত করিয়! চক্রিকা প্রচারে ব্রতী হইলেন। 

১৮২১ খ্রীষ্টান্বের প্রথমাবধি ৮ অষ্ট সংখ্যায় যে যে প্রধান প্রধান 


প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই). 


পরিশিষ। 


১। প্রথম সংখ্যায়-- 
অবৈতনিক বিষ্তালয় স্থাপনার্থে গবরণমেন্টের নিকট প্রার্থনা। 
ইহাতে এক কৃপণ রাজার গল্পও ছিল। 
২। দ্বিতীয় সংখ্যায়_ 
(ক) সংবাদ-পত্রদ্বারা বাঙ্গালীর উপকারিতা! প্রর্শন। 
(খ) চিৎপুররোডে জল-সেচনার্থে ঠাদ! তোলার আঁবশ্তকত|। 
(গ) গুরুতক্কি। 
( ঘ) পঞ্চদশবর্ষে উত্তরাধিকীরের পরিবর্ডে ঘাবিংশ বংসর হওয়ার 
জন্ত ঈঙ্গিত। 
(ও) যে সকল বাবু কৃপণ; মেইক়্প অদাতাদের প্রতি বিদ্রুগোক্তি। 
অথচ তাঁহাদের পরলোকে অজ ধন ব্যয়িত হয়। 
ও। তৃতীয় সংখ্যায়-_- 
(ক) শব্দাহার্ঘে অধিকতর প্রশস্ত স্থানের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন 
ও খ্রী্টানদের সমাধি স্থান বিশীলতর করিবার চেষ্টা। 
(খ) তধুলের রধানি বন্ধের নিমিত্ব আন্দোলন; কেননা ইহাই 
হিন্দুর থাস্ত। 
( গ) দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে বিনামূলো ডাক্তারি-চিকিংসার নিমিত্ত 
বাঁজপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা 
(ঘ) দেব-প্রতিদ বিজন কালে ইয়োরোপীয়গণের বেগে শকট 
চালনার তীত্র প্রতিবাদ। 
৪। চতুর্থ সংখায়-- 
(ক) নেটিভ ডাক্তারের তনযগণ, ইয়োবোপীয় ডাক্তার কর্তৃক 
িক্ষাপ্রাপত হন, এতঘিষয়ে উত্তেজনা । 
(খ) কুলীনদের পাঁরণয়ের দৌঁষ। 
টে 


৭২১ 


৭২২ ম্হাতা। রাজ| রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


(গ) ধনবান্‌ বাবুদের অর্থের অপব্যয় ও শিক্ষায় শবল্পমাত্র ব্যয়। 
€| পঞ্চম সংখ্যায় 
( ক) অচিরোস্তাবিত নাটকের অসংপথে প্রবর্থন। 
(থ) কাপ্ডেন বাবুদের অপকা্ি। 
৬। যষ্ট সংখ্যায়-_ 
(ক) স্বদেশ গমনোগ্তত প্রধান বিচারপতির সম্মানার্থে চত্্রকুমার 
ঠাকুর কর্তৃক নৃত্য ও ভোজের বর্ণনা । 
(খ) পঞ্চমব্ায় হিন্দু-বালকের ইংরেজী ও বাঙ্গালায় পারদর্শিত। | 
(গ) বিদ্তাশিক্ষার স্ববিধা কি কি? 
(ঘ) আগরার তাজের বিবরণ। 
(ও) সত্যপরায়ণতা। 
(৪) ইয়োরোগীয় চিকিংমকদিগের সমীপে বাঙ্গালী-যুবকগণের শিক্ষা- 
নবিশি। 
(ছ) দীনহীনের শবদাহার্থে ঠাদা সংগ্রহের প্রস্তাব । 
(জট) অসহায়া হিন্দু-বিধবাদের আনুকূল্য অন্ত অর্থসঞ্চয়ের অমুষ্ান। 
৭। সপ্তম সংখ্যায়_ 
(ক) শবদাহ-ঘাটে এক তম্করের অত্যাচার 
(খ) ভূতাদিগকে প্রশংসাপ্রদান গ্রস্গ। 
(গ) কাষ্ঠের ছুর্দুলাতা। কিছুকাল পূর্বে টাকায় দশ মণ জ্ালানি 
কাঠ বিক্রয় হইত-_ প্রবন্ধে ইহাই উল্লিধিত হইয়াছে। 
(ঘ) ইংরেজী পাঠের পূর্বে বাঙ্গালী বালকদের বাঙ্গলা ব্যাকরণে জান 
থাক! আবশ্বক। 
৮। অষ্টম সংখ্যায়__ 
(ক) পক্ষী কর্তৃক মানবশিশ্ড অপহরণ । 


গরিশিউ। ২৩ 


(খ) হিনদুদিগের স্থাপত্যশিল্প। 

(গ) কলিরাজার যাত্রা নামক নূতন নাটকের অভিনয়। 

(ঘ) অভয়চরপ মিত্রের ক্গীয় অভীষ্টদেবকে পঞ্চাশ সহম মুদর 
গ্রদান। 

(ঙ) কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য বাবুদের নিকট কোন শিক্ষিত ব্রাঙ্গণের 
অনমসাহসিক কার্য । 

বিবাদভঞ্জন নামে একটি প্রবন্ধ ১৮২৩ গালে সংবাঁদ-কৌমুদীতে 
গ্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৮২৪ খ্রীষ্টাের পত্রিকায় ঘত বিবরণ ছিল, তন্মধো কলিকাতা 
রিভিউ” পত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে ;-_ 

(ক) এক চর্ম্কার-বনিতা, এককালে তিন পুত্র গ্রসব করিয়া ছল। 
ইহাতে সম্পাদক বিশ্বয়া্িত হইয়া লিখিয়াছিলেন, তীর্ঘপর্যাটন ও 
ব্রতনিয়মৌপবাসন্বীরা৷ শরীর জীর্ণ-শীর্ঘ করিয়া, কত কত সম্পত্বিশালীর| 
বিফলাশ হইয়া থাকেন। তদবস্থায় তাহার! পোষ্গুজ্র গ্রহণে বাধ্য হন। 
সেই সময়ে বর্ধমান রাঁজমহ্যী সমত্বাবস্থাপন্না ছিলেন। তাহার পুত্রোৎ- 
পাদনের কাল নির্ণরার্থে দুই জোতিন্্' রাজনিকেতনে নিয়োজিত হন। 
উভয়েই পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময় গণনা করেন । 

(থ) চিৎপুরে এক রমণীর বৃত্বান্ত 'অপর প্রস্তাবে নিবন্ধ ছিল। 
কামিনী, সঙ্ল্যাসিনী_মন্্যামীর পত্বী। লোকান্তরিত ভর্তার সহিত 
জীবিতাবস্থায় তাহাকে হৃত্তিকায় প্রোথিত করার বিবরপ, এই প্রবন্ধে 
বিবৃত হয়। তকালে নাকি মন্যাসীদের এ প্রকার অস্ত্ো্িক্রিয়ার 


ব্যবস্থা! ছিল। 
(গ) কোন বাঙ্গালীর অগ্রাদশবর্ীয়া এক তনয়া নিমতলাঘাটে মন্তরণ* 


দ্বার ভাগীরথী পার হইয়াছিল। 


৭২৪ মহাঁতা! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনগরিত। 


(ঘ) শ্রীরামপুয়ে এক ব্রান্ষণ, লোকের ভাগা গণনার জন্ত সমাগত 
হন। তিনি গুগরত্বোদ্ধারে সমর্থ, ইহাও বলেন। এতার্থে তাহাকে 
বিংশতিমুদ্রা পুরস্কার দিতে হইয়াছিল। তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া 
্বানাত্তরে গমন করিলে, ব্রাঙ্গণ পিত্বলের একখানি রেকাব মাটীর ভিতর 
গুতিয়া ফেলিলেন। তথায় সাহেবেরাও সমাগত হইয়াছিলেন। গণক- 
দ্বিজ, সাহেবকে এ পিত্বলের রেকাবটাই গুপ্তধন নির্দেশ করিলেন। 
অগ্ঠেরা কিন্ত তাহার চাতুরী ধরিয়! ফেলিলেন। অর্থাৎ তিনি শ্থয়ংই 
নিমেষপূর্বে উহ! মাটাতে পুতিয়াছিলেন, তাহ! প্রচারিত হইয়! পড়িল। 
কলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে হাতে পায়ে বাধিয়! পথে ফেলিয়া দিল। 

(উ) হাতপুর পরগণায় এক তৃজঙ্গম ধৃত হয়। তাহার গর্জনে 
তরুতলা কম্পিত হইত। 

(চ) তারকেশ্বরে এক সন্নাসী এক নরহত্যা করেন। কেনন| দেই 
লোকটী, তদীয় সহধর্থিনীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধে আবন্ধ হইয়াছিল । 

(ছ) কলিকাতা! ভগন্লাথ-ঘাটে এক মঙ্ল্যা্ী দক্ষিণ চরণ উর্দে স্থাপন 
করিয়। অহোরাত্র তদবস্থায় অতিবাহিত করেন। ইহা সামান্ত বচ্ছ সাধা 
ব্যাপার নয়। এই জগন্লাথঘাট সন্প্যাসীদের এক আশ্রয় স্থান। 


বিষয় তা 
১। প্রতিধ্বনি | ১৮২৪ 
২। আযস্থান্ত বাচৃত্বকমণি .' রঃ 2 
৩। মকর মন্তের বিবরণ .** ন্‌ হি 
৪। বেলুনের বিবরণ ১, ১ ৮৮9 
€&। মিথ্যাকথন রী ১5? রি. :2 
৬। বিচারবিজ্ঞাপক ইতিহাস ... .*+ চক 
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১৮৫৪ হ্ীঠাষের প্রকাশিত “বঙ্গীয় গাঠাবলীর” তৃতীয় ভাগে এবং 

১৮৭৪ রবে মুদ্রিত এন্ট্ন্সের বালা পাঁঠা-ুস্তক হইতে যে বিষয় 
গুলির সঞ্ধ্ন করিতে পারিলাম, তাহার তালিক উপরে দিধিত হইল। 
“ফে বিবাদভঞ্রন প্রবঞ্চটা ১৮২৩ রা বলয়! ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাও গাঠাবলী ও ১৮৭৫ গষ্টাবের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গল| পাঠা. 
পুস্তকে উদ্ধত হট্য়াছিল। 

উপরোক্ত তালিকা পাঠ করিলে সহজেই গ্রতীতি জন্মিবে, সকরগুলিই 
সম্পাদকীয় সনর্ত। উহার মধ্যে সংবাদ, প্রেরিতপত্র ইত্যাদি সমাঁচারপত্রের 
অঙ্গীভৃত অব প্রয়োজনীয় কোন ব্ষয়ের নির্দেশ ব| নিদর্শন নাই। ভবে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরাবুত্ত সমন্বিত লোকোপকারক বিষয়ের সন্নিবেশ ও গ্রাঞ্ধল 
তাষাদ্বারা সংবাদকৌমুদীর কলেবর পূর্ণ থাকিত। ইহার অথগুনীয় 
প্রমাণগ্রয়োগ এ প্রবন্ধাবলী প্রধান করিডেছে। *জ্ঞানগর্ত অমিশ্র সাহিত্য 
রচনাতেও তাহার নৈপুণা ছিল। রামমোহন রায়, গঞ্ঠ রচনার বৈয়াকরণিক 
নিয়ম) গ্রথম নির্ধীরণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে 
তাহাকে বর্তমান বাঙ্গলা গণ্ভ-মাহিত্যের হৃষ্িকর্ত| বলিতে হইবেশ। (১) 

সংবাদ-কৌমুদীতে মহমরণ সংবাদ নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, পশ্টাং 
তাহা পুস্তকাকারে নিবন্ধ হইয়াছিল। ১৮১৯ গ্রী্ঠাৰের জুলাই মাসের 
ইত্ডিয়া গেজেটে প্রশংসা! সহকারে তাহার উল্লেখ দৃ্ হয়) 

"আমর! জানিলাম, মহমরণ সংক্রান্ত এই ক্ষুদ্র বাঙ্গাল! গ্রথধালি 
কোন বাঙ্গল! সংবাদপত্রে পুনমু'দ্িত হইয়াছে । রামমোহন রায়ের এই 
পুস্তকের দ্বিতীয়বার গ্রকাশে জন-সাঁধারণের মহৌগকার মাধিত হইবে।” 

এম্থলে যে বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকার সংবাদ গাঠক পাইতেছেন, 
ভাহার নাম "্মংবাদ কৌমুদী।”?  * + + 

(১ বানু ঈশীনচ্্ বু প্রকাশিত ঘা রামমোহন মায়ের গরস্থাবমী ৮১১৩ ৮১২। 





৭২৬ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এই সংবাদ-কৌমুদী*র নামের শেষার্ঘ “কৌমুদী* এবং অক্ষয়কুমার 
দত্ত সম্পাদিত "্তত্ববোধিনী পত্রিক1” শবের প্রথমার্ধ লইয়া সাধারণ 
্রাঙ্মলমাজের "তত্বকো মুদী* নামী ত্রাঙ্গ-পন্ধিকার নামকরণ হইয়াছে। 
উহার প্রথম মম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, গ্রথম সংখ্যাতেই তাহা" 
লিখিয়! দিয়াছেন।” 

( “জন্মভূমি” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মহ্েত্্রনাথ বিগ্তানিধি মহাশয়ের 


লিখিত প্রবন্ধ ) 


একটি অন্যায় আইনের পাতুলিপির জন্য পার্লেমেপ্টে 
আবেদন । 


সতীদাহ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইয়া! রাজ! রামমোহন রায় আর একটি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ দিবসে 
জে ক্রফোর্ড সাহেবকে তিনি একখানি পত্র লেখেন, ও তাহার সহিত 
হিন্দু ও ষুসলমানগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র 
পালেমেপ্টের ছুই বিভাগে অর্থাৎ লও সন্ভায় ও কমন্স মভায় উপস্থিত 
করিবার জন্ত অন্থরোধ করেন। আবেদন পত্রের উদ্দেশ্য এই থে, 
বোর্ড অব কণ্টেলের সভাপতি উইন্‌ সাহেব একটি আইনের এইরূপ 
গাগুলিপি করেন যে, হিন্দু কিন্বা মুলনানের বিচারে, খ্রাহ্িয়ান, (তিনি 
ইয়োরোপীয় হউন বা দেশবাসী হউন) ছুরি হইয় বিচার করিতে পারি, 
বেন, কিন্তু দেশবাসী কোন ব্যকি, হিন্দু বা মুসলমান, দেশীয় সমার্গে 
তাছার যত উচ্চপদ কেন হউক না, তিনি বত বড় সন্তাস্ত লেক কেন 
হউন না, তিনি ত্রীষ্টিয়ানের বিচার, এমন কি,'ছুরি হইয়! দেশীয় খ্রীহিয়ান' 
দের পত্যন্ত বিচার করিতে পারিবেন না। আইনের উক্ত পাওুলিপিঠে 


পরিশিষ্ট । ৭২৭ 


ইহাও ছিল যে, হিদদু ও মুসলমান, গ্রাওড জুরিতে আন প্রাপ্ত হইয়া) 
তাহাদের সমধর্্মাবলন্বীর্দিগের বিচার করিতে পারিবেন ন|! 

১৮২৯ সালের ৫ই জুন এই আবেদন পত্র পালেমেন্টে উপস্থিত 
কর! হয়। 

রামমোহন রায়ের দৈনিক জীবন। 

জি, এন, ঠাকুর মহাশয় তাহার পিতার নিকট রামমোহন রায়ের দৈনিক 
জীবন সম্বন্ধে যাহা! গুনিয়াছিলেন, একথানি পত্রে তাহা কুমারী কলেটুকে 
পিখিয়া গাঠান। আমরা তাহা হইতে কয়েকটি কথ! গ্রহণ করিলাম। 

“ম্নানের পূর্বে ছুই জন স্ুলকাঁয় বাক্তি, রামমোহন রায়কে তৈর 
মঙ্ছন করাইতেন। এই সময় রাজা মুগীবোধ ব্যাকরণের স্তর সকল 
গ্রতিদিন পরে পরে আবৃত্বি করিতেন। স্নানের পর, তিনি ঘরের 
মেজেতে পা৷ খুটাইয়া বসিয়' দেশীয় প্রণালীতে আহার করিতেন। 
তাহার মম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দেশীয় খাদ্য সকল থাকিত। এই 
সময় ভাত ও মত্ত, এবং সম্ভবত; ছু আহার করিতেন। পূর্বাহ্‌ ও 
সায়াহ্বভোজনের মধ্যে আর আহার করিতেন না। তিনি বেলা 
দুইটা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। অপরাহ্ণ ইয়োরোপীয় বন্ুদিগের 
সহিত দেখা করিতে যাইতেন। ৭টা ও ৮টার মধ্যে সায়াহুভোজন 
করিতেন। কিন্ত খাদাদ্রবয সকল মুসলমান প্রণালীতে রন্ধন হইত। 
পোলাও, কোধা, কোন্মা ইত্যাদি আহার করিতেন। 

রাজ! রামমোহন রায়ের ভৃত্য রামহরি দা বিলাত হইতে দেশে 
ফিরিয়া আগিয়া বর্ধমানে মহারাজার দেলখোদবাগের কর্তা রূপে (1590 
0810761 ) নিধুক্ত হন। রমহরি দাস এক দিব মহারাজার সভাপত্তিতত 
রা তারকনাথ তবরত্ব মহাপয়ের বাটীতে উপস্থিত হছইলেন। তথায় 
আতিয়। দেখিলেন যে, গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের' একথানি ছবি 


৭২৮ মহাতা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


ল্ঘমান রহিয়াছে । ছবিখানি দেখিয়| রামছরি জতিশয় মুগ্ধ হইলেন। 
ভক্তির উচ্্াদে অভিত্ৃত হইলেন। তাহার ছই চক্ষু দিয়া অজনর ধারে 
অক্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ছবির প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়। 
গভীর ভাবের সছিত বলিতে লাগিলেন, “আহা ! মহাপুরুষ ! মহাপুরুষ |”, 
যে প্রভুর উপরে ভূত্যের এরূপ প্রগাঢ় ভি, মে প্রত ধে কিরূপ 
মহৎ চরিত্রের লোক, তাহা সহজেই বুঝ| যায়। এম্বকার এই ঘটনাটির 
বিষয় স্বরগী্ব পঙ্ডিতবর তারকনাথ তত্বরস্কের পুত্র গ্রস্থরচ্িতার পরমাস্ীয় 
যুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। 

শবগীয় রাখালদাস হালদার মহাশর, বর্ধমানে ১৮৬৩ মালে, উপরি উক্ত 
রাষহরি দাসের নিকট রামমোহন রাস্্ের প্রাত্যহিক জীবন মম্বদ্ধে এইনবপ 
শুনিয়। ছিলেন।-_-“রামমোহন রাম প্রতাহ শেষ রাত্রি চারিটার সময় শধ্যা- 
ত্যাগ করিয়া কাফি পান করিতেন। তাহার পর কয়েক জন লোকের 
সহিত একত্রে প্রাতংভ্রমণে বাহির হইতেন। সচরাচর স্ুষে্যাদয়ের 
পূর্বেই তিনি বাটাতে ফিরিতেন। তৎপরে প্রা্ত:কালীন কর্তব্য সকল 
করিবার সময়, গোলোক দাস নাপিত তাহাকে সংবাদ পত্র সকল পাঠ 
করিয়। গুনাইতেন। তাহার পর, চা পান করিতেন । তাহার পর 
বায়াম করিতেন। তাহার পর, কিছুক্ষপ বিশ্রাম করিয়া চিঠিপত্র 
পাঠ করিতেন। তৎপরে, স্বান করিতেন। বেল! দশ ঘটিকার সময 
ভোক্ধন করিতেন। ভোজনের সময় কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঃ 
করিতেন, ভিনি শ্রবণ করিতেন। আহারের পর একটা টেবিলের উপর 
এক খণ্টা বিশ্রাম করিতেন । তৎপরে, কাছারও সহিত কথোপকথনে 
প্রবত্ব হইতেন, অথবা! কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইভেন। 
বেলা ৩টার সময় জলযোগ করিতেন । অপরাহ্ন ৫টার সময় ফলভোজন 
করিতেন। সন্ধার সময় বেড়াইতে বাছির হইতেন। রাহি দশটার 
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সঙ্গয় ভোজন করিতেন। তাহার পর, নিশীথকান পর্বান্ বন্ধুগণের 
সহিত কথোপকথন চলিত। 

এই ছটিপ্রত্যহথিক বিবরণের মধ কিছু অমিল দেখ| যাইতেছে 
কিন্তু গড়ের উপর মিল আছে। 


রাজ! রামমোহন রায় ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই পুস্তক লেখকের কয়েকজন বু একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ধি তাঁহাদের 
নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে এইরূপ বলিগাছেন 

"অমি মাণিকতলায় রাজ! রামমোহন রায়ের উদ্যান বাটিকাতে 
প্রায়ই গমন করিতাম। হেহুয়ার নিকটস্থ রাজ! রামমোহন রায়ের 
সুলের ছাত্র ছিলাম। রাজার পুল রমাপ্রদান আমার মহিত এক 
শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে 
পর, আমি রমাপ্রসাদের সহিত রাজ্জীকে দেখিতে যাইতাম। রাজার 
উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দোল্ন। ছিল। রহাগ্রদাদ এবং 
আরম উহাতে হলিতাম। কখনও কথন রাজ! আসিয়। আমাদের সহিত 
যোগ দিতেন। আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়। তিনি দোল্নার উপর 
উঠিয়া! বসিতেন, এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।” 

এইগ্থলে উপস্থিত ভদ্রলৌকেরা মহধিকে জিন্তাম! করিলেন যে, 
“তখন আপনার বয়দ কত ছিল?” মহধি উত্তর করিলেন, “তখন 
আমার বয়ন কত ছিল, ঠিক বলিতে পারি না। তখন আমি স্কুলের 
বালক ছিলাম। তখন আমার বয়স আট কিনব] নয় বসব হইবে।” 

রাজা আমংকে ভালবাদিতেন। আমার যখন ইচ্ছ! রাজার নিকটে 
যাইতে পায়িতাম। কখনও কখনও পূর্বাহে তাহার আহারের সময়ে 


৭৩৮ মহাজ্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাইতাম। তিনি সচরাচর উক্ত সময়ে মধু দিয়া টা খাইতেন। একদিন 
গ্রাতঃকালে তাহার আহারের সময়ে মধুদিয়া তিনি রুটা খাইতে খাইতে 
স্সামাকে বলিলেন, পবেরাদার, আমি মধু ও রুটা খাইতেছি, কিন্তু লোকে 
বলে, আমি গোমাংস ভোজন করিয়। থাকি।” কোন কোন দিন, আমি” 
রাজার ন্লানের সময়ে তাহার বাটীতে যাইতাম। তাহার স্নান বড় 
চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে 
সর্ষপতৈল মর্দন করিতেন। তাহার শরীরে তৈল গড়াইয়! পড়িত। তিনি 
ৰলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। তাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাহার মাংসপেশী 
সকল শক্ত ছিল। তৈলমদ্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুম্পার্শে 
একখণ্ড বন্ত্রমাত্র; তাহার এই প্রকার মুত্তি দেখিয়া বালক বলিয়া! আমার 
মনে ভীতিমঞ্চার হইত। এই প্রকার বন্ত্র পরিধান করিয়া, বলপূর্ববক 
গদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। 
সংস্কৃত, পার্শা ও আরবী ভাষার কবিত| আবৃত্তি করিতে করিতে, তিনি 
একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝষ্গ প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি 
এক ঘণ্টারও অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাহার 
প্রিয় কবিতামকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল 
কবিতার ভাবে মগ্র হুইয়| গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের সাত যে 
সকল কবিতা উচ্চারণ করিতেন, আমি তাহ! কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। 
আমার এখন বোধ হয় যে, উহাই রাজার উপাসনা ছিল। 

প্রাঞ্জার পালিতপুত্র রাজারাম বড় ছষ্ট ছিল। রাজ্জার সহিত অনেক 
প্রকার হষ্টম্ি করিত। কিন্ত রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বির্জ হইতেন 
না। বাস্তবিক আমি এপর্যান্ত বত লোক দেখিয়াছি, রাজ! রামমোহন 
রায়ের জায়) সুমি মেজাজের লোক দেখি নাই। একদিবস মধ্যাহ্ন 
আমি রাজার বাটাতে গমন করিলাম । রাজ! তখন গভীর নিদ্রায় মন। 
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জারাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “একট! তামামা দেখিবে 
তা এ।” আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাঁজারাম ধীরে ধীরে 
[জার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বঙ্গস্থলের উপর 
ম্প দিয় গড়িল। রাজ! জাগ্রং হইলেন, এবং 'রাজারাম' 'রাঁজারাম? 
[লিয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

“এক দিন রমাগ্রসাদের সহিত আমি রাঁজার বাটাতে গমন করিয়া- 
ছলাম। তাহার ঘরে একথানি থাট ছিল। আমরা তাহার নিকটে 
বাইবামাত্র, তিনি রমা গ্রসাদকে তাহার প্রিয় সংস্কৃত মঙ্গীত “অজরমশৌকং 
প্লগগালোকং। গান করিতে বলিলেন। রমাগ্রসাদ বড়ই লজ্জায় 
পড়িলেন। তিনি গান করিতেও পারেন না, আবার তাহার পিতার 
আল্ত! অগ্রাহও করিতে পারেন না। তিনি আস্তে আস্তে খাটের নীচে 
গিয়া বসিলেন, এবং তথায় করুণাবাঞকম্বরে গান আরম্ত করিলেন__ 

গঅজরমশোকং 
জগদালোকং” । 

“রাজী মধ মধ্যে আমাদের বাটীতে আমিতেন ৷ আমার পিতা! 
বাঁজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়মে দেশের প্রচলিত 
ধর্মে দবিশ্বামী ছিলেন। কিন্ত রাজার সহিত আলাগ পরিচয় হওয়াতে 
প্রচলিত ধর্শে তাহার অবিশ্বাস হইয়াছিগ। কিন্তু রাজা যে ব্র্ধগ্ান, 
গ্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। যখন রাজার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, 
খন আঁদার পিতা প্রতিদিন গ্রাতঃকালে পুষ্পাদি উগকরণ লইয়া 
দেবার পুজ| করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির মহিত পূজা করিতেন। 
কিন্তু পৃজ্লার অপেক্ষাও রাঙার প্রতি তাহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। 
কফধনও কখনও এমন হইত থে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সমক্নে 


৭৩২ গহাতা! রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সাজ! তাহার সহিত দেখ! করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে 
গ্রবেশ করিবামাত্র, আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে, তিনি 
আসিতেছেন। আমার পিতা তক্ষণাৎ পূজা! হইতে উঠিয়া রাজাকে 
অভ্যর্থনা করিতে আমিতেন। রাজার বদ্ধুদিগের উপরে তাহার এইং 
প্রকাব প্রভাব ছিল। 

“তোমর! দেখিতেছ যে, আমার পিতার কথ! ন! বলিয়া, আমি রাজার 
কথা বলিতে পারি না। রাজার সম্বন্ধীয় আমার স্ৃতি আমার পিতার 
স্থৃতির সহিত জড়িত। আমি আশা করি, তোমরা! ইহাতে কিছু মনে 
করিবে না। 

"আমাদের বাটীতে দুর্গাপূজা! উপলক্ষে আমি একবার রাজাকে নিমন্ত্র 
করিতে গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতামহের প্রতিনিধিম্বন্নপ গিয়া- 
ছিলাম। চলিত প্রণালী অনুসারে আমি রাঞ্জাকে বলিলাম, রামমণি 
ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার ছুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ । রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর 
করিলেন, "আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ 1” সেই স্বর আমি যেন এখনও 
গুনিতেছি। তিনি আমার উপর বিরক্ত হন নাই। আমার গ্রতি তিনি 
সর্বদাই প্রমন্ল থাকিতেন। রাজা আশ্চর্ধ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি 
পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে এত গ্রতিবাদ করিতেছেন, তথা5 লোকে তাহাকে 
চগ্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া] থাকে । যাহা হউক, রাজ! বুঝিলেন যে, ইহা 
সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি আমাকে তাহার জ্যেষ্টপুন্ রাধা গ্রমাদের 
নিকট বাইতে বলিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাঁধাগ্রসাদের কোন 
আপত্তি ছিলনা । শুৃতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং আমাকে 
কিছু মিষ্টার ও ফল খাইতে দিলেন। 

“করের কথা বলাতে আমার স্বরণ হইল যে, রাজার মাণিকতলার 
বাগানে অনেক উত্তম উত্তম ফলের গাছ ছিল। এই সকল ফলের লোডে 
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আমি অনেক সময়ে সেখানে যাইভাম। আমি নিচুফল অতিশয় ভাব- 
বামিতাম। আমি মেখানে অনেক সময়ে নিচুফল খাইতে যাইতাম। 
যখন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যেষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌন্রতাপে 
উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, “বেরাদার, 
এখানে এস, তুমি যত নিচু চাও, আমি দিব। রৌদ্র বেড়াইতেছ কেন ৮ 
তখন তিনি মালীকে আমার জন্য সুপ নিচু সকল আনিতে বলিতেন। 

“আমার ম্মরণ হয়, রাজ! একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
আমি মাংসাহার করি কি না? তিনি আমাকে বলিলেন ষে, তুমি তোমার 
পিতাকে বলিও যে, প্রতিদিন তোমার আহারের সময়ে তোমাকে কিছু 
মাংস দেওয়! হয়। রাজ! বলিতেন যে, বৃক্ষমূলে জলসেচন করা আবস্তক ) 
নতুবা বৃক্ষ যথোপযুকতরূপ বৃদ্ধগ্রা্ত হয় না। এই দেহের সন্বন্ধেও 
সেইপ্রকার ) বাল্যকাল হইতেই দেহকে উপযুক্ত আহার দেওয়া প্রয়োজন। 
রাজ! আপনার শরীরকে অত্যন্ত যন্ব করিতেন। শরীরকে পরমেশ্বরের 
মুল্যবান্‌ দান বলিয়া মনে করিতেন। 

“সকল মহাপুরুষের হায়, রাজ] রামমোহন রায়ও স্বতাবতঃ অত্যন্ত 
বিনীত ছিলেন। অসংখ্য লোক তাহার সাছত দেখ! করিতে আসিতেন। 
ঘনেকে তাহার মহিত ধর্মমবিষয়ে তর্ক করিতে আদিতেন। কিন্ত তাহার 
সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি প্রায় কেহই আমিতেন না। তাহারা 
তাহার সহিত বিশৃঙ্খল ও অনন্বদ্ধ কথা মকল বলিয়া তর্ক করিতেন। কিন্ত 
তিনি কাহাকেও কখনও চলিয়! যাইতে বলিতে পারিতেন না। তিনি 
সকলের কথা ভদ্্রভাবে মনোযোগপূর্বক গুনিতেন। যখন তিনি দেঁখিতেন 
ঘে, তাহার প্রতিৎন্বী বড়ই নির্কোধের মতন কথা বলিতেছে, যখন উহ 
তাহার আর ভাল লাগিত না, তখন তিনি তাহাকে বণিতেন, “আপনি 
কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়াইলে হয় না? তখন তাহার সহিত 


৬৪. মহাত্মা] রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বাহির হইতেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এরপ জ্রুতবেগে চলিতেম 
যে সন্ত ব্যক্তি তাহার সহিত চলিতে অক্ষম হইয়া, তাহার নিকট বিদায় 
লইতে বাধা হইতেন। রাজার চলিবার শক্তি আশ্ত্যা ছিল। 

“রাজার এই বাগান, তাহার মালী রামদীস প্রস্তত করিয়ছিল। 
রামদাস রাজাকে বড় ভালবামিত। রামদাস রাজার সহিত ইংলগ্ডে 
গিয়াছিল। এই রামদাস আমার অধীনেও কিছুদিন চাকুরি করিয়াছিল। 
ইংলও হইতে গ্রত্যাবর্তনের পর রামদাস বর্ধমানের মহারাজার গোলাপ- 
বাগের প্রধান মালী (7680 02101001) ছিল। বোলপুরের শান্তি- 
নিকেতনের আমার বাগান রামদাস গ্রস্তত করিয়াছিল। 

“রাজার এমন এক শক্তি ছিল, যদ্দার| তিনি সকল প্রকার লোককে 
আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপরে তাহার এক নিগৃঢ় গ্রতাৰ 
ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, ম্বৃতরাঃ তাহার মছিত কথোপকথনের 
হুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাহার মুখের এমন এক আকর্ষণ 
ছিল, যে আমি আর কাহারও মুখ দেধিয়। কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই 
নাই। রাজার একখানি অতি সামান্ত ভাঙ্গ! গাড়ী ছিল। ঘোড়ার 
উপযুক্তক্ূপ সাজ ছিল না, এবং উপযুক লাগামের পরিবর্তে অনেক সময় 
ঈড়ি ব্যবহার করা হইত। কখন কখন এমন ঘটিত যে, রাজ! গাড়ী 
করিয়া বাহির হইয়াছেন, পথে গাড়ী ছাড়ি! ঘোড়া তঞ্চাতে চলিয়! 
গিয়াছে । গাড়ীর কম্পাদ্‌ খুলিয়া গিয়াছে। কখনও কখনও গাড়ী 
তাঙ্গিয়। যাইত । পথে অনেক লোক ভম] হইত, এবং রাজ| গাড়ী 
ছাড়িয়! পায়ে হাটিয়া চলিয়৷ ঘা্টতেন। একবার পথে রাজার গাড়ী 
ভাঙ্গিয়! গেলে, রাজ! হাটিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন ঘে, “আমার 
ঘোড়। ও গাড়ীর জন্ত আমাকে সং হইতে হইয়াছে ।” 

“আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার 
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সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্তা হইত না। আমি ত্তাহার সনদুধ 
বসিয়া তাহার শ্বদর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি আমি 
অতিশয় আকুষ্ট হইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময়ে আমি 
প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাঁকিতাঁম। রাস্তায় কি হইতেছে, সে 
বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাঁম না। আমি পুণ্তলিকার স্তায় স্থির হইয়া 
বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হদয় এক- 
গ্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
রাজার সহিত আমার কোন নিগৃঢ় সম্বন্ধ ছিল। আমি সর্ধদাই তাহার 
প্রতি অতিশয় আট হইতাম । 

"আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি ঘে, আমি তীহীকে ছৃর্ঠাপুজার নিমন্ত্রণ 
করিতে গেলে, কি হইয়াছিল। তিনি কেমন বলিলেন, “আমাকে পুঁজায 
নিমন্ত্রণ?” তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, ভাবেতে 
তাহার মুখ উজ্জল হ্ইয়াছিল। আমার জীবনে চিরকাল উহার 
আশ্চর্যা প্রভাব রহিয়াছে । তাহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্্রস্বরূপ 
হইয়াছিল। তাহা! হইতেই আমি ক্রমে পৌত্বলিকত| ত্যাগ করিলাম। 
এঁ কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাদিতেছে। আমার এই দীর্ঘ 
জীবনে এ কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে। 

প্রাঙ্ষদমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া 
তথায় যাইতাম। তখনও বিষু। গান করিতেন। বিষ্ুুর এক জোট্ঠত্রাত! 
ছিলেন। তাহার নাম ₹ৃষ্চ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত 
কৃষ্ণ একঘরে গান করিতেন। গোণাম আববাস নামক একজন 
মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। বিগতবিশেষং* সংগীভটি রাজার 
অতি প্রিয় ছিল। বিষুঃ এ সঙ্গীতটি মধুরশ্বরে গান করিতেন। প্রিয় 
পূরাতন সুর এখনও আমার কানে বাজিত্েছে। 


৭৩৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


“তখন স্রাদ্ধসমাজে বেঞ্চ ও ফেদারা ছিল না। কার্পেটের উপয় 
সাদ! চাদর বিস্তৃত থাকিত। তাহাতেই সফল লোক গিয়া বমিতেন। 
রাজ! একটী ছোট মোড়ার উপরে বলিতেন। 

“সমাজের দিনে রাজার বন্ধুগণ, তাহার মাধিকতলার বাটাতে আসিয়। 
মিলিত হইতেন। তাহার পরে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়। যোড়ানাকোর 
সষাজে গমন করিতেন। তিনি বলিতেন, যখন এ দেশের লোক কোন 
তীর্ঘস্থানে যার, কেহ গাড়ী করিয়া যায় না। আমরা আমাদের ঈশ্বরের 
দরবারে গাড়ী করিয়। কেন যাইব? আমর! পদত্রজেই যাইব। যদিও 
রাজা সমাজে পদত্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি চাদর পরিয়া 
যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময়ে, পোষাক পরিয়া যাইতেন। মুসল" 
মানদিগের বাধ আচার ব্যবহারের প্রতি রাজার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজ] ও গ্রতথ। 
তাহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্তক্ূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া 
উচিত। রাজরাজেশ্বরের দরবারে, তাহার মন্খুখে, উপস্থিত হইতে 
হইলে, উপযুক ভাবে উপস্থিত হওয়! কর্তবয। রাজা এই ভাবটী 
মুমলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার ন্ল বন্ধগণ 
ভার সার পোষাক পরিজ! সমাজে যাইতেন। আমার পিত| এ 
নিয়মের বাতিক্রম স্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি চাদর পরিধান। 
করিয়া] গমন করিতেন। রাজ! ইহ! পছদ করিতেন না। আমার 
পিতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি তেলিনীপাড়ার জমিদার, 
বাৰু অনা গ্রসাদ বন্যোপাধ্যায়কে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতেন। 
অরদাগ্রসাদ বাবুর সহিত রাজার বিশেষ ঘনিষ্টত| ছিল। রাজা এ 
বিষয়ে ইঞ্সিত করিয়া কিছু বলিলে, তিনি তাহাকে ম্প্ই বলিতেন 
যে, মহাশয়ই নিজে কেন বলুন না? যাহা হউক, অনা গ্রমাদ বাবু 


পরিশিষ্ট । ৭৩? 


একথা আমার পিতাকে বলিতেন। কিন্ধ আমার পিতা| সর্ধদাই এই 
উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আপিদের গৌষাকে থাকিয়া আবার 
সন্ধার সময়ে পোষাক পরিধান করিবার কষ্ট ও অন্ুবিধ! ভোগ 
করিতে পারি না। বিশেষত; পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আদিল, 
অতি সামান্ত পরিচ্ছদেই আসা উচিত। 

রাজার সহিত মহির সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি পুনর্কার বলিলেন ;- 

'রাজার সহিত আমার এক নিগৃঢ় সবন্ধ ছিল। তিনি আমাকে 
কখনও, কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আমি বড় ছোট 
ছিলাম। গাহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। 
তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার উপরে তাহার এক 
নিগৃঢ় প্রভাব ছিল। যে কার্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া 
গিষ্কাছেন, সেই কার্ধোর জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার 
নিকট হইতে পাইক্সাছি। ইংলগুগমন করিবার সময়ে, রাজা আমার 
পিতার নিকটে বিদায় লইতে আঁসিলেন। আমাদের বান্ঠীর সকলে 
এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের 
স্বপ্রশন্ত গ্রাঙ্গনে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। 
তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজ! আমাকে দেখিতে ই! 
করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হন্ত- 
মর্দন না করিয়৷ তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে গারেন না। আমার 
পিতা আমাকে ডাকাইয়৷ আনিলেন। তখন রাজা! আমার হত্তমর্দন 
করিয়া ইংলগুযান্বা করিলেন। রাজা যে মন্েহে আমার হস্তধারণ 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। 
বয়স অধিক হইলে, উহার অর্থ হদয়ঙম করিতে পারিয়াঁছি। 

"যখন রাজ। রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ আমিল, তখন আমি 


৭৩৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ত্রনন 
করিতে লাগগিলেন। আমারও অতিশয় শৌক হইয়াছিল। যদিও 
রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্টত! ছিল না, ষদিও তিনি আমাকে 
কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তীহার মুখগ্রী এবং চরিত্র আমার 
ঘদয়ে গভীরভাবে অস্কিত হইয়াছিল। তীহাহ্ার। আমি অন্থগ্রীণিত 
হইয়াছিলাম। 

“বরাঙ্মদমাজপ্রতিষ্ঠার পর, তিনি একবৎসরমাত্র কলিকাতায় 
ছিলেন। তিনি যে অগ্নি গ্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহ! পণ্ডিত 
রামচঞ্র বিস্তাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়। গিয়াছেন। তিনিও একজন 
অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন, এবং রাজ 
রামমোহন রারকেও প্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং 
রাজা! রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম, তাহার ঘদয়ে ও চরিত্রে একত্র 
জড়িত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সমরে ব্রাক্মমাজ 
রক্ষা পাইবে বলিয়। কোন আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন 
অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মদমাজের সেবা! করিয়াছিলেন। সে 
সময়ে ব্রাহ্মদমাজের উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টি বাদল 
হইলে, রামচন্ত্র বিদ্বাবাগীশ মহাশয়কে উপাদক এবং আঁচাধ্য হইয়ের 
কারধ্য একাকী করিতে হইত। যে সকল ধনী লোক রাজার জীবদ্দশায় 
তাহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় 
আসিলে পরেই, তাহারা! সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। 
কতকগুলি মধাবর্থী লোক সমাজে আদিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার 
সময়ে পাথরে লোক আসিয়। বদিত। কেহ কেহ বাজার করিম! 
যাইবার সময়ে, বাজারের ধামা হস্তে সমাজে প্রবেশ করিত। কেহ কে 
টেয়াপাথী হস্তে লইয়া সমাজে আলিত। রামচন্ত্র বিদযাবাগীশ মহাশয় 


পরিশিষ। ৭৩৯ 


একথানি তজাপোষের উগর বনিতেন। শতরঞ্চের উপর চাদর বিছান 
থাকিত) তাহাতেই অগ্তলোক বমিতেন। এক্ষণে সমাজগৃহ সংস্কার 
হইতেছে। সস্কারকার্ধয শেষ হইলে, আমি পূর্বের ন্যায় বন্দোবন্ত&, 
করিব। এই সকল বিষয়ে আমি রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বন্দোবস্ত 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ব্রাক্ষদমাজকে আমর! ইংরেজদিগের গির্জার 
ঠায় করিয়া ফেলিয়াছি। ইহার সংশোধন হওয়া উচিত। উপাসনার 
সময়ে জুত! বাহিরে রাখা উচিত। আমাদের সমাজকে ইংরেজদের 
গির্জার স্তায় কর! উচিত নহে ।” 

[ ১৮৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেরের “কুইন” পত্রিক। (10৩ 08৩০0). 
হইতে অন্ববাঁদিত। ] 


রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত । 


রাজ! যখন ইংলগুগমন করেন, তরঙ্গসন্কুল অকুলসাগরযক্ষে রাজার 
অন্থুচর রামরত্ব মুখ্যোপাধ্যায় একটা সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন। 
আমরা নিয়ে সেই সঙ্গীতটা গ্রকাশ করিলাম ।__ 
"ওহে কোথায় আনিলে, 
আনিয়ে জলধিমাে তরঙ্গে তরি ডুবালে। 
কোথা রইল মাতাপিতা, . কে করে স্নেহ মমতা, 
গ্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু নকলে, 
চতুর্দিক নীরাকার, নাহি দেখি পারাপার, 
প্রাণ বুঝি যাঁয় এবার, ঘুর্ণিত জলে।” 
অনেকে মনেকরেন যে, এই মঙ্গীতটা রাজা রামমোহন রায়ের নিজের 
রচিত। কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র। উহা! রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ইংলওষাত্র। 
কালে সাগরবক্ষে রচন! করিয়াছিলেন। 


৭8০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। ' 


রামমোহন রায়ের মস্তক সম্বন্ধে ফেনলজিষউদিগের মত। 


১৮৩৩ সালের ২৭এ সেপ্টে্বর রাজ! রামমোহন রায় পরলোক যাত্র! 
করেন। তৎপরে ১৮৩৪ সালের জুন মাসের চ1710701061091 )081781 
পত্রিকায় ফ্রেনলজি মতে তাহার চরিত্র ও মানসিক শক্তি সকলের 
বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯*১ সালে, রামমোহন রায়ের প্ররণার্থ 
সভায় প্রথম দিবিলিয়ান ভক্তিভাজন সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উই! 
পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট উহা! পাঠাইয়। 

' দেওয়াতে আমরা নিয়ে তাহা প্রকাশ করিলাম। 
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